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অন্গুবাদকের কথ। 


বাংলাদেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষ। 
চালু করিবার ফলে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকলেস্টার 
কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ইয়াহইয়া! আরমাজানী প্রণীত “414015 
[5236 7250 ৫০ 21556 গ্রপ্বখানি বাংলায় অনুবাদ কর! হইল । মাতৃভাষ।য় 
গবেষণামূলক গ্রন্থ সহজলভ্য কল্সিবার জন্ত বাংল] একাডেমী বিশ্ববিষ্ঞালয়- 
সমূহের শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শ অনুধাক্সী এই গ্রন্থ অনুবাদের সিদ্ধান্ত £হণ 
করে। বস্ততঃ বাংলাভাষায় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর গবেষণা 
চালাইতে হইলে প্রাথমিকভাবে এই ভাষায় বিভিন্ন উপকরণ গু উপা- 
দানের প্রয়োজন £ অথচ বাংলাভাষার এই ধরনের গ্রন্থ বিরল । মধ্য- 
প্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসের উপর অনুবাদ হইলেও এই গ্রস্থথানিই 
সম্ভবতঃ বাংলাভাষায় প্রথম পুস্তক। ইংরাজী ও অন্তান্ত ভাষায় যথেষ্ট 
গবেষণামূলক গ্রগ্থ রহিগাছে । সেই গ্রন্থগুলি অনুবার্দ করিয়। লইতে পারিলেও 
বাংলাভাষায় গ্রবেষণার কাজ সহজতর হইবে । তাই এই ব্যাপারে 
বাংল। একাডেমীর উদ্চোগ বথার্থই প্রশংসনীয় । 

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবসরপ্রাপ্ত ইব্রানী অধ্যাপক ইয়াহইয়া আরুয়া-_ 
জানী বিশ বৎসর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস শিক্ষা দান করেন, তাই 
অত্র অঞ্চলের ইতিহাস বিষয়ক খু'্টনাটি বিষয়ে তাহার গভ:র জ্ঞান 
রহিয়াছে । আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের উপর তীহার সঙ্গিবেশিত তথ্যাবলী 
অতি প্রাঞ্জল ও ধারাবাহিক । বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ের উপক্স তিনি যথার্থ 
ও সমূচিত মন্তব্য প্রকাশ কক্সিয়াছেন। গতানুগতিক ইতিহাস পক্সিহার 
করতঃ তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সাধান্ণ মানুষ যাহা চিন্তা করে তাহাই পাঠকের 
সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের অতীত ইতিহাল, বিশেষতঃ 
খোলাফায়ে বাশেদীনের যুগ সম্পর্কে লেখক কর্তক বিবৃত মতামতের সহিত 
সবাই একমত নাগ হইতে পারেন । উদাহরণস্বরূপ, হিতীয় খলিফ। হযরত 
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ওমরের সমস্ত কার্যকমকে তিনি ইরানী দুষ্ঠিভঙ্গীতে যাচাই করিয়াছেন । 
বস্ততঃ ইসলাম যেহেতু তখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে আরুবীভাবী লোকদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু তৎকালে ইসলামের জন্ত কৃত সমস্ত কাজই 
আরবীয় বলিয়। প্রতীয়মান হয়। এই ব্যাপারে তিনি মোটামুটিভাবে 
পশ্চ[ত্য এতিহ[সিকদের মত!ন্সারী বলির! মনে হয়। তবে ইহাও 
বোধহয় অগত্য নহে যে কোন কোন আন্মব সেনাপতি অনারুব ভূমিতে 
কিছুটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন । যুদ্ধর ডামাভোলে কোন সভ্যতা বা জনপদ 
ংস হওয়া এক কথা । নিয়মিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিম্না সভ্যতা ধ্বংস কর! 
আরেক কথা । উদ্াহরণস্ববপ দশম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ এতিহাসিক আল- 
বিরুনীপ একট বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে । উমাইয়া খলিফ! প্রথম 
ওয়'লিদের সেনাপতি কুতাইবা আল-বিরুনীর জন্মভূমি খোরেজম ধবংস 
করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “খোরেজমী লিপির লেখক, শিক্ষক ও 
খোরেজনী ভাষাতাত্তিক সব।ইকে কুতাইব' নিহত করে খোরেজমী সংস্কৃতির 
নামগন্ধ নিশ্চিত করে দিলেন ; খোরেজমের জ্ঞানী পগুতদেরকে হত্যা 
করে সমস্ত লিখিত পুশ্ুকাদি পুড়িয়ে ও সমস্ত লিপি-টিহ্ন ধ্বংস করে 
দেওয়ার ফলে খোরেজমের লোক সবাই নিরক্ষর হয়ে রইল এবং স্মতির 
উপর নিক কর' ছাড় তাদের আব গত্যন্তর রহিল না।”* আল-বিরনী 
আরও বলেনঃ “আবদূল্লাহ্‌ বিন মুসলিম একটি বই লিখেছেন আরবেতর 
ইরানীদের উপরে আরবদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে । তাতে 
তিনি বলেছেন, নক্ষত্রবিগ্ভায় অন্যন্ত জাতি অপেক্ষা আরবরা শ্রেঠ। 
আমি বুঝতে পারিনা তিনি কি সত্যই বিষয়টি জানেন না, ন! না-জানার 
ভাণ করছেন । এ রক্কষ উক্তি থকে ইরানীদের বিরুদ্ধে তার (আবদুল্লাহ্‌ 
বিন মুসলিমের) আক্রোশই প্রমাণিত হয় । আরবদের শ্রেষ্টতা প্রতিপন্ন 
করার জন্ত ইরানীকে হীন ও ঘৃণ্য জাতি বলে উপস্থাপিত করতে হবে; 
তাদেরকে কাফির, ইসলাম বিরোধীও বলতে হযে এবং সেইসব দোষ 
তাদের উপর অরোপ করতে হবে যে সব দোষের জন্ত কোরানে বেদুঈন 
আরবদেরই নিন্দা কতা হয়েছে |” * 
* অধ্যাপক আবু মহাযেদ হবিবল্রাহ অনুগত আল-বিরুনীৰ ভারত তত, গ্রশের 
অনুবাদগকের ভূমিকা-পৃঃ ২৩। 
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অবশ্য ইহাণড সত্য ষে সেনাপতি কুতাইব। কতৃক আঅল-বিরনীর 
জন্মভূমি খোরেজম ধ্বংস করিবার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছুই উল্লেখ 
করেন নাই। মধ্য এশিয়ার সঘদিয়ানদের সহিত মুসলমান বিজয়ীদের 
এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে সঘদিয়ানগণ রীতিমত কর প্রদান- 
পূর্বক মুসলমানদের আমিলদিগকে সাদরে গ্রহণ করার কথা । কিন্ত কৃতাই- 
বার পূর্ববতাঁ ইয়াজীদ বিন মুহাল্লাবের স্থলে কুতাইবাকে মধ্য এশিয়ার 
সেনাপতি, নিযুক্ত করা হইলে সঘদিয়ানগণ তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করতঃ 
আমিলদিগকে তাড়া ইয়৷ দেয় এবং অনেক মুসলমান বসতিস্বাপনকানীকে 
হত্য। করে। ফলে কুতাইবা ক্র-্ধ হইয়া স্থলে ধ্বংসলীলা চ।লাইয়। 
এই বিদ্রোহ দমন করেন।* সে যাহাই হউক, কুতাইব! বা এই ধরনের 
আরব সেনাপতিদের দুর্ব্যবহারের ঘটন। উমাইয়া শাসনামলের ঘটনা । 
কিন্ত লেখক খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়াদের শ।সনবাবস্থকে একই 
দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিয়াছেন । 

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীকে লেখক ১৯৬০৭ শ্রীস্টাব্ের আরব- 
ইসরাইলী যুদ্ধ পর্বস্ত টানিয়' ক্ষান্ত হইয়াছেন । ১৯৬৭ শ্রীস্টার্খের আরব- 
ইসরাইলী বুদ্ধর সীমান্ত পশ্চিমে সিনাই মক্ুভূমি অতিক্রম করিয়৷ ছুয়ে 
খাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে সমগ্র জেরুজালেম দখল করিয়া 
তাহারা জর্দান নদী বরাবর সীমান্ত ট!নিয়া আনে । সিরিয়া সীমান্তে 
তাহার! গ্রোল।ন পার্বতা এলাকাসহ বেশ কিছু কৌশলগত এলাক৷ দখল 
করে। ইসর।ইলের সীমাস্তবতী আরব রাষ্ট্রবর্গ বেশ কোণঠাস। হইয়া পড়ে । 
স্বীয় পরাজয়ের গ্লানিতে এবং সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেট 
নাসের পদত্যাগ করেন। কিন্ত প্রবল জনমতের ঢাপে পড়িয়। পদত্য।গ 
প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন । ১৯৭০ ্রীস্টান্কে গ্রেসিডে ট জামাল আবদুল 
নাসেরের হৃত্যর পর আনোয়াঘধ সাদাত মিসরের প্রেসিডেন্ট হন । প্রেসি 
ডেট আনোয়ান সাদাত ভিন্ন প্রকৃতির লোক । অব কিছু'ধনের মধোই তিনি 
মিসরীরন সেনাবাহিনীকে বেশ চাঙ্গা করিয়া তোলেন। এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে ষে ১৯৬৭ প্রীস্টান্দে আবর্ব-ইসরাইলী যুদ্ধে হত সমস্ত 
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অন্রণন্ত্রের পরিবর্তে সোভিয়েত রাশিয়া মিসরকে নতুন অন্ত্রশস্্ প্রদান 
করে। ১৯০৩ শ্রীস্টাবে ইসরাইলের সহিত আর একটি যৃদ্ধে মিসরীয় বাহিনী 
ইসরাইলী প্রতিরক্ষ-ব্যুহ ভেদ করিয়া সিনাই মরুভূমিতে ঢুকিয়া পড়ে 
এবং বেশ কিছু এলাকা দখল করিয়া লয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তথায় 
অন্্রধিরতি হয় । আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সহিত আলোচনায় বমিতে 
সম্মত হন। আলো|চনাক্র মাধ্যমে ইসন্লাইল সিনাই এলাকা ছাড়িয়া! 
দিতে সম্মত হয় এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে একটি 
আপোষরফ।র সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মানিয়! লয়। সিরিয়া এই আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে 


এদিকে দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিনী মুক্ত সংস্থা বেশ জোরদ।র হইয়' 
উঠে। অচিরেই লেবাননের ডানপন্থী শ্রীস্টানদের সহিত ফিলিন্তিনীদের 
দাঙ্গা আরন্ত হয়। এই সংঘর্ষে সিরিয়! শ্রীস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। 
উনিশ মাস স্থায়ী এই দাঙ্গায় যাট হাজার লোক প্রাণ হারায় । ফিলিস্তিণী- 
গণ গ্রস্টান প্রেসিডেট সুলেমান ক্রাঞজীর পদত্যাগ দাবী করে। লেবা- 
ননের সরকারী সেনাবাহিনীর গ্রীস্টান অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইলে প্রধানমন্ত্রী ব্রশীর্দ কারামী ইহার প্রতিবাদে পদত্যাগ 
করেন। লেধাননের এই গৃহযুদ্ধে ই্রস্টানগণ কোণঠাসা হইয়া পড়িলে 
মিসরীয় সেনাবাহিনী তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে । বেশ কয়েক- 
বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পর আরব লীগের মধ্যস্থতায় লেবাননে শা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন প্রেমিডেট ইলিয়াস সাকিজ ঘোষণা করেন যে 
লেবানন মুসলমান ও খ্রীস্টান উভয়েরই মাতৃভূমি । তিনি সশগ্র বাহিনী, 
নিরাপত্তাবাহিণী ও অর্থনীতি পুনর্গঠন সহ নয়৷ লেবানন গড়ুম্া তোলার 
আহবান জানান। প্রেসিডেট সাকিজ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অর্থনীতিবিদ 
সেলিম আল-হোসের নাম ঘোষণা কমেন। জনাব হোসের বয়স ৪৩। 
তিনি লেবাননের শির ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান । চিরাচরিত নিয়ম অনুধায়ী 
তিশি স্ুনী মুসলমান । আরব লীগের চার জাতি কমিটি ৭ই জানুয়ারী 
১৯৭৭-এর মধ্যে সকল পক্ষকে ভারী অন্থ জম! দেওয়ার নিংর্ণ (দয় । 


মিসরের প্রেসিডট আনোয়ার সাত ইসরাইলের সহিত শাস্তি চুক্তি 


[৯] 


খ্বাক্ষর করিতে রাজী । তাহ।র মতে ২৮ বৎসর আগে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা 
হইতেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্া বিরাজ কগ্সিতেছে। ইহার অবসানকল্পে শাস্তি 
চুক্তি সম্পাদন করা উচিত। আমন্র জেনেভা সম্মেলনে সমগ্র আরব বিশ্বের 
পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের তিনি পক্ষপাতী । ইসরাইল 
কিংবা সংপ্লি্ট সকলের মধ্যে এই শাস্তি চুক্তি সম্প:দনের পর ১৯৬৭ শ্রীস্টাবের 
পরে দখলকৃত আরবভূমি হইতে ইসরাইলী সৈম্ত প্রত্যাহার করিবার ন্থ 
প্লেসিডেট সাদাত প্রস্তাব দেন। তান জার দিয়! বলেন যে একটি ফিলি" 
স্তিনী রাষ্ট্র গঠন করিতেই হইবে। জর্দ(ন নদার পংশ্ম তীর আব গাজা 
উপত্যকা! এই ভূখণ্ড দুইটিকে একটি করিডোর হবার! যুক্ত করিয়া ফিলিস্তিন 
স্বাষ্্র গঠন করা সম্ভব । তবে ফিলিস্তিন রর ও ওর্দানেক্স সম্পর্ক কি হইবে 
তাহা লইয়া একটি চুক্তির প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু ইসরাইলের 
প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক ববিন ফিলিস্তিনী মুজ্জে সংস্থান্র উপস্থিতি মানিয়। 
জেনেভায় মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে যোগদানে ইসরাইলের অসন্পতি ঘোষণা 
করেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ১৯৭৭ শ্রীস্টাঝে মধ্যপ্রাচ্য 
প্রশ্নে অর্থবহ আপোষ রূকার সওতাবনা রহিয়াছে । তাহার মতে ফিলিস্তিণী 
রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিলে তৎশূৰে ইসরাইল ও অর্দানের মধ্যে অবশ্যই 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। 

দামেছে ফিলিগিনী মুক্তি স্থার কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে জর্দান 
নদীপ্প পশ্চিম তীর এবং গাজ' এলাকা লইয়া! আপাততঃ স্বাধীন ফিলিস্তিনী 
রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্তপিকে আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে 
পৃথক পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের স্থলে একট মাঞ্র আরব প্রতিনিধিদল প্রেরণ 
সংক্রান্ত প্রেসিডেট আনোয়ার সাদ তের প্রস্তাব সিরিয়ার প্রেসিডে ট আসাদ 
কর্তৃক সমথিত হয়। শধ্যপ্রাল্যে সঙ্কট নিশত্তির প্রারাস্তক উপায় 
হিসাবে এই সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি, দুইদিন পুবেও ধীহাদেন মুখ দেখা” 
দেখি প্রা বন্ধ ছিল, বৃহত্তর স্বার্থে তাহাদের একামতে পৌঁছান নিঃসন্দেহে 
একটি অতি তাৎপর্ষণর্ণ ঘটনা । দুইটি প্রস্তাবে এই সত্যই স্পষ্ট হইয়া 
উঠে যে, আরবদপ। স্ক্কট নিরসনে অধিকতর বাস্তব পন্থা অনুসরণে 
চেষ্টিত। তাহারা ইসরাইলকে অস্বীকার করার স্থলে পারম্পন্দিক স্বীকৃতির 
মাধ্যমেই জঞ্চলের শাস্তি স্থিতি প্রুতিষ্ঠার আগ্রহী । আরবদের বাস্তব পথ 
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অনুসরণে প্রেসিডেট সদাতের অবদান যে সমধিক তাহা অনস্বীকার্ধ। 
মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শভির ডিক্লেশনের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম সোচ্চার হইয়া" 
ছিলেন এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধাপ্রাচয-সষ্কট নিরসনে স্বীয় ভূমিকা 
পালনের স্থযোগও প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা। অনস্বীকার্ধ যে, শ্ব্ন সময়ে 
এবং একেবারেই মধাপ্রাচ্য সঙ্কটের সায় বহু পুরাতন বিরোধ নিশত্তি সম্ভব 
নয়। মাফিন পররাষ্ট্র সচিব ড; কিসিঞ্ারের পর্ায়ক্রমিক শাস্তি প্রচেষ্টা 
সম্ভবতঃ সেই .কারণেই সাদ্দাত কক সগাথত হইয়[ছিল, এবং তিনি ইস- 
রাইলের সহিত সমঝোতা ভিত্তিক সম্পং্কর মাধ্যমে সুয়েজের পৃ তীরস্থ 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

প্রস্তাবিত ফিলিস্তিনী র্বাষ্ট্রের আন্তর্জ।তিক স্বীকৃতি আাদায়ের উদ্দেশ্যে 
আরব কুট'নতিক তৎপরতা শুক হইবার কথা৷ সিরীয় প্রেসিডেট হাফিজ 
আসাদের কায়রে। আগমনের প্রান্ধালে মিসরীয় পাত্রকা “আল-আহরাম? 
এই তথ্য প্রকাশ করে। এই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভেগ সমর্থ 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়। বলাই বাহুণা, ইসরাইল ফিলিস্তিনী অধিকার 
স্বীকার করুক বা না কৰক সে অবস্থায় অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম 
তীর এবং অধিকৃত গাজা উপত্যক। প্রত্যর্পণ ব্যতখত গত্যন্তর থাকিবে 
ন! এবং জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী রাট্ের অন্তভুণজি অধিকতর সহজ 
হইবে। 

অপরদিকে যৃক্তরার্ট্রের 'নিউক্জ উইক' সাময়িকীর সহিত এক সাক্ষাতকারে 
জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কুট ওয়াল্চহেইস আশ" প্রকাশ করিগা- 
ছিলেন যে ১৯৭৭ শ্রীন্টাঞ্ডে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সামগ্রিক নিশত্তির সম্ভাবনা 
উজ্জবল। তিনি বলেন, সকল পক্ষই জেনেভ! সন্দেলন পুনরায় আহ্বান 
করিবার জন্ত বিশেষভাবে আগ্রহী এবং জর্দ।ন নদীর পশ্চিম তীরে ও 
গাজ। এলাকায় একটি ফিপিস্তিণী রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে আরব বিশ্বের মধ্যে 
সুম্পষ্ট প্রবণতা পরিপক্ষিও হইতেছে। ফিলিস্তিণীদের পৃথক রর গঠনের 
সিদ্ধান্তকে তিনি বিঞ্জনোচিত বলিয়। মনে করেন। 

মিসর ও সিরিয়ার তরফ হইতে একটি যোঁথ কমাও গঠনের কথ! ঘোষণ। 
ফর! হয়। উভয় দশেঞ্ প্রতিরক্ষ।। কুটনীতি, ৩থ্যঃ বিজ্ঞান ও অর্থ- 
নৈতিক বিষর এই যে'থ কমাণডের আগুতাধীন থ।কিবার প্রস্তাব কল্প! হয়। 
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এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি সিগ্রিয়।র (প্রসিডেন্ট হাফিজ 
আল-আসাদ মিসর সফরে গিয়াছিলেন এবং তাহা সেই সফরকালেই 
মিসর ও সিরিয্লার মধ্যক।র এই যৌথ কম।ও গঠনের বিষ্টি স্বাক্ষরিত ও 
প্রকাশিত হর। মাত্র কিচুকাল পূর্বেও আরব বিঃশ্বর অগ্থতম প্রধান এই 
দুইটি দেশ পারম্পুক বিবাদে পিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লেবাননের 
গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র কক্সিয়া উভয় দেশের সম্পর্ক এতই তিজ্ঞ হইন়। উঠিয়া ছিল 
বে প্রেসিডেন্ট আস'দ কাররে। শীষ বৈঠক বর্জন করিতেও দ্বিধা করেন নাই। 
পরিশেষে সৌর্দী আরবের বাদশাহ খালেদের রাষ্ট্রনায়কো চিত দুরদশিতায় ও 
সফল মধাস্বতায় মিসর-সিরিয়ার বিবাদের নিশপত্তি ঘটে । শুধু তাহাই নহে, 
এই বিবাদ নিপ্পন্তির ফলে লেবানন-গৃহযুদ্ধর অবসানও ত্বরাহ্থিত হয় । 
বল? বাছলা, মিমর-সিরিয়। সম্পর্কের উন্নতি ও অবনতি ইতিহাসাহিত। 
প্রেসিডেন্ট নাসেরের সময় মিসর-সিরিমা একএীকরণের মধ্য দিয়াই একটি 
“যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বূপ ল।ভ করিয়াছিল। অবশ্য তাহার জীবদ্দশাতেই 
সেই ফেডারেশন ভাঙ্গিয়! যায়। তথাপি মিসর আজও “যুক্ত আরব 
প্রশ্নাতস্ত্র” নামটি আকড়াইয়। রহিয়াছে । পরবতাঞালে সাদাতের আমলেও 
মিসর, লিবির। ও সুদান সনবায়ে লু ফডারেশন বা কনফেডারেশন গঠনের 
কথ' উঠিশ্লাছিল, কিন্তু তাহ কার্ধে পরিণত হয় নাই। 

১৯৭৬ সালের নভেম্বরে ধৃক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেট জিমি কাট ।রর আগ- 
মনের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে শাস্তির নৃতন দিগন্তের উন্মোচন হয়। 
ইসরাইল রাষ্রের প্রাতষ্ঠা হইতে ইহা মাকিন ইহুদী সম্প্রদ্ধায় এবং মাকিন 
সরকারের উপর নিওর করিন্লা চলে । আরবদের বিকদ্ধে একতরক।ভাবে ইস- 
রাইলকে অন্তর প্রদানই ছিল প্র-ত্যক মাফিন সরকারের পররাই্রনীতির লক্ষ্য | 
কিন্ত জিমি কার্টার অসেন নূতন অভিব্যক্তি লইয়া । “ফিলিস্তিনীদের 
আবাসভূমির' প্রম্নোজনীয়তার কথ! তিনি পুনরুলেখ করেন । যুজরাগ্রের 
বহুল প্রচারিত সাগাহিক সামগিকী “৮াইমা উল্লেখ করে। “এই এ্রথম একজন 
মাকিন প্রেসিডেট সেই অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিলেন ।”" যংসান!ন 
সীমান্ত অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল হইতে ইসরাইলের অপসারণের 
কথ কার্টার উল্লেখ করেন । প্রচলিত আবুব দাবী ছাড়াইয়। গ্রিপ্ন। তিনি ফিলি- 
জ্িনী আরব উদ্বাস্দের ক্ষতিপূরণের প্রশ্তাব করেন । ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী 
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আইগ্য।ক রবিন ও প্রেসিডেন্ট কার্টাবের সাহত আলোচনায় নিরুৎসাহ লক্ষ্য 
করিয়া আরবগণ চমকিত হর়। ইহার অর্থ হইল মাকিন সরকার ইহদী- 
দিগকে আর সরাসরি সমর্থন দিতে প্রস্তুত নহে । প্রেসিডেট সাদাত জিমি 
কাটারের সহিত ধ্যজিগত সম্পর্ক স্বাপন করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে 
তাহার মতামত সম্পর্কে স্ুম্প্ট ধারুণা গ্রহণ করেন । 

প্রেসিডেট সাদাত জেনেভা সন্দেশনের প্রতি বৃহৎ শক্ষিবর্গকে তাগাদা 
দিলে অক্টোবর মাসে মাকিন যুজরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্য- 
প্রাচ্যের শাস্তির ব্যাপারে একটি যুক্ত ইশতাহার ঘোষণা, করে। তাহার! 
নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবের মুল বক্তব্য পুনরায় তুলিয়া 
ধরে। উল্ঞ প্রস্তাবে বল। হইয়াছে যে অধিকৃত আরব এলাকা প্রতা- 
পণের পর শান্তি নিরাপত্তার সহিত বসবাস করিবার অধিকার ইসরা" 
ইলের রাহয়াছে। যুক্ত ইশতাহারে ফিলিত্তিনীদের গ্যায়সঙ্গত অধিকারের 
কথাও পুনরুলেখ করা! হয়। এই যুক্ত ইশতাহার মাকিন ইহা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ও অন্টান্ত ইসরাইলী সমর্থক দলসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি করে। কাটার ইহাতে পিছপাও হন এবং যুক্ত ইশতাহার প্রত্যা- 
হার করেন। মাকিন ইন্ধীদের শক্তি লক্ষ্য করিয়া সাদাত তাহার 
কর্মনুচী পূনবিধেচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের ৯ই নভে- 
বর তিনি ইসরাইল গমন কপিরা ইহ্দীন/র সহিত সরাসরি আলোচনা 
করিব।র প্রস্তাব দেন। পরবতী ইসর'ইলী প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন, 
তাহাকে এক আমন্ত্ণপপ মাধামে এই প্রস্তাবে মাড়া দন । প্রেসিডেট সাধাত 
ইসরাইল সফর করেন এবং ২*শে নভেগ্বর ইসরাইলী পালাামেন্টে ভাষণ 
দেন। পরে বেগিনগ মিসপ সফর করেন এবং সাদাতের সাথে বৈঠকে 
মিলিত হন। এই বৈঠকেন্স ফপাফল এখন অস্পষ্ট । ইতিনধ্যে সিন্বিয়।, 
ইয়াক, নিবিয়!, আলগিগ্রিয়া ও ফিপিস্তিনী মুজি সংস্ব। প্রেসিডেট আনোয়ার 
সার্দাতের এই একক প্রচেষ্টার বিন্ুদ্ধে সোচ্চার হইব্লা উঠে। কিন্ত 
সৌদী আরব ও জর্দান এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক পরদক্ষেপ গ্রহণ করে। 

আনোয়াব সাদাত ইসরাইলী ও আব্রবদ্দিগকে জেনেভা শাস্তি সনে 
লনে বসাইতে সক্ষম হইলেও মধ্যপ্রাচ্যে শাণ্তি আর কতদূর? কাটার 
প্রণাসনের কর্মকর্তাদের মতে সবকিছু সঠিক পদ্থায় অগ্রসয় হইলেও 
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মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার নিশপত্তির পথ বন্ধুর ও সুদূর পরাহত। জেনেভায় 
ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে নীতি নিধারণের সনস্যা অতি ক্রত 
সমাধান করা গেলেও, একটি সামগ্রিক আরবইসরাইূলী চূক্তির দ্বার এখনও 
পূর্ববত রুদ্ধ । বিশেষতঃ দুইটি মৌপিক প্রশ্নে এখনও উভয়পক্ষ অনড় । প্রথমটি 
হইল, আরবদের দাবী, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল কতৃক দখলকৃত 
আরব এলাক। হইতে ইহুদী সৈগ্াাপসরণ। অপরদিকে ইহুদী নেতৃবন্দ 
মিসরীয় সিনাই-এর কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ এলাক। হইতে সৈন্ভাপসারণ 
করিতে' রাজী । কিন্ত সিরিযনর গোলান উচ্চড়ুমি অথবা জর্দান নদীর 
পশ্চিম তীর হইতে সম্পূর্ণ সৈন্ত প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নহেন। ছ্বিতীয়ত*, 
আরব দাবী অনুযায়ী ভর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা 
লইয়া ফিলিক্তিনী রর প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন । এই ধরনের প্রস্তাব ইসরাইল 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাহাদের মতে ইহা হইবে বিভিন্ন 
গোলযেগের কেন্্রস্থল এবং ইহুদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বিরাট 
হমকি। তাই সিরিঘার প্রেসিডেট হাফিজ আল-আসাদদ এবং ফিলি- 
সিনী মুজি সংস্থার নেতৃব্দ সাদাতের এই শাস্তি প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সন্দেহ 
পোষণ করেন। তীাহার' মনে করেন, এই প্রচেষ্টায় জেনেভায় আলোচনা 
আরম্ভ হইলে মিসর ইসরাইলের সহিত সামগ্রিক নিপত্তির পরিবর্তে 
একটি পৃথক সমঝোতায় আসিতে বাধা হইবে। 

বিগত মার্চ ম।সে সংঘটিত ঘটনাবলী প্নব্রায় প্রমথ করিগ্নাছে যে 
মধ্যপ্রাচো শাস্তি এখনও সুদূর পরাহত। ১৯৭৮ শ্রীস্টাবের ২৯শে মার্চ ইস- 
রাইলী বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্ত শিবিরে হানা 
দেয়। অতি প্রতুযষে পরিগালিত এই হামলাকে শ্মরণাতীত কালের সবচাইতে 
বড় হামলা বলিয়া! অভিহিত কর। হয়। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত 
ফিলিস্তিন উদ্বাস্ত গ্রামসমূহ এই অতফ্কিত হামলার শিকার হয়। জলেম্থলে- 
অস্তরীক্ষে প্রায় ২৫০০০ ইসরাইলী সৈন্ত এই সম্প্রসারণবাদী হামলায় অংশ 
গ্রহণ করে। অতকিত আক্রমণের ফলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ ইসরাইলী 
লেবানন সীমান্তের ৬ মাইলের মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা তৈয়ার করে । বিমান 
হইতে বোমার আঘাতে উত্বান্ত শিবিরগুলি গুড়াইয়। দেওয়া হয়। 

অতকিত আক্রমণে সাধারণ ফিলিস্তিনীর! দিশাহারা হইয়া পড়িলেও 
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পি. এল. ও. বাহিনী প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে । প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে হাজার 
হাজার উদ্বান্ত্র ফিপিস্তিনী লেবাননের রাজধানী বৈরুত অভিমুখে পাড়ি 
জমায়। এই হাগলার বিরুদ্ধে ষখন.ফিলিত্তিনী প্রতিরোধ বুদ্ধের শুরু তখনই 
প্রস্তযব আসে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শ।স্তিরক্ষা৷ বাহিনী মোতায়েনের । 

ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী আক্রমণে ফিলিস্তিনীরা শুধু উৎখাত হয় 
নাই, সেই সঙ্গে লাঞ্ছিত হইয়াছে লেবাননের সাবভৌমত্ব। লান্িত 
লেবাননের বুক এখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর পদভরে কম্পিত। দীর্ঘ ২০ 
মাসের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লেবাননে এমনিতে ৩* হাজার 
মিসরীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী রহিয়াছে । ইহাদের আনয়ন করিয়াছে 
আরবলীগ । পুনরায় জাতিসংঘের প্রান ৪১০০ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন 
হইয়াছে । সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিহীন পরিস্থিতির দ্ায়ভাগ জোর 
করিয়া লেবাননের উপর চাপান হইয়াছে । 

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তা লেবানন নামের ছোট্র দেশটি কাহার? এই প্রশ্ন 
আজ তাত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে দেখা দিয়াছে । মধ্যপ্রাচ্যের মাত্র ৪০১৫ 
বর্গমাইল আয়তনের এই দেশটিকে এক সময়ে মধ্াপ্রাঢোর স্বর্গ বলিয়া 
অভিহিত কর! হইত। সে সময় মধাপ্রাচ্যের অনেকেই শ্বন্তির অছেষায় 
ঘুরিয়া আসিত লেবানন । 

১৯৭০ শ্রীস্টান্দের পূর্ব পর্যস্ত এই দেখটির পরিস্থিতি মোটের উপর শান্ত 
ছিল। সত্তরের দশকের স্ুত্রপাত হইতেই শুরু হয় এই দেশের অশান্ত 
পরিস্থিতি। জাতিগত বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া স্থত্রপাত ঘটে অশান্তির । 
১৯৪৩ ্রীস্টাব্জের কনভেনশন অনুধায়ী গ্রীস্টানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ । ফলে 
শ[সনতাস্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ছিল তাহাদেরই বেশী । সেই সুবাদে সমাজের 
অন্ত ক্ষেত্রেও তাহাদের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই ছিল বেশী। ১৯৭০ 
স্রাস্টান্ধে শ্রীস্টানদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা শাসনতান্ত্রিক এই পরিশ্থিতিকে জটিল 
করিয়া তোলে । 

১৯৭৬ শ্রীস্টাব্জের আদমশুমান্ধীতে দেখা যায় লেবাননের জনসংখ্যায় ৫৬ 
শতাংশ মুসলমান। অন্ঞদিকে শ্রীস্টান জনসংখ্যার হার মাত্র ৪১ শতাংশ । 
বাকী ৩ শতাংশ দূরজি সম্প্রদায়ভুক্ত । অতএব, মুসলমানরা জনসংখ্যার হারে 
লুবিধ। দাবী করিলে শৃক্ক হর গণ্ডগোল । ফলে ১৯৭ ্রস্টাঙ্ষ হইতে 
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১৯৭৬ শ্রীস্টান্ব পর্যস্ত ১৯ মাসের বরজক্ষযী দাঙ্গা ঘটে। আঘথিক ক্ষতি 
এবং ব্যাপক প্রাণহানি ছাড়া লুষ্িত হয় লেবাননের সার্বভৌমন্্। 
ইহার পর হইতে বার বার এই দেশটির লাধভেমত্ব লুষ্ঠিত হইতেছে। 
তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির সাবভৌমত্বের রক্ষাকবচ জাতিসংঘ পর্বস্ত 
লেবাননের সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ হইতেছে । এই জগ্যইপ্রঙ্স 
উঠিয়াছে লেবানন দেশটি কাহান্? লেবানন কি লেবাননবাসীর ? অথবা 
মধ্যপ্রাচ্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর, নাকি ইসরাইলের তাবেদার লেবাননের 
দক্ষিণপদ্বী ফালাঞী শ্রীস্টান বাহিনীর ? 

ইসরাইলের এইবারের শ্রাক্রমণ দীর্ধদ্দিনের চিন্তাপ্রস্থত । ১৯৭২ শ্রীস্টাবেই 
এই ধরনের একটি পরিক্কল্পনা লওয়৷ হইয়াছিল । কিন্ত মিসর ও সিরিয়ার 
দরুন ইহা সম্ভবপর হয়নাই । এই দুইটি রাষ্্রই ইসরাইলের যে-কোন 
ধরনের সৈম্ভ পরিগালনার বিপক্ষে ছিল। কিন্ধু সাম্প্রতিককালে প্রেসি- 
ডেট সাদাতের একতরফ! শাস্তি প্রস্তাব এবং ফলে আরব এঁক্যে যে ফাটল 
ধরিয়াছে তাহারই শুত্র ধরিগা এই আক্রমণ পরিচালন। কর! হয় বলিয়। 
অনেকের ধারণ! । এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, সাদাতের শাস্তি 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রেসিডেট হাফিজ আল-আসাদ ফিলিস্তিনীদের উৎসাহ 
যোগাইলেও সিরিয়।র ইছুদী আক্রমণের মুখে তিনি সম্পুর্ণ নিশ্চপ থাকেন । 

ইসরাইলী পক্ষ হইতে বল হইয়াছে যে, অতি সম্প্রতি তেলআাবিবে 
সংঘটিত ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত ইহুদীদের আত্মার 
শান্তির জন্তই এই আক্রমণ । আরশ বল! হইয়াছে যে, লেবাননের 
দক্ষিণাঞ্চলের ফিলিন্তিনী শিবির হইতেই এই আক্রমণ চালানে। হইয়া" 
ছিল। তাই সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপ বন্ধ করিবার জন্থই এই আক্রমণ । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলের বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার 
মোক্ষম উপায় হিসাবে তেলআবিবের ঘটনাকে বাছিয্লা! লওয়া হয়। 
ইসরাইলের লেবানন আক্রমণের মূল লক্ষ্য হইল ফিলিস্তিনী দিগকে সর্বশেষ 
এলাকা হইতেও উৎখাত বক্গা। 

এবারের যুদ্ধ আরেকটি বিষয় প্রাণ ক্িয়াছে যে, ফিলিন্তিনীরাও 
লড়িতে জানে । দক্ষিণ লেবাননের লিতানী নদী বরাবর অগ্কসর হইলেও 
ইসরাইলকে ইহার জগ্ত প্রচুর খেসারত দিতে হইয়াছে । প্রতিটি ইঞ্চি 
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এলাকা দখল করিতে তাহার" প্রচ ফিলিন্ছিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন 
হইয়াছে। শুধু তাহ[ই নহে' বর্তান অবস্থানেও তাহার! প্রচণ্ড ফিলিস্তিনী 
আক্রমণের সম্মুখীন । তাই প্রথমত; নিশ্চয়তা ছাড়া এ এলাকা ছাড়িয়। 
দিবে না বলিয়! ঘোষণ। করিলেও ইসরাইল এখন জাতিসংঘের আহ্বানের 
ছত্রছায়ায় সৈন্তাপমারণে সন্ত হইয়াছে । 

বি.বি. সি. ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর অনু'ায়ী দক্ষিণ লেবা" 
ননের পূর্বতন প্রাস্ত আরকুপের ১২ কিলোমিট।র প্রশস্ত অঞ্চলের ৭টি 
অবস্থান হইতে ইসর।ইলী বাহিশী সরিশ্বা গিগ্লাছে (১১1৪।৭৮)। জাতি- 
সংঘ বাহিনীর নরওয়ের ইউনিট আরুকুপে অবস্থান গ্রহণ করিয়ছে। 
মধ্যাধল হইতেও তাহাবা সরিধ। যাইব বলিয়া খবরে প্রকাশ। আশা 
কর! য।ইতেছে যে, গতি শীঘ্র ইসবাইলী বাহিশী সমগ্র দক্ষিণ লেবানন 
তাগ করিবে। 

এদিকে লেবাননে নৃত্নভাবে দাজ। আরগ্ত হইযাছে। বৈকতে শ্রীস্টান 
ও মুসপসমানদের খণ্ুযুদ্ধ মোকাবিল'র জন্ত আরব শান্তিরক্ষী বাহিনী 
রাজপথে ট্যাঞ্ছ বাবহার করে। সাম্প্রতিক দ।ঙলায় মাত্র ৪র্দিনে ১৭ 
ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব বৈকতে সংঘর্ষে লিগু দুই সম্প্র- 
দায়ের অবস্থানের মাঝামাবি স্থানে আরব বাহিনী ট্যঙ্ষ লইয় অবস্থান 
গুহণ করিধাছে । বি বি. সি. জানায়, দাঙ্গা উপন্রত কয়েকটি এপ্সাকার 
ঘরবাড়িতে আগুন জলিতে দখা গিয়াছে । সংঘর্ষে গ্রীস্টান ও মুসল- 
মানের স্বমংকিয় আগ্রেষান্ত্র বাবহ।র কতে। ইতিমধ্যে সংঘর্ষ অবসানের 
জন্থ উভয পক্ষের নেতৃত্বন্দের মধো আলোচন" শুন্ত তইলাছে । নেত্রন্দ 
অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করার তাগিদ দিতেছেন। হুদগ্ধবিরতি না 
হইলে সহসাই পরিস্থিতি আয্মত্তের বাহিরে ঢলিয়৷ যাইবে । 

লেবাননে বড় রকমের একটা যুদ্ধ বাধিবার সবকয়টি লক্ষণই নান।ভাবে 
পরিপ্ক,ট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রাজধানী বৈষ্ত হইতে দলে দলে 
লোক অপসারণের কাজ শুক হইয়।ছে। বৈৰতে স্থায়ী বসবাসকারী বহু 
আরব ও খ্রীস্টান শহস্ব ছাড়িয়া তন্ত্র চলিয়! গিয়াছে । ইদানিং কুটনৈতিক 
মিশন হইতেও লেক অপসারণ শুক হইয়াছে । বৈকত হইতে ইতিমধ্যেই 
মিন্লিয়া ও সোভিয়েত মিশনের লোকজনদের সরাইয়' নেগুয়। হইয়াছে। 
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অষ্রেলিয়। বৈরুতে অবশ্থানকা সী তাহার সকল নাগব্রিককে অবিলম্বে লেবানন 
ত্যাগ করার নির্দেণ দিয়াছে । খবরে প্রকাশ, সিরিয়ার ভাবী গোলনাজ 
বহর এবং অন্তান্ত বাহিনী ন্লাজধানী বৈরতের দিকে অগ্রসর হইতেছে । 
উত্তর সীমান্তে ইসরাইলী বাহিনীও সতর্ক অবস্থার মধো রহিয়াছে । 

লেবাননের এহেন পরিস্থিতি নিছক খ্রীস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জমি ও 
অবস্থান দখলের সংঘ।ত বলিলে অবশাই ভুল হইবে। বিষয়টির বহিরঙের 
এই রকম একটি ছাপ দেওয়। হইয়াছে বটে, তবে ইহা! আর £গাপন নাইষে, 
লেবাননের খ্রীস্টান সম্প্রদারকে সীমান্তের পরপার হইতে অস্ত্র ও পরানর্শ 
যোগাইতেছে আরব স্বার্থের চন্পম শক ইসরাইল । লেবাননের গৃহযুদ্ধগ 
তাই আসলে সাবিক মধ্য প্রাচ্য সমস্যারই একটি প্রতিফলন । মধাপ্রাচা সমস্যা 
হইতে ইহাকে কোন প্রকারেই ভিন্ন করিয়। দেখা যায় না। 

অতি সম্প্রতি লেবাননের প্রেসিডেট ইলিয়াস স1কিজ ও সিরিয়ার হাফিজ 
আল-আসাদের বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে লেবাননে যুদ্ধবিরতি ঘে।বণা করা 
হইয়াছে । শীগ্রই আরব শাস্তি বাহিনী হিসাবে সিরীয় সৈশ্তদের স্থলে সৌদী 
ও ইরানী সৈম্ত মোতায়েন কর হইতেছে । 


বিগত ২৭শে এণ্রিল ১৯৭৮, আফগানিস্তানে সেনাবাহিনীর সশঙ্্ 
অভ্যুত্থানের মধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ঘর্টিয়াছে। নাদর খানের সবশেষ 
বংশধর প্রেসিডে ট দাউদের পতন হইয়াছে এবং সামরিক বাহিনীর সহায়তাগর 
ক্ষমতায় বসিয়াছেন নূর মোহাম্মদ তারাকী। দাউদ ১৯৭৩ সালের ১৭ই 
জুলাই সেনা অভ্যুর্থানের মধ্য দিয়া তাহার ভাই এবং ভগ্রিপতি বাদণাহ 
জহীর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। ক্ষমত। গ্রহণ করিয়াছিলেন। আফ- 
গানিস্তানকে রাজতম্ত্রের বদলে প্রক্জাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
ক্ষমতা আসিবার পর হইতে -গত বৎসর পর্যস্ত তিনি ঘোষণার মাধ্যমেই 
আফগানিস্তানের শাসন পরিচালন। করেন । গত বৎসর তিনি প্রথম প্রজা" 
তান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণ! করিয়া সংবিধান চালু করেন। 

প্রেসিডেট দাউদের ক্ষমতারোহণ এবং ক্ষমতাচ্যুতির প্রক্রিম্না এক হইলেও 
ঘটন। ভিন্নতর হইয়াছে। প্রেসিডেট দাউ ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন 
বাদশাহ জহীর শাহকে সরাইয়! এবং তাই এঁ অভুখান ছিল রজপাতহীন। 


খ-(বধাপ্রাচা £ জতীত ও বর্তমান) 
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কিন্ত বর্তমান অভ্যুত্থান হইয়াছে রক্তক্ষয়ী, যাহাতে প্রেসিডেন্ট দাউদ 
স্বয়ং নিহত হইয়াছেন । কাবুলের রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত 
হইয়াছে । মৃতুযু পর্ধন্ত প্রেসিডেট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন নাই। 

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে বাদশাহ জহীর শাহকে উৎখাতের সময় 
দাউদ বলিয়াছিলেন, আধুনিক জগতে রাজতন্ত্র চলিতে পারে না। জহীর 
শাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে দীর্ঘ ১০ বংসর (১৯৫৩ হইতে ১৯১৩) 
তিনি জহীর শাহের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন । 
প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেগ্ড তিনি প্রকাশ্যে রাজতগ্রের সমালোচনা করিতেন । 
এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে তিনি পদচ্যত হইয়াছিলেন । প্রধানমন্ত্রী 
থাক! অবস্থাতেই সেনাবাহিনীর সোভিয়েত ঘে'ষা জেনারেলদের সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে। ১৯৭৩ সালে ইহাদের সাহাযেঃই তিনি 
ক্ষমতারোহণ করেন । 

১৯৭৭ সালে প্রজাতাস্ত্রিক শাসনতন্ত্র ঘোষণার মাধ্যমে দাউদ প্রুসিছেষ্ট 
হিসাবে বৈধ ক্ষমতাবান পুরুষ হিসাবে আবিভূঁত হন। ১৯৭৩ সালের 
অস্যুর্থানের সহযোগী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তাহার মতান্তর শুক 
হয়। এইসব সামরিক অফিসাররা আরণগড অধিক সোভিয়েত থে"ষা নীতি 
প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। অন্তদিকে দাউদ চাহিতেন সবাইর নিকট 
হইতে সগদূরত্বে অবস্থান কর! ॥ নৃতন ক্ষমতাবান বিপ্লবী কাউন্সিল ইতিমধ্যে 
নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । তীহারা বিশ্বের সকল 
দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রলাখিবেন। আভান্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলাম, 
গণতন্ত্র বংকি-স্বাধীনত1 ও দেশের অগ্রগতি হইবে মৌল নীতি । 

সম্প্রতি দক্ষিণ ইয়ামানে সোভিয়েত, কিউবান এবং পূর্ব জার্মানীর সৈন্ 
বাহিনীর উপস্থিতির জন্ত আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে নিন্দা জ্ঞাপন কর 
হইয়াছে । ইতিপূর্বে দক্ষিণ ইয়ামানের প্রেসিডেট রুবাইয়! আলী মক্ষোপস্থী 
এক অভুযু্থানে আটক হন এবং দুইদিন পরে তাহাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে 
হত্যা করা হয়। রুবাইয়া আলীকে উৎখাতের মধ্য দিয়া এখন দক্ষিণ 
ইয়ামানে ক্ষমতায় বসিয়াছেন আলী নাসের । আলী নাসের নক্ষোপন্থী । 
উহাকে সাহাধ্য করিতেছেন মক্ষোপত্বী কমিউনিস্ট নেতা ইসমাইল । নিহত 
প্রেিডট রুহাই্র। আলী সাম্্রতিক দিনগুলিতে কিছুট? নিব্বপেক্ষ নীতি গ্রহণ 
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করিয়াছিলেন । ক্ষমতাসীন প্রেসিডেট আলী নাসেরের সাহায্যে সোভি- 
পেত মহল বেশ তৎপর । দক্ষিণ ইয়ামানের রাজধানী এডেন তৈল রফ- 
তানীর প্রধান বন্দর এবং আরব সাগরের প্রবে শপথ । 

এই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের দুইদিন পূর্বে দক্ষিণ ইয্লামানের প্রেসি- 
ডেণ্টের একজন বিশেষ দূত একটি ভ্রিফকেস হাতে উত্তর ইয়ামানের প্রেসি- 
ডেট আহমদ হোসেন আল-ঘাসমির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্ত 
ব্রিফকেসে রক্ষিত বোম বিশ্ফোরণে প্রেসিডেট ঘাসমি এবং দূত উভয়েই 
মারা যান। ব্রিফকেসের মধ্যে রক্ষিত বোমা সম্পর্কে দূত কিছুই জানিতেন 
না বলির! প্রকাশ । এই যড়ত্বস্ত্রে বিদেশী শজির হাত রহিয়াছে বলিয়। 
অনুমান কর! হইতেছে । 

শাহানশাহ রেজ। শাহ. পাহ.লভীর প্রশ্রয়ে ইরান সম্প্রতি খোলা" 
মেলা রাজনৈতিক বিতর্কের এক নৃতন যুগে প্রবেশ করিতেছে । দেশটিতে 
হয়ত একদলীয় শাসনই বহাল থাকিয়া যাইবে তবে সরকান্নী দলের 
মধ্যকার বিভেম্ন উপদল এবং বাহিরের ছোট ছোট দলগুলি সরকারকে 
সমালোচন। করিবার অধিক ম্বাধীনত' পাইবে । অবশ্য শাহের সমালোচনা 
কর যাইবে ন। কিছুতেই । 

অভিযোগ উঠিগ্লাছে ইরানের সিকিউরিটি ফোস” এবং পুলিশ সাধারণ 
মানুষের উপর কারণে অকারণে অতি নির্দন্ন অত্যাচার ও নিপীড়ন 
চালায় । আইন বেশীর ভ'গ ক্ষেত্রে বিশ্তশালীদের স্বার্থে পরিগালিত ও 
নিয়ন্ত্রিত । ইরানের রাজকীয় সরকার শিক্ষান্ন নামে দেশে ও সমাজে 
পাশ্চাতোর উগ্র আধুনিকতা আমদানী কক্দিয়াছে । মেয়ের! পর্দার বাহিরে 
বহদুর চলিয়া আসিয়াছে । নগ্রন্থতা, দেহপ্রদ্ণনী, অনাচার ও ব্যাভিচায়ে 
সাক়্াদেশ আচ্ছন্ত্র। ইরানের শিক্ষ ব্াবস্থায় ইসলামের শিক্ষা! ও আইনের 
বিশেষ কোন প্রতিফলন নাই, যদিও দেশের শতকরা ৯৮ জন লোক 
মুসলমান । ইরান বন্দ তেলসমৃদ্ধ দেশ, তেলের সুজে প্রচুর অর্থের 
মালিক, তবু গত এক যৃগের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্ব! উপরের দিকে 
উঠিল না। ইরানের মাথাপিছু আয় আড়াই হাজার ডলান্পের মত হইলেও 
সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ আজও প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে 
মানবেতন জীবন যাপন করে । 
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' কিছুদিন পূর্বে তেহরানের ৭ মাইল দূরবর্তী কোম শহরে শাহের 
বিরুদ্ধবাদী ওলামাগণ এক বিশাল বিক্ষোভে ফাটিন্ন1! পড়ে। এই বিক্ষোভ 
মিছিল ছিল বস্তার মত করালগ্রাসী এবং সমুদ্ুগর্জনের মত ভয়াবহ । 
শাহের সিকিউন্িটি ফোস” এই মিছিলের উপর বেপরোয়। গুলী বর্ষণ করে। 
মাফিন সাময়িকী নিউজ উইকের সংবাদদাতা শ্মিট লিখিয়াছেন, দাজা- 
হাক্গাম। স্তন্ধ হইলেও কোমের বড় মসজিদে নামাজ পড়ার কার্পেটে 
রজের দাগ মুছিয় ধায় নাই। কোম মপজিদের ইমাম ৮১ বছরের বৃদ্ধ 
আয়াত উল্লাহ শরিয়ত মদান্নী ক্র,দ্ধকঠে বলিয়াছেন, “আমাদের দাবী- 
দাওয়া যদি মানিয়া লওয়1 না হয় তবে আমার যারা অনুসান্ধী তাহা- 
দিগকে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিবার আদেশ দিতেই হইবে ।" 
আয়াত উল্লাহর দাবী ঃ শাসনতন্ত্র যে-কোন ব্যক্তি, এমন কিশাহেরও 
উপরে । কেউ তাহার সুবিধামত কিছুট! শাসনতন্থ কিছুটা ব্যক্তিগত 
অভিক্লচি ও খেয়ালথৃশী অনুসরণ করিবে তাহা হইতে পারে না । দেশকে 
চালাইতে হইবে শুধু শাসনতন্ত্রেরই নির্দেশে । 

শুধু কোম শহরে নহে, এই দাবী ইরানের আরও &০টি শহরে 
উঠিয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক দাক্গা-হাঙ্গামাও হইয়া 
গিয়াছে । পাচ মাস ব্যাপী এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সরকারী হিসাবেই মৃতের 
খ্যা ৪ জন । 

এই দাক্ষা-হাক্গামা ও বিক্ষোভকে কেন্্র করিয়াই ইরানে রাজনীতির 
নূতন মোড় পরিবর্তন। গত জুন মাসে (১৯০৮) পালণামেণ্টের সাত 
জন ডিপুটি একটি সরকারী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। এমন ঘটন। 
এই প্রথম । শাহ্‌ এবং সাধারণভাবে ইরানীর। মনে করেন যে, তিন 
বংসর পূর্বে চালু করা একদলীয় বাবস্বায় এখন আর কাজ হইতেছে ন1। 
তাই কিছু রদবদল আবশ্যক । সরকার স্পষ্ট বলিয়াছেন, আইন বদলা- 
ইতে না হয় এমন গঠনমূলক সমালোচনা আন্ত হইবে। রাজতন্ত্রের 
ভূমিকার উপর অবাধ বিতর্ক চালাইতে পারিবে এমনটি কেহই আশ! 
করে ন।, তবে রাজনৈতিক দলগুলি অনুগত বিরোধী দল হিসাবে জন" 
রত তুলিয়! ধরিবার সুযোগ পাইবে। 4 

সরকারী বন্তমূব্য ইহা! মনে কল্প! ধায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক 
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তৎপরত। র্লাস্তখিজ দলের কাঠামোর মধেঃই চলিতে থাকিবে । তবে 
গ্রপগুলি চাহিলে তাহাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ ককিতে 
দেওয়া হইবে। এতকাল রবার ট্্যাম্পন্নপে গণ্য পালামেন্ট এবং রাশ্ত- 
খিজ জনমতের ব্যাপকতর প্রতিধবনি করুক শাহ এখন তাই চান। ইহারই 
আলোকে প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তখিজ সেক্রেটারী জেনারেল জমশেন আমুজ- 
গারসহ দলীয় নেতার! দলের প্রতিন্বী উপদলের জন্ত একটি নূতন 
ভূমিক! অনুমোদন করিয়াছেন। তীহাদের সরকারের ব্ার্থতান সমালো* 
চন! করিবার এবং নিজেদের অফিস ও প্রাদেশিক শাখা খুলিবার অধিকাপ্প 
দেওরা। হইয়াছে । 


কিছু সদস্য নূতন দল গঠন করার উদ্দেশ্যে রাস্তখিজ ছাড়িয়াছেন। 
পার্লামেণ্টে ডানপন্থী উপদলের নেতা মোহনিন পিজেশপুর বলিয়াছেন 
যে, তিনি তাহার ৩৭ বৎসর আগের দলটি পুনরুজ্জীবিত করিবেন। 
পালামেণ্টের ভিতর ও বাহিরের আরো দুইটি উপদল ও রাজনৈতিক দল 
গঠনের পরিকল্পনা! নিয়াছে। একটি দল হইবে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ- 
তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দূলগুলির আদলে, আর অপরটির লক্ষ্য হইবে আমূল 
সংস্কার। অবশ্য আগামী জুনের পালাামেণের নির্বাচনের পূর্বে ইরানে বহু- 
দলীয় ব্যবস্থা চালু হইবে কিনা তাহা বলার সময় এখনও আসে নাই। 
বহুদলীয় পদ্ধতির সম্ভাবন! লইয়া! এখন বিতর্ক চলিতেছে । একমান্ত্র নিষিদ্ধ 
দল কমুঃনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর বিরোধী উপদলগুলি পূর্ণাঙ্গ দলের মতই 
কাজ চালাইতেছে। কমুযুনিস্টদের হয়তো শুধু গ্রপরূপেই থাকিয়া যাইতে 
হইবে, অন্যথায় ব্লাস্তখিজের মধ্যে থাকিয়৷ কাজ করিতে হইবে। 

তথ্যমন্ত্রী দারিমুস হুমাউন গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের জানান, একদলীয় 
ব্যবস্থার ছায়াতলে আমর! বিভিন্ন গ্রপ ও শাখাকে অধিকতর সুযোগ দিতে 
চলিয়াছি। ্‌ 


সম্প্রতি হুন্ধবিধ্ব্ত মধ্যপ্রাচোর জন্য শাস্তির নীল নকশায় স্বক্ষর দানের 
মধ্য দিয় ওয়াশিংটন হইতে হেলিকপ্টারযোগে ৩৫ মিনিটের দূরত্বে” 
অবস্থিত মাফিন প্রেসিডেন্টের রেস্ট হাউজ ক্য।ম্পু ডেভিডে হুত্তরাট্রের 
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প্রেসিডেট কাটাব়ের মধ্যস্থতায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং 
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাঢেম বেগিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠক সমাপ্ত 
হয়। ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর হইতে সৈম্ত প্রতযাহার, তথায় 
ইসরাইল, জর্দ(ন ও ফিলিস্তিনীদের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে অন্তর্বতীকালীন 
স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন গঠন, এবং তিন মাসের মধ্যে সিনাই প্রশ্নে মিসরের 
সহিত শাস্তি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছে । বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) 
তারিখে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন দলিল 
দুইটিতে স্বক্ষর দান করেন। চৌদ্দ দিনে দারুণ আশা ও হতাশার মধ্যে 
অব্যাহত আলোচনা শেষে সম্পাদিত দলিল দুইটি হইল “'মধাপ্রাচ্য শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার কাঠামে?" এবং “মধাপ্রাচ্য মিসর ও ইসরাইলের মধো শান্তি চুক্তি 
সম্পাদনের রাপরেখা"" । এই দঞ্জিল মোতাবেক জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে 
ইসরাইল, জর্দ।ন গড ফিলিস্তিনীদের যৌথ সার্বভৌমত্বের ব্যবস্থা থাকিবে, 
তবে স্বায়ত্তশাসনের পাচ বৎসরের অস্তবতীকালীন মেয়াদে সেখানে বিশেষ 
কয়েকট স্বানে সামান্ত কিছু সংখ্যক ইসরাইলী সৈন্য থাকিবে । তিন মাসের 
মধ্যে হিপক্ষীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর তিন হইতে নয় মাসের মধ্যে 
ইসরাইল মিসরের সিনাই হইতে অধিক1ংশ সৈন্ত সরাইয়! নিবে । অতঃপর 
দুই দেশের মধ্যে কুটনৈতিক সম্পক স্বাপন এবং দুই দেশের মধ্যে “যুদ্ধ নয় 
শাস্তি'র অবস্থা ঘোষণা করা হইবে। ইহার দুই হইতে তিন বৎসরের 
মধ্যে ইসরাইল সিনাই হইতে সর্বশেষ সৈম্থ সরাইয়া নিবে । 

সম্পাদিত নীল নকশার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যে মিশ্র প্রতিকিন্না দেখা দেশ । 
ইসরাইলের জনগণ ইহাকে স্বাগত গানাইলেও কামর ও সেদী বেতার বিনা 
মন্তব্যে এই খবর পরিবেশন করে । কায়রোর পথচঢাত্ীদের একাংশকে উল্লসিত 
দেখা ধায় আবার পি. এল: গু. এবং সিরিয় ইহা? প্রত্যাখ্যান করে । পি. এল: 
ও. মুখপাক্র ঘেযণ! করেন, পি* এল" গু-কে ছাড়! মধ্যপ্রাচ্যে শাস্তি অসম্ভব । 
ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা দলিলে পি. এল ৩-র নাম পর্যস্ত উল্লেখ করা হয় 
নাই। সমঝোতাকে পি. এল. ও. নিক খিপক্ষীর ব্যাপ।র এবং অধিকৃত 
অঞ্চলে ইসরাইলের দখলকার আরও পাঁচ বৎসর মানিয়! নেওয়।রু পরাজয় 
বলিয়া উল্লেখ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমঝোতাকে সাদাতের 
আত্মসমর্পণ বলিরা উদ্দেখ করে । ইসর'ইল সত্যিকারভাবে সৈন্য অপসারণ 
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করিবে কিনা সে ব্যাপারে মস্কো সঙ্গিগ্ক। অর্ধানের মতে, এই সমঝোতা 
শাস্তির বার উন্মোচিত করলেও আরবদের অনৈক), আরও ঘনিভূত করিবে । 
জেরজালেম ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে আরুব শহরগুলির পৌর নেতৃবৃল 
ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা৷ সমষ্পুর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করেন । ফিলিস্তিনীদের 
অধিকারের প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়া, পি. এল. ওর প্রতি উপেক্ষ এবং শ্বাধীনতার 
পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের টোপ ও পূর্ণ ইসরাইলী প্রত্যাহারের ব্যবস্থ। 
না থাকায় সমঝোতাটি মিসর-ইসরাইল রফায্ন পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়। 
আরব, পৌর নেতৃন্ন্দ মনে করেন । অপর দিকে দ্বামেম্ক সম্মেলনে যোগদান- 
কারী সাদাতবিরোধী আরব দেশগুলি মিসরের সহিত রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে । আলজিরিয়া, লিবিয়া, 
সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়ামান ও পি এল. ও. কে লইয়া! গঠিত আপোষবিযোধী 
আর্ব ফ্রুট ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল নস্যাৎ করার সংকল্প 
ঘোষণা করে । এই জোটের ইশতাহারে আরব লীগের সদর দপ্তর কায়রো 
হইতে অন্ত কোন আরব দেশে স্থানাস্তরের দাবী জানায় । 

এদিকে যোলটি আরব দেশ বাগদাদ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সন্ত 
হইয়াছে । এই বাগদাদ সম্মেলনের উদ্যোক্ত। হইতেছে ইরাক । সিরিয়া 
সহ ইরাক, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও দক্ষিণ ইয়ামান আরব জাহানের বুকে 
রুশপন্বী হিসাবে খ্যাত । এই ৪টি রাষ্ট্রই প্রধানতঃ প্রেসিডেট সাদাতের 
সরাসরি আলোচনার বিরোধী । অবশ্য খোদ ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থাও 
ক্যাম্প ডেভিড আলোচনার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে । এদিকে 
সউদ্দী আরব এবং জর্দানও এইবারের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনান্ন তেমন 
সন্থষ্ট নহে। ইব্বাকের আহ্বানে বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ বৈঠকে উপ- 
রোক্ত ক্ুশপন্থী রাষ্ট্র কয়টি বাদেও বাকী যে ভজজনখামেক রা যোগ 
দিতে যাইতেছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, যেসব মধ্যপন্থী আন্ব 
রাষ্ট্র এতকাল যাবং মাফিন উদ্ঠোগে মিসর ইসরাইল আলোচনায় কিছু 
একট সুফল প্রত্যাশা করিতেছিলেন তাহার! হতাশ হইয়াছেন । আুতরাং 
বাগদাদ বৈঠকে তাহাদের যোগদান যতটা না মিসর বা মাকিন বিরো- 
ধিতা তাহার চাইতে অধিক এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ । ভাছাড়া এই 
বৈঠকে তাহাদের যেগদানের অর্থ ইহাও নহে যে, মধ্যপন্থী এইসব স্নাটর 
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রাশিয়ার দিকে পু*কিয় পড়িয়াছে। তবে জর্দান কিংবা সেংদী আরবের 
এবারের মনোভাব মাফিন মনোভাবকে প্রভাবিত করিবে নিঃসন্দেহে । 
এমনিতেই সাদাতের মুখ রক্ষা করিতে কাটার প্রশাসন যথেই ছঢ় মনো- 
ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত তবুণ্ড বে পর্যায়ে আসিয়। ক্যাম্প ডেভিডের 
ফলাফল স্তিমিত হইতেছে এবং সাদাতের অবস্থ! নাজুক ও তাহার বিরো- 
ধিতা জোরদার হইতেছে সেই পধায়টি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জগ্ত 
একট বিশেষ সঞ্ধিক্ষণ। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া! গিয়ছেঃ আরব জাহানের 
সমন্যা সমাধানের খিষয়টি এখন শুধু আমেরিকার উপরই নিঙরখীল নহে, 
বরং আমেরিকা, মিসর, ইসরাইল, রাশিয়াঃ ফিলিত্তিনী সংস্থা, রশ 
গমর্থক গ্রুপ এবং মধ্যপন্থী আরব রাষ্্রবর্গ সকলের সখিলিত প্রয়াস যে 
মধ্যপ্রাচ্য সমন্ত] সমাধানের জন্ত জবুদদী তাহাই আন একবার প্রমাণিত 


হইয়া গেল । তবে প্রত্যেকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মিলের 
চ।ইতে গরমিল বেশী । 

মোটামুটি ইহাই বঙনান মধাপ্রাচ্যের ঘটনা-প্রব।হের সংক্ষিপ্ত দপ। 
যাহ। হউক, এই দেশের মানুষের দৃষ্টিতে ধনীয় দিক হইতে আপত্তিকর বিভিন্ন 
বিয়ের উপর আশি সংক্ষিপ্ত টাক প্রদান করিগ্লাছি। তবে অতি ভ্রুত অনুবার্দ 
করিব!র ফলে সবত্র টাক! প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। আশা করি, এই: 
অনুবাদ আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের বিডিম্ন অঞ্চলের উপর বাংল! ভাষায় গবেষণার 
কাজে সহায়তা করিবে। 

এই গ্রন্থ অণ্ুবাদের ব্যাপারে আমি চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্য!লয় ইসলামের 
ইতিহ স ও সংস্কৃতির অধ্যাপক ড" মুইন উদ্দীন আহমদ খানের নিকট হইতে 
সবাই উৎসাহ পাইক্সা আসিয়াছি। তিনি এই অনুবাদটি সম্প।দনা করিয়া- 
ছেন। তাহার উৎসাহ গ উপদেশ না পাইলে এত শী গ্রদ্থখানি অনুবাদ সপ্তব 
হইত কিনা সন্দেহ । ইহ ছাড়া আমার অগ্রঙ্গ অধ্যাপক খায়ের-উল-বশরের 
নিকট হইতেও আমি এই গ্রঃদ্বর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ লাভ 
করিয়াছি । আমি সকলের নিকট কৃতত । 

প্বোল্িখিত ইতিহাসের ধারাবিবরধণী সমকালীন পর্যায় পর্যন্ত টানিক্ন। 
আনিতে গ্রিয়া আমি বিভিন্ন পত্রপঞ্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি । এই 
ধাপারে অ:মি উজ্জ পঞ্জিকাগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ । 


ভূমিকা 


এই গ্রন্থ একটি উদারনৈভিক আর্ট কলেজে ২০ বংসবর নধ্যপ্রাচোর 
ইতিহ।স শিক্ষা দিবার ফলশ্কতি। যেসব ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের এই 
এলাকার ইতিহাস ও সংস্কতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই, এবং যে সব শিক্ষক 
নিজেরা এই ক্ষেতে পারদরশাঁ, কিংবা তেমন পারদর্শী নহেন, তাহাদের 
উদ্দেশ্কে এই গ্রন্থ লিথখিত। এইগ্রস্থের উপাদ্দানসমূহ বৎসরের পর বৎসর 
ধরিয়া শ্রেণীকক্ষে আলোচিত ও তথা হইতে আহরিত। এই ক্ষেত্রে যেগুলি 
মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের অতীত ও বঙতমান সমশ্যাবলী, গুণাবলী, এবং অবর্দান- 
সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে ছাত্রদের সহায়ক শুধু সেগুলিই এখানে সম্নিবি 
কর! হইয়াছে । 

মধ্যপ্রাচ্য এই গ্রচ্থে চারি খণ্ডে বিধৃত । প্রথম খণ্ডে ইসলামের আবির্ভাব 
ও বিস্তৃতি সম্পর্কে, দ্বিতীয় খণ্ডে ওসমানীয় ও সাফাভীয় সাগ্নাজ্য। তৃতীয় খণ্ডে 
পাশ্চাত্য সায্তাজাবাদ ও মধ্যপ্র/চ্য এবং চতুর্থ খণ্ডে অনেক জাতিগত রাষ্ট্রে 
বিভক্ত আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । যাহার! এক 
বংসরের শিক্ষা! কোর্সে মধাপ্রাচ্য অধায়ন করেন তাহ।র। প্রথম সেমিস্টারে 
নুফলদম্নকভাবে প্রথম দুই খণ্ড কাজে লাগাইতে পারেন এবং ছিতীয় সেমি- 
স্টারে অবশিষ্ট দুই খণ্ড কাজে লাগাইতে পারেন । 

এই গ্রন্থে বণিত সংস্কৃতি গঠনে অনেক জাতির অবদ।ন রহিয়াছে ; কিন্ত 
অন্ততঃপক্ষে তিনটি শ্রেণীর আলোচন। ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ইতিহাস তেমন 
বুঝা যায়না । এই শ্রেণীগুলি হইল আরবীভাষী লোকজন, পার্তবাসী 
ও তুকী। কোন আলোচনার উপরোল্লিখিত যে-কোন একটিকে বাদ 
দিলে, তাহা অত্র এলাকার একটি বিকৃত ছবি প্রদান কর্পিবে মাও। অজ্ঞ 
গ্রন্থে ছতর বা শব গণনা না করিয়া প্রতোক শ্রেণীর ব্যাপারে আমি গোটা 
অঞ্চলের ইতিহাসে ইহার প্রকৃত শ্বান দিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
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যেকোন ইতিহ।স গ্রন্থের চায় এই গ্রছেরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় 
রহিয়াছে । ইহার প্রাসঙ্গিক বিষয় দেশীয় । আশা করি, পারন্তে আমা 
জন্স ও লালনপালনের ফলে প্রধান বিষয়ার্দিতে আরব ও তৃুকাঁ প্রসঙ্গ 
আলোচন। বাধাগ্রস্ত হয় নাই। ইহা লিখিবার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল, 
যাহাতে পাঠক অত্র এলাকার ভিতর হইতে বাহিরে দেখেন, বাহিন হইতে 
ভিতরে নহে। ইহান্স অর্থ এই নহেষে বিদেশী সংস্কতি সম্পর্কে জ্ঞান- 
লাভ মূল্যহীন ব1 অগ্রয়োজনীপ্ন । কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পাঠ করিলে 
ইহ। আমাদিগকে মানবশ্প্রকৃতির সেই অনুভূতি লাভে সহায়ত। করে, 
যাহাকে আমর! “জ্ঞান” বলি। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই এলাকার 
তেল বুজরাষ্ট্রের জগ্ত প্রয়োজনীয় বরং এই জন্ত এতদঞ্চলের জনগণের 
দোষগুণ, বুদ্ধিমত্তা ও বোকামী বিশ্বের জনগণের ভাগ্যকে প্রভাবিত 
করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারে । 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি আরব, পারশ্য, তুকা ও পাশ্চাত্য পর্ডিতবর্গের 
গবেষণামূলক রচনাদি ব্যবহার করিয়াছি। তাহাদের প্রতেকের নাম 
উল্লেখ করিতে পারিলে আমি খুশী হইতাম। কিন্ত বৎসরের পর বৎসর 
ধরিয়া ব্যবহাক্সে তাহাদের সংখ্যা! এত অধিক হইয়াছে যে, উল্লেখ করিতে 
গেলে তাহা কয়েক পাতা হইবে। তাহাদের গবেষণাপ্রস্থত কার্ধাবলী 
ছাড়! এই পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব হইত না এবং এই কারণেই তাহাদের প্রতি 
আমার কৃতজ্ঞতা গভীর গ অকপট । 

বিগ্নত পনের বৎসর ধরিয়া মিনেসোটার সেণ্টপলের “লুই. ডরিউ এগ 
মন্ড হিল ফেমিলি ফাউণ্ডেশন” এ,০819 ৮. 200 11000 [7811] চ20110 
০9170501075 0150. 0201 11175065009) সেই শহরের চারিটি কলেজকে 
সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিব্র অঞ্চল সম্পর্কে অধায়নে সাহাধ্য করিয়া 
আসিতেছে । মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের একজন সমন্বয়কারী হিসাবে অধায়ন ও গ্রবে- 
ঘণার কাজে এই অঞ্চলের দেশসমূহ ভ্রমণ করিবার জন্ত আমি এই প্রতিষ্ঠানের 
নিকট বৃত্তি লাভ করি। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি আমাদের কর্মবুচীন্র প্রতি 
তাহাদের বিশ্বাসের ফলশ্রতি। তাহাদের আগ্রহের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার 
একটি নিদর্শনস্বূপ ইহ তাহাদের করকমলে অপিত হইল । 

ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অবৈত্মিক অধ্যাপক মিঃ কেনেথ 
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হোল্মস.-এর প্রাতি আমি ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, যিনি অধিকাংশ 
পাও,লিপি পাঠ করিয়া আমাকে অতি মুল্যধান উপদেশাদি দান কক্িয়া- 
ছেন। ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জেমস ওয়ালেস 
(0872065 ৬/211900 [১50£55501 01 111500:%) বয়েড মি. শেপারের সাহায্য 
ছাড়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। তিনি আমার সম্পূর্ণ 
পাও,লিপি পাঠ করেন । ইতিহাসে জ্ঞান এবং সম্পাদক হিসাবে আমে 
রিকান হিস্টর্িক্যাল রিভিউর দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা তাহার অসংখ্য 
উপদেশাদিকে অমূল্য করিয়া তুলিয়ছে। লস এঞেল্সের ক্যালিফো।নিয়া 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপিকা নিন্ধি কেডির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তিনি সমগ্র 
পাও,লিপি পাঠ করেন। তাহার ধারালো গু জোরালো সমালোচনা গু 
উপদেশাবলীর ফলে এই গ্রন্থের মান অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে । আমার 
ছাত্র এ্যালেন জিবাস ও জেমস পলজিনকেও আমি ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । তীহারা যথাক্রমে অর্ধেক ও সম্পূর্ণ পাগু,লিপি পাঠ করিয়া 
আমাকে উপদেশ প্রদান করেন । এহেন ব্যক্তিবর্গের প্রঢে্টা সত্বেও ঘর্দি 
কোন ভুলন্রান্তি থাকিয়া যায়, তবে আমি সেগুলির এবং সমস্ত ব্যাখ্যা 
গ উপসংহারে ভূলক্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি ॥ 

পরিশেষে আম ধন্তবার্দ জ্ঞাপন করি আমার ধৈর্ধশল ও দীধক।লীন 
কষ্টসহিফু সচিবন্য়, ক্যাথারিন ক্রস গু নেল্সী নেলসনকে যাহারা পুনঃ পুনঃ 
পাও্,লিপি টাইপ করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন । তাহারা এতই' 
অভিগ্ত য, মধ্যপ্রাচোর ইতিহাসের একটি গবেষণায় তাহারা পরিপূর্ণ কৃতিত্ব 
লাভ করিতে পারেন। আমার স্ত্রীও পঞ্সিবার, যাহান্না কমপক্ষে তিন 
বৎসর এই পাগও,লিপি প্রস্তুত করিবার সময় আমার সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে 
আমার কৃতজ্ঞতার কথ! বলা নিশ্রয়ে(জন। 


সেন্টপল, মিনেসোটা ইয়াহ্ইয়! আরমাজানী 





সূচীপত্র 


মধ্যপ্রাচ্য পরিচিতি 
ভূমি, অধিবাসী, ধর্মীয় প্রেণবিষ্তাস, গ্রভেদ ও একা, 
জাতীয়তাবাদ। ইসলাম। ১--৩৩ 
প্রথম খণ্ড 
উপজামী সাজার উত্থান ৫ গতন 
প্রথম অধ্যায় £ 
ইসলামের পূর্বে মধ্যপ্রাচা £ ৩৭। 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ 
আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহা বদ (সঃ)? ৪৭ 
তৃতীয় অধায় ঃ 
ইসলাম, আল্লাহর বাণী; ৬৬। 
বিশ্বাসের দফাসগুহ “ঈমান” ৬৭, অনুগীলনেঘ দফ।£ 
“ইবাদত'৭৪। 
চতুর্থ অধ্যায় ঃ 
উত্তরাধিকার সমস্য £ ৭৯। 
আবুবকর £ ৮২, ওমর? ৮৩। 
গঞ্চম অধ্যায় £ 
বিস্তৃতি ও প্রশাসনিক সমন্য! £ ৯২। 
ওসমান £ ৯৬, আলী $ ৯৯। 
য অধ্যায়ঃ 


উপাইন! বংশ (৬৬১-৭৫৭) £ ১৪ 


[৩০] 


বাইজান্টিরামের বিকদ্ধে যুদ্ধ £ ১০৬, উত্তর আক্রিকা ও স্পেনে 
সাপ্লাজা বিস্তার ঃ ১০৮, এশিয়ায় অগ্রগতি £ ১১০ । 
সপ্তম অধ্যায় £ 
উমাইয়াদের সময় আভ্যন্তরীণ উন্নতি £ ১১৩। 
শ[সন ব্যবস্থা 8 ১১৩, জীবন গ অবকাশ £ ১১৬, খেলাফতের প্রতি- 
ন্বন্বী £ ১১৯, আরব বনাম অনারব মুসলমান £ ১২৩। 
অই্টম অধ]ায় £ 
আববসীয় সন্রকার গ সমাজ ঃ ১২৭। 
সরকার ও প্রশাসন £ ১৩৫, বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি £ ১৩৯, বৈদেশিক 
সম্পর্ক £ ১৪১। 
নবম অধ্যায় £ 
ক্র রাজ্যের যুগ £ ৯১৪৪1 
পশ্চিমের ক্ষুদু ক্ষুদ্র র'জ্য £ ১৪৫, পূর্বের ক্ষুদ্ধ দ্র রাজা £ ১৪৭। 
দশম অধ্যায় £ 
ধর্ম, আইন ও নীতিশান্ত্রঃ ১৫৪ । 
ধর্মতত্ত ও ধর্ম £ ১৫৮, শীয়। মতবাদ £ ১৬১, সুফীবাদ £ ১৬৫৬, আইন £ 
১৬৭, আইনের প্রতিষ্ঠানসমূহ £ ১৬৯, নীতিশাস্ত্রঃ ১৭২। 
একাদশ অধ্যায় ঃ 
দর্শন, বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা £ ১৭৪। 
চিকিৎসাবিষ্ঠা £ ১৮০, গণিত শান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রঃ ১৮২, 
ভূগোল £ ১৮৪, ইতিহাস £ ১৮৫, সাহিত্য £ ১৮৭, স্থাপত্য শিল্প 
ও শিল্পকল' £ ১৯০, একটি সংক্ষিপ্ত গ্রহপণ্জী £ ১৯৪। 


দ্বিতীষ্ব খণ্ড 
ইসলামী সাঅ।জোর উত্তরাধিকারিগণ 


ঘবাদশ অধ্যায় £ 
আত্মরক্ষায় ইসলাম £ ১৯৯ । 


[৩১] 
ক্র,সেডসমুহ ৪ ২০১, মোললগণ £ ২&। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় £ 
গওসমানীয় জুলতানাত £ ২১০ । 
মামলুকগণ £ ২২৪, তৈমুর £ ২২৬। 


চতুর্দশ অধ্যায় £ 

গসমানীয় সাস্রাজ্য 2 ২৩৩। 

, গুসমানীয় সেনাবাহিনী £$ ২৩৪। 
পঞ্চদশ অধ্যায় £ 


ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি; ২৪৬। 
মুসলিম প্রতিষ্ঠান £ ২৪৮, প্রশাসনের প্রতিষ্ঠান £ ২৪৯, অনুসলিমগণ £ 
২৫১, আরবী-ভাষী অঞ্চল সমূহ $ ২৫২, সাংস্কতিক জীবন £ ২৫, 
ওসমানীয়দ্বের পতন হ ২৫১। 


ষোড়শ অধ্যায় £ 
ইরানের সাফাভীয়গণ £ ২৬১। 


সপ্তদশ অধ্যায় £ 
দুই শতাব্দীর আত্তর্জাতিক সম্পর্ক £ ২৭৬। 


অষ্টাদশ অধ্যায় £ 
সাফাভীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি 8 ২৮৯। 
একটি সংক্ষিপ্ত গ্রশ্থপ্জী হ ৩০৪০ । 


তৃতীয় খণ্ড 


সাআজাবাদ এ জাগরণ 
উনবিংশ অধ্যায় £ 
গওসমানীয় সাম্নাজ্য লইয়া! সংঘর্ষ £ ৩০৬ । 


বিংশ অধ্যায় ঃ 
পাশ্চাত্য সাগ়।জাবাদ ও ওসমানীয়গণ £ ৩১৯। 


[৩২] 


একবিংশ অধ্যায় £ 
আরুবী-ভাষী বিশ্বে সাম়াজ্যবাদ £ ৩৩৯। 
মুহাম্মদ আলীর উত্থানঃ ৩৪০, সিরিয়া'লেবানন £ ৩৪৫, মিসর £ 
৩৪৬, জুয়েদ্ব খাল £ ৩৮; ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ ও বৃটিশ আধিপত্য ঃ 
৩৫০) প্রথম মিসরীয় বিদ্রোহ £ ৩৫২, বুটিশদের অধীনে মিসর £ ৩৫৩ । 
হ্বাবিংশ অধ্যায় £ 
ইরানে পাশ্চাত্য সাম্রাজাবাদ £ ৩৫১। 
পারশ্ঠের তৈল £ প্রথম পর 2 ৩৭১। 
ব্রয়েবিংশ অধ্যায় ঃ 
তুকী জাগরণ £ ৩৭৫ । 
নব্য গপমাননীয়গণ £ ৩৮৩, নব্য তকাঁগণ £ ৩৮৭ । 
চতুবিংশ অধ্যায়ঃ 
আরবী-ভাষী লোকদের জাগরণ £ ৩৯৪। 
প্াযান-ইসলামী আদর্শ £ ৩৯৭, জামাল-আল-ছবীন-আল-আফগানী £ 
৩৯৭, মুহ।ম্মদ আবদুহ £ ৪০০, পযান*আরবী আদর্শের ম্ুচন। £ ৪০২ 
স্বানীয় জাতীয়তাবাদ £ ৪০৬। 
গঞ্চবিংশ অধ্যায় £ 
পরস্ডের জাগরণ £ ৪১০ । 
বাবী-বাহাইজম £ ৪ ৩, ইন্নানে আফগানী £ ৪১৫, পাশ্চাত্যের 
প্রভাব ৪১৭, পারশ্ত বিপ্লব £ ৪২১, একটি সংক্ষিপ্ত গ্রদ্থপঞ্জী ই ৪৩০। 


চতুর্থ থণও 
আধুরিক মধ্য গ্রাচা 
যষ্ঠবিংশ অধ্যায় £ 


নতুন তুরঙ্ক £ ৩৩৫ । 
ম্রীক-তৃকী যুদ্ধ £ 8৪৭, লুজ্য।নের চুজি £ ৪৪১, তৃকা সংক্কারসমূহ ঃ 
99২ । 


[ ৩৩] 


সপ্তবিংশ অধ্যায় £ 
মিসর- হ্বাধীনতার সংগ্রাম 2 8881 
ওয়াফদ পার্টিঃ ৪৬৬, আংশিক স্বাধীনত! £ ৪৫৮, ইজ-মিসরীর 
দান £ ৪৬১, মিসরের স্বাধীনতা £ ৪৬৩, সামাজিক ও বৃদ্ধিমন্তার 
পরিবেশ £হ ৪৬৬, মুসলিম ভ্রাতুসংঘ £ ৪৬৭, ধর্মনিরপেক্ষতার 
উদ্তোক্তাগণ £ ৪৭০ । 
অষ্টবিংশ অধ্যায় £ 
ফারটাইল ক্রিসেণ্টে সাম্রাজ্যবাদ £ ৪৭৪1 
সাইক্স-পিক্ট, চুক্তি £ ৪৮০, ইনুদীবাদ ও বালফারর ঘোষণ £ ৪৮১, 
বলাজনৈতিক ইহদীবাদ £ ৪৮৩, ইহুদী উপনিবেশিকতা৷ £ ৪৮৫, প্যারিস 
শাস্তি সম্মেলন £ ৪৮৯ । 
উনত্রিণ অধ্যায় £ 
হুকুমনামার (4508৩) অধীনে ফারটাইল ক্রিসেণট £ ৪৯৩। 
ইরাক পেন্রোপিয়াম কোম্পানী ফয়সল এবং ফ্াসীগণ £ ৪৯৭, 
সিরিয়া-লেবাননের উপর হুকুমনাম1 £ ৪৯৮, ইপ্লাকের উপর হুকুমনা মা 
৫৮০২, ট্রাঙ্গদর্ডানের উপর হুকুমনামা £ &*৭, সৌদী আরব £ &০৯। 
ন্িংশ অধ্যায় £ 
প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম £ ৬১৩ । 
একক্রিংশ অধ্যায় 2 
ইরান-পাহলভী যুগ £ ৫২৭ । 
জিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঃ ৫২৮, ইচ-পারন্ত চুক্তি £ ৫৩০, 
১৯২১, শ্রীস্টাবের অভ্যুত্থান £ ৫৩২, ইরান-সোভিয়েত চুক্তি ১৯২১ £ 
৫৩৫, পারন্যের তৈল £ ছিতীয় পর্ব £ 6৫৩৭, রেজা শাহ্‌ পাহলভী £ 
৫৩৯, প্রেজ! শাহ্‌ ও সংস্কার ঃ ৫৪২, পারন্যের তৈল ঃ তৃতীয় পর £ 
&৪৪+ রেজা শাহের সংস্কারের পুনমুল্যায়ন £ &৪৬। 
থাতিংশ অধ্যায় £ 
ছ্িতীয় মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য £ &৪৯। 
তুরঙ্ক £ ৫৪৯, মিসর £ ৫৫*+ ইরাক £ ৫১, সিরিক্লা-লেবানন £ ৫৫৩ ॥ 
গ-- ( সধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ) 


[৩৪] 
প্যালেস্টাইন £ আরব লীগ £ ৫৫৫, ইরান £ ৫৫৭, ৫৫৬ । 
বরয়ত্রিংশ অধ্যায় £ 
ইল্সান- শ্বেত বিপ্লব £ ৫৬৪ 
পারন্তের তৈল £ চতুর্থ পর্ব ১ ৫৬৪, যুদ্ধের পরিণাম (অর্থনৈতিক, 


ধর্মীয় ও সামাজিক উত্তেজন1) £ &৬৮, তৈল জাতীয়করণ £ ৫৭৩, 
মোসাদ্দেকের পুনর্মূল্যায়ন £ ৫৭৭, শাহ এবং শ্বেত বিপ্রব £ &৭৯। 


চতুত্রিংশ অধ্যায় 2 


তুরক্ক-_গণতন্ত্রের এক অগ্নি পরীক্ষা $ &৮৩। 
ট্রম্যান নীতি ঃ ৪৮৩, তুরক্ক ও পাশ্চাত্য £ ৫৮৬, একাধিক দলীয় 
গণতন্ত্র £ ৫৮৭, ডেমোক্রেটিক পাটির হাতে তুরছ্ক £ ৫৮৯, তুকী ধর্মনির" 
পেক্ষতা £ ৫৯০, নতুন রাষ্ট্রবাদ £ ৫৯৩, ১৯৬০ গ্রীস্টাব্জের সামরিক 
অভুযতথান 3 ৫৯৪, ছিতীয় তুকা প্রজাতন্ত্র £ ৫৯৭। 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় £ 


ইসরাইল রা্রের স্যট্টি ঃ ৬০০ । 
ই্-মাফিন কমিশন £ ৬০১, জাতিসংঘ কমিশন £ ৬০৩, প্যালেস্টাইনে 
গৃহযুদ্ধ £ ৬০৬, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ £ ৬০৭, জেরুজালেম £ ৬১০, 
আরব উদ্বাস্তদল £ ৬১১, একটি ইহুদীবাদী রাষ্ট্র £ ৬১৩, ইসরাইলী 
সরকার £ ৬১৪, সামাজিক অখণ্তা £ ৬১৬, ইসরাইলী অর্থনীতি £ 
৬১৮. ইসরাইল ও আনব রা্রবর্গ £ ৬১৯ । 

বট্ক্রিংশ অধ্যার় £ 
নতুন মিসর £ ৬২১। 


সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা £ ৬২১, ক্রি অফিসাস” ক্লাব £ ৬২৩, 
ফালুজ! অবরোধ £ ৬২৪, ওয়াফদ্দ ও বৃটিশ £ ৬২৪, সামরিক 
অভ্যুত্থান £ ৬২৫, ইঙ্গ-মিসন্রীয় চুক্তি ৬২৭, আর. সি. সি গু সংস্কার £ 
৬২৮৪ ক্ষমতার হম্বঃ ৬২৯, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ £ 
৬৩৩, আসওয়ান বাধ £ ৬৩৪, ভুয়েজের জাতীয়করণ £ ৬৩৫, 
ইসরাইলের মিসর আক্রমণ £ ৬৩৭ । 


[৩৫] 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায় 
আদব জাহানে একতা! ও বিভিন্নতা £ ৬৩৯। 

আরব এঁকোর রহস্য £ ৬৩৯, সিরিয়া ও আরব এক্য $ ৬৪১, সংয্ 
আরব গ্রজ্জাতন্ত্রঃ ৬৪৩, লেবানন ও আরব এক £ ৬৪৪, ইরাকী 
বিগ্রব £ ৬৪৬, জর্দানের ভবিষাৎ £ ৬৪৭, কাশেম ও নাসের £ ৬৪৯, 
লেবাননে সমাধান £ ইউ. এ. আর.-এর বিলুপ্তি £ ৬৫১, নাসের 
ও আরব সমাজবাদ £ ৬৫৪, ইয়ামানের ঘটনা £$ &6৫ পারব- 
'ইসরাইল যুদ্ধ £ ৬৫১ । 

একটি সংক্ষিপ্ত গ্র্থগঞী £ ৬৬০। 

গরিশি্ট £ ৬৬৩। 

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি কালগঞ্জী £ ৬৬৮। 

নির্ঘট 11006) £ ৬৭৪ । 
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মধ্যপ্রাচ্য পরিচিতি 


আলোচ্য এলাকার নাম অনেকটা ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যাবলীর 
ক্কায় বিতর্কমূলক | প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রায় সমগ্র এলাক৷ ছিল ওস- 
মানীয় সাম়াজ্যের অংশবিশেষ । ইউরোপে তখন ইহা “নিকটশ-্প্রাচ্য' নামে 
পঞ্লিচিত ছিল। ইরান, আফগানিস্তান এবং কোন কোন সময় ভারত- 
বর্ষকেও মধ্যপ্রাচ্য বল! হইত। এশিয়ার অবশিষ্টাংশকে “দূরপ্রাচ্য” বা' প্রাচ্য 
বলা হইত । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর গওসমানীয় সাম্রাজ্য এণ্ু-বিখণ্ড হইয়া! বলকান 
এলাক। অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইলে “নিকট প্রাচয' শব্দটি 
অপ্রচলিত হইব পড়ে । তবে বিভিন্ন ফাউণ্ডেশন, কলেজ এবং সমিতির 
মাধামে “নিকট প্রাচ্য” নামটি প্রচলিত থাকে । কিছুসংখ্যক লেখক অবশ্য 
মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে “নিকট প্রাচ)” নামটিকে অধিক পছন্দ করেন । 

স্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব-ইরান হইতে মিসরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যস্ত 
সমগ্র এলাকাকে সামরিক এবং ল্যাগডলীজ পলিসির ব্যাপারে এককল্পপে 
গণ্য করা হইত। ফলে সৈনিকের। পঁ,থধিগত ধারণ। বর্দন করিয়া ইহার 
নামকন্পণ করেন “মধ্যপ্রাচ্য” । বুন্ধশেষে এই নাম স্থানীয় এবং আন্তর্জা- 
তিক ক্ষেত্রে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়! পড়ে যে অবশেষে ইহাই 
স্থায়ী নামে পরিণত হয়। 

ছিতীর মহাবধুদ্বে্র পর ইউরোপীয় ভাবধারায় লালিত-পালিত কিছু 
সংখ্যক কর্মকর্তা সঠিক ভৌগোলিক সীমারেখার জন্ক “নিকট', “মধ্য এবং 
দূর" শন্ষগুলির প্রতি বিন্্প হইয়া পড়েন। তীহারা জাতীয়তাবাদে 
অনুপ্রাণিত হইয়। এই এলাকাকে 'পশ্চিন এশিয়।' ব! দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া" 
নামে অভিহিত ফরেন। ইহ! ছাড়া আদ্বও দুইটি নামের কথা উল্লেখ 
করা বায়। একটি হোগার্থের (0008970) ভাষায় 'অতি নিকট প্রাচ্য 


হ মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


(৩516 258) এবং অগ্ঘটি কাহনেন্স (121) ভাবায় “অপেক্ষাকৃত 
নিকট প্রাচা' (171177৩7588: )। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাহার! 'মধ্যপ্রাচ্* নামটি ব্যবহার করেন তাহাদের 
অনেকেই হ্হার্প সম্পূর্ণ এলাকার ব্যাপারে একমত নহেন। এইরূপ একটি 
চরমপন্থী ধারণ! পোষণ করে 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিষ্ঠান (10015 7981 
[73000 )। এই প্রতিষ্ঠানের মতে মরক্কো হইতে ইন্দোনেশিয়া এবং সুদান 
হইতে উজবেকিন্তান পর্যস্ত সমগ্র 'মুসলিম জাহান'ই হইতেছে “মধ্যপ্রাচ্য । 
আবার “দেয়ার গোজ দি মিডল ইষ্ট'"এর গ্যায় আধুনিক গ্রদ্থগুলি 
মধ্যপ্রাচ্য বলিতে শুধু “ফারটাইল ক্রিসেণ্ট১ এবং মিসরকে বুঝায় । রয়েল 
ইনাটটিউট অব ইন্টারন্তাশনাল এফেয়া্” (বৃটিশ) মাঝামাঝি পথ অবলম্বন 
করিয়! “মধ্যপ্রাচ্য” বলিতে ইরান, তুরক্ক, আরব ও ফারটাইল ক্রিসেন্ট, 
মিসর, সুদান ও সাইপ্রাসকে বুঝায় । আলোচ্য গ্রন্থসহ অন্যান্ত গ্রন্থে মধ্য 
প্রাচ্য বলিতে সুদান ও সাইপ্রাস ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকাগুলিকে বুঝান 
হইয়াছে। ্‌ | 

৬৩৫ প্রীস্টা হইতে মোটামুটি ১০০ শ্রীস্টাব্ধ পর্যস্ত মিসর, আরব, 
ফার়টাইল ক্রিসেণ্ট ও ইরানের ইতিহাস একই প্রকৃতির । ১৩০০ ্রীস্টা্ধ 
হইতে ১৯২* শ্রীস্টাঙ্ধ পর্ধস্ত ইরান ব্যতীত তৃুরম্ক এবং উপরোল্লিখিত এলা- 
কাগুলিক় ইতিহাস একই ধরনের । ফলে এই গ্রন্থে মিসর, তুরস্ক, ইরান, 
আরব ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টের ম্তায় একটি সীমিত এলাকাকে মধ্যপ্রাচ্য 
নামে অভিহিত করা ততট। অযৌক্তিক হয় নাই। কারণ ১৩০০ বখসরেরও 
অধিককাল এই এলাকা ছিল সাংস্কৃতিক, প্লাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
কর্মধারার় মূলকেন্্,_-যাহা। পর্যায়ক্রমে ইহার বহির্ভূত এলাকাকেও প্রভা- 
বাঞিত করিরাছে। অতএব এই এলাকার বিভিন্ন আন্দোলন বুবিতে পারিলে 
ইহার বহিরাঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্মাক জ্ঞান লাভ কয়া যায়। 

সমগ্র ভূ-ভাগটি ঘুজরাষ্ট্রের স্তায় বৃহৎ এবং পারুশ্ত উপসাগর, লোহিত- 
সাগর, ভূমধ্যসাগর, কৃফসাগর ও একইভাবে কাম্পিয়ান সাগরের জলক্াশি 


১। 'ফারটাইল ক্রিসেন্ট' বা] উর্বর হেলাল' বশিতে ইরাঁক, পিয়া, লেবানন, অদ্দান 
ও. ইসরইিলকে বুঝায় 


মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ৩ 


ছ্থারা পর্দিবেটিত মোটামুটি একটি ক্ষেত্রফল বিশেষ । দক্ষিণ মিসর ও আরব 
ব্যতীত এই এলাকাটি গ্রীত্মমগ্ুলের বাহিরে অবস্থিত । 


ভূমি 


ভোগোলিক দিক হইতে মধাপ্রাচা তিনটি অঞ্চলে বিভল্ঞ। | 

১। দক্ষিণ এলাকা $ এই এলাকায় পড়ে সমগ্র মিসর এবং উত্তর 
দিকে ফাঝটাইল ক্রিসেন্টের নিয় বাক লইয়] সমগ্র আরব উপদ্বীপ। আধুব 
মালড়মি লইয়। ইহ! আফ্রিকান সাহারা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলের 
গড় উচ্চতা ২,০০* হইতে ৩+০০* ফুট । এই মালভূমির উচ্চস্থল লোহিত 
সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত হিজাজে বিভ্তমান। এই উচ্চস্থল ৯,**০ 
ফুট উচ্চ এবং ক্রমাঙ্থয়ে উচ্চতর হইয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিশ্বত। 
সেখানে ইহার উচ্চতা ১৪,০০০ ফুট। এই পর্বতশ্রেণী মধ্য-আরবে মেথের 
আদ্রতা বহনে গ্রতিবন্ধকত! স্থষ্টি করিয়া পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম মরতুমি “ফধ- 
আল-খালি' শুন্ত এলাকা ৷ সি করিয়াছে । 


২। উত্তর এলাকা; এই এলাকা! মধ্যপ্রাচোয় উত্তরভাগে বিস্তৃত । 
ভূতান্তিক গোলযোগ এইখানে তিনটি বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী সুষ্টি করিয়াছে। 
এইগুলি তুরদ্ের তারুস পর্বত, পশ্চিম ইরানের জাস রস পর্বত এবং উত্ত্ন 
ইয়ানের আলবুর্জ পর্বত । এইসব উ-নীছু পর্বশ্রেণীর মধ্যে পূর্ব-তুরদ্ধের 
আয়াম্াত পর্বত (১৭,০০০ ফুট) হযরত নূহের (আঃ) নোঁকা অবতরণ 
স্থল হিসাবে গাশ্চাতাবাসীদের নিকট সুপরিচিত । দামাবদা (১৯২০৯ 
ফুট) নামে আরেকটি সুউচ্চ পর্বত উত্তর-ইরানে অবস্থিত | সায়৷ বংসর 
ইহ? বরফান্বত থাকে। হিমালয় পর্বতের পশ্চিমে ইহা সর্বোচ্চ পর্বত, 
শ্রেণী। পারন্থের পৌরাণিক উপাখ্যানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে । 

প্রায় সমগ্র তুরস্ক আনাতোলিয় মালভূমিতে অবস্থিত। ইহার উচ্চত। 
গড়ে ৩,০০০ হইতে ৫১০০ ফুট এবং সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ৬,৯০০ হইতে 
৮,০* ফুট । হৃষ্টিপাত হয় গড়ে ১০ হইতে ১৭ ইঞ্চি এবং তাপমাত্রা 
জানুয়ারী মাসে ৩* ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে জুলাই মাসে ৮৬ ভিন্রীতে 
উঠা*নামা কনে । 
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আধুনিক ইরানের অর্ধেকেরও বেখ অংশ ইরানী মালভূমিতে অবস্থিত 
এবং ইহা দেশের রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া পাকিস্তান ও 
আফগানিস্তান পর্ধস্ত বিস্তত। সমুদ্পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২০০ হইতে 
৮,০০০ ফুট। ইরানী মালভূমি পর্বতশ্রেণী গ্বারা বেষ্টিত। যাহার মধ্য 
হইতে পানি নিষ্কাশনের কোন পথ নাই কিন্ত আনাতোলিয়া! মালভূমি 
সেইক়্প নহে। ফলে ইরানী মালভূমির মধ্যভাগ প্রায় বৃষ্টিপাতহীন 
বলিয়। ইহার মধ্যে দুইটি মরুভূমি সমষ্টি হইয়াছে । ইহার একটি হইল 
উত্তরে লবণাক্ত দাশত-ই-কবীর এবং অন্টি দক্ষিণে শক্ত বালির সাধারণ 
মরুভূমির গ্যায়-দাশত-ই-লুত। মালভূমির বহিংপ্রান্তের গড় বৃষ্টিপাত 
৯২ ইঞ্চি। তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসে ৩$ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে 
জুলাই মাসে ৮€& ডিগ্রী ফারেনহাইটে উঠ -নামা করে। 

৩। মধ্য এলাক। ; এই এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যভাগে 
অবস্থিত। ইহা দক্ষন ফি'লস্তিন হইতে উত্তর দিকে ব।কয়। তারুস-এর 
দক্ষিণ পরত গাত্র পর্যন্ত এবং পুনরায় নীচের দিকে তাইন্তরীস-ইউক্রেটিস উপ- 
তাক! হইয়৷ পারশ্য উপসাগর ও ওমান পর্যস্ত বিস্তৃত। পাশ্চমে দুইটি 
ছোট পর্বতশ্রেণী ভূমধাসাগরের সঙ্গে সমাম্তরালভাবে অবস্থিত। এইগুলি 
হইল লেবানন ও এযা্টি*লেবানন (401 41550215072) | ইহাদের উচ্চতা 
দক্ষিণে ৫৯০০০ ফুট এবং উত্তরে মেরোনাইট সেন্টারে (14210710৩ 
057৩) ১৬০০০ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণের পর্বতশ্রেণী এবং মিসর ও 
আরবের ভগ্ন অঞ্চল হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমের এই অঞ্ সামুদ্রিক জীবনের 
স্তপকেন্ত্র বিধায় পারন্ত উপসাগরের উভয় তারে বিশাল তৈল ক্ষেত্রের 
সষ্টি হইয়াছে । 

মধ্যপ্রাচোর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈচিত্র্য হইল-_শুফত। | 
জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে, নধ্যপ্রাচোক শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা 
শুকষ। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও অর্থনেতিক সমন্যা হইল পানি। 
কারণ পানি যেখানে নাই সেখানে জীবনও নাই । বস্তুতঃ মক্ুড়ুমির 
ফাসী প্রতিশন্খ বি-আবান, 'পানিহীন”। মধ্যপ্রাচ্যের শতকয়। পাচ 
হইতে ছয়ভাগ অঞ্চলে চাষাবাদ হয় এবং ইহার মধ্যে এক-পঞ্চমা ংশে 
পানির প্রয়োজন হল্। প্রাচীন আসিত্বীর, ব্যাবিলনীয় এখং রোষানগণ 
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পানি সংরক্ষণের জঙ্ত জলধারা ও চৌবাচ্চা নির্মাণ কর্িত। প্রাচীন 
পাকস্তবাসীগণ “কানাত' বা ভূগর্ভস্ব পরঃপ্রণালী নির্মাণ করিয়া পাহাড় 
হইতে মাইলের পর মাইল সমতল ভূমিতে পানি সরবরাহ করিত । এখনও 
আন্নব ও সাহারা উভয়স্থানে বেদুইন স্্ীলোকগণ পানীয় জল সংরক্ষণের 
প্রয়োজনে উটের মূত্র বারা চুল পরিক্ষার করিয়া থাকে । কায়রো শহরের 
বাহিযে “শ্ফিংস' (901510* )-এর পাদদেশে দীড়াইয়া নীলনর্দের দিকে 
তাকাইলে সহজেই চোখে পড়ে যেখানে পানি আছে সেখানেই গাছ- 
গাছড়া জন্মিয়াছে এবং পানির নাগালের এক ইঞ্চি বাহিরে কিছুই জগ্মায় 
নাই। 

ভোৌগোলিকগণ মধ্যপ্রাচ্াকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করেন £ 

(১) মরুভূমি, যেখানে কিছুই জন্মায় না, যথ। নীল নদের পূর্ব ও পশ্চিম 
অঞ্চল, আরবের রুব-আল-খালী এবং ইরানের কবীর ও লুত। 

(২) ফারটাইল ক্রিসেণ্টের দক্ষিণে শু অনূর্বর ভূমি । এইখানে বসন্তের 
সময় উটের জগ্চ কিছু বৌপ ও কাটা পাওয়৷ যায় । পানির জন্চ বেদুইন- 
গণ এক অস্থায়ী পানির গর্ত হইতে আরেকটিতে ছুটাছুটি করে। 

(৩) দক্ষিণ তুরম্ক, পশ্চিম ইরাক ও পূর্ব ইরানের অপেক্ষাকৃত কম শু 
ভূমি । এই অঞ্চলের ভূমি চাষাবাদযোগ্য না হইলেও মোটামুটি মেষ ছাগল 
চরাইবার উপ.যাগী । 

(8) স্থায্নী বসতি এবং কোথাও কোথাও বৃহৎ শহর পরিবেষ্টিত মরদ্ান 
যেখানে প্রতিনিয়ত পানি পাওয়া যায় । 

(৫) তুরক্ক ও ইরানের পাহাড়ী অঞ্চল আর সেখানকার চাষাবাদপূর্ণ 
সবুজ উপতাকা, সমতল পর্বতপার্্ব এবং পর্বতগান্রের অসংখ্য গ্রামসমূহ'। 

(৬) কৃফসাগর, কাম্পিয়ানসাগর, লোহিতসাগর,, ভূমধাসাগর ' এবং 
পারন্ত উপসাগরের উপকূলীয় এলাকা । এই জলপথগুলির প্রাচুর্য মধ্যপ্রাচোর 
দেশগুলির প্রত্যেকটির জন্য সমুদ্র পথ উন্মুক্ত করিয়াছে । 

এই এলাকার মধ্যে শুধু দুইটি নদী প্রবাহিত । একটি নীল নদী বাহানপ 
উৎস হইল ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি হইতে উদ্ধত নীলবর্ণের নীল এবং. মধ্য 


গ্রীক উপাখ্যানের গিংহীর মুটি। ইডিপ1স ইহার ধাধার উত্তর নিতে সক্ষম হওয়ায় 
ইহা আজুহত্যা করে ।স্অনুবাদক | 
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আকুতিল্ল উচ্চভূমি হইতে প্রবাহিত সাদা নীল।* উহার" থামে মিলিত 
হয় এবং ৪১৪৫ মাইল অতিক্রম করিয়া উত্তরে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয় । 
মিসর দেশের উংপত্তির হ্বার! নীল নদী লিবিয়। মরুভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে । 
ইহ!র চ।ষাবাদ উপযোগী এলাকা নদীর উভগন তীরে দশ মাইলব্যাপী 
মরগান বিশেষ। অতএব মিসর সত্যই “নীল নদের দান” । নীলনদ দুই- 
ভবে জীবনদ।তা । ইহা! শুধু পানিই বহন করে না বরং ইহার বাধিক বন্তা 
মাটির উর্বরাশক্তি ববি করে। দখ কোটি টন সরস পলিম!টি এই কাজে 
সহায়ক। 

মধ্যপ্রাচের আরেকটি নদীপথ শাত-ইল-অ'রব । কোন কোন স্থলে 
ইহা ইরাক ও ইরানের সীমান্ত হিসাবে কাজ করিতেছে । ইউফ্রেটিস ও 
তাহন্রীস নদী পারশ্তট উপসাগরে পতিত হইবার ৬০ মাইল পূর্বে মিপিত 
হইয়াছে । এই সান্মশিত প্রবাহই শাত-ইল-আরব। উভয় নদী তুরস্কের 
উচ্চভূমি হইতে উৎসারিত হইয়া! মিলিত হইবার পুবে চখ্াকারে দক্ষিণ 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে । শাত-ইল-আবরব আবার কারন নদীর সঙ্গে মিলিত 
হইয়াছে । কারুন নদী ইরানে অবস্থিত । ইহ? জ।গরস পাহাড় হইতে 
নামিয়া আসিগ্নাছে এবং আহওয়াজ পর্যন্ত নৌ-পরিবহনবে।গ্য । এই 
বিশু এলাকায় উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হইল উত্তর তুরস্কের কিজেল ইরমাক 
(লাল নদী) এবং উত্তর ও দক্ষিণ ইরানের যথাক্রমে সফেদ রুদ ।শ্বেতনদী) 
ওকাখ/। ভৌগোলিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত অনুল্েখযোগ্য কিন্ত রাজ- 
নৈতিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইল জর্দন নদী । লিতানী নদী ও 
অনেট নদী । এইগুলি সিশ্রিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইলের কিয়দংশে 
প]নি সরবরাহ করে। 

উত্তর ইর'নের কাম্পিয়ান উপকুল এবং উত্তর-পূৰ তুরক্ষের কিয়দংশ 
ব্যতীত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত শুধু অকিঞ্তকরই নয় বরং যাহ। হয় তাহাও 
বসন্ত শীত মৌসুমে সীমাবদ্ধ থাকে । শ্ত্রার্্কালে খরা একটি নিয়মিত 
ব্যাপার । সাধারণতঃ আরব, ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর এবং ইরানের 
কিয়দংশে উত্তও গ্রীষ্ম ও উফ শীতের সন্ভাবন। বিদ্ধমান থাকে । তুরছের 


* নীলবর্ণের নীল ব। বা, ন/ইল বাহর আল আলরফ। সাদা নীল বা হোয়াইট নাইল 
বা বাহ্দ্ধব আল আব্য়াজ।--অনুবাদক । 
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পার্বত্য এলাকায়, ইরানে ও লেবাননে ঠাণ্ডা শীতকাল ও ঠাও গ্রীপ্ঘকালই 
সচরাচর বিরাজ করে। পু 

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই এলাক! বিশাল অরণ্যে পরি+;র্ণ ছিল 
বলিয়া বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, অযত্ব ও মেষ- 
ছাগলের দরুণ গুটিকতক স্থন ব্যতীত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বর্তমানে বনহীন 
এলাকায় পরিণত হইয়াছে । কাম্পিয়ান ও কৃষ্সাগরের দক্ষিণ তারে এবং 
লেবাননের পাহাড়ে থে পরিমাণ ওক ও জুনিপার বৃক্ষ পাওয়া যায়। 
অবশিষ্ট এলাক।র একমাত্র বৃক্ষ পপ লার। 

মধ্যপ্রাচ্যের, প্রায় সব দেশেই গম, বালি, রাই, শিম, মন্ুর, পিয়াজ, 
ডালিম, নাশপাতি, ও কিসমিস উৎপন্ন হয়। জান্ব,রা ফল জন্মে লেবানন, 
ইসর[ইল ও ইরানে। আপেল জন্মে লেবাননে । ডুমুর ফল ও শুপারী 
জন্মে তুরক্ষে, জলপাই জন্মে ইসর'ইল, জর্দান ও ইরানে । আঙ্গ,র এই 
এলাকার প্রার সবই জন্মে। পারস্যের পীঢফল ও তরমুজ বিশ্ব'বখ্যাত 
এবং অনুরূপভাবে খ্যাত ইরাকের খেভুর। শেষোক্ত ফলটি পারস্য 
উপসাগরীয় এলাকার বশীর ভাগ লোকের প্রধান খাছ । ইহার বীচি 
পশুর আহ!র্য এবং এই ব্বক্ষর আশ ছ।রা দড়ি প্রস্তত করা হয়। ইহার কাঠ 
জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 

শিল্প-ফসলের মধ্যে প্রধান হইল মিসরের তুল, ফারট'ইল ক্রিসেণ্টের 
শন, ইয়েমেনের কফি এবং ইন্বান ও তুরস্কর চা। 

এই এলাকায় কুকুর, মেষ, ছাগল, শুকর ও গর্দভের ন্যায় অনেকগুলি 
গৃহপালিত গশু ছিল কিন্ত চারণভূমির অভাবে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা 
বর্তগানে খুবই নগণ্য হইয়াছে এবং দুগ্ধ সরবরাহও অপ্রতুল হইয়া পড়িয়াছে। 
ঘোড়া ও উট প্রাচ্যের দশ হইতে আ'ন। হইয়াছে বলিয়া লোকের ধারণ! । 
পারস্যের বিড়াল ও আরবী ঘোড়ার সুখ্যাতি সত্ত্বেও এই এলাকার প্রধানতম 
প্রাণী হইল উট। ভারব।হী জন্ক হিসেবে উটের স্থান আধুনিক কোন 
যানবাহন এখন পর্যন্ত পুরণ করিতে পারে নাই । বেদুইন জীবনে উট 
খুবই প্রয়োজনীয় জীব । উট বেদুইনদের জন্ত দুধ ও মাংস যোগায়। ইহার 
লোম ছারা তাবু ও জাম প্রস্তত হয়, গেবরে জালানী হয় এবং মূত্র ছারা 
মাথার চুল পরিকার করা হয়। “মকুভূমির জাহাজ" হও! সত্তেগ্ড ইহা 
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পানি উত্তোলনের চাকা ঘুরায় এবং লাজল টানে । 

এই এলাকায় প্রচুর সামুদ্রিক খাপ পাওয়া যায়। কিস্ত ইসলাম ও ইহুদী 
খাগ্-আইনের ফলে অধিব।সীদের মধ্যে ইহার প্রচলন খুবই সীমিত। পারশ্য 
উপসাগরের সাডিন, কাম্পিয়ান সাগরের কেভিয়ার এবং কৃষ্ণ সাগরের 
চিংড়ী (110705 ) বিশ্ববিখ্যাত । 

মধ্যপ্রাচ্যে চাষাবার্দ খবই সীমিত। তৈল ব্যতীত অন্য কোন খনিজ 
সম্পদই এই এলাকায় তেমন পাওয়। মায় না । তৈল সম্পদ এই এলাকাকে শুধু 
বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিণত করে নাই, ইহাকে আস্তর্জাতিক 
শক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও পরিণত করিয়াছে । মোটামুটি হিসাবে দেখা 
গিয়াছে যে ২০০০ শ্রীস্ট'ব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ছাড়। বিশ্বের অন্যান্ত 
অঞ্চলে তৈলের চাহিদা দড়াইবে বৎসরে ১৬৫ কোটি টন। এই চাহিদার 
অর্ধেক আসিবে মধ্যপ্রাচ্য হইতে । তদৃপরি সেখানকার তৈল সম্পদ এত 
ব্যাপক যে অনেকদিন পর্যস্ত ইহ] ফুরাইবে না । এই অফুরস্ত তৈল সম্পদের 


অধিকাংশ রহিয়াছে ইরান, ইরাক, সৌর্দি আরব ও কুয়েতে । মধ্যপ্রাচোর 
অন্ান্থ দেশের তৈল সম্পদ অঠি নগণ্য । 


রণকৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই এলাকার মর্ধাদ! আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইহা! আফ্রিকা, এশিয়৷ ও ইউরোপের সঙ্গমস্থল। ভূমধা- 
সাগর বা মধ্যসাগর'-এর পু্বপ্রান্তে অবস্থিত এই এলাকা পৃথিবীর ব্বহৎ 
মহাসাগরগুলির সংযোগস্থল যাহা প্রাচ্যের সেতু" বলিয়া অভিহিত । 


অতি প্রাচীনক'ল অবধি ইহা পাশ্চাত্য হইতে চীন গ ভারতবর্ষের স্বলপথ 
হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে । 


মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি প্রণালী বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা 
করার এই এলাক৷ একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথে পরিণত হয় । ১৬ মাইল দীর্ঘ 
সফর।স এবং পঁচিশ মাইল দীর্ঘ দার্দ।নালিস বা হেলেম্পণ্ট মারমারা সাগ- 
রের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া কৃষসাগরের সহিত ভূমধ্যসাগরের সংযোগ স্বাপন 
করিয়াছে । এই সমস্ত প্রণালী অসংখ্য দিন্বজরীর কার্ধকলাপের সাক্ষ্য- 
স্বরূপ বিরাজমান । যেরযেস (2027%63 *) কর্ত'ক ক্রোধে বেত্রাধাত 


* যেরযেদ্‌, ( ৫১৯-৪৬৫ খৃং পৰা) প্রথম দাৰিয়েসের পুত্র এবং পারস্যের সম্াট | 
তিনি গ্রীন আক্রমণ করেন এবং ৪৮০ খূ.ং পূর্বাব্দে স|লামিস নামক স্বানে পরাজিত হছন। 
-"অন্বাদক | 
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করিবার অনেক পূর্বকাল হইতে আজ পর্যস্ত ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে 
একটি রাজ'নতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্কের স্বন হইয়। রহিয়াছে । 

আরেকট প্রসিদ্ধ জলপথ হইল আরব সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 
বাব-আল-মানদেব প্রণালী। জ্ুয়েজ খালের মাধ্যমে ইহা! ভূমধ্যসাগরের 
সহিত আরবসাগর ও ভারতমহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করে। 

তৃতীয় জলপথ হইল হরমুঞ্জ প্রণালী । ইহা! পারস্য উপসাগরের 
মাধামে তাহন্রীস ও ইউক্রেটিস নদী বধিধে'ত এলাকার সহিত ভারত- 
মহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করে। 

আধুনিক কালে রেলপথের সুচন! মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধন 
করে। উদাহরণম্বরূপ বালিন-বাগদাদ রেলপথের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পান্ে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রচ্য-সমস্যাক (12583665172 (015631102 ] 
প্রধান কারণ । বর্তমানে মধ্যপ্রচ্যের এক ব! একাধিক আধুনিক বিমান 
বন্দরে অবতরণ ন' করিয়া কেউ বেশী দূর যাইতে পারে না । 

' অর্থনৈতিক ও রণকৌশলের গুরুত্ব ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য কতকগুলি প্রাচীন 
সভ্যতার জন্মভূমি এবং বিশ্বের তিনটি গুনত্বধূর্ণ ধর্মের যথা, ইহুদীধর্ম, 
্রীস্টানধর্ন এবং ইসলামের স্থৃতিক!গৃহ হিসাবে বিরাজমান । ফলে এঁতি- 
হাসিক, ধর্মতাত্তিক, অর্থনৈতিক ও রট্রবিজ্ঞানীর জন্ত এই এলাকায় 
প্রচুর গবেযণার উপকরণ রহিয়াছে। 

সমগ্র মধ্যপ্রাচযকে প্রাচীন গুহ-স্থাপতাশিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। 
ইহান চারিটি বাহু ও একটি ফেন্দ্রস্থল রহিয়াছে । একটি বাহু উত্তর পশ্চিমে 
তুরক্ক, ছ্িতীয়টি পূর্বে ইরান, তৃতীয়টি দক্ষিণে সৌদী অ'্ব এবং চতুর্থটি 
দৃক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিসর । বেন্দ্রীয় স্বান হইল ফারটাইল ক্রিসেন্ট । 
ইহার মধ্যে রহিয়াছে বর্তনান লেবানন, সিরিয়া, ইসরাইল, জর্দান ও 
ইরাক। প্রতোকটি বাহু হইতে কেন্্রস্থলের দিকে একটি প্রবেশ পথ 
বুহিয়াছে । তুরক্ষ ও ইরানের সম্মুখার ছাড়াও প্রত্যেকটির পশ্চাংছ্ার 
আছে। তুরক্কের পশ্চাৎছ্বার ইউরোপের দিকে এবং ইরানের পশ্চাংছ্ার 
এশিয়ার দিকে । ইতিহাসে পাওয়া যায় যখনই এই দুই দেশের কোন 
একটির বেন্ত্রত্বলের পথ বন্ধ হইয়াছে তখনই সেই দেশ বিচলিত 
বোধ করিয়াছে, ধদ্দিও সেইজন্য বিচলিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। 
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সমগ্র ইভিহাসে এশিয়া মাইনরের জাতিসমূহ, প্রথমে বাইজেণ্টাইনগণ 
এবং পরে তুকীগণ, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচেের সহিত যোগনুত্র রক্ষা 
করিয়াছে । অনুরূপভাবে সেই সময়ে পারস্যবাসীগণও চীন, ভারতবর্ষ ও 
পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের সহিত যোগন্ুত্র রক্ষ। করিয়াছে । 


অপরদিকে অন্য দুইটি বাহু, সৌদী অ।রব ও মিসরের অন্ত কোন অঞ্চলের 
দিকে পশ্চাৎখার নাই অথবা তাহার। সেইগুলি ব্যবহার করে নাই। যুগ 
যুগ ধরিয়া আরব ও মিসরের অর্থনৈতিক, সাং্*তিক ও জনবলের পদসঞ্চার 
হইয়াছে ফারটাইল ক্রিসেদের দিকে । ফলে যখনই এই দুই দেশের 
কোনটির কেন্দ্রস্থলের ছার রুদ্ধ হইয়াছে তখনই উহা নিজেকে বিপন্ন মনে 
করিয়াছে । ইতিহাসে দেখা যায় যঙগুলি শক্তি ফারটাইল ক্রিসেট আধি- 
পত্য বিস্তার করিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই মিসর ও আরব উপহ্বীপ 
জায় করিতে সক্ষম হইলেও তুরগ্চ বা ইরান জয় করিতে পারে নাই । ফলে 
আরব জাতীয়তাব।দ ছাড়াও ফ।রলট।ইল ক্রিসেন্টে বিংশ শত।ঝ।র ঘটনাবলার 
প্রতি সৌদী আরব ও মিসরের স্বর্থ ওতপ্রোভভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে 
তুরস্ক ও ইরানের ভূমিকা এই ব্যাপারে খুবই নগণ্য । 


অধিবাসী 


মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় অধিকাংশ আধবাসী যথা, মিসরীয়, লেবানন, 
তুকী ও পারশ্তগণ গ্রীক, ইটালীয়ান, স্পেনীর ও আইরিশদের ছয় 
সাধারণ ককেশীয় জাতি । এই এলাকায় বিশেষ করিয়া সুদানে নিগ্রো 
ধরনের লোকও ইতস্ততঃ বিক্ষিগুভাবে রহিয়াছে । উত্তর-পুব ইরানের 
তুকমানগণের শ্াপ্ন কতকগুলি মঙ্গোলীয় জাতিও এই অঞ্চলে বাস করে। 
কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ব্যতীত সনগ্র মধ্যপ্রাচ্য দীধকাল যাবত একটি 
সংযে গস্থণ হিসাবে থাকার ফলে বিভিন্ন জাতিতে এত মিশ্রণ ঘটিয়াছে 
যে, দৈহিক গঠনের দিক হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা একরূপ 
অসম্ভব । 

মধ্যপ্রাচোব্র লোকদের মধ্যে অন্ত যেকোন বিষয়ের চাইতে বেশ পার্থক] 
হি করিয়াছে ভাষা । 


মধ্যপ্রাঢ্য ॥ অতীত ও বর্তম1ন ১১ 


(ক) ইন্দো-ইউরোপীয়ান £ এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল পাঝন্যবাপী- 
গণ। তাহাদের সহিত আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান, 
উজবেকিস্তান ও পাকিস্তানের কিছু অংশের ভাষা ও সংস্কংতিগত সম্পর্ক 
রহিয়াছে । ফাসী ভাষার সহিত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের ভাষাগত মিল 
প্হিয়াছে। তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে আরমেনিয়ান ও ঝুর্দদের সহিত পারশ্য- 
বাসীদের ভাষাগত সম্পর্ক রহিয়াছে । অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিকেণ হইতে 
তাহাদের সাহত পারশ্যবাসাদের পার্থক্য রহিয়াছে । আবমেনিয়গণ মধা- 
প্রাচ্য ও পৃথিবীর বিভিন্নস্বানে বিক্ষিগু রহিয়াছে । তবে তাহাদের প্রধান 
অংশ রহিয়াছে আরমেনিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে। অপরদিকে কুর্দগণ 
তত বিশ্বজনীন নহে । তাহাদের অধিক।ংশ বাস করে তুরম্কঃ ইন়্ান ও 
ইরাকের একটি বিশেষ এলাকার । উভয় শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবার্দ৷ বৈশিষ্ট্য 
রহিয়াছে। 

(খ) তুক] জাতি £ মধঃপ্রাচে)র এই শ্রেণীর প্রধ।ন অংশ হইল তুর্কগণ । 
প্রাচ্যে তাহাদের ভাষাগত মিল রাহয়াছে তুর্কমান ও উঞ্জবেকদের 
সহত এবং পাশ্চাত্যে মিল রহিয়াছে হাছেরীয় ও ফিনিশদের সহিত। 
আলোচ্য গ্রন্থে আমর! দেখিতে পাইব মধ্যপ্রাচ্যে তুকাগণ তুলনামূলক 
ভাবে নবাগত। 

(গ) সেমিটীয় £ সেমিটিক ভাষাভাষী লোকজন অপেক্ষাকৃত কুদ্ু 
সন্নিহিত এলাকায় বাস করে। ভাহারা ইন্দে-ইউরোপায়দের শ্ঠায় বিক্ষিপ্ত 
ব! তুকীদের শ্াায় পৃথকভাবে বসবাস করে না। মধ্যপ্রথচোর এই শ্েণীর 
প্রধান অংশ হইল আরবী ভাষী লোকজন। ইহ।রা কোন বিশেষ 'জাি' 
নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে অঞ্চলগত, জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক) 
রহিয়াছে । মধ্যপ্রাচোর আন্রবী ভাষী লে।কদের সঙ্গে সুদান, উত্তর আ'কক্রিকা 
এবং আদূর পশ্চিমের আটলা্টিক গহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার 
লোকদের ভাষাগত ও সংহ্কংতিগত সম্পর্ক রহিয়াছে । 

হিক্রভাষী ইহুদীদের সহিত আরবদের ভাষাগত সম্পর্ক বিস্কমান। 
মধ্যপ্রচচ্যে তাহার! পৃথক রাষ্ট্রের অধিকারী । আরেকট সুংল্লি্ট শ্রেণী হইল 
আসিরীয়গণ বা কালদিয়ানগণ। ত।হার। সিরিয়াক ভাবায় কথ! বলে। 
আসিরীর়গণ শ্রীস্টান এবং প্র!ই ইরান ও ইরাকে বাস করে । ইহাদের একটি 


১২ মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


ক্ষন অংশ সিরিয়া ও লেবাননে বাস করে এবং বৃহদাংশ মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরে 
যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। 


ধ্মীয় শ্রেণীবিশ্যা স 


ভাষাগত শশ্রণীর ধিভিন্নতা ধর্মীয় পার্থক্য হ্বার। বিশৃঙ্খল । এই ধমীয় 
পার্থক্যগত বিশৃঙ্খল! বেশ জটল। মধ্যপ্র গের অধিকাংশ লোক মুসলমান । 
তাহার। আবার স্ুন্ী ও শিয়া মতবার্দে বিভজ্ঞ। বিখের অধিকাংশ মুসলমান 
সুন্নী । তাহারা নিজেদেরকে সুন্নাহ ব৷ রাসুলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশিত পথের 
অনুসারী বলিয়! বিশ্বাস করেন কিন্তু তাহাদের এই দাবীর যথার্থতার ব্যাপারে 
গহাবীগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। গুহাবীবাদ সৌদী আরবের রাষ্টায় ধর্ম। 
শিয়াদের প্রধান বিভাগগুলি হইল (ক) জাফবী বা বার ইমামবাদী 
(1/5156173 )। ইহ ইরানের রাষ্্রীয় ধর্শ এবং ইহার অনুসারীগণ মধ্য 
প্রাচোর অন্যান্থ দেশেও ইতস্ততঃ বাস করে; (খ) ইসমাইলীয়গণ বা সাত 
(5৩৮৩773) ইমামবাদীগ্রণ সমগ্র ইসলামী বিশ্বে বিক্ষিণ্ত ; (গ) যায়েদীয়গণ, 
যাহাদের ধর্ম ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় ধর্ম; ঘে)ট আলাবীয়গণ, যাহারা উত্তর 
সিরিয়ায় বাস করে। 

সুফীগণ ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত । তাহারা কোন পৃথক মতবাদ সষ্টি 
করে নাই। কিন্তু উলামাগণ ব! ইসলামের ধায় পণ্ডিতগণ তাহাদের 
অতীন্দ্রিয় মরমীবাদের যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন । ইসলামের ক্রমবিকাশ 
আলোচনার সময় এই সমস্ত শ্রেণী সম্পর্কে আরো আলোকপাত করা হইবে। 

এই অঞ্চলের অমুসলিম ধর্মগুলি সম্পর্কে ফোন জ্ঞান না থাকিলে মধ্য- 
প্রাচ্যের কোন ভূমিকাই সম্পুর্ণ হইবে না । পরবতণ অধ্যায়গুলিতে এই সমস্ত 
ধর্মের কোন আলোচনা অসমীঢীন বিধায় এইখানে কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
দেওয়া হইল । 

মধ্যপ্রাচ্যের ধমীয় ক্ষেত্রে সংখ্যাল্ঘূ হইল শ্রীস্টানরা । মধ্যপ্রাচ্য 
শ্রীস্টানগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত £ 

(ক) প্রাঢযদেশীয় সনাতন গীর্জা (7931017% 010000002 0101017 )। 
ইহা প্রাচ্যের চাক্সিটি প্রাচীন নগরী হইতে উদ্ভুত কনস্ট।টিনোপল বর্তমানে 
টস্তাশ্বল ), আলেকজান্্রিয়া, এট্টিওক ও জেরুজালেম । এইগুগি ১০৪৪ 


মধ্াপ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান ১৩ 


প্রীস্টাঙ্ধে পাশ্চাত্য গীর্জ। হুইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে । পরবর্তাকালে এই 
গীর্জা গ্রীক সনাতন (0766 010730৫0হ +॥ ক্ুশসনাতন (035191% 
0:0১০০%' ইত্যাদি প্রথায় বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্বাধীন 
গীর্জার অধিকারী (400০1891085) এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব ধর্মধাজক 
আছে । তবে কনস্টার্টিনোপল-এর ধর্মধাজকের অনুসারীগণ প্রধানতঃ গ্রীক । 
কিন্ত কায়রো কেন্দ্রের আলেকজান্্রিয়া ধর্মযাজকের অনুসানীগণ আরব ও 
গ্রীক এটিওক ও জেরুজালেমের ধর্মযা্গকের অধিকাংশই শ্রীস্টান-আরব । 
এন্টিওক ধর্মযাজকের কেন্ত্স্থল দামেস্ক । 

(খ) প্রাচ্দেশীয় গীর্জগুলি (0116115]  0178701865 ) 8 এই 
সম্প্রদায়ের অনেকগুলি শাখা রহিয়াছে £ 

১। মিসরের কিপ্ডি গীর্জা (755 00700 01000101501 7876) । এই 
গীর্জা, যাহার ধর্মযাজক কায়রাতে বাস করেন, কল.সেডন পরিষদের 
(০95/9311 01 01,1০0: ) সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিরা মনোফিজাইট 
(11070177516 ) হইয়া যান। মনো!ফঞ্জাইটগণ ঘীশুশ্রীস্টের একাত্মতার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহা ইথিওপিয়ার গীঞ্জার মত । তবে পার্থকা 
এই যে মিসরে স্তোত্রমালা হইন কিপ্তি ও আরবী ভাবায়। উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে কি'গুদের ভাষা আরবী । স্তেঞ্মালার কিছু অংশে কিপ্তি 
ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে মান্র। 

২। সিরীয় গীর্জা, যাহাকে 'জেকোবাইট'ও বলা হয়। এই গীর্জা 
মনোফিজাইট এবং সিরিয়ার হামসে বসবাসকারী এটওক ধর্মযাজক 
সবার! প্রতিষিত হয় । ইহার স্তোব্রমাল। সিরিয়াক ভাষায় পরিচালন! করা 
হয় । 

৩। আর্মেনীয় গীর্জা £ প্রায়শঃই গগ্রেগরীয়ান' নামে উল্লেখিত এই 
গীর্জা প্রাচযদেশীয় সনাতনের মতানুসারী । আরমেনিয়ার সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্রের ইসমিরজন ক্যাথলিক (0580,011005 01 120017701205817 ) 
ইহার গুরুত্ব;্ণ ধর্মণাজক। ইহ" একটি জাতীয় গাঁজা, কারণ ককেশাশে 
আরমেনিয়ানদের জাতিগত অস্তিত্ব ছিল। সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাহার! প্রথমে 
বাইননান্টাইন-পারস্য যুদ্ধ ও পয়ে ওসমানীয়-পারস্য যুদ্ধের মাঝখানে 
পতিত হয় । ফলে বিগত শতাবীগুলিতে তাহারা ওসমানীয় ও পার্সস্যবাসী 
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উভয়ের এবং পরে কশনের অধীনস্থ হইয়া পড়ে । রাশিয়ার বলশেভিক 
বিগ্রবের ফলে ইরিভানকে রাজধানী করিয়! আরমেনিয়ান সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ইহা! ছাড়াও আরমেনিয়ান সম্প্রদায়গুলি 
মধাপ্রাচযের বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত । 

৪1 নেস্তোরিয়ানগণ “16 [৩5001718108 ) £ গীর্জা! হিসাবে নেস্তোরি" 
যানগণ ধীশুরীষ্টের দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাসী । ইসলামের আগমনের পূর্বে 
সমগ্র এশিয়ায় তাহারাই ছিল শ্রীস্টানধর্সের প্রধান প্রচারক । ইরানের ধর্ম" 
যাজকের পক্ষ হইতে তাহারা সুদূর চীন পর্যস্ত ধর্মপ্রগারক প্রেরণ করে। 
'জাতি' হিসাবে তাহার্দিগকে আসিরীয় বল। হয় এবং তাহারা কথ 
বলে সিরীয় ভাষায় যাহা সেমিটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত। তাহাদের 
ধর্মশাজক, মার শিন্ন (14এ7 5001702াত ) পাথিব ও ধমীয় শাসন- 
কর্ত। । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিগ্না কৃষিজীবী সিল্সিয়ানগণ ইরানের 
আধিপত্যে বসবাস করিত । অপরদিকে জীলে। (০৩1০০) নামে পক্সিচিত 
পাহাড়ী অধিবাসীগণ তৃকণদের অধীনে বাস করিত। প্রথম মহাবৃদ্ধের 
সময় উতয় শ্রেণীই আস্তর্জাঠিক কোন্দলের শিকারে পতিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে 
সধবৃহৎ আবসেনিয়্ান বনতি হইল ইরান ও ইরাকে । 

গ) রোমান ক্যাথলিক। তাহার! দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণী 
গ্যাটিন ন্বীতিনীতি অনুসরণ কয়ে এবং তাহারা মধ্যপ্রাচো বসতকারী 
ইউল্লোপীয় রে'মান ফ্যাথলিক। বিভিন্ন সনাতন গু প্রাচাদেশীয় গীজার 
বাজিগত ধর্মান্তরিত লোকদের লইয়! ইহা গঠিত । আরেকটি শ্রেণী এবং 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শ্রেণী হইল ইউনিয়েট গীর্জা (0701506 000101) )1 এই 
নাম দেওয়া হর সনাতনধধিগকে--াহারা পোপের আধিপত্য স্বীকার করে 
কিন্ত অপরদ্দকে উপাসনায় প্রাচ্দেশীয় রীতিনীতি পালন করিতে পায্ধে। 
তাহাদের ধর্মযাজক বিবাহ করিতে পারেন। মোটামুটিভাবে ইউনিয়েটগণ 
তাহাদের মৌলিক জাতীয় নীতিতে বিশ্বাসী এবং তাহাদের নিজস্ব ধর্মধাজকগ 
আছে। এইগুলি হইল গ্রীক ক্যাথলিক, সিরীয় ক্যাথলিক, আরমেনীয় 
ক্যাখলিক, কলভীয় ক্যাথলিক ( নেস্তোরিয়ান ), কিপ্তি ক্যাথলিক ও মেয়ো- 
নাইট ক্যাথলিক । শেযোজট সর্ববৃহৎ উপবিভাগ এবং ত্বীতি অনুসারে 
লেবানন প্লজাতস্তের প্রেসিডেট নিষুজ হয় এই বিভাগ হইতে । 
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(ঘ) এ্যাঙ্গলিকান ও প্রটেস্টাণ্ট 1 17611052270 2:০06315%) 2 
গ্যাজলিকানগণের কাজ হইল মধ্যপ্রাচ্যের হুশ সম্প্রদায়গুলির এষং প্রাচ্য- 
দেশীয় ধর্মস্তরিতদের নেতৃত্ব প্রদান । এই দলে কিছু ধর্মান্তরিত মুসলমান ও 
ইহুদীও রহিয়াছে । প্রটেস্টান্ট গীর্জাগুলির উদ্ভব হইয়াছে উনবিংশ গু বিংশ 
শতাবীর আমেরিকান গীর্জাগুলির মিশনারী লার্ধাবলী হইতে । হইহাল 
সদশ্যবৃন্দ হইল প্রাচ্যদেশীয় গীর্জা, এবং ইসলাম, ইছদীী ও জরথুস্থ ধর্ম 
হইতে নূতন দীক্ষিত লোকজন । 

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি অমুসলিম ধর্গ হইল ইহুদী ধর্ম__যাহা ইসরাইল 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে । মধ্যপ্রাগ্ের মূল ইহুদী 
অধিবাসীদের সকলেই শেফারভিম (9০0৮৩21ণ1চ) সম্পদায়ভুত্ত | 
অপরদিকে ইসরাইলে বসবাসকারী আশকেনাজিম ( 20]তাএ হাতা ) সম্প্র- 
দ্লায়ভূক্ত সকলেই ইউরোপ হইতে সন্ভাগত । সৌদী আরব, জর্দান ৩ 
ইয়েমেন ব্যতীত মধ্য প্রাগোর অধিকাংশ দেশেই ছোট ছোট ইহুদী সম্প্রদায়- 
ভূজ্ লোকঙ্গন আছে বলিয়া দাবী করা হয় । 

মধ্যপ্রাচোর তৃতীয় অমুসলিম ধর্ম হইল আরব বিজয়ের পূর্ব পর্ 
পারশ্যবাসীদের জরথুক্্ ধর্ম ( অগ্নি উপাসক )। ইহা ইছদীধর্মস বিশেষভাবে 
হ্বীস্টানধর্স ও ইগলামকে প্রভাবাছিত করিয়াছে । ইহার দুইটি শাখা, মিথরাই- 
জম (1৬107515177) এবং মনিঢ্যানজম (21217101769151377) হ্রীস্টানদের মত 
রোমান সামাজ্যের নাগরিকদের ধর্মীয় আনুগত্য দাবী করে । আরব বিজায়র 
পর যাহার! নিহত হয় নাই ব' ধর্মাস্তরিত হয় নাই তাহাদের একটি বিরাট 

ংশ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া ভারত ও পাকিস্ানে পাসী সম্প্রদায়ের স্থটি 
করিয়াছে । জরথুষদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এখনও ইরানে বসবাস করে। 
মধ্যপ্রাচ্যের অন্তান্থ অমুসলিম ধর্সসমূহের মধ্যে নিক্নলিখিতগুলির কথ 
উল্লেখ কর্সিতেই হইবে £ 

দুখ বা ড্রজেস (7৩ হএহওও ) £ লেবানন, সিরিয়! ও ইসরাইলে 
বসবাসকারী এই ধর্মানুসারীগণ শিল্পা সম্প্রদায়ের ইসমাইল উপ-বিভাগে, 
একটি অংশ । তাহারা ফাতেমীয় বংশের খলিফ1 হাকিমকে (৯৯৬ হইবে 
১০২১ শ্রীঃ ) সৃষ্টিকর্তার অবতার বলিয়! বিশ্বাস করে। এই নামটি বোধ হা 
তাহাদের প্রথম ম্িহারীবারাকী(702752/৭৯) ,হইডে উদ্কৃ 
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তাহারা কোন ধর্ম গ্রহণ করে নাই কিন্ত প্রতোক ধর্মের সার গ্রহণ করিয়া 
কালক্রমে একটি আলাদা! জাতিতে পরিণত হইয়াছে । 

ইয়াজিদিগণ (৩ 5:251413) £ নিজেদের ধর্মে তাহারা শয়তানের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাহাদের প্রতিবেশীগণ তাহাদিগকে “শয়তান 
গুজারী' বলিয়া অভিহিত করে। ইয়াজিদিবাদদ শিয়া ইসলামের একটি 
প্রশাখা ৷ তবে ইহাতে মুসলিম, ইহুদী, শ্রীস্টান ম্যানিকিয়বাদ্দ ও শামানবাদ- 
এর সংমিশ্রণ ঘটয়াছে। এই ধর্মে প্রায় ২৫,০০০ হাজার বিশ্বাসী রহিয়াছে। 
তাহার! উত্তর সিরিয়। ও ইরাকে বাস করে। 

সাবিয়ান (11১৩ 541১159) £ ইহাদ্রিগকে প্রাক-ইসলামী যুগের আনবের 
সাবিগ্লান বলির! ভ্রম হইতে পারে। এই সাবিয়ানগণকে (বা ম্যানডিন্স,, 
৬121801915) সাধারণতঃ, কিন্ত ভ্রমবশতঃ বোধ হয় সেপ্টজন দি ব্যাপটিস্ট 
মতাবলক্বী শ্রী্টান ' 172 01171511205 01 91. 00177) 32005: ) বলা হয়। 
ইহাদের ধর্ম জুিওশ্রীস্টান (.0510-01715112% ) ছাঁচে গড়া । কোরান 
শরাফে ইহাদের কথা ঠিনবার উল্লেখ আছে। বোধ হয় এজগ্েই মুসলমান- 
গণ ইহার্দিগকে 'সাসমানী কেতাবের অধিকারী" মর্ধাদ। প্রদান করে। ধর্মীয় 
রীতি অনুসারে তাহাদের গোসল করিবার নীতিতে মুগ্ধ হইয়া আব্পবগ্ণণ 
ইহাদ্দিগকে গুখতাসিল। (যাহারা গোসল করে) বলিয়! অভিহিত করে। এই 
কারণে ব্যাপ্টিস্ট জনের অনুসারীদের সহিত তাহাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক 
ধারণ! করা হয়। বর্তমানে তাহারা প্রায়ই ইবাকে বাস করে এবং 
রোৌপ্যশিল্প বিশেষজ্ঞ হিসাবে অপরিচিত | 

বাহাইগণ (111৩ 3917313 ) £ ১৮৪৪ হ্রীস্টাবে ইরানে প্রতিষিত এই ধর্ম 
শিয়া ইসলামের শায়খী সম্প্রদায়ের একটি প্রশাখা ৷ ইহাকে “বাবী' বল। 
হইত । ১৮৬৩ খ্রীস্টাবে বাহাই গণ বাবীগণ হইতে আলাদ! হইয়। নিজস্ব 
একটি ধর্ম গঠন করে। বহু বড়-বাপটার মধ্য দিয়! এক শতাবীরগ অধিক 
কাল টিকিয়৷ থাকিব।র পর এই ধর্ম সার্বঙঞ্জনীনতা লাভ করে। বাহাইদের 
অধিকাংশ লোক ইন্ানে বাস করে, যদ্দিও তাহা! স্বীকৃত নহে। তাহাদের 
কেন্্রথল ইসরাইলের হাইফ।| বিশ্বের অনেক জায়গায় তাহাদের 
“অধিবেশন রহিয়াছে। 
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গ্রভেদ ও এঁক্য 

বছু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন প্রকারেন্স সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্ত- 
শাসন ভোগী এই ধমীয় সম্প্রদায়ের উপর রহিগনাছে এগারট আধুনিক রাষ্টু 
ও প্রায় সাতটি শেখ-শাসিত রা । ইহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের 
স্বাধীনত1 ও উন্নতির অধিকারী । সৌদি আরব ব্যতীত কোন রাষ্টই একক 
ধর্মীয় সম্প্রদায় লইয়া গঠিত নহে, অতএব কঠোর ধমীয় ও সাম্প্রদায়িক 
আনুগত্যের প্রশ্নে প্রায়ই ইহাদের মধ্যে অথনৈক্য দেখ' দেয় । ফলে মধ্য" 
প্রাচ্যের সব রাষ্ট্রেই জনসাধারণের পরিচয় তাহাদের ধর্মের মাধ্যমে হয় বলিয়া 
সংখ্যালঘু সম্প-দায়ের লোকের! গিজদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয় 
মনে করে। এই বিপত্তি অতিক্রমের জন্ত লেবানন একটি পন্থা আবিষ্ষার 
করিয়াছে । এই গদ্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্য।নুসারে ধর্শয় সম্প্রদায়গুলিকে 
সমানুপাতিক রাজনৈতিক ক্ষমত। দেওয়া হয় । একজন মেয়োন'ইট ক্যাথ- 
লিককে সর্বদা প্রেসিডেট মনোনীত কর হয়, একজন সুন্নী মুসলমানকে 
করা হয় প্রধানমন্ত্রী, একগন শীয়! মুসলমানকে করা হয় গার্লামেণ্টের 
স্পীকার, একজন সনাতন গ্রীস্টানকে মন্ত্রিসভায় লওয়। হয়, একজন 
দুজীকে আরেকটি মন্ত্রীসভায় লগয়া হয় ইত্যাদি । ইহা একটি অনিশ্চিত 
ব্যাপার হইলেও শাস্তিপর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য ইহা ইরাকের অবস্থার তুল- 
নায় অনেক উন্নততর । ইন্বাকে শীয়া সংখ্যাগুর জনসাধারণ জ্বী সংখ্যা 
লঘু জনসাধারণ কর্তৃক শাসিত হর। তদুপরি তাহাদের মধ্য রহয়াছে 
কুর্দগণ, যাহারা সুন্নী সম্প্রদদায়ভুক্ত কিন্ত ভাষাগ্গতভাবে পারন্যবাসীদের 
সহিত সংযুক্ত । আরমেনিগ়ান ও আসিরীরগণ অবশিষ্ট ইরাকীদের ভাষাও 
ব্যবহার করে না, ধর্ম পালন করে না । 

উপরে বণিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে পির বোঝা যায় যে, মধ্যপ্রচোর 
জনসাধান্নণের মধ্যে সাংস্কংতিক প্রভেদ রহিয়াছে । সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে শ্রেণী 
ভাগ খুবই জোরালো। লোকজন নিজেদের মধ্যে আনুগতেযর প্রশ্নে 
বিভিন্ন বিরোধে পতিত হয়, কখনও ভাষাগতভাবে যথা আন্পবী, আরমে- 
নীয়, হিত্র", কুদদী, ফার্সী, সিরীয় ও তুনণ এবং কখনও ধর্মগতভ!যে থা, 
বাহ।ই, জ্রখজেন, ইহুদী, সনাতনী, প্রটেস্টাণ্ট, ক্লোমান ক্যাথলিক, সাবি- 
যান, শীয়', সুরী, ইয়াজিন্দী বা জন্থূপ্ধ এবং কখনও কখনও বিরোধে 
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পতিত হয় জাতিস্বের ভিত্তিতে'; যখন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশের প্রশ্ন উঠে । শেযোজ প্রকৃতির আনুগত্য ইসক্লাইলী, পারন্তব[সী ও 
তুকাদের মধ্যে যত প্রবল, অন্তান্থ আরব র'্রগুলির মধ্যে তত প্রবল নহে। 
এই প্রভেদ লক্ষ্য করির। নৃতত্ববিদ কাল”টন কুন (02115100. 000 ) 
মন্তব্য করিয়াছেন. দধ্যগ্রাচ্য বিভিন্নক্রাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
শ্রেণী সম্বলিত ক্োড়াতালি দেওয়া বালাপেষ বিশেষ । 

এতদসত্তেও এই ভোড়ংতালি দেওয়! বালাপোষের মধ্যেই রহিয়াছে 
কতকগুলি সুতা যাহা? সব জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে যে-কেউ এখানে 
একই প্রকৃতির চির দেখিতে গায় ও একটি একা লক্ষ্য করে। এই চিত্র- 
গুলির একটি হইল জনসাধারণের সমাজ জীবন । ইহাতে সহজেই বলা 
যায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তিন ধরনের সামাজিক জীবন বিদ্তগান £ বেদুইন, 
গ্রাম ও শহর । 

নধ্যপ্রাচোর সমস্ত জনস।ধারণের শতকর; বোধহয় পাঁচ ভাগেরও কম 
বেদুইন। লেবাননে প্রায় নাই। অপরদিকে সে'দী আরব তাহাদের সংখা 
শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ভাগ । বেদুইনদের প্রধান সমশ্য। হইল থাস এবং 
পানি সংগ্রহ কর!। কিন্ত ত'হ! নির্ভর করে স্থনীয় এলাকার সুযোগ- 
লুবিধার উপর | তাহাদের প্রধ!ন পেশা হইল 'সষ, ছাগল ও উট চন্লানে!। 
ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও আরব উগস্থীপের যেসব বেদুইন সমতল ভূমিতে 
পানির সচ্ধান ক.র তাহাদিগকে বলা হয় “ক্রাবলীয়” / 13071208021 )। 
পক্ষান্তরে পাহাড়ী, ইরান ও তুরক্ষের যেসব বেদুইন শ্ীত্মকালে ঘাসের 
সন্ধানে পাহাড়ের উপরে বাস করে তাহাদিগকে 'শীর্বিশ্ু স্বানীয়' 
( ৬০/01০৪] ) বলা হঠ। কিন্তু উভয়ের সামাজিক জীবন একই প্রকৃতির 
এবং তাহারা! একজন বংশগত নেতা কর্তৃক শাসিত হয়। এই নেতা 
আরবদের মধ্যে শব" এবং পারল্তব।সী ও তুকদের মধ্যে 'খান' নামে 
পরিচিত । বেদুইনগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বী । ত।হারা যেসব দ্রব্য উৎপন্ন 
করিতে পারেনা সেগুলর অন্য শহরবাসীদের নিকট মেষ, দুধ, পনীর, 
মাখন ও উল বিক্রা করে। তাহারা! সকলেই তীবুর মধ্যে বাস করে 
এবং মুহুর্তের আদেশে নিজেদের স্বর ম'লামাল লইয়। যাত্রা করিতে পারে । 
তাহাদের আনুগত্য কেন্দ্রীয় সয্পকারের চাইতে গোত্রের প্রতিই বেখ। 
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আধুনিক আয়কর, পালণামেন্ট, সামরিক কাজ বা জাতীয় সীমান্ত তাহার্প' 
বুঝে না বা বুঝিলেগু গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। পূর্বে গোত্র" 
গুলিকে র্লাজোর মেরুদণ্ড মনে করা হইত। স্ব স্ব এলাকায় তাহারা 
স্বায়স্তশাসন ভোগ করিত এবং বিনিময়ে রাজা ব' খলীফাকে যুদ্ধের সময় 
সৈ প্রদান করিত। তাহাদেয় আনুগত্য প্রকাশ শাসকের ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করিত। বর্তমান জাতীর বাজেট, জাতীয় সেনাবাহিনী গু জাতীয় 
শিক্ষার যুগে অবশ্য তাহার। এক অসন যুদ্ধে লিগ এবং তাহাদের 
বেদইন জীবন যাজা একদিন নিঃশেষ হইয়া! যাইবে । 

হিসাব করিয়া! 'দখা গিপ্লাছে, নধ্যপ্রাঢযের শতকল্পা ৭% হইতে ৮০ ভাগ 
লে'ক কৃষিজীবী । ক্ষেত-খামার ইহাদের প্রধান অর্থনতিক আধার । (সই 
সঙ্গে আছে শিক্পবিদ্যা । সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্্র গ্রাম মূলতঃ একত্রে 
নিগ্রিত কতকগুলি ঘর বিশেষ । মধ্য প্রাচোর প্রায় সর্বত্রই এই সমস্ত ঘর বেদে 
পোড়ান ইটছ্বারা নিগিত। উত্তর সিরিত্নাও আরবের কিছু অংশ ব্যতীত 
সঃগ্র এলাক:য় গ্রাম্য বাড়ীগুলি প্রায়ই একতলা বা দ্বিতল । উত্তর সিরয়। 
গ আরবের কিছু অংশের বাড়ীগুলি এলোমেলো ঘনক্ষেত্র বিশেষ, পাহাড়ী 
অঞ্চলের গ্রামগুলি পাহাড়ের পার্খদেশে সরিবিষ্ট । এইসব গ্রশের অপি- 
কাংশই প্রধ!ন সড়ক হইতে দূরে বলিয়া এইগুলি প্রায় চোখেই পড়ে না। 
তরধিকাংশ কৃষকদের চাষাবাদ পদ্ধতি প্রক্প গত কয়েক হাজার বংসরেগ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। তবে কেহ কেহ মোটামুট উন্নততর গন্ধতি ব্যবহার 
করে আবার অনেকেই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে আরন্ত করিয়াছে । 
বৈজ্ঞানিক কষে পদ্ধতির ব্যাপারে অন্ত", নিরক্ষরতা, রোগ এবং জমিদারী 
গ্রগার ফলে এতদঞলের ঢাধীদের মধো আঘথিক প্রাচুর্য মোটেই থাকে না। 
গুটিকয়েক ছাড়! অপিকাংশ চাষী. দারিদ্রের ভিতর দিয়া জীবিকা নিবাহ 
করে। 

গ্রামবাসীদের পোশাক খুবই সাধারণ | তাহা মিসরীয়দের 'রাত্রিকালীন 
পোশাক" হইতে পারল্তবাসীদের লব! কোর্ত ও পায়জাগায় সীমাবদ্ধ | নার 
সঙ্গে কিছু তরকারী তাহাদের নিত্যদিনের আহার্ধ। গ্রাম্য মহিলাগণ 
তাহাদের শহুরে বোনদের ষ্ঞায় নিভৃতে বাস করে না, আবার গোত্রীয় 
মহিলাদের চায় স্বাধীনতাও ভোগ করে না। গোত্রীয় লোকজন গবিত ও 
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অস্থির কিন্ত গ্রামের লোকজন নম্র ও তৃপ্ত । মধ্যপ্রাচ্যের প্রান সব আধুনিক 
রাষ্ট্র চাষীদের অবস্থার উন্নতিকল্পলে সুদূরপ্রসান্বী পরিকল্পনার উদ্বোধন করি- 
য়াছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে জমি বটন হইতে আরুন্ত করিয়া শিক্ষা বিস্তার 
ও সমবায় প্রতিষ্ঠা পর্বস্ত আছে। ইরানে একটি অত্যাধুনিক কর্মপন্থা অবলম্বন 
করিয়] হাজার হাজার যুবককে "শিক্ষা বাহিনী” বা স্বাস্থ্য বাহিনী" বা এই 
ধরনের কোন বাহিনীতে তালিকাভুজ করা হয়। তাহার বাধ্যতামূলক 
সামরিক কাজের পরিবং্ত দুই বৎসর সমগ্র দেশের গ্রামগুলিতে কাজ করে। 

লুণৃঙ্খল ও আধুনিক জীবনগাক্রা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বদাই বির'জমান ছিল। 
এই দিক দিয়৷ দামেক্ক পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন নগর হিসাবে গর্ববোধ 
করিতে পারে । ইহ] ছাড়া বাগদাদ, বৈরুত, কায়বো, ইস্পাহান, ইস্তাম্বল, 
জেরুজালেম ও মক্কী ষেকোন মাপক।ঠিতে প্রাচীন নগর । মধ্যপ্রাচের শহর ও 
নগরগুলিকে সাধ রণ শ্রেণীভুক্ত কর! দুরূহ ব্যাপার, তবে শুধু এইটুকু বলা 
যায় যে এইগুলি পরম্পর বিরোধী । এইখানে আধুনিক ইমারতের পার্খেই 
রহয়াছে হাজার বৎসরের পুরাতন রোদে ঝলসানো ইটের তৈয়ারী মসভি'দ 
ব'বাড়ী। দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি যেমন শহরে বাস করে তেমনি 
সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিও শহরে বাস করে। র্নাস্তা্ন উচ্চশিক্ষিত লোকদের 
সঙ্গে গা ঘেষাঘেষি করিয়া! চলিতেছে নিরক্ষর লোকজন । বহু মহিলা 
প্যারিসের অত্যাধুনিক পোশাক পরিধান করে এবং নৃত্য করে অতি সাম্প,- 
তিক কালের । অপরদিকে তাহাদের পার্থেই তাহাদের ভগ্নীগ্ণ প্রাচীন 
যুগের নিভৃত জীবন যাপন করে। 

মধ্যপ্রাচোর সরকারগুল শতাবার পর শতাধ্ধী যাবৎ নগর সয়কাররূপে 
বিদ্তমান এবং আজ পর্যন্তও তাহার! শহরের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে । মধ্যপ্রাচ্যের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণী শহরে বাস বরে। এই 
শহরেই রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, নতুন শ[সনতন্ত্র রটিত হয় এবং সরকার 
গঠন ও ভাচিবার জন্ত পলাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। আবার 
কৃষক্দিগকেও ব্যবস'-বাণিজ্য ও কলকারখানার কাজে লাগাইবার জদ্ 
ব্যাপকভাবে শহরে আকর্ষণ করা হয়। ফলে শহরের বস্তিগুলির জদসংখ্য 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বর্তমানে মধাপ্রাচোর শহঙ্কবাসীরা অতীতের প্রতিষ্ঠিত 
জীবন যাজ্ো এবং ভবিষ্যতের অপূর্ণ আশান্ মধ্যে দুদোল্যমান। এখন 
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তাহাক্সা প্রশান্ত গ্রামবাসী, যাহাক্লা অন্ত কোন জায়গায় বাইতে অনিচ্ছুক । 
সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত ইউরোপায়ানের মত অনুভব করে ষে তাহারা ইতিমধ্যে 
আসিয়াছে । এই ধারণার ভিতর তাহারা হুন্মমান । সমগ্র দেশের বোঝ! 
যেন তাহাদের ক্ষন্ধে। অথচ তাহারা! এত চতুর ও স্ুখোগ সন্ধানী যে দেশীয় 
লোকদের বিশৃঙ্খল ।র সুযোগ তাহার পুরাপুৰি গ্রহণ করে। 

গ্রামে এবং শহরের জীবনে পরিবারগুলি অতি গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ । এই 
সব পরিবারে ব্যক্জিস্বাতত্ত্য স্বীকৃত। শহরে জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ 
এখনও এই দ্নীতি ভঙ্গ করে নাই। পরিব।রকে বাদ দিয়। মধ্যপ্রাচ্যবাসীর 
জীবনের কোন মূল্য নাই। আত্মীয়তার বন্ধন আথিক ও রাজনৈতিক 
নিরাপত্তার ব্যাপার। কোন লোক গ্রাম বা বেদুইন গ্রোক্জ ত্যাগ 
করিলেও সে পরিবারের পরি5য় বহন করিঘ। চলে । 

মধ্যপ্রাচ্যের সামািক কাঠামে।র সবচাইতে ছোট অঙ্গ হইল পরিবার । 
অনেক ক্ষেত্রেই ইহ! একটি বধিত পরিবার গোী, যাহার মধ্যে সবজ্যেষ্ঠ 
পুরুষ পরিবারের প্রধান এবং সমন্ত ব্যাপারে সে পরিব।রের প্রতিনিধিত্ব 
করে। আধুনিক যুগে রাজনৈঠিক আনুগত্য প্রারই পারিবারিক বন্ধনের 
উপর ভিত্তি কর্িয়! রচিত! 

মধ্যপ্রথচ্যে বিশেষতঃ শহরে ক্ষুত্ব পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে ব্যাপক । 
পরিবারকে সম্প্রসারণ করা হইবে নাকি ক্ষুত্র অবস্থার রাখা হইবে তাহা 
নির্ভর করে অর্থনৈতিক উৎপ।দন শক্তি, জমি বণ্টন শর্তের প্রকৃতি এবং 
নাগরিকীকরণের উপর । পরিবার তাহার অন্তভূ'জ্ লোকদের নিরাপত্তা 
বিধান করে সত্যি কিন্ত পাশ্চাত্য সংস্কংতি পরিবারের মধ্যে বেশ উত্তেজন। 
সষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে পরিবায়ের মধো ও বৃহদাকার শ্রেণার মধ্যে 
বিবাদ-বিসন্বাদের জটিলতার কারণ হইয়া দড়ায়। 

বেদুইনদের মধ্যে নারী-পুরুষ সাধারণতঃ আলাদা এবং স্রীলোকগণ 
সরাসরি পুরু.ষর অধীন। মহিলাদের মর্যাদার নামে উহাদের মুখাবয়ব 
ঢাক! পর্দ1 মুসলিম রক্ষণখীলতার প্রধান নিদর্শন । মধ্যপ্রাচ্যের অনেক 
স্থানে পর্দা উঠিয়া গেলেও মহিলাদের পরিবর্তনশল মর্যাদার ধ্যাপারে 
অনেক বাধাবিপন্তি রহিয়াছে । মধ্যপ্রাচ্য এখনও একটি পুরুষ প্রধান 
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মধ্যপ্রথচ্যে শ্রেণী সচেতনতার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে । শহরে ও গ্রামে 
মোটামুটি তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়। এইগুলি হইল উচ্চ শিক্ষিত 'ইসিট' 
শ্রেণী। ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দরিদ্র শ্রেণী । বেদুইনদের মধ্যে বংশ নুক্রমিক 
অ'ভর্জাত শ্রেণী ছাড়া এই ত্রবিষ্তাস তুলনামূলকভাবে কম। বক্তার 
অভ্যাস, চলাফেরা ও প্রাত্যহিক জীবনের অন্য।ন্ত দিক সামাজিক মর্যাদাকে 
প্রভাবিত করে। কোন সমাজে কিছুক্ষণ কাটাইলেই সেই সমাচ্ের 
শ্রেণীবিষ্ঠঠস সহজেই আচ করা যায়। সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের কঞ়েকাট 
মাপকাঠি হইল পরিবারের প্রতি আনুগত্য, পরিবারের আকার, বরস, 
জায়গা-জমি, ধনসম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্ম, শিক্ষা! ও শিরকল।র 
জ্ঞান। 

অনেক শতাব্দী হইতে উচ্চ শিক্ষিত শাসক শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে 
বির/ট অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান । সামাজিকভাবে তাহারা সম্পূর্ণ 
পৃথক ছিল না এবং আদর্শগতভাবে তাহাদের লক্ষ্য ও নীতি ছিল অভিন্ন। 
জমিদার ও কৃষক সকলের শধ্যা, খাছ পরিধেয় একই ধরনের ছিল। 
তাহার" উভয়ে ছিল আচার-অনুষ্ঠান পালনকারী মুসলমান, ইসসামী 
নিয়মপ্রণালীতে বিশ্বানী এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে একই ধারণা পোষণকারী । 
তবুও তাহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল । জমিদার-শ্রেণীর খাছ ছিল 
অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং পোশাক ও বিছানাপত্র ছিল উন্নতমানের । কিন্ত 
পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াচ এই অবস্থার আমুল পণরবর্তন করিয়াছে । ইহা 
শু! আঘথিক বৈষন্যই বৃদ্ধি করে নাই বরং ইহা অন্তান্ত বৈষম্যও ষ্টি 
করিয়াছে । এখন একজন দরিব্রব্যাক্ত তাহার ধনী প্রভুর সম্ম,খে তেমন 
নিঃসঙ্কোচ বোধ করে না যেক্ধপ তাহা পিত' কোন এক সময় বোধ করিত। 
একজন পাশ্চাত্য শিক্ষিত অভিজাত শাসক নিজের সম্পদের কল্যাণে 
দেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে । সেতাহার় পিতার গ্যায় একই 
ধয়নের ঘরে বাস করে ন!, মেঝেতে সে ঘুমায় না, বসেও না বা একই 
ধ্সনের আহার গ্রহণ করে না। সে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের আরাম-আয়স 
উপভোগ করে। অথচ গ্রামবাসীর জীবনে অতি অগ্প পনিবর্তনই আপি 
মাছে । নব্য অভিজাতবর্গ প্রায়ই ধর্মীয় আচান্প-অনুষ্ঠান পালন করে ন' 
এবং পূর্বের নীতিও মানিয়া চলে না। এমনকি তাহারা কথা-বার্তার 
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সময় পাশ্চাত্য শব এত ব্যবহার করে যে অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের 
পক্ষে এ ভাব। বে।বাও দুর্ধ হইয়। পড়ে । 

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামো বিরাট পরিবর্তনের মুখে_ 
ভূমি সংস্কার অনেক হইয়াছে, আর হইবে। এমন কি যেখানে ভূমি 
সংস্কার অর হইয়াছে, £সখানেও শক্তিমান জমিদারের ক্ষমতা ছাড়িতে বাধা 
হইতেছে । যথেষ্ঠ শিক্ষা থাকিলে 'যুকোন লোক নিজ সামা জক অবস্থার 
উন্নতির সাধন করিতে পারে। কিছু পরিমাণ ধনসম্পদ এই ব্য।পারে 
অত্যন্ত সহায়ক । কিন্ত পর্য:বক্ষকগণের ধারণ! প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের 
জন্ত সামরিক পেশার সহিত খানিকটা শিক্ষা যোগ হইলেই ভাল হয়। 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এবং বিদ্ভালয়ের সংখা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
নিরক্ষর জনসাধারণ দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা যোগইবে। তাহারা রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে নিজেদের অংশ আর্দায় করিতেও সক্ষম হইবে । 


জাতীয়তাব।দ 


জাতীয়তাব।দের অনুভূতি মধ্যপ্রাচ্যের প্র।য় সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে 
দেখা যায় । জাতীয়তাবাদ একটি কোশল মাঞ্র। ইহা যদিও মিসরীয় দিগকে 
সিরমদের বিরুদ্ধে এবং ইরাকীর্দিগকে পারশ্যবাসীদের বিরুদ্ধে স্থাপন করে, 
তাহা সত্ত্ব ইহার উপাদ্ানগুলি সকলের নিকটই সমান । 

(১) এই সব উপারদ।নগুলির একটি হইল অতীতের গোকব লইয়া গব 
করা । মধ্যপ্র!চ্যবাসী। সে যেখনকারুই হোক না কেন চায় যে সবাই তাহার 
অতীত সম্পর্কে অবগত হইয়া তাহাকে প্রশংসা করুক । অতীত তাহার 
গবের অনুপ্রেরণ! বোঝাম্ন। কোন জাতির মহত্ব বলিতে যদি বলপুরবক 
অন্থের উপর কর্তৃত্ব স্বাপন বুঝায়, তাহ। হইলে মধ্যপ্রাচ্য এই মহত্বের দাবী 
করিতে পারে । কেন এক নগ্ন মধ্যপ্রাচ্যের জাতি, যা, মিসরীয়, ব্যাবিল- 
নীয়, পারশ্তবাসীগণ, আসিরীন, আবরবায় তুকীরাণড আজিকার আণবিক 
শক্তির অধিক রীদের গ্ভায় শং্তগালী ছিল। নৃশংসয় শজির ছ।র! ভাহারা 
বিশাল সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বর্তমান পাশ্চাত্যের বিশাল 
সাম্রজ্যগুলির চাইতেও অধিক এপ্সাকার উপর এবং অধিক জনসংখ্যার উপর 
তাহাদের ক্ষমত। চাপাইয়। দিয়ছিল। পরবতী পাতাগুজিতে দেখা যাইবে 
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বড় বড় সেনাপতিদের যথা খালেদ ইবন ওয়ালিদ, সার্দ ইবন ওয়াক্কাস, 
মাহমুদ গ্জনী ও ওসমানীয়দের কয়েকজন সুলতান--চেজিস খান, তৈমুর 
লঙ্গ, নাদিরশাহ এবং আরগড অনেকের মধ্যে যে কোন একজনের অসম 
সাহসিকত', সামরিক ও রাজকীয় কার্ধকৌশল, ইউরোপের সমকক্ষ অতি 
প্রসিদ্ধ সেনাপতিদেরকে ছাড়াইয়! গিয়াছে । রোমান সাম্রাজ কর্তৃক জ্ঞারী- 
কৃত 'প্যাক্স কোমানা? £ 095 0000209 ) এশিয়ার চেঙিস খানের বংশধরগণ 
কতৃ'ক স্থাপিত “শাস্তির নিকট ছিল খুবই নগণ্য । ত্রয়োদশ শতাবীর শেষ- 
ভাগে মার্কো পোলো পশ্চিম রাশিয়া বা ভূমধ্যসাগন্ন হইতে সমগ্র এশিয়ার 
উত্তর ও মধ্যভাগ দিগনা কুবলাই খানের রাজধানী পিকিং পর্যস্ত জুনিদিষ্ট 
সড়কে নিয়ে ভ্রগণ করিতে পানিয়াছিলেন। 

আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করে, শুধু ন্বশংস শক্তি দ্বারা মহত্ব বিচার কর! 
যায় না বরং বুদ্ধিমত্তার গুণাগুণের দ্বারা বিচার করা যায়- যাহ সভাতার 
উন্নতিতে স্থায়ী অবদান রাখে । এই ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচোর লোকেরা গর 
করিতে পারে। একজন পাশ্চাত্যবাসীর জীবনের বাধাধর! দিনগুলি মধ্য- 
প্রচ্যের অনেক অবদ্দানে জুষমামণ্ডিত। তাহার বৎসর স্ুচিত হয় একজন 
ফিলিভ্িনবাসীর জমের দ্বারা । তাহার মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্ট1 নির্ধারিত 
হয়. মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা আরম্ুকৃত এবং পারশ্তবাসীদের ছারা 
পূর্ণালকৃত গণনা! করিবর কৌশল ও পঞ্জিক! ছারা । তুকীগণ কর্তক 
ইউরোপে প্রচলিত 'গোসলখানা য়" সে গে!সল করে এবং “টাকিশ' তোয়ালে 
হবারা নিজেকে বিশু করে। 

প্রতঃনাশে সে কফি 'কাওয়া” , আরবা ) পান করিতে পারে। সে যে 
ঢাকার উপর গাড়ী চালাইয়! অফিসে যায় তাহ] মধ্যপ্রাচ্যে কেউ আবিফার 
করিয়াছে । দিনে সে যেসব বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসারিক শব ব্যবহার করিতে 
পারে থা এলজেব্র। “আল-জাবর' (আক্সবী), এলকহল, 'আল-কহল' 
(আরবী ) অথবা ট্যারিফ “তা রিফা' (আরবী) তা আব্সবী থেকে অস্ত,ত। 
তাহাপ়্ ধর্মগ্প্থের নামকরণ হইয়াছে 'বিবলস' (91195) হইতে যাহা লেবা- 
ননের একটি শহরের নাম, যেখানে সর্বপ্রথম বই লিখার চিস্তা উদিত হয়। 
তাহার পোষ্ট অফিস পারন্তবাসীদের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা সম্পর্কে হেরুডটাস 
উল্লেখ করিয়াছেন) সে কাগজ শ্বার! লেখে বাহা৷ মুসলমানগণ পাশ্চাত্যে 
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আনয়ন করিয়াছে ; সে 'আরবী গণিত শাস্ত্র ব্যবহ:র করে যাহা। ভানু৬বধে 
উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং আন্পবগণ ইউরেপে রপ্তানী করিয়াছে । 
বাড়ীতে সে আরাম কেদারায়, “দান” 'ফাসী) বা সোফায় 'সফ,ফা 
( আন্পবী ) বিশ্রাম করিতে পারে এবং ম]াগ।জিন বা 'মাখজান' ( আরবী ) 
পড়িতে পারে | সে পাজামা 'পা-জাম।" ফোসী, পরিধান করে এবং তোষকে 
'মাটরাহ' (আরবী / শুইয়া থাকে । বস্ততঃ প।শ্চাতা এভিহা সিকব্গ 
মধাযুগের মুসলম নদের নিকট রেনেসণার খণের কথা অধিক স্বীকার করেন, 
কাদ্ধণ মুসলমানরা গ্রীক ও রোমানদের শিক্ষ/-সংববতি রক্ষা! করিয়াছে, 
গুরুত্বপুর্ণ উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং ইউরোপের নিকট প্রেরণ করিয়াছে । 
পেনেসশর অনেক পুরে মধ্যপ্রাচের বিভিন্ন জাতের মুসলমানগণ ল্যাটিন, 
গ্রীক, সিরিয়া, ফ।জী, সংস্কতে, চীন! এবং অন্ত যেকোন ভাষায় যেকোন 
বিষয়ের গ্রন্থ যেখানেই পাইয়াছে সংগ্রহ কক্সিয়াছে এবং বাগদাদে আনিয়ছে। 
খলিফা মানুন খ্রীস্টান হুনাইন ইবন ইসহাকের ' ৮০১৯--৮৭৩ ) নেতৃত্বে একটি 
“অনুবাদ সংস্থা" প্রাতষ্ঠা করেন এবং এই সমন্ত, প্রায়ই €।ক পাওখলিপি 
আরবীতে অনুবাদ করেন । ইউরে'পে ল)ানিকে যেরূপ পিএ ভাষা আন 
করা হইত, মধ্যপ্রাচ্যে আববীকেও অনুরূপ পবিত্র ভাষ. শুন ঝর; হইত। 
পরবতা মুসলমনগণ এ২ও।প পাত ধরে ও আয়ত্ত করে এবং এভিরে!সের 
( ইবনে রোশ দ.) স্তায় দার্শনিক স্থটি করে, ধ/হার নিকট সেগ থমাস একুই- 
নাস (১0. 70505905 858595 ) খণী ছিলেন; ওমর খৈয়ামের সায় গণত- 
শান্ত্রবিদু স্থষ্টি করেন, যিনি জালালী পঞ্জিক! উদ্ভাবন করেন। ইহা এখনও 
ইন্লানে ব্যবহাত হয় । এই গঞ্জকা সমকালীন পাশ্চত্যে ধ্যবহাত গ্রেগরীয়।ন 
পঞজিক'র চ।ইতেও নিভুল। চিকিংসশাস্তে মুসলমানগণ বেশ কয়েকজন 
প্রসিদ্ধ চিকিংসক তৈয়ার করিয়াছে । তন্মধ্যে রহিয়াছেন রাযী ও আবিসিনা। 
ইহাদের প্রণীত গ্রন্থ তষ্ট'দশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিংসা শাস্ত্রে একমাত্র উপযুক্ত 
পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পরিগণিত ছিল । ভীহাদের 'আবক্ষ ছবি পারিস বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের চিকিৎস] শান্তর বিভাগের হলগুলিতে !শাভাবর্ধন করে ।' পরবতা 
পৃষ্ঠাগুলিতে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভৌগলিক, এঁতিহাসিক, সাহিত্যিক ও 
শিল্পীদের বর্ণনা! করা হইবে। সভ্যতার উপর তাহাদের অবদান প্রশ্নাতীত। 
আবার এরূপ অনেকে আছে যাহারা বিশ্বাস করে, সতিকারের মহত্ব 
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রহিয়াছে আধ্যাত্বিকতার উপর, যাহা মানবীয় ও গঠনমূলক । এই ক্ষেত্রেও 
মধ্য প্রাচ্যের অধিবাসীদের যথেষ্ট অবদান আছে । বিশ্বের তিনটি বিখ্যাত 
একেশ্বরবাদী ধর্মের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্য । ইহুদী ধর্ের প্রবর্তক হযরত 
মূসার (আঃ) জন্মভূমি মিসর, শ্ত্রীস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুর জন্মভূমি 
ফিলিস্তিন এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহন্মদের (দঃ) জন্মভূমি 
আরব । এইসব ধর্মের প্রত্যেকটি আবার ইরানে প্রতিটিত স্ব পরিচিত 
জরথুন্স ধর্মের নিকট খণী। মধ্যপ্রাচোর এইসব ধর্মের নিকট পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ইহার অতি গ্রিয় নীতিমালা ও জীবনের দিকদর্শন এবং আল্লাহ, 
মানুষ, ইহকাল ও পরকালের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে খণী | 

1২) বাস্তবিকপক্ষে অতীতের শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিনত্তার উৎকর্ষ এবং 
আধাত্বিক অবদানের স্মংতি একজন মধ্যপ্রাচাবাসীর অস্থরে এমনভাবে 
জাগ্রত যে সে বর্তমান বা ভবিস্ততের চিস্তা ছাড়িয়। অতীতে বাস করিবার 
আকাঙ্খা পেষণ করে। অপরদিকে বর্তমানের কথা তাহার চিন্তায় 
আসিলেই সে অশদ্ধা ও আত্মদৈন্ের শিকারে পতিত হয় । এই হীনমন্যতা 
তাহার বর্তমান জাতীয়তাবাদের ছিতীয় উপাদান । সে শুধু পাশ্চাত্যের শি্প- 
কলার উপর নির্ভরশীল নয়, সে প্রকাশ্যে (একজন তুকীর ক্ষেত্রে) বা 
গ্রোপনে 'একজন আরব ব! পারশ্তবাপীর ক্ষেত্রে) একজন ইউরোপবাসীর 
মত হইবার জন্ত কঠোর পরিশ্রন করে। সে পাশ্চাত্য ধরনের কাপড়-চোগড় 
পরিধান করে, পাশ্চাত্য ধরনর খাগ্গ গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত 
উপভোগ করে, প।শ্চাত্য আইনের অধীনে বাস করে, পাশ্চাত্য দর্শন গাঠ 
করে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পছন্দ করে। 

মধ্যপ্রাঢ্যবাসীগণ ধখনই একত্র হর তাহান্া পাশ্চাত্যবাসীদের সমবক্ষ 
হইবার নুদীঘ পথের কথা এবং তাহাদের সমাজের ধীরগতির কথ: আলো- 
চণ। করে । কোন পাশ্চাত্যবাসীর নুখোমুখী হইলেই তাহাদের গে হত্ক্ষেপ 
হর তাহারা আত্মরক্ষাকারী এবং কোন কোন সময় বুদ্ধংদেহী হইয়া 
উঠে। একদদকে তাহারা অনুভব করে বাচিবার জন্থ তাহাদিগকে পাশ্চাত্য 
হইতে মুলাবোধ ধার করিতে হয় এবং অপরকে এই কাজের জঙ্ত তাহারা 
অনুতাপ করে। তবুও ইসলামী মধ্যপ্রাচ্যে ধার করিবার ব্যাপারে আত্ম 
গ্লানি অনুভব করিবার 'কোন নজীর নাই। আরবের মকভূমিতে ইসলামের 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান হও 


আবির্ভাবের সগয় ইহা একটি নতুন ও :তঙ্গস্বী ধর্ম ছিল। ইহার কেন 
এঁতিহ্য ছিল ন' এবং একটি আদিম সাংক্কংতিক পরিবেশের মধ্য হইতে ইহা 
উদ্দিত হয়। মোট'মুটিভাবে ইহা অতৃপ্ত আগ্রহের পরিতৃপ্তি সাধনে এবং 
পরিধি বিস্ততিতে স্বতঃস্কতভাবে আনন্দ উপভোগ করে। ইসল"ম হেলে- 
নীয় চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হইয়াছে, পান্বন্য ছ।চের শাসনপক্ধতি গ্রহণ করি- 
মাছে এবং যেকে!ন সংক্ষংতি হইতে গ্রন্থুর পরিমাণে ধার করিতে খিধা 
বেধ করে নাই। তাই প্রশ্ন জাগে বর্তমানে ধার করিতে এই ছ্বিধা কেন? 
ইহার একটি কারণ হইল, অনেকগুলি এলাকায় ইসলাম খ্রীস্টান ধমের 
স্থলাভিষিজ্ত। হইয়া একটি ধর্মীয় সমাজের প্রত্িষ্ঠ। করিয়াছিল এবং বর্তমানে 
্বীস্টান নামের সভ্যতা হইতে শিক্ষ গ্রহণের দ্বিধাবোধ । বোধ হম আরও 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল--যেইসব দেশ ও সংক্কংতি হইতে ইসলাম ধন 
করিয়াছে সেইগুলি হয়ত ধ্বংসের মুখোমুখি ছিল বা সবেমাত্র পরাস্ত 
হইয়াছিল। ফলে বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধলন্ধ সম্পন্তির মতই 
তাহার ভাবধার' গ্রহণ করিয়াছে । অবস্থা এখন সম্পুর্ণ বিপরীত । প।শ্চাতোর 
সঙ্গে বর্তমান সংঘষে' মুসলমানগণ নিতের অবস্থ। সম্পর্কে আশ্মাশীল নহে । 
এখন যেকোন ধার, শক্তির ঢাইতে দুর্বলতারই পরিচায়ক । অধিকন্ত, ইসলা- 
মের নেতৃবৃন্দ সন্দিহান হইয়া গড়িয়।ছেন। তাহাদের স্বধমীগণ যে পাশ্চাত্য 
ভাবধারা গ্রহণ করিতেছে তাহা স্বীয় এ্রতিহ]কে জুশোভিত করিবার জন্ক নহে 
বরং পাশ্চাত্যের উন্নততন্ন চিস্তাধারাকে উহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্ত। 
৩) আধুনিক জাতীয়তাবাদের তৃতীর উপাদান হইল ধর্মনিরপেক্ষত;। 
মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশগুলিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাব সম- 
ভাবে বিদ্তমান, "যদিও ইহ। কোন কোন দেশে তুলনামূলকভাবে উন্নততপ । 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীস্টান ধর্মের শ্/ায় ইসলামও এখন একই 
বিবাদে লিপ্ত। হ্রীস্টান ধর্মের ম্ঞায় ইসলামকেও কোন না! কোন ভাবে 
আধুনিক বিজ্ঞান, ভাবধার" ও প্রতিষ্টনকে প্রতিঘাত করিতে হইতেছে। 
অন্ততপক্ষে দুই প্রকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। “সিভিলাইজে*ন 
অন ট্রায়াল (08511155607 07712] ) গ্রপ্থে আরনম্ড টয়েনবি বজেন, 
“যখনই কোন সভাসমাজ এই ধরনের ভয়াবহ অবস্থা বা অন্চ কোন প্রকা- 
পের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন উহার মোকাবেলার জগ্ঃ দুইটি পথ 
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খোলা থাকে । একটি হইল উগ্র গৌঁড়ামীবাদ (258190502) যাহা “অপনি- 
জ্ঞাত হইতে স্ুপরি!চতে আশ্রয় গ্রহণ করে।' এবং উন্নতমানের কৌশল ও 
নতুন অস্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ “ইহার পুরাতন যুদ্ধ-প্রকৃতির অনুশীলন ছারা 
গ্রতঘাত করে।” অপর পথকে তিনি বীরত্ববাদ (176:০022190) ) নামে 
অভিহিত করিয়াছেন, যাহার “আদর্শ জ্ঞাত বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা 
করিবার অত্যন্ত কার্ষকত্নী পন্থা হইল ইহার গ্রাপনীয়তাকে আয়ত্ব কর।” 
এবং উন্নতমানের কৌশল ও নতুন অস্ত্রের বিরুদ্ধে “পুরাতন যুদ্ধকোশল 
পরিত্যাগ করতঃ শক্রর নিজস্ব বুদ্ধকৌখল ও অস্ত্র আয়ত্ব করিয়া শক্রকে 
প্রতিঘাত কর! ।' 

মধ্যপ্রাচ্যে অধিক।ংশ “গোড়ামীবাদীদেরকে' পরিচালনা করেন ধমায় 
নেতাগণ-যাহার। পশ্চিনা প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা ভাবধান্মার আক্রমণে 
শন্কচত। তাহারা খাটি ইসলামে ফিরিয়া যাইতে চান 'যখন ইহ। ছিল 
পবিত্র এবং বিদেশী ভাবধারা হইতে কলুষমুক্ত ।' নিরিষ্টভাবে তাহা 
প্রথম ঢারি খশিফ।র যুগ বুঝাইতে চান, যখন পবিত্র কোরানই ছিল 
একমাত্র পথ নির্দেশ গ্রন্থ এবং সুরাহ ছিল একমাত্র আইন। এই দলের কোন 
কোন 'প্রগতিখল' ব্যক্তি ধারের গুরুত্ব কমাইব।র জন্ত দাবী করিয়া 
থাকেন যে, ইলেকটি,ক এবং টেলিফোন হইতে জেট বিমান ও মহাশূন্তে 
রকেট নিক্ষেপণের এইসব আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতি সম্পর্ক 
পবিত্র কোরানই প্রথম ভবিস্তগ্থাণী করে। 

অপরদিকে 'বারত্ববাদীদের' প্রতিক্রিয়া ভিশ্নরূপ । উহাদের নেতৃত্ব দেন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল যুবশ্রেণী যাহার! মুক্তির পথ নির্দেশ করন 
সম্পুর্ণ অ।ধুনিকীকরণের মধ্যে । এই সমস্ত আধুনিকপন্থীগণ আবার তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত । একদল ক্লাজনীতিবিদ গণতন্ত্রের পশ্চিম ইউরোপায় 
নীতিতে বিশ্বাসী । তাহারা জ্ঞানের (1501161)06770767)0) আদর্শে উদদদ্ধ 
এবং এসব শজিতে বিশ্বাসী যাহা একদিন আমেরিক। ও ফরাসী বিপ্লব 
আনয়ন করিম্াছিল। আধুনিক পশ্বীদের ছিতীর দল এমন গ্ণতস্ত্রের আদর্শে 
বিশ্বাসী যাহ! সোভিয়েত ইউনিয়নে ও আধুনিক চীনে কমিউনিস্ট 
বিপ্লবের ছ।রা 'কলুংমুক্ত' ও “সিথি' লাভ কন্রিয়াছে, তাহারা কার্ল 
মাক্স-এর যুক্তির ছারা এবং কমিউনিস্ট শক্তির উদ্ধাবং উথথানেন দ্বারা 
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প্রভাবিত। আধুনিকপন্থীদের তৃতীয় দল পশ্চিমকে কমিউনিস্ট-বিশ্বের 
উপর প্রাপান্থ অর্পণ করিয়া নিজেদেরকে, নিরপেক্ষ বলিয়া থাকেন এবং 
পাণতস্ত্রের সহিত সামাজিক সংস্কারের সংযোগ করিতে চেষ্টা করেন, আবার 
একই সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিশ্বের একদলীয় গণতন্ত্রে আকৃষ্ট হন। কমিউ- 
নিস্টদের ধর্মবিরোধীগণ ছাড়া! অধিকাংশ আধুনিকগন্থীগণ ধর্মনিরপেক্ষ, 
যাহারা! একদিকে যেমন ধর্সের বিরোধিতা করেন ন! অপরদিকে তেমনি 
বর্তমান সমন্তার সমাধানে ইসলাম বা অন্ত কোন ধর্মের কোন ভূমিকা দেখিতে 
পান না । 

আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইবার ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর 
শ্রীষ্টধর্মের ম্যায় ইসলামণ্ড একই অন্তবিরোধে লিপ্ত । ইসলাম ধর্ম- 
নিরপেক্ষ ও ধাসিকের মধ্যে কোন পার্থকা করেনা এবং সপ্তম ও অষ্টম 
শতান্ধীতে রচিত ইহার আইন-কানুন ধর্মগতভাবে বিংশ শতাবীতেও 
অবশ্য পালনীয় । তাই সমন্বয় সাধনের সমস্যা আরও জটিল। অপর়- 
দিকে মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক আল্দেলনগুলি সম্পর্কে ছাত্রদেয়কে সর্বদ। 
মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতি গু ধর্মচর্চার একভ্রীকরণে ইসলাম সর্বদ' 
আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে । যদিও অনুপ যোগন্যত্র কায়েম করিবার 
ব্যাপারে শ্রীস্টধর্ম সাধারণতঃ বিকদ্ধাচরণ করিয়াছে । 

(8) জাতীয়তাব।দের চতুর্থ উপাদান হইল সন্দেহপ্রবণতা । একজন 
আধুনিক জাতীয়তাবাদী, সে আরব হউক, পারস্তবাসী হউক বা তুকী হউক, 
ইউরোপের প্রতি সনেহপরায়ণ না হওয়াটা যেন তাহার জন্য লঙ্দার 
ব্যাপার। এমন ক্ষেত্রে তাহ।র বন্ধুমহল তাহাকে বড় জোড় “সহজে প্রতা- 
রিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে, নতুবা কম করিয়া হইলেগড তাহাকে 
“কমিউনিস্ট' অথব। সাম্রাজ্যবাদী" বলিয়া আখ্যায়িত করে। মধ্যপ্রাচাকে 
একটি “শিবিরাগ্নির' সঙ্গে তুলন! কর? বায় । কোন এক সময় ছিল, যখন ইহার 
[শখ অতি উচ্চে উঠিম্না চতশার্থের এল:কাগুলিকে আলোকিত করিয়াছে । 
ইহার আলে ও উত্তাপ অনেক লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই সমাজে 
অনেক কিছু শিক্ষা হইয়াছে এবং অনেক কিছুর অংশ দেওয়া-নেওয়। হইয়াছে । 
ইতিহাসের পরবর্তা পাতাগুলিতে দেখা গিয়াছে যে লাকজন গভীয় নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সময়ের ছাই তাহাদেক্স বিশাল আগুনকে ঢাবিয়া 
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ফেলিয়াছে। তাহান্ন! এখন আবার জাগরিত হইয়াছে এবং ছাইগুলিকে 
সরাইয়! ফেলিয়া অলম্ত অদ[রের সাহায্যে একটি নৃতন আগুন জালাইতে 
চেষ্টা করিতেছে । এই প্রচেষ্টায় তাহার! দুইটি সমস্যার সন্মম্খীন হইয়াছে । 
প্রথম সমন্যা হইল--যতবার, বিশেষতঃ গত দেড় শতাববীতে, তাহার! উন্নতির 
ঢা করিয়াছে বাহিরের হস্তক্ষেপের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই সমস্ত 
শক্তি হইল বৃটিশ, লুশ, ফরাসী, জার্মান ও আমেরিকান । ফলে মধ্যপ্রাচ্যের 
জতীনত।বাদ্দীগণ এই বিশ্বাসে পৌছিয়াছে যে? পাশ্চাত্য দেশগুলি কমিউনিস্ট- 
অকমিউনিস্ট নিলিশেষে 'কহই তাহাদের জাগরণ পছন্দ করে না। উটের 
অনুপস্থিতি বা আধুনিক বজার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের পর্যটকদের সাধারণ 
মন্তব্যকে সাদ'মাট? মন্তব্য হিসাবে গ্রহণ ন। কবিয়। বলা হইতেছে যে, ইহা 
আদতে উন্নতি ব্যাহত করার শুকক্ষণ প্রণেষ্টাই বটে। বিদেশীদের বিরুদ্ধ চরণ 
প্রবণতা সম্পকিত ধারণ। যাহ! কখনণওড বাস্তবভিত্তিক, আবার কখনও 
ক'ল্লনিক-মপাপ্রাচোর জনসগারণের টিস্ত! বিকাশের ক্ষেতে একটি গুকত্বপূর্ণ 
উপাদানে পরিণত হইয়াছে । 


(৫) নূতন আগুন প্রজলিত করিবার প্রনেষ্ট।য় বাধাদানকারী স্বিতীয় সমস্যা 
হইল অভিক্কচি। ইহা বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি করে, যাহা জাতীয়তাবাদের পঞ্চম 
উপার্দান। একট প্রাচীন সংস্কংতির উত্তরাধিকারী হিসাবে মধাপ্রাচ্যবাসীর 
পক্ষে কোন্টা রাখা দরকার এবং কোন্ট! ছাটাই কর! দরকার তাহাই বড় 
সগশ্য! । জাতি হিসাবে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী সংখ্ক'তির মুখোমুখী দ্াড়াইয়। 
তাহাল্স! পরিবর্তন আশা করিতেছে । কিন্ত তাহাদের সমশ্য! হইল কোন্টা 
গ্রহণ করিবে এবং কোন্ট। প্রত্যাখ্যান করিবে । এই সিদ্ধান্তগুলি সহজ নহে 
বলিয়! মাত, কন্', পিত।, পুত্র ও বন্ধু-বাদ্ধবের মধ্যে তীত্র বিরোধ দেখা 
দিরাছে। উদাহদরণ স্বব্ূপ সঙ্গীতের বিষয় ধরা ধাক। অনেকেই পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত প্রতাখ্যান করে, আবার অনেকে তাহাদের নিজস্ব প্রচলিত প্রাচ্য 
সঙগীতক্ে ঘবণ' করে| যাহারা পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে ভ'লবামে তাহাদের মধো 
আব'র ঘাহার। প্রাচীন পাশ্চাত্য সঙ্গীত ভালবাসে এবং যাহারা জাজ 
(0825) সঙ্গীত ভালবাসে--এই দুই দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ রহিয়াছে। 
এই বিয়োধের মধ্যে আবার ঘে দল উভয়ের সংমিশ্রণ কামনা করে তাহাদের 
ফথা ভুলিলে চলিবে না। এই বিশ্জ্খলা! জীবনেক্ক সর্বক্ষেজে অভিনব, 
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যাহা গছো। পোশাক, শিক্ষায়। রাজনীতিতে এমন কি ধর্মে পর্যন্ত 
প্রতিফলিত । 


ইসলাম 


ইসল্সাগ্ই হচ্ছে সেই সর্বজনীন ও জীবন্ত আদর্শ যা মধ্যপ্রাচা নামের 
জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষটীকে একভ্রিত করে। ইসলামে অনেক 
শ্রেণী ও মত'দর্শ রহিয়াছে । এইগুলি ৭২ ভ'গে বিভক্ত বলিয়' অনেকে 
ধারণা করেন। তবৃও এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এখনও স্ুদূঢ় একা 
রাহয়াছে । অনেক লেখক বলিয়া থাফেন যে, “ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নহে, 
ইহা একটি ভীবনাদর্শও বটে ।' অবশ্য এক দিক হইতে প্রত্যেক ধর্মই একটি 
জীবনাদর্শ । এই বজব্য ছ্বার! তাহার ুঝাইয়া থাকেন যে, ইসলাম জীবনের 
সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করিতে ঢেষ্টা করে । অতএব ইহা শুধু আধ্যাত্িক পথ 
নির্দেশই করে না । বরং কতকগুলি নিয়ধ-প্রণালী, আইন-কানুন গু সাধা- 
রণ পরিবেশও সৃষ্টি করে, যাহ] ছ্বারা সেই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন করা 
যায়। ব্যক্তি বিশেষের এখতিম্লার অতি অগ্পই কার্ধকর । ইসলাম তাহাকে 
বলিয়৷ দে কতবার, কখন এবং কিভ'বে প্রার্থনা করিতে হইবে ও কোন্‌ 
দিকে মুখ করিনা তাহা আদার করিতে হইবে; বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি ও 
উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইহার আইন-কানুন রহিয়াছে । যুদ্ধবিদ্ভা এবং শান্তি 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইহার বিধি-নিষেধ সুম্পষ্ট । এইগুলি সনশ্ত ইসলামী দেশ- 
গুলিতে প্রায় সমান । প্রায় ১৩০০ বংসরেরও তাধিককাল পর্বস্ত মুসলমানগণ 
অগ্তদের সঙ্গে বা নিজেদেক্স মধ্যে যুদ্ধ করগ্লাছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করি- 
রাছে, পৃস্তক রচনা করিয়াছে । বিদ্রোহ সংঘটিত করিয়াছে এবং বিভিন্ন 
সে'ধ নির্ম'ণ করিম্নাছে.। সমস্তগুলি ইসল খের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত ইহ 
জন্চ বা! বিরুদ্ধে বা ইহান্প উদ্ভোগে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না 
থাকিলে মধাপ্রাচ্যের ইতিহাস বুঝা যায়ন'। অতএব এই গ্রন্থ ইসলাম 
হইতে শুরু হইবে । 

আরম্ত করিবার পৃবে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন । আলোচ্য সভ্যত। 
প্রধানতঃ আব্বব বিজয়ের স্বারা আরুস্ত হয়, অতএব কখনও কখনও ইহাকে 
“আত্বব সভ্যত।' নামে অড়িহিত করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক রা ট্রগুলির 
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মধ্যে যেগুলি 'আরব' নামে পরিচিত তাহার! নিজেদেরকে সেই সংস্কংতির 
একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বসভ্যতায় “আরব” অবদানের 
ব্যাপারে গর্ববোধ করে । ইহ! যেমন গোলমেলে প্রকৃতির তেমনি ইহ] অসত্য । 
প্রথমে আরব বেদুইনগণ যখন সিরিয়া, মেসোপটো মিয়া, মিসর ও ইপ়্ান জয় 
করেন, তখন তাহারা অনারব “দশগুলি জয় করেন। এই প্রতিক্রিয়ায় 
এই সমস্ত মকু-সম্তানগণ তাহাদের সঙ্গে শুধু ইসলামই আনয়ন করেন নাই, 
বরং আরবী ভাষা আনিয়াছিলেন, যাহাকে তাহার 'ফোরেশতাদের 
ভাষা" বলিয়া! বিশ্বাস করেন । অধিকম্থ এই ভাষা বিজিত জাতিগুলির 
উপর এমনভাবে চাপা ইয়। দেওয়। হয় “যে, ইহা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম 
এবং অফিসের ভাষায় রূপান্তরিত হয় ৷ ফলে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জাতীয় 
উৎপন্তি বিশ্ৃত হইয়। সমস্ত বিগ্ভার্থীগণ আরবীতে বিদ্যাচ৮1 করেন। এই 
সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশই ছিলেন অনারব। প্রকৃত- 
পক্ষে, অনেকেই আরবঙ্গের সম্পর্কে খব উচ্চ ধারণা পোষণ ধরিতেন ন1। 
ইহাদের ভিতর উত্তর আফ্রিকার পণ্ডিত ইবনে খালদুনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

পরবর্তীকালে কোন কোন জাতি, যাহারা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে 
আরবগণ বর্তৃক বিঙ্গিত হয়, যথ! সিরীয়, মিসরীয় ও উত্তর আফ্রিকানরা 
আরবীকে নিজেদের ভাষ। হিসাবে গ্রহণ করে । তবে অন্তরা বথা পারস্যবাসী, 
তুকণাঁ ও ভ'ব্রতীয়গণ, আরবীকে মুখের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে নাই। 
তাহারা পরে নিজেদের রচনায় আরবী ভাষা পরিত্যাগ করে, যেষপ ইউরো- 
পীয়গণ ল্যাটিন ভাষা পরিত্যাগ করিয়াছে । 

বস্ততঃ বিংশ শত।বীতে আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব পর্যন্ত 'আরব' 
বলিতে শুধু মূল আরব উপত্বীপের লোকদিগকেই বুঝাইত। এমন কি প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেন্টের কিছু সংখ্যক নেত। কর্তৃক প্রস্তাবিত 
আরবী যে বলে সে-ই আরব" এই মত মিসরীয়গণ প্রথমে গ্রহণ করে নাই। 
এই প্যান-আন্নবীয় নীতি হিতীয় মহাবুদ্ধের পর পর্ধস্ত অনেক অনুসান্ীকেই 
প্রভাবিত করিতে পারে নাই । 

সমস্ত আরবীভাষী লোকদিগকে একটি আরব জাতিতে এঁক্যবদ্ধ করিবার 
ইচ্ছাটি বোধগম্য এবং সম্পুর্ণ আইনসঙগতও বটে। যদিও আরবীতাষী সম্প্র- 
দায়গলিয মধ্যে অনেকে ইহাধ বিল্োধীও ক্বহিয়াছেন। কিন্ত মধাযুগে যাহারা 
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আরবীতে গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন তাহাদের সবাইকে 'আবরব' বলিবার স্বপক্ষে 
কোন যুক্তি আছে বলিয়৷ মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত 
বর্তমানে আকাগিক্ষত “আরব” শব্ষটকে যাহার। মধ্যযুগে আরবী ভাষায় গ্রশথ 
রচনা করিয়াছেন তাহাদের নিদিষ্ট রাখিবার উদ্দেশে মঞ্চভুমির প্রাথমিক 
বিজয়ীদেরকে “আরবীয়” (4:52) জূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে 
বিদ্রান্তি আবরণ বাড়িয়াছে। ইহা শুধু একতরফাই নহে, বরং ইহার ফল- 
স্বরূপ এমন উষ্তট দাবী উত্থিত হইতেছে ফে, পারল্ত উপসাগরকে “আরব 
উপসাগর' নামে অভিহিত কত্বা উচিত । 

ইসলামের বিজয়ের পর হইতে মধ্যপ্রাচের মানচিত্রে এত পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে যে এই সমস্ত সমন্া অন্যান্ত লোকদিগকেও প্রভাবিত 
করিতেছে । বর্তমানে সোভিয়েত উজবেকিস্তানের লোকজন একাদশ শতা- 
বীর বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক আবিসিনাকে উজবেক বলিয় দাবী 
করে। কারণ তিনি বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন যাহা বর্তগানের উজবেকি- 
স্তানের সীমানায় পড়িয়াছে। পার্বশ্তবাসীরা তাহাকে একাস্ত নিজস্ব বলিয়া 
দাবী করে, কারণ তাহান্র মাতৃভাষা ছিল ফার্সণ এবং তিনি ইরানে বাস 
করেন ও পরলোকগমন কম্বেন। আবব লীগের তথ্য দফতর আবিসিনার 
অবদানকে বিশ্বের নিকট “'আববদের অবদান' বলিয়া অভিহিত করে এবং 
তাহার একমাত্র কারণ হইল তিনি তাহার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী আরবীতে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবিসিনা কাহাদের ছিলেন ? 

বিশৃঙ্খলা পরিহার করিবার জনক আমরা আলোচ্য যুগকে আরব, পারশ্ত- 
বাসী বা উজবেক বলিয়1 বিবেচনা করিব ন। বরং ইহাকে তাহার নিজস্ব চরিত্র 
বলিয়! অভিহিত করিব । সীমাবদ্ধতা সত্বেগ বোধ হয় 'ইসলামিক' নামটিই 
সর্যোৎকৃষ্ট কারণ ইসলামই এই সমগ্র এলাকার একমাত্র সাধারণ পরিচিতি । 
ইসলামই আরবীকে একটি পবিত্র ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছে, যাহার ফলে 
সমস্ত মুল্যবান র5নাগুলি আরবীতে লেখা হইয়াছে । যদিও এই সভ্যতার 
কোন কোন অবদাানকারী নিজের! মুসলমান ছিলেন না; তথাপি কোন 
্রপ্ই থাকিতে পারে না যে তাহারা ইসলামের উষ্চোগেই তাহাদের কাজ 
করিয়াছেন । 


তি, 


প্রথজ ও 


ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন 


প্রথম অধ্যায় 
ই্লামের পুর্বে অধ্য প্রাচ্য 


হধরত মুহম্মদ (সঃ) ৫৭০ খ্্রীস্টার্জে জন্মগ্রহণ করেন । ৬২২ শ্রীস্টাষে 
তিনি প্রথম ইসলামী সরকার গঠন করেন। ৬৩৩ শ্রীস্টাব্ষের মধ্যে ইহা 
দিশ্বিজয়ের ধবজা ধরিয়। আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্ক প্রায় প্রস্তত হইয়া 
পড়ে। এমন কি প্রাথমিক পর্যায়েও এই অভিধান উত্তর-পূর্বে ইরান এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মিসর পর্যন্ত অতিক্রম না করিয়! ক্ষান্ত হয় নাই । এই সময়ে 
বিশ্বের বিভিন্ন অংশের লোকজন হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাহার আদর্শ 
সম্পর্কে মোটামুটি অজ্ঞ ছিল এবং তাহাদের নিজন্ব সমস্তাদি লইয়। ব্স্ত 
ছিল। 

ইউরোপ সবেমাত্র মহাশক্িশালী রোমের পতন এবং রোমান সাম্না- 
জ্যের পশ্চিম অংশের ধ্বংসের আঘাত কাটিয়া! উঠিতে শুর করিয়াছে। 
বিভিন্ন গোত্র যথা ক্রা।ংক ( চ21) ১, মেরোভিজিয়ান ( 1৬1৩:০৬৩7)৪1)3)+ 
ভিসিগথ ( ৬£31£0053 ১, অস্ট,গত (03170800)8 ) গু অন্তান্থরা একে 
অন্যের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ করিয়াছে কিন্ত কেহই নিজেদের অভিলাষ অগ্যদের উপর 
চাপাইতে সমর্থ হয় নাই। ইউরোপের জনসাধারণের বিরাট অংশ তখনও 
বব থাক! সত্বেগ্ড গীর্জাই ছিল তাহাদের একমাত্র প্রধান প্রতিষ্ঠান যাহাকে 
জনসাধারণ মান্ত কর্িত। ইহ ছিল মহান পোপ গ্লেগরীর যৃগ, ধিনি 
৫৯০ শ্রীস্টাঙ্ষে তাহার রাজত্ব আরম্ভ করেন। তখন হযন্ত মুহম্মদ (সঃ)- 
এর বয়স ছিল ২০ বৎসর এবং ইহার ১৪ বৎসর পর মহামান্ত পোপ মৃত্যু- 
বরণ করেন। তিনি ছিলেন চারিজন প্রসিদ্ধ ল্যান ধর্ম যাজকদের 
(12107 5৮৩5) শেষ পুরুষ এবং মধ্যযৃগীয় পোপদের প্রথম পুরুষ । 
তিনিই মধ্যযুগের সুচনা করেন বলা যায় । তীহার ইচ্ছার বিরদ্ধে 
তাহাকে পোপ নিধুদ্ধ করা হইলেও ক্ষমতাসীন হইয়া তিনি খুব হর্মঠ 
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হইরা উঠেন। গীর্জার সম্পদ তিনি দান-দাক্ষিণ্যে খরচ করেন, গন্ীব 
দিগকে খাওয়ান এবং বুদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্ত করেন। তিনি একটি বিরাট 
ধর্ম-অভিযান পরিচালনা করেন। এবং ইউরোপের সুদূর অঞ্চলগুলিতে 
ধর্ম শ্রম নির্মাণে সহায়তা করেন । ইংল্যাণ্বাসীকে হ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত 
করিবার মূলে তিনি ছিলেন পুরোধা । এই সন্তাসীই সর্বপ্রথম পোপ, 
ধিনি নিজেকে প্রভুর নফরদের নফর' বলিয়। উল্লেখ করেন। তবুও তিনি 
দ[বী করেন পোপ হিসাবে রোমের বিশপকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সকল 
গীর্জার অধিনায়ক হিসাবে স্বীকার করা উচিত। তিনি মনে করেন, 
পাশ্চাত্যে একজন সম্রাটের অবর্তমানে গ্ীর্জাকেই উক্ত শূন্তস্থান পুরণ 
করা উচিত। কথিত আছে যে, তিনি প্রাথিব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়। 
প্রতি মুহর্তের জন্ত শোক প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তবু তিনি রাজার 
ক্ষমতা গ্রহণ কর! প্রয়োজনীয় মনে করতেন । পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেখা 
যাইবে এই ব্যাপারে তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গে এক মত ছিলেন । 
ভারতবর্ষে 'সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় কৃতিত্বের অধিকারী গুপ্ত 
বংশের সোনালী যুগ শেষ হইয়াছে । এক শতাব্ীকাল হনদের দাসত্ব 
ও ক্ষমতা লাভের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের পর গুপ্তবংশের হর্ষবন্ধন ৬০৬ 
প্ীস্টাঝে উত্তর ভারতে একটি রাজত্ব প্রতিষ্টা করিয়া শাসনকার্ধ পরিচানা 
আরম্ভ করেন। তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর ১৫ বংসর পর ৬৪৭ 
প্রীস্টান্জে পরলোক গমন করেন। এ ৪২ বৎসন্ে তিনি দেশে শাস্তিও 
নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার রাজধানী কণোৌজ, শিল্প ও 
শিক্ষ।র কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শিবের পুজার অনুসান্ী হইয়াও হর্য- 
বন বৌছ্ধ ধর্মে দীঁক্ষত হন এবং মহান ব্রাজা অশোকের (প্রীস্টগুব 
২৭৪--২৩৬) সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করেন। প্রনিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ পর্যটক 
হুয়ান চুয়াং (ৃঃএআ্ 01798778 ) বর্ণনা করেন, হর্ষবদ্ধন প্রতি পাচ 
বৎসর পর একটি ভোজের পব ঘোষণ। করিতেন এবং উহাতে প্রত্যেক 
ধর্মের দরিত্রদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। খাজাকীখানার সমস্ত উদ্ধত অর্থ 
তিনি আমস্্রিতদেন্ন মধ্যে বিতব্পণ করিতেন এবং এই অনুষ্ঠানে তিনি 
ঠাহার সমস্ত অলংকার ও ক্লাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ দান করিয়! দিতেন। 
এইসব কিছু এক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল এবং ইহার পরিণতি ভয়াবহ 
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আকার ধারণ করিয়াছিল। তীহার মৃত্যুর পর উপমহাদেশে পূনরায় 
গোলযোগ আরুম্ড হয় এবং র্লাজাগরণও যুন্ধবিগ্রহে লিপু হয়। এই অবস্থা 
হযরত মুহত্মদের (সঃ) অনুসারীদের আগমন পর্ধস্ত স্থায়ী ছিল। 

চীনে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবদ্দশায় একটি পুনর্জাগরণের চন] হয়। 
চীনের প্রসিদ্ধ তয়াং বংশ (1088 105950 ) যাযাবর আক্রমণকারীদের 
শাসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া! চীনের সোনালী যুগের সুচনা করে। চীনের 
একজন সবশ্রেষ্ঠ সম্াট তাই শুং (98 [5006  ৬২৭--৬৪৯ শ্রীঃ ) হযরত 
মুহন্দদের (সঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পীচ বৎসর পর সিংহাসন 
আরোহণ করেন এবং ৬৬০ শ্রীস্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করেন । অনেক বংসরব্যাপী 
নিষ্ঠুর যৃদ্ধ বিগ্রহের পর তাই সং বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান, খাল খনন, হুদ্ধ- 
বন্দীদের পূর্নবাসন এবং বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শাস্তি স্থাপনে মনোনিবেশ 
করেন। কথিত আছে যে, কোন একজন তাহাকে অপরাধীঙ্দের ব্যাপারে 
কঠোর হইতে উপদেশ দিলে তাইন্ুং তাহান্ু গুরু কনফুসিয়াসের (0০:- 
০19 ) সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীতে উত্তর দেন_-“আমি যদি খরচ হ্রাস করি, করের 
বোঝা হাক্ষা করি, শুধু চরিত্রবান কর্মধ্যক্ষদের নিষুক্ত করি যাহাতে জন- 
সাধারণের নিকট যথেষ্ট কাপড়-চোপড় থাকে, তবে ইহা রাহাজানী দূর 
করিবার জন্তচ কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ করিবার চেয়েও অধিক কার্ষকরী 
হইবে ।" এই সময়েই প্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ তীর্ঘযাত্রী হুয়ান চুয়াং ভান্পতবর্ধ 
সফর করেন এবং প্রায় ৭৫টি বৌদ্ধ পুস্তক চীন! ভাষায় অনুবাদ করেন । এঁতি- 
হ[সিকগণ ধারণ! করেন, এই সময়েই চীনে “ব্লক মুদ্রণ” আবিফত হয়। 
হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময় সম্ভবতঃ চীনই ছিল বিশ্বের সব চেয়ে বেশী 
সুশাসিত ন্বাষ্্র। 

আরও পূর্ব দিকে জাপানে তখন সাংস্কংতিক ও ধশীয় আলোড়ন চলিতে 
ছিল।॥ হযরত মুহম্মদের (সঃ) সমসাময়িকক।লে জাপানে ছিলেন দেশেনর 
প্রথম সম্রাজ্ঞী স্ুইকু ( ৫৯২--৬২১ শ্রীঃ ) ধিনি যুবন্পাজ শোতোকু তাইঞর 
(5০1০1575811) প্রতিনিধিত্বের সময় বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্মাণ করেন এবং 
বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যুবরাজ একটি "শাসনতন্ত্র জারী করেন। 
এই শাসনতন্ত্র ছিল কেন্দ্রীপ্ন সরকারের কনফুসীয়দের নীতিশাস্ত্র, চীন! 
রাজনৈতিক আদর্শ ও বৌদ্ধ ধন্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণ । এই সমস্ত আন্দোলন 
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চীনের তিয়াং বংশের ৃষ্টান্তে সুদৃঢ় হইয়া ৬৪৬ সালের তাইকওয়া সংস্কারে 
পরিচালিত হয় যদ্ধারা সগ্নাটকে অতি উচ্চ ক্ষমতা ও এশ্বরিক আসনে উন্নীত 
করা হয়। তাহাকে সমগ্র জাপানের মালিক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং 
তাহার আদেশ মান্ত করিবার জন্ক প্রত্যেকে বাচিয়৷ থাকে বলিয়! মনে করা 
হয় । একদিকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসারীগণ যখন আরবের মরুভূমি 
হইতে বাহির হয় গোত্রীয় সামস্তবাদের জীবন শেষ করিয়া--অপরদিকে 
জাপান তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুগে প্রবেশ করিতে আরন্ত করে। 

আরব উপহ্থীপের উত্তরের ভূখণ্ড তখন দুইটি বৃহৎ ও গ্রধিত শক্তির 
পদ্দানত ছিল । পশ্চিমে ছিল বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য যাহার আধিপত্যে ছিল 
সমগ্র বলকান এলাকা ও এশিয়া মাইনর, ভূমধ্যসাগরের পুবতীর, মিসর এবং 
উত্তর আক্রিকার কিছু অংশ । ইহা! ছিল রোমান সাগ্রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
এবং ইহার রাজধানী ছিল বাইজা্টিয়ম বা কনস্টা্টিনোপলে | এই সাম়া- 
জ্যের সরকারী ধর্ম ছিল প্রাচ্য সনাতন শ্রীস্টান ধর্ম (785৩ 0:60০00% 
01777502710) এবং ইহার ভাষা ছিল গ্রীক। পূর্বে ছিল প্রাচীন আখমানি- 
যান সায়াজ্যের (/১০12যগাচডহ) [0027৩ ) উত্তরাধিকারী সাসানীয়গণ 
কর্তৃক শাসিত পারন্তবাসীগণ । কাম্পিয়ান সাগরের উভয় তীর ফারটাইল 
ক্রিসেণ্টের পূ অংশ এবং টাইত্রীস ও সিন্ধু নদী সমূহের মধ্যবতী সমগ্র এলাকা 
সাসানীয়দের আধিপত্যে ছিল। তাহাদের শীতকালীন রাজধানী ছিল 
টাইন্রীস নদীর তীরে অবস্থিত চ্যেসিফনে (02065100007 ) এবং শ্রীত্ষকালীন 
রাজধানী ছিল একবাতানায় বা আধুনিক হামাদানে । তাহাদের ধর্ম ছিল 
জরথ,জ্্র এবং তাহাদের ভাষাকে বলা হইত পাহুলভী ব! মধ্যযুগীয় ফাসী। 
পারশ্ত ও বাইজেণ্টাইন উভয়েই ছিল স্বেচ্ছাচারী। ধর্মকে তাহার! ন্লাষ্ট্রের 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিত। তবে ভাষ! ও সংস্কৃতিগতভাবে পারশ্য- 
বাসীগণের মধ্যে অধিক একাত্মতা ছিল বলিয়া নিজেদের এঁতিহ্যের বাযাপারে 
তাহার। গবিত ছিল । এই দুইটি সাম্রাজ্য সর্বদাই হৃদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং 
কোন পক্ষই অপর পক্ষকে পদানত রাখিবার মত শক্তিশালী ছিল ন।। 

হযরত মুহন্মদের সঃ) জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে এই দুইটি সাগ্রাজ্য সম- 
সাময়িক দুই জন প্রসিদ্ধ সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। বাইজেণ্টাইনে সম্রাট 
ছিলেন জাস্টিনিয়ান (৬২৭--6৬৫ শ্রীঃ) এবং পানন্টের শাহানশাহ ছিলেন 
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সক আনুসিরাতুয়া (৫৩১--&৭১ খ্রীঃ) ধাহ।কে গ্রীকগণ বলিত “খসকু' এবং 
শরবগণ 'কাসরা' ॥ উভয় শাসকই ছিলেন কর্মঠ, উচ্চাকাঙক্ষী এবং একচ্ছত্র 
মতায় বিশ্বাসী । উভয়েই ছিলেন সংস্কারক, এবং আইন প্রণেতা । তাহারা 
কে অপরকে ভাই সম্বোধন করিতেন । তাহার একটি অনস্ত শান্তি চুক্তি 
শ্পাদন করেন। এই ব্যাপারে জাস্টিনিয়ান ১১,০০০ পাউও স্বর্ণ প্রদান 
রেন। কারণ তিনি ইটালী আক্রমণ করিব।র জন্ত নির্ভয় হইতে চাহিয়া- 
£লেন। যাহা হউক, এই চুক্তি এক যৃগও স্থায়ী হয় নাই। 6৫৪০ খ্রীস্টান্ছে 
ানুশিরাও্য়ার সেনাবাহিনীকে এটিত্তকের বহিষ্গারে মোতায়েন করা 
র। জাস্টিনিয়ান-এর অবস্থা তখন নাজুক । তিনি ৫9৫ সালে ২০০০ পাউও 
[দান করিয়া একটি পাত বৎসর মেয়।দী চুক্তি সম্পাদন করেন। শেষ পর্যন্ত 
৬২ শ্ত্রীস্টান্দে ৫* বৎসর মেয়াদী একটি শান্তি চুক্তির জন্য জাস্টিনিয়ান বাৎস- 
ক ৩০,০০০ খণ্ড স্বর্ণ প্রদানে রাজী হন, কি তাহ।র যৃত্যুর অনতিবিলস্বেই 
নক্ায় সংঘর্ষ আরন্ত হয়। দুই সামাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ একটি নিয়মিত ঘটনায় 
বিণত হয় । 
তবে এই ধান্ণা হওয়া উচিত নয় যে, পারশ্তবাসী ও বাইজেন্টাইনগণ 
[হাদের সমম্ত সময় যুদ্ধবিষ্রহে বায় করি৩। শাস্তির সময় তাহাদের 
বজেদের মধ্যে কুটনৈতিক, সাংস্কৃতিক মতা দশের এবং বাণিঞি]ক প্রবা সাম- 
র বিনিময় হইত । মসল্লা, মল্যবান পাথর, হাতীর দাত ও রেশমের 
/বসারীগণ বেশ তৎপর ছিল । শিল্পকলার উন্নতি, পাও, লিপির জ”কজমক 
আড়ম্বর পূর্ণ গীর্জ] নির্মাণে বাইজেন্টাইনগণ যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত এবং 
ভীর ধমীয় আলোচনায় ব্যাপূত থাকিত । পারন্তবাসীগণ নিজেদের 
লাকায় ছিল জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষ'-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক ৷ ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে 
হাক ব্যবসা করিত। তাহারা অতি অন্দর সুন্দর সৌধ নির্মাণ করে, একটি 
চু শাসনতাস্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং গুণ্তী শাপুর (0570 91290)- 
শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, যাহা! সমসাময়িক কালের সবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির 
চন্দে পরিণত হয় ॥ বুদ্ধ-বিগ্রহ সত্তেও উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা, শিল্পকল' 
ভাবধারার বিনিময় অব্যাহত থাকে । 
বিচ্ক বুদ্ধও অব্যাহত থাকে। সাগ্নাজাগুলি অগ্ত দুইজন অসাধারণ 
ভিসপন্ন ব্যজির জদ্ব দের £ ইরানে খসরু পারভেজ (৫৮৩--৬২৮ স্ত্রীঃ) 
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এবং বাইজেট্য়ামে হেরাক্রিরাস 1৬১০ ৬৪১ শ্রীঃ )।  অদুষ্টে্র নির্শন 
পরিহাস, খসরু পারভেজ খিনি ৫৮৯ সালে বাইন্টাইল সগ্লাট মোদ্বীস 
কর্তৃক পুনরবহাল হইয়াছিলেন, শত্ব্ষীয় ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ফোকাস মোরীসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন 
এবং ৬০গখ্রীস্টাব্ে তাহাকে হত্যা করেন । ১৯ বৎসর ধরিয়! পারশ্তবাসী- 
গণের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং তাহারা দারা এ্টিত্তক, আলেশো ও 
দামেক্ক অধিকার করে । ৬১৪ গ্রীস্টা্ধে খসরু পারভেজ জেরুজালেম ধ্বংস 
কত্েন এবং আসল ক্রস (78৩ 07055 ) ইব্বানে লইয়। ধান । ইহা শ্রীস্টান 
দের একটি আকাঙিক্ষত সম্পদ এবং তাহাদের বিশ্বাস বীশু শ্রীস্টকে ইহার 
উপর ক্র,শবিদ্ধ করা হইছিল ॥ ৬১৬ শ্রীস্টাব্ষে খসরু আলেকভাল্লিয়ার 
দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। ৬১৯ শ্রীস্টাবঝে পারম্ত সেনাবাহিনী 
পুনরায় দ্বিতীয় দারিয়াসের পর এই প্রথমবার মিসর দখল করে। ইতি- 
মধ্যে আরেকটি পারশ্যবাহিনী সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করিয়া ৬১৭ 
স্বীস্টাব্ে কালাসডন (017915020 ) দখল করে এবং বসফরাস অতিক্রম 
করিয়। কন্স্ট্যাপ্টিনেপলে পৌছে । 

৬১০ প্রীস্টাবঝে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লার রন্থুল বা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে 
প্রত্যািষ্ট হন । ঠিক সেই বংসর হেবাক্রিয়াস বাইজেিটিয়ামের সম্ভাট হন। 
বার বংসর পর্যস্ত তিনি পারন্তবাসীদের হাতে পরাজিত হইতে থাকেন এবং 
যুদ্ধের প্রস্ততিতে সময় ব্যয় করেন। ৬২২ শ্রীস্টাব্দে হযরত মুহত্মদ (সঃ) 
মদীনায় রজল ও রাষ্্রনায়ক হিসাবে ক্ষমতা হাতে নেন। হেরাক্লিয়াস সেই 
বংসবরই পারশ্তবাসীর্দিগকে প্রতিঘাত করেন। তিনি গধিত, ক্লান্ত পারুম্য 
বাহিনীর উপর একের পর এক যুদ্ধ জয় লাভ করেন। ৬২৮ শ্্রীস্টাবে 
তিনি চ্যেসিফোনের সিংহদ্ধারে উপনীত হন। খসরু পারভেজ তদীয় পুত্রের 
হাতে নিহত হন এবং হেরাক্রিয়াস আসল ক্র,শসহ তাহার হারানো সব 
কিছু উদ্ধার করেন। কিন্তুইহা একটি অর্থহীন বিজয্ন, কারণ, ইরান ও 
বাইজে্টয়াম উভয়েই প্রচুর রক্তক্ষরণে তখন নিঃশেধষিত। ধ্বংস তাহা- 
দের প্রান্তে । তাহাদিগকে মরণাঘাত দিল আরব উপহ্থীপের দক্ষিণের 
অধিবাসীগ্ণ, যাহার! এককালে ছিল উভয় শক্তির বন্য ও পদানত । 

ইন্জান ও বাইজেনিয্ামের যুদ্ধবিগ্রহ আনব পর্যস্ত পৌছায় নাই: উত্তরের 
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জুসভ্য সাগ্রাজ্যছুয় ইহাকে অসভ্য এলাকা হিসাবে গণ্য করিত । এই 
এলাকায় মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের পচ ভাগ অধিবাসী ছিল যাযাবর 
বেদুইন। তাহার! সর্বদা অবাধ্যতার পরিচয় দিত। মরুভূমি হইতে 
পরিচালিত আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্ত উভয় সাম্রাজ্য দুইটি শক্তিশাশা 
গোক্রকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে ! পারশ্যবাসীগ্রণ গাসসানী গোত্রকে 
বাইজেন্টাইনদের তত্বাবধানে থাকিতে অনুমতি প্রদান করে এবং বাইজে- 
টাইনগ্রণ প্রতির্দানে হীরার লাখশি গোত্রের সঙ্গে পারস্তবাসীদের একই 
সম্পর্ক' স্বীকার করে । তবে দক্ষিণ আরব ইহার অপেক্ষাকৃত কোমল জল- 
বায়ু, স্থায়ী সংস্কৃতি ও স্বপ্প ব্যবধানের জন্থ অধিকাংশ সময় ইরানের পদ্দানত 
ছিল। পারন্তের খোদিত প্রস্তরে হামীর, এডেন, ইয়েমেন এবং দক্ষিণ 
আরবের অন্থান্ত স্থানগুলিকে করদাতা] অঞ্চল হিসাবে দেখা যায়। এই 
সমস্ত অঞ্চলের সহিত বাইজজেন্ট।ইনদের সম্পর্ক ছিল ইথিওপিয়। ও লোহিত 
সাগরের মাধ্যমে । 

আরব উগন্বীপের মধ্যে ও উত্তর অংশে হেজাজ ও নজদ ছিল বেশর 
ভাগই অনুর্বর মরুভূমি | মরুগ্ঠানের সংখ্য' ছিল খুবই কম | এই বিশাল মরু- 
ভূমির বেদুইন অধিবাসীগণ প।নি দেখিলে উট হইতে অবতরণ করিত এবং 
সেই পানি নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিত । পরবতী কালের 
বিখ্যাত মুসলিম এঁতিহাসিক ইবন খাল,দুনের ( ১৩৩২--১৪০৬ শ্্রী;) 
মতানুসারে যাযাবররা ছিল নিরক্ষর, তাহারা কোন নৈপুণ্যের ধার ধারিত 
না এবং তাহারা ছিল সভ্যতা ধবংসকারী । আরবগণ রান্নার পাত্র স্থাপন 
করিবার জন্ত পাথর ব্যবহার করে। অতএব পাথর সংগ্রহ কক্িবার জন্য 
তাহারা দালান কোঠ। ভাঙিয়া এগুলি বাহির করির! লয়। জালানীপ্র 
জন্ত কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহারা ছাদ ভাঙ্িয়া ফেলে। লুঠতরাজ 
ছিল আরব অর্থনীতির একটি স্তন্ত এবং আব্বদের জীবনপদ্ধতি। সমগ্র 
জীবন ধরিয়। তাহারু। খাস্ঠ, উট ও স্ত্রীলোকদের পিছনে ব্যয় করিত। 

এই এলাকায় অল্প সংখ্যক বসতি ছিল ।. উহাদের একটি ছিল হেজাজের 
মনা, লোহিত সাগর হইতে প্রায় &* মাইল বাবধানে অবস্থিত। এই 
শহরের প্রাণমূল ছিল জমজম নামক একটি কুপ। ইহা অর্থনৈতিক উন্ন- 
কির চাবিকাঠি ছিল দক্ষিণ আবূব হইতে উত্তরের ভূমধ্যস্'গরের বঙ্দরগুলি 
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পর্যন্ত পরিচালিত মসল্লা সরবরাহের পথে অবস্থিত । ইহার বিখ্যাত 
হইবার মুলে ছিল প্রচচীন পবিজ্রস্থান কা'বা, যাহা উপহ্থীপের অধিবাসীদের 
ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। 

আনুমানিক শ্রীস্টের জন্মের এক হাজার বৎসরেরও অনেক পূে এতদ- 
অঞ্চলের আরবগণ আকাশ হইতে একটি উদ্কাখণ্ড পড়িতে দেখে এবং এই 
কারণেই ইহাকে পবিক্র জ্ঞান করে ।* তাহারা এই কৃষ্ণ পাথর 'হাজর- 
উল-আসওয়াদ' ( 59)91-01-482 ) কুড়াইয়া! লয় এবং ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়া একটি ঘনক্ষেরফল ( ০807০ ) ধিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করে । তাহাকেই 
কা'বা বল হয়। প্রতিবেশী গোত্রগুলি এই কা'বাকে পূজা করিবার 
জন্ প্রত্যেক বৎসর আসিতে আবস্ত করে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কা'বার 
চতদ্দিকে একটি উপসনালয় গড়িয়া উঠে ও উপদ্বীপের পৌস্তলিক আরবদের 
মধ্যে ইহার উপাসনা সার্বজনীনতা লাভ করে। ঢান্দ্রপঞ্জিকার জিলহজ 
মাসের ১২ তারিখে এখানে একট বাৎসরিক তীর্থ অনুষ্ঠিত হইত। 
একটি অলিখিত আইন অনুসারে এই সময় এবং আরও দুইমাস পর্যন্ত 
সর্বপ্রকার আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল এবং বিভিন্ন গোত্র বিনা উৎপীড়নে 
এখানে আসা যাওয়া করিতে সক্ষম ছিল। তীর্থযাত্রী তাহার কাপড় 
পরিবর্তন করিয়া “এহরাম' অর্থাৎ সেলাইবিহান দুই খণ্ড সাদা কাপড় 
পরিধান করিয়া একটি চতুক্ষোণ আঙ্গিনায় প্রবেশ করিত, যাহার মধ্য- 
খানে কা'ব! অবস্থিত । কৃষ্ণ পাথবে চুষ্বন করিয়! সে ইহাকে সাতবার 
প্রদক্ষিণ করিত, তিন বার দৌড়াইয়া এবং চার বার হাটিয়া। প্রত্যেবার 
কৃষ্ণ পাথরকে চুম্বন করিতে হইত, তারপর সে একটি প্রার্থনা আবৃত্তি করিত 
এমন এক জায়গায় যাহা পারে ইসলামী আমলে ইব্রাহীমের ঘর' 
হিসাবে পরিচিত হয়। ইহার অর্থ হইল ইন্তাহীমই সর্বপ্রথম এই 
কা'বা নির্মাণ করেন। অতঃপর সে শহরের বাহিরে দুইটি পাহাড়ের 
নিকটে যাইত, একটিকে বল। হয় সাফ এবং অপরটিকে বল! হইত মারওয়া। 
সাত বার সাফা পাহাড়ে উঠিয়া এবং পুনরায় নামিয়! মারওয়া পাহাড়ে 
উঠিষ্না সেই প্রার্থনা আব্বত্তি করিতে করিতে সে প্রত্যেকটি পাহাড়ের চুড়ায় 


* আল-কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত হইবাহীম (আঃ) এই পাথরটি কুড়াইয়। 
লন এবং কা'বা গ্‌হ তৈয়ার করিয়৷ হজের নিয়ম প্রচলিত করেন।--অণবাদক 
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আরোহণ করিত। অতঃপর সে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া কাবার চতুদিকে 
ইটির। প্রদক্ষিণ করিত এবং কৃফ পাথরকে চুম্বন করিত। 


তারপর ছয় দিন তীর্ঘযাত্রী বিশ্রাম করিত। বোধ হয় তখন ব্যবসা- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে খেলাধূলা প্রতিযোগিতা এবং কবিত! শ্রবণে অতি- 
বাহিত করিত। অষ্টম দিবসে সে নিকটবতী মীনা গ্রামে যাইয়া রাত্রি 
কাটাইত। তারপরের প্রত্যুষে সে আরাফাত পাহাড়ে হীটিয়া বাইত 
এবং সেখান হইতে রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য মুজদালিফার গমন 
করিত। 

দশম দিবস তীর্থবাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন । কারণ, ইহা কোদ্ববানীর দিন । 
তাহার পরে আসে ঈদ-আল-কবীর বা মহান ভোজ । এই দিন তীর্থষান্রী 
মীনায় গমন করিয়1 তিনটি বিশাল খু'টি বিশিষ্ট উপাসনালয়ে যাইত। এই 
মদ্দিরই বোধ হয় দৃষ্ট শয়তানকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কোরবানীর স্বান। 
এই শয়তানকে বল। হয় শয়তান-আল-কবীর বা সর্ববৃহৎ শয়তান । অতঃপর 
সে তাহার অর্থের সমানুপাতিক একটি প্রাণী লইয়া সে-জারগায় কোর- 
বানী দিত। ইহার পর সে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাপড় পরিধান 
করিয়া মক্কায় গমন করিত এবং পুনরার বিনিময় ব্যবসা সমাধা করিয়া 
দেশে ফিরিক' যাইত । 

লুষ্ঠন, আক্রমণ ও পানির সন্ধান ব্যতীত মোটামুটি ইহাই ছিল আরবদের 
ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক জীবন । কা'বার ধর্মীয় অনুশাসনগুলি 
প্রায় পরিবর্তনহীনভাবেই মুসলমানেরা অগ্ভাবধি পালন করিয়া থাকে। 

মক্কা একটি রাজধানীর ন্যায় গড়িয়া উঠে। তীর্থযাত্রীগ্ণ তাহাদের 
গোত্রীয় দেবতাগুলি আনিয়া কা'বার আঙ্গিনায় স্থাপন করে। তীর্ঘের 
অনুশাসনাদির পর আরবগণ, পণ্য বিনিময় করিয়।, খেলাধূলার প্রতি- 
যোগ্িতায় অংশ গ্রহণ করিত এবং কবিতায় তাহাদের শোর্ববীর্ধ-গাথা 
আনব্ত্তি করিত। উষ্ট-দৌড় এবং ঘোড়-*দীড় এই প্রতিযোগিতার অন্ততম 
ছিল। কবিছিলেন একাধারে চারণ, একজন জ্ঞানী লোক, এঁতিহাসিক, 
গীতিবাগীশ ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকান্ী ব্যজি। ফোঁতুক ও অভি- 
শাপের মাধ্যমে তিনি তাহার প্রতিহ্বন্বী গোঙ্রগুলিকে তিযক্কায় করিতেন 
এবং স্বীয় গোজেয় লোকর্দিগকে তাহাদেন্স বীন্ঘত্ব, সম্মান ও সাহসিকতার 
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কথ! শ্ময়ণ করাইয়। দিতেন । প্রাক-ইসলামী আরবেক্স সেই কবিতাবলীয় 
অতি অল্প নমুনাই বর্তমানে পাওয়া যায়। কধিত আছে যে, পুরস্কার 
প্রাপ্ত কবিতাগুলি কা'বার প্রবেশন্বারে লটকাইয়! দেওয়৷ হইত এবং সে- 
গুলিকে 'মুয়াল্লাকাত' বা 'বুলস্ত' বল! হইত। বর্তমানে প্রাপ্ত কবিতা- 
গুলির বিষয় বস্ত হইতে আমর অনুগান করিতে পারি, অন্ততঃ তিনটি 
বিষয় ছিল আরবদের অত্যন্ত প্রিয়-কড়া মদ, বেগবান ঘোড়া এবং মরা 
ভূমিতে কালো তাবুর মধো সুন্দরীর ক্ষণিক সঙ্গ। 

তখন হইতে মক্কা+ মধ্য ও উভগ্ন আরবের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
কেন্দে পরিণত হয়। শহরের রাজনৈতিক ক্ষমত! ছিল কোরাইশ গোবের 
হাতে। হধরত মুহশ্দের সঃ) সময় কোরাইশ বংশ ক্ষমতার শীর্ষ অতিক্রম 
করিয়া ইহার প্রতিপত্তি ও আধিপত্য হারাইতে আরুস্ত করে বলিয়। 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপ--গাব্রগুলির মধ্যে তখন অনৈক্য বিরাজমান এবং 
এইগুলি উহাদের প্রতিবেশ প্রতিদ্ন্ী গোত্রগুলিকে ক্ষমতার ছন্দে আহ্বান 
কয়ে। এতদসত্তেত কোরাইশ বংশ তখনও ক্ষমতা ও আধিপত্যের আসনে 
অধিষিত ছিল। হজের মৌসুম শেষ হইবার পর গোত্রগুলি উপন্বীপের 
চতুদদিকে ছড়াইয়! পড়িত এবং তাহাদের চিরাচরিত নীতি-পানি, সম্পদ 
ও স্ত্রীলোকের লু্ঠন কার্ধে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অপর দিকে কোরাইশ 
নেতাগণ পরবতী মৌসুমে ব্যবসা করিবার নিমিন্ত তাহাদের পঁ,জি সংগ্রহের 
উদ্দেশে উত্তরে সিরিয়া, মিসর ও ইরানে সুরক্ষিত কাফেলা প্রেরণ করিত। 
ফলে কোরাইশদের মধ্যে উৎসাহী ব্যদ্ধিনর্গ, বৃহিবিশ্ব সম্পর্কে তেমন অজ্ঞ 
ছিল না। বাইঙ্জেট্টিয়ানে ও ইরানের মধ্যে প্রায়শঃ সংঘটিত যুদ্ধে তাহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত--এই সম্পর্ক কোন সন্দেহ নাই। এতগ্বার! তাহার! এক- 
জনের বিরুদ্ধে আরেকপ্লনকে লেলাইয়া দেওয়ার নিরমাবলী শিখতে পারিত । 
আবুবে ইহুদী ওপ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের বসতি থাকিবান্প ফলে পৌস্তলিক 
আরবগণ তাহাদের ধায় বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান বাখিত। তাহাদের 
ঈশ্বরদের মধ্যে আরবগণ আল্লহ নামটি জানিত € ওল্ড টেস্টামেণ্টের এল- 
লোহ বা এযালোহীম-এর গ্তায়) ৷ মন্ধায় হানিফ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর 
লোক ছিল বাহাদিগকে এফেশখর়বাদী বলিয়৷ বোধ হইত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আল্লাহর প্রোরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ ( সঃ) 


উপরে সংক্ষেপে বণিত পরিবেশে এবং খুব সম্ভবত1$৭, শ্রস্টান্দে হযরত 
মুহল্্দ (সঃ) মন্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোরাইশ বংশের একটি 
ছোট ও আপাততঃ ছৃষ্টিতে অল্প প্রতিপত্তিশালী হাশেমী উপ-গাত্রের লোক 
ছিলেন। তাহার পিতা আবদুল্লাহ তাহার জন্মের পূবে মারা যান এবং 
জশ্মের ছয় বৎসর পর তাহার মাতা আমেনা মৃত্যুমুখে পতিত হন । পিতামহ 
আবদুল মোত্তালিব তাহাকে লালন-পালন করেন এবং আবদুল 
মোত্তালিবের সুতার পর ঢাচা আবু তালিব তাহাকে লালন-পালনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন ১ : 


গ্ান্ত রন্থলদের জীবনীয় গ্থায় হযরত মুহল্মদেক (সঃ) জীবনও সম্ভবতঃ 
তাহার ভক্ত অনুসারীদের দ্বারা কাল্পনিক আকার ধারণ করে। কারণ ভজ- 
গণ তাহার তিরোধানের একশতাব্দী বা অনুরূপ সময়ের পর তাহার জীবন- 
চরিত্র রচনা করেন । ক্কুযরত মুহম্মদের ( সঃ) জীবনের প্রথম ২৪ বৎসরের 
বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাও খুবই 
সংক্ষিপ্ত । সুক্সরূপে অনুসন্ধন করিয়া তাহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে অনেক 
কহিনীকে একক্রিত করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, একটি ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে কোরাইশদেরও অংশ 
ছিল। কাফেলার একজন বালক-সদশ্য হিসাবে! সম্ভবতঃ তিনি ফান্সটাইল 
ক্রিসেট, মিসর এবং বোধ হয় ইরানও সফর করেন । এই সময় তিনি রাত্রিতে 
কাফেলার ইহুদী-্্ীস্টান সদশ্তদের সহিত তাহার নিজের লোকদের ধমীয় 
বিতর্ক শুনিতেন। ইহদী-্্রীস্টানয়া নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধংতি 
সহকায়ে বিতর্ক করিতেন [কি তিনি লক্ষা করিয়াছেন যে তীহালস লোকদের 
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সেইরূপ ব্যবহারযোগ্য কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই । ইহা ছিল হতশাবাঞ্জক । 
তাই জীবনের প্রথম ভাগে তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, তাহার 
লোকদের একট ধর্ম্স্থ থাক বাঞ্চনীয় । কোরানে আমরা একাধিকবার পাঠ 
করি, “এখন আরবীতে তোমাদের একটি গ্রপ্থ আছে” যাহা! খুবই গুরত্বপূর্ণ । 

এই সময় হযরত মুহন্দ (সঃ) যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, ইহা 
মোটামুটি পরিফষার যে তিনি ব্যবসার আদান-প্রদানের খাতিরেই তাহা 
করিয়াছেন। কারণ, তিনি ব্যবসার সমস্ত বিষয়ের সহিত সুপরিচিত হইয়া 
উঠেন । ১৯৪ শ্রীস্টাব্দে, হযরত মুহন্দদ (সঃ)এর বয়স যখন ২৪ বৎসর, খাদীজা 
নামী এক ধনী ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসা ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার জন্ট 
ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ এফজন লোক খোজ করিতেছিলেন। খাদীজ। 
তাহার দ্বিতীয় স্বামীকে হাবাইয়া! ব্যবস' সংক্রান্ত কাজ-কারবার নিজেই 
তদারক করিতে মনম্থ করিগপ্াছিলেন। তিনি যে নিজে কাজ-কারবার তদারূক 
করিতে পারতেন একথা প্রমাণ করে যে, প্রাক-ইসলামী আরবে মহিলাদের 
মর্ধাদ। তত নিয়মানেন্ ছিল না। হয়ত অর্থনৈতিক কান্পণে কোন কোন 
গোত্র নবজাত শিশুকন্া হত্যা করিত। কিন্ত তাহা সন্ত তখন মহিলার 
শুধু যে সম্পত্তির মালিক হইত তাহ নহে, বন্পং ইচ্ছ! করিলে তাহারা আত্ম- 
নির্ভরশীলও হইতে পারিত। পরিবারের একজন বন্ধু খাদীজার এই কাজের 
জন্গ হযরত মুহশ্বদেক্স (সঃ) নাম শুপারিশ করে। তিনি ছিলেন সং, অভিজ্ঞ 
এবং কোরাইশ বংশের । খাদীজা তাহাকে সচিব নিষুক্ত করেন এবং এক 
বংসর পর তাহার সঙ্গে বিষাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদীজা বয়স 
৪০ বৎসন্প এবং হযরত মুহন্মদের ( সঃ) বয়স মাত্র ২৫ বৎসর । খাদীজা 
যেহেতু ধনী, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারিণী এবং হযরত মুহম্মদের (সঃ) 
চাকুরীদাত্রী, অতএব তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন--এই জাতীয় 
জনশ্ঞতিই সম্ভবতঃ সত্য । 

স্বভাবতই হযরত মুহম্মদ (সঃ) রাতাক্লাতি একজন কাফেলার যুব-সদন্য 
হইতে একটি উন্নতশীল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সর্বমন্ন কর্তায় উন্নীত হন এবং 
কোরাইশ গোত্রের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যজিরূপে পরিণত হন । গঈচিশ 
বৎসর তিনি খার্দীজার সহিত পরম মুখে জীবন যাপন কলেন। তাহার দুই 
পুর্জ ও চারি কন্ঠার় জদ্ব হয়। কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ পূ্গণ শৈশবেই মার 
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যান। ঘরে পরিতৃপ্ত জীবন এবং বাহিরে একটি উন্নতশীল বাবসা | অন্যান্য 
ধনী লোকদের ম্যায় তিনিও মক্কার পাশ্বিতীা হেবার একটি পাহাড়ী গুহা 
বা ঘর লইয়া উহাকে সজ্জিত করেন । শহরের গরম ও চের্ঠামেচি হইতে 
বাচিয়া সেইখানে ধ্যান করিতেন ।* 

৬১০ শ্রীস্টাফের রমজান মাসের শেষের দিকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) গুহায় 
বিশ্রাম লওয়ার সময একটি আওয়াজ শুনিতে প'ন। এই আওয়াজকে তিনি 
পরে “ঘণ্টাধবনি' বলিয়া বর্ণন। করেন। বর্তমান ইসলামী বিশ্বের সার প্রাক- 
ইসলামী আবরবে রমজান ছিল একটি রোজার মাস এবং ধর্মের প্রতি একজন 
অনুরাগী ব্যক্তি হিসাবে হযরত মুহশ্রদ (সঃ) তখন নিশ্চয়ই রোজা রাখিয়া 
ছিলেন । এই আওয়াজ তাহাকে বলিল, “ইকর। বিইছমে র বিবকা*-_“পপ্রভুর 
নামে পড় যিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, ধিনি মানুষকে একটি জমাট রক্ত বিন্দু হইতে 
সথষ্টি করিয়াছেন” তিনি ভীত হইয়া! পড়েন। কথিত আছে যে, মুহম্মদ 
(সঃ) মনে করিলেন, যে কবিকে তিনি ঘ্ৃণ' করেন সেই কবিদের ন্যায় তাহাকে 
'ভূতে পাইয়াছে"। তাহার ধারণা এত গভীর হয় যে, তিনি রীতিমত 
আত্মহত্যা করিতে সিদ্ধান্ত নেন ।** তিনি নিশ্চিয়ই বিহ্বল হইয়া পড়িয়া 
থাকিতে পারেন । কোন্‌ প্রভুর নামে তিনি কথা বলিবেন? মক্কার চতুর্পার্থ্ে 
তখন মোটের উপর তিন শতের অধিক প্রভু বিরাজমান 1”** তাহার স্ত্রীর 
নিকট তিনি এই অভিজ্ঞতার কথ প্রকাশ করেন। খাদীজা তাহার এক 
চাচাত ভাই ওয়ারাকারের নিকট যান ও মুহম্মদের সঃ) এভজ্ঞতা বর্ণনা 
করেন । তিনি একজন শ্রীস্টান ছিলেন। কথিত আছে ওয়ারাকার চীৎকার 
করিয়! বলেন, . “দেখ তিনি এই জাতিক্স জন্ত একজন প্রেরিত পুষ হইবেন। 
তাহাকে চিত্তশুদ্ধ রাখিতে বল ।” হযরত মুহন্রদ (সঃ) এশী আদেশ প্রাপ্ত হন। 
পরে এই স্মরণীয় ঘটনাকে 'শজির রাত্রি হিসাঘে চিন্তিত করা হয় । . 
সংক্ষিপ্ত বিরতির পর হযরত মুহন্্দ (সঃ? যখন পুনরায় 'উখিত ও 





** লেখকেব এই মতেব সঙ্গে আমরা একমত নহি । যককাব খদী লোকেব। ধ্যান করিবার 
জন্য কুত্রাপী এইকপ গুহায় যাইতেন না এবং উহাকে সঙ্জিতও করিতেন না। 
স্পঅনুবাদক | 

*ক এখানেও লেখকের সঙ্গে আমরা একমত নই কাবণ, এই সময়ে ঘটনাবলী পু্খানু- 

পুঙ্খবকপে আমাদের আান। আছে ।--অনুবাদক । 
কক উপবে ভটব্য £ পৃষ্ঠা-২৮ ( ইংরেজী যুল খ্রস্থ)। 
| 
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সাবধান” হইবার জন্ত আদেশ প্রদদানকারীর সেই জাওয়াজ শুনিলেন তাহার 
মধ্যে আর সংশয় রহিল ন' যে, আল্লাহ তাহাকে তাহার প্রেরিত পুরুষ 
হইবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসাবে তাহাকে 
হাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে খাদীজা ছিলেন সর্বপ্রথম | 
তাহার পর হইতে তাহার নিকট আরও ঘন ঘন এঁশীবাণী আসিতে লাগিল 
এবং 'সেই আওয়াজকে' তিনি ফেরেশতা জিব্লাইলের আওয়াজ বলিয়া সনাক্ত 
করিলেন, যিনি তাহাকে আল্লাহ্‌র বাণী পড়িয়। শুনান । 
প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত মুহম্মদ (সঃ) আল্লার একত্ব প্রচার করেন, যাহা 
মক্কা। নগরের চিরাচরিত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল। 
“বল £ তিনিই আল্লাহ, এক ॥ 
আল্লাহ, ধাহার নিকট সকলেই সর্বদা যান্ঞা! করে । তিনি কাহারও 
নিকট হইতে জম্ম নেন নাই বা তিনি কাহাকেও জন্ম দেনও না । 
এবং তাহার সমকক্ষ কেউ নয় ।” 
(আল-কোরান £ ১১২ ) 
আল্লাহ সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদের (সঃ) ভাবধারণা এবং নবীদের 
নিকট আল্লাহর এশীবাণী প্রেরণের নীতি ইহুদী ও খ্রীস্টানদের এরতিহ্য 
হইতে তাহার নিকট আসিয়াছে । ইহুদীন্দীস্টান এতিহ্য অনুসারেই মুহন্মদ 
(সঃ) নিজেকে একজন নবী মনে করেন। অতএব আদমঃ নূহ, ইব্রাহীম, 
মুসা, হারুণ, ইত্রাইলদের সম্ভানগণ, মপ্লিয়ম ও যীশু সম্পর্কে তাহার 
বক্তব্য খুবই স্বাভাবিক । পুরাতন নবীদের স্কায় তিনি পৌত্তলিকতার 
বিরূদ্ধাচরণ কম্েন। আল্লাহর একত্ব এবং ইহকাল পরকালে তাহার 
ক্ষমতা সঙ্বন্ধেও তিনি তাহার বাণী প্রচার করেন। আল্লাহ শুধু ইছদী 
ওস্ত্ীস্টানদের ব্যাপারে নয়, বরং আরবদের ব্যাপারেও আগ্রহী । তিনিই 
কা'ব! গৃহকে ইয়েমেনের আবিসিনীয় শাসক আবরাহায় হস্তী আক্রমণ 
হইতে রক্ষা! করেন | ত্রীস্টীয় যষ্ঠ শতাব্ধীর শেষ দশকে সংঘটিত হয় বলিয়া 
এই ঘটনাটি তাহার শ্রোতাদের নিকট পরিফার স্মরণ রহিয়াছে । 
“তুমি কি দেখ নাই তোমাদের প্রভু কি ভাবে হস্তীওয়ালাদের শারেশডা 
করিয়াছেন? তিনি কি তাহাদের কৌশলগলিকে নিক্ষল করিয়া দেন 
নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আবাবিল পাখী প্রেরণ কন্ধেন নাই, যেগুলি 
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তাহাদের উপর পোড়া মাটির পাথকপ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ( গো- 
মহিযা্দি ছার! ) ধবংসকৃত সবুজ ফসলের ন্যায় রাখিয়া গিয়াছে?” 
_-( আল-কোরান.ঃ ১০৬ ) 
তিনি হজের মাসের সরযোগ গ্রহণ করেন। তখন হাজার হাজার 
লোক মন্তায় আগমন করেন। তিনি ক্ষমতাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কথা 
প্রচার করেন যে, “আল্লাহ হবরত মুহল্মদকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছেন তাহা- 
দিগকে পৌন্তলিকতা হইতে বিরত রাখিবার জন্ত, শেষ বিচাবের দিন 
এবং পরকালে তাহাদের শাস্তি বা প্রক্কার সম্পর্কে সাবধান করিবার জঙ্ক। 
এই সমস্ত সাবধান বাণীতে তিনি পরম বাঞ্সিতার পরিচয় প্রদান করিতেন । 
সময় সম্পর্কে তিনি তাহাদ্দিগকে সাবধান করেন £ 
“নুর্যকে খন বিপর্যস্ত করা হয়, 
এবং তারকারাজি যখন পতিত হয়, 
এবং যখন পর্বতসমূহকে নাড়াইয়। দেওয়1 হয়, 
এবং যখন বড় ও ছোট সমস্ত উটগুলিকে ত্যাগ করা হয়, 
এবং যখন সমুদ্রুসমূহ উ্থিত হয়, 
এবং যখন আত্মাগুলিকে পূনঃসংযোজন করা হয়-"* । 
--( আল-কোরান £ ৮১) 
তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দান কেন যে,...“যখন শিঙ্গা একবার 
ধ্বনিত হইবে এবং ভূমগ্ুলকে সমস্ত পর্বতসহ উপরে তুলিয়' এক প্রচণ্ড 
শব্দে ধংস করা হইবে। তখন সেইদিন সমম্ত ঘটনাবলী পুনঃপ্রকাশ 
পাইবে... । সেইদিন তোমার্দিগকে অনাত্ৃত কর। হইবে ; তোমার্দের কোন 
গোপন তথ্য লুক্কায়িত থাকিবে না'.. 1” 
--(আল-কোরান £ ৬৯) 
খুব বেশী সংখ্যক লোক তাহাকে অনুসরণ করে নাই। তাহার স্ত্রী 
তাহার চাচাত ভাই আলী এবং তাহার চাকর জায়েদ ছিলেন প্রথম- 
দের মধ্যে । বহু সংখ্যক ক্রীতদাস তীহার সাবধান বাণীতে কান দেন, 
কিন্ত তাহাদের ফোন প্রতিপত্তি ছিলনা । সম্পন্ললোকদের মধ্যে ধিনি 
তীহাক্স বাণী গ্রহণ করেন তিনি হইলেন আবু বকর। কোরাইশদের মধ্যে 
ডিনি বিরাট ব্যজিত্বের অধিকান্মী ছিলেন। বাকী সকলেই হরত তাহাকে 
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অবজ্ঞা করে বা বড়জোর তাহাকে ঠাটু। করে এবং তাহাকে পাগল ও ভূতে 
পাইয়াছে বলিয়! বিজ্রপ করে। তার প্রত্যুত্তরে বল! হয় ঃ 
“অন্থমিত তারকার শপথ, 
তোমাদের সাথী ভূল করেন নাই ব' প্রবঞ্চিত হন নাই; 
ব। তিনি তাহার স্বীয় ইচ্ছার কথাও বলেন ন। ..1” 
--(আলশকোরান £ ৫৩ ) 
“এবং আপনি নিজের প্রতি আপনান্র প্রভুর অনুগ্রহের জন্ত একজন উন্মাদ 
নন।"* এবং পুনরায় “সোবেহসাদেক ও গভীর রাত্রির শপথ, আপনার 
প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই বা আপনাকে ঘ্বণাওড করেন না... |” 
_( আল-কোরান £ ৫৩) 
কোরাইশর! নিজেদের মধ্যে একজন রসুল পাগুয়াটাকে গর্বের চোখে 
দেখে নাই। হয়ত হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গী ব্যবসায়ীগণ তাহার এই 
ধর্ম প্রচারে নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে দেখিতে পায়। নুতন ধর্মের 
প্রসার কা'বার চতুদিকে এবং কা"বার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত দেবদেবী 
সমূহকে ধ্বংস করিবে । ফলে হজযাত্রা ( প্রাক-ইসলামী ন্নীতি অনুসারে ) 
'বন্ধ হইয়া! যাইবে এবং হজ ছাড়া মন্কার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়। পড়িবে । কোরা- 
ইশগণ তাহাদেক্স অর্থনৈতিক প্রাধান্ঘ হারাইবে। সত্যকথা বলিতে কি 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তৈল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আরবের 
সর্বব্হৎ আয়ের উৎস ছিল হজ । অতএব রসুলের দাবীর সাথে বাণিজ্যিক 
মুনাফার সেই পুরাতন সংঘাত পুনস্বায় আত্মপ্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে 
হযরত মুহন্মদ (সঃ) কোরাইশদের উন্নতি ব্যহত হইবার ব্যাপারটি অনুধাবন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাহান্প কিছুই করণীয় ছিল না। তিনি 
ঘড় বিশ্বাস ও সাদাসিদ! ভাবে তাহার ধর্ম প্রচারের কাজ চালাইয়' 
যান। : 
অত্যাচার এড়াইবার জন্ত মুহম্মদের (সঃ) অনেক অনুসারী ইথিওপিয়ার 
(আবিসিনীয় ) হিজরত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্ত ইহাতেও কোন 
ফলোদয় হয় নাই। আপোষের মাধামে কৃতকার্ধতা লাভের ব্যাপারে 
মুহন্মদ (সঃ) নিশ্চয়ই উদগ্লীব হন। এক সমর হয়ত তিনি স্বীকার করিতে 
উদ্ভত হন দেব-মন্দিরে তিনটি দেবী-মুতি--লাত, মানাত ও উচ্ছা। খাঁটি হইতে 
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পারে যদিও এইগুলি আল্লাহর অধঃস্তন । তবে পরে তিনি এরূপ প্ররোচনার 
বিশ্লোধিতা করিয়া এক আল্লাহর কথা ঘোষণ। করেন । 
এই সংগ্রামে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবন বিপর্যস্ত হয় নাই। তিনি 
ছিলেন হাশিম উপ-গোত্রের সদন্য এবং উহার নেতা আবূ তালিব তাহার 
চাচা। এইবুৃদ্ধ লোক যদিও তীহার ভ্রাতুষ্প,ত্ররে ধর্ম মানিয়া লন নাই 
তথাপি তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন। তদস্মলে হযরত মুহন্মদকে (সঃ) গ্রহণ- 
কান্ী ক্রীতদাসগণ অত্যাচারের সমস্ত বোঝা বহন করেন । প্রাক-ইসলামী 
আন্বের আইন অনুসারে ক্রীতদাসদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। বোধ 
হয় এই সমস্ত ক্রীতদাস ছাড়িয়া দিবার প্ররোচনায় মুহন্মদের (সঃ) নিকট 
নিম্নবণিত এঁশীবাণী প্রেরণ কর হয় ঃ 
“(হে রস্থুল) বলুন £ গুহে অবিশ্বাসীগণ ! তোমরা যাহার আলা- 
ধনা কর আমি তাহার আন্নাধন। করি না; বা! আমি যাহার 
আক্লাধন। করি তোমরা তাহার কর নাঃ এবং তোমরা যাহার 
আরাধনা কর আমি তাহার আন্নাধনা করিব না, বা আমিযাহার 
আন্লাধন। করি তোমরা তাহার আন্লাধনা করিবে না। তোমাদের 
নিকট তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্তচ আমার ধর্ম |” 
--/আল-কোরান £ ১০৯) 
হযরত মুহন্মদের (সঃ) জীবনের সবচেয়ে বিপদপূর্ণ সময় ছিল ৬১৯ 
হ্বীস্টাৰ। সেই বৎসর তাহার পালক-পিতা, চাচা ও আশ্রয়দাতা আবু 
তালিব মারা যান। তীহার স্থলাভিষিক্ত হন আবু লাহাব । ইনি মুহম্মদের 
(সঃ) ধর্মের একজন গোড়া শত্রু, যাহাকে মুহল্মদ (সঃ) এঁশী বাণীর মাধ্যমে 
অভিশাপ প্রধান করেন ঃ 
“আবু লাহাবের ক্ষমতা ধবংস হইবে এবং সে ধ্বংস হইবে। তাহার 
ধনসম্পদ ও উপার্জন তাহাকে পরিত্রাণ দিবে না। তাহাকে জলস্ত 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহার কাঠবহনকারী স্ত্রীর 
গলায় খেজুর দড়ির মাল! থাকিবে ।” 
--(আল-কোন্নান £ ১১১) 
অবস্থার চরম অবনতি ঘটে তাহার প্রিয়তম স্ত্রী খাদীজাও সেই 
বৎসনুই মারা ফান । তাহার পক্ষে খাদদীজাকে হান্ধানে! ছি! জাহাজের, 
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নোগর হারাইবার ন্তায় । ইহার পর হইতে জীবনের শোত তাহাকে এদিক 
হইতে ওদিকে দোলাইতে থাকে । খাদীজার জীবদ্দশায় ২৫ বংসর পথস্ত 
তিনি ধ্তীয়বার বিবাহ করেন নাই। তীহার মৃত্যুর পর দশ বৎসরে তিনি 
অনেকগুলি বিবাহ করেন। কিছু সংখ্যক মহিলাকে তিনি আশ্রয় দেওয়ার 
জন্চ বিবাহ করেন। কারণ তাহাদের ম্বামীগণ তাহার ধর্মের জন্ত জীবন 
দান করেন বলিয়। প্রচলিত দ্নীতি অনুসারে তিনি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে 
বাধ্য হন। অন্তান্থগুলিকে তিনি বিবাহ করেন রাজনৈতিক কারণে- অন্ত 
গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্বাপনের জন্ত। যেকোন লোক কোরান ও হাদীস 
হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন যে, খাদীজার স্বত্যুর পর তিনি 
গৃহজীবনে অনুরূপ শাস্তি আর ফিরিয়! পান নাই।) 

এই প্রথম বারের মত হযরত মুহল্মদ (সঃ) মন্ধা ছাড়িয়া অন্থত্র তাহার 
ভাগ্য পরীক্ষা করিবার বিষয়টি চিন্তা করেন । প্রতিবেশী শহর তায়েফে তিনি 
ইহার সম্ভাব্যত। অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন । কিন্ত তাহার প্রতি তায়েফের 
লোকদের রাগ ষে এত অধিক তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই । সেখানে 
প্রস্তরাঘাতে প্রায় স্ৃত্যুর মুখে তাহাকে গোপন আশ্রয় নিতে হয়। কিছু 
সংখ্যক উদার কোরাইশ নেতার মধ্যস্থতা ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা পাইয়! 
হযরত মুহন্বর্দ (সঃ) সেখান হইতে মক্কায় প্রত্যাগ্রমন করেন । 

হযরত মুহম্মদের (সঃ) সৌভাগ্যবশতঃ মঞ্কার ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
ইয়াসর্ধিব শহরে এমন কিছু সমন্তার উদ্ভব হয়, যেগুলি পরে তীহাপ্প উপকারে 
আসে। ইয়্াসরিবে তিনটি ইহুদী গোব্রের আদি বসতি ছিল। এই গোত্র 
গুলি হইল বনি নজির, বনি কোরাইজ। ও বনি কাইনুক1। দুইটি পৌত্তলিক 
গোব্র আওস ও খাজরাজ এই শহর আক্রমণ করে। ইহার] দক্ষিণ আরব 
হইতে আসিয়াছে বলিয়। দ্রাবী করে। তাহারা কিছু সংখ্যক ইহুদী হইতে 
জমি ছিনাইয়। লয় । কতকগুলিকে ক্রীতদামে পরিণত করে এবং অবশিষ্ট 
ইহুদীদের সহিত সন্ধি করে । পরবর্তীকালে নেতৃত্ব লইয়! আওস ও খাজ- 
রাজের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার ফলে তাহার একে অন্সের সহিত সংঘর্ষে 
লিগু হয়। এই অন্তবিরোধের ফলে জননিরাপত্তা! গ্রভীরভাবে বিদ্বিত হয় 
বলিয়া কেউ ব্বসাবাণিজ্যের্র জন্ত চলাফেন্স। করা নিরাপদ মনে করিত না। 
দুই গোত্রের সমমর্যাদার কিছু সংখাক নেতৃবৃন্দ এই বিরোধের অবসানের জন 
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চেষ্টা চালান কিন্তু এই মধ্যস্থতা করিবার মত যোগ্যত' কাহারও ছিল না। 
ফলে একজন বহিরাগত মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হযরত 
মুহম্মদ (সঃ) সেই মধ্যস্বতাকারীতে পরিণত হন । হযরত মুহল্মদকে (সং) 
মনোনীত করাটা নিছক আকশ্মিক নহে। প্রথমতঃ ইয়াসরিববাসীগণ 
হযরত মুহন্মদের (সঃ) ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল । তাহাদের 
শহরবাসী ইহুদীগণ মুসা ও তাহাদের নবীদের সম্পর্কে পূর্বেও বাঁলয়াছিল 
এবং একজন মাসিয়াহর আগমন সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিল । ফলে 
হযরত মুহম্মদের (সঃ) কথাগুলি সম্পর্কে সকলে অবহিত ছিলেন । স্মরণ করা 
যাইতে পারে, ইয়াসরিব শহরটি ইয়েমেন ও দামেস্ছের বাণিজ্য পথে অবস্থিত 
অর্থনৈতিক দিক হইতে ছিল মকর প্রতিছদ্দী। ইয়াসরিববাসীগণ হযরত 
মুহম্মদ (সঃ) ও অন্তান্ত কোরাইশ নেতৃরন্দের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের কথা 
জানিত। মুহ।ন্মদকে (সঃ) তাহ,রা শুধু একজন নতুন নবী হিসাবে পায় 
নাই বরং তাহার মধ্যে একজন সুদক্ষ লোকের সন্ধান পাইয়াছিল-ধিনি 
কোরাইশ গোত্রের আভ্যন্তরীণ পরিষদের সঙ্গে সুপরিচিত, যিনি তাহাদিগকে 
মন্ত। নগন্সীর প্রতিগ্ন্দিতার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করিতে সক্ষম । 

৬২০ শ্রীস্টাব্বে ছয়জন খাজর।জ বংশের লোক হযরত মুহম্মদের (সঃ) 
সঙ্গে নৃতন ধর্মে দীক্ষিত আরও অনেক লোক শইয়া আসে। ৬২২ 
শ্রীস্টাব পর্যন্ত ইয়াসরিবের আতস, ও খ।জরাজ গোত্রের বেশ কিছুসংখ্যক 
লোক হযরত মুহম্মদকে (সঃ) তাহ।দের নগরে আসিবার আমন্ত্রণ জানায় । 
এই অবস্থায় হযরত মুহম্মদের !সঃ) নিজস্ব অভিরুচি না থাকাই স্বাভাবিক, 
কারণ জন্মণ্নগরী পরিত্যাগে তিনি নিশ্চয়ই অনিচ্ছক ছিলেন । তথুও 
তাহার অনুসারীদের বেশ কিছু সংখ্যক লোককে তিনি ছে৷ট ছোট দলে 
বিভক্ত করিয়া! সেই শহরে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের মধ্যে গুমর ও 
ওসমানের নার ধনী কোরাইশও ছিলেন । তিনি নিজে তাহার শ্বশুর আবু 
বকর, তাহার চাচাত ভাই ও জামাতা আলী এবং দুইজন স্ত্রী সমভি- 
ব্যাহারে সকলের অগোচরে মক্কা ত্যাগ করেন এবং ৬২২ শ্রীস্টান্খের ২৪শে 
সেপ্টেম্বর নাগাদ ইয়াসরিব গৌছেন।* ইহাকেই হিজরত বা দেশত্যাগ 


সপ ০৮ উজ পপ সপ শা পি শী পাত আগ পসপস্ল | পিসী সে চাপা পপ 


*হিজরতের সমর একমাত্র ছষরত আবু বকরই (রাঃ) মহান নবীর সংগে থাকেন । 
| ---অনুবাদ্ক | 
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বল! হয়। প্রায় ১৭ বৎসর পর ইসলামের খলীফ। থাকাকালে ওমর 
ইহাকে মুসলিম পঞ্জিকার প্রথম বৎসর হিসাবে নামকরণ করেন । হযরত 
মুহম্মদ (সঃ) কর্তৃক ইয়াসরিববাসীদের সঙ্গে আল্-আকাবার সন্ধি নামে 
একটি জোট স্থাপন করা হইলেও মন্কাবাসীদের পক্ষে তাহাদের স্ম্পদ 
মেয়েলাক ও সম্তান-সস্ততি লইয়া অপরিচিত ও শক্রু গোত্রগুলির মধ্যে 
বপবাস করাতে বেশ সাহসিকতার পরিচয় নিহিত। ইহার পর হইতে 
এই সমস্ত লোকদ্দিগকে 'মুহাঞ্জিরন” বা দেশত্যাগী বলা হয় ॥ অপরদিকে 
আতস, ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ধাহারা মুহম্মদকে (সঃ) অভ্যর্থন৷ জ্ঞাপন 
করেন তাহার। 'আনসার' বা সাহাধ্যকান্সী নামে পরিচিত হন। পরে এই 
নগরীকে আর ইয়াসরিব বল! হয় না, বরং মদীনাত-আল-নবী বা নবীর 
নগরী বা শুধু মদীন। নামে ইহ! সুপরিচিত হয়। 


নৃতন নগরীতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তিনটি জটিল সমস্ঠার সম্মুখীন হন । 
প্রথমটি হইল মদীনায় তিনি শুধু আল্লাহর রস্বলই নন এবং একট রাষ্ট্রের 
সবমর কর্তা বটে। তাহাকে একাধারে একটি সম্প্রদায়ের ভাল-মন্দ 
দেখাশুনা, বিগারের কাজ, আইন রসনা এবং তাহার অনুসারীদিগকে 
সংগঠিত করিতে হয় । মদীনায় তাহার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব তাহার 
নবীর দায়িত্বকে ছাড়াইয়! যায় বলিয়াও ধারণা কর! হয়। সম্ভবতঃ 
তাহাক্স এবং তাহার অনুসারীদের মতানুসারে এই দুইটি দায়িত্বকে এক- 
স্রীভূত করা হয়। ওল্ড টেস্টামেট (তৌরাত ) অনুসারে মুসা যে বিষয়েই 
কথা বলিতেন তাহা মুসার নহে বরং হয়াহওয়ের অর্থাৎ আল্লাহরই । 
অনুক্ধপ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে হযরত মুহল্মদের (সঃ) আইন প্রণয়ন 
এবং বিভিন্ন মামলার রায় ঘোষণাবলীকে শুধু মানুষ মুহন্বদের (সঃ) 
ঘে।ষণাবলী নহে বরং আল্লাহর পবিত্র আদেশ বলির গণ্য কর! হয়। 
নবী রাজ। হিসাবে তাহার মধ্যে সরকার ও ধর্ম সন্পিলিতন্ূপ লাভ করে 
এবং পাঘিব ও পরলোকিক স্বার্থ এক ও অভঙ্ন হইয়া যায়। ইসলাম একটি 
ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং আজ পর্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে মতবাদ 


অনুসারে ইহ? তাহাই। 





মধাপ্রাচয £ অতীত.ও বর্তমান &4 


ফলে মুহন্দের (সঃ) মদীনায় প্রাপ্ত এশ বাণীগুলিতে পূর্বের স্তায় সরলত! 
বা কাব্যিক সৌদর্য নাই। এইগুলি অনেকটা পুনরাব্বত্তি ও বাগবহুল ।* 
মন্তার বাণীগুলি যেখানে সাবধানবাণী ও মিনতিপূর্ণ, সেইখানে মদদীনারগুলি 
আদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন মূলক। কোরানিক আইনের তালিকার মধ্যে 
বিভিন্ন বিষয়ে আধ্যাত্বিক, নৈতিক ও পাথিব আইন কানুন রুহিয়াছে। 
সেইগুলি হইল ওজু, ব্যভিচার, ভিক্ষ!, মধ্যস্থতা, যৃদ্ধলন্ধ সম্পত্তি, চুক্তি, 
তালাক, মগ্কপান, বিবাদ, ক্ষমা, সাধারণ আচরণ, ভাল, মৃতিপূজা, স্থায় 
বিচার, বিবাহ, এতিম, মাতা পিতা, যুদ্ধ, মেয়েলোক, প্রার্থন প্রভৃতি । এইগুলি 
ইসলামী সম্প্রদায়ের জীবন পরিচালনার জন্ত আল্লাহর আদেশাবলী । 
শতাঙ্ধীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন জাতির ধর্ম।নুসারীগণ বিভিন্ন সময়ে এই 
আইনগুলিকে ব্যাখ্য। করিতে যাইয়। অনেক পরিশ্রম করিম্লাছে কিন্তু তাহারা 
কিছুই পরিবর্তন করিতে পারে নাই । একটি এখ্বরিক শাসনে ধর্ম ও রাষ্ট্র 
অবিভাজ্য। আধুনিক মুসলমান উভয় সংকটে পড়িয্াছে । একদিকে মুসল- 
মান হিসাবে সে নিজের জাতিত্বকে তাহার ধর্মের সহিত চিহ্নিত করিতে 
চায়, অপরদিকে একজন আধুনিক হিসাবে সে এমন একটি সমাজ চায়, 
যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র পথক। এব্যাপান্ে যথাযথ পন্থা নিবাচন কঠিন ও 
বিগ্রবাত্বক | তুরগ্ক এখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রূ'ু হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয্লাছে। কিন্ত জনসাধারণ এই ব্রীতির সহিত খাপখাওয়াইয়া চলিতে 
পারিতেছে না, আধুনিক অর্থে 'তুকী” বলিতে তুরক্কের অধিবাসী বে 


পর, আস সপ আঃ 





* লেখকের এই উক্তির সহিত আমরা একমত নহি । বন্তুতঃ মদীনায় অবতীর্ণ 
সুরাগ্ুলি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ | এই সমস্ত সূর!য় ইসলামের মৌলিক 
উপাদানপযুহ সম্পকে আলোচনা কর! হইয়াছে | এই সম্পর্কে অধ্যাপক পি, কে, 
হিন্টির বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিদি বলেন; ***'বিছয়ের যুগে 
অবতীর্ণ মদীনার সুরাসযূহ দীর্ঘ বাগবছল এবং জ|ইন সংক্রান্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ । এই- 
গুলিতে ধীর বিধিলমূহ এবং নামাজ, রোআা, হজ, ও পবির্র মাসসযুহের 
নিয়মাবলী লিপিবন্ধ রহিয়াছে । এইগুলিতে আরও রহিয়াছে মদ, শুকর, জুয়া- 
খেল। নিষিদ্ধকারী আইনসমূহ, আকাত ও প্রিহাদের ব্যাপারে রাজস্ব ও সাযরিক 
আইন-কানুন, খুন, প্রতিশোধ গ্রহণ, চুরি, সুদ খাওয়া, বিবাহ ও তীলাক, অবৈধ 
যৌনক্রির1 এবং ক্রীতদাস যুক্ত কর। সংক্রান্ত বেসাংরিক ও ক্রিথিনীল আইলসমহ। 

০.1. [750 : 05005 01 05৩ 41208, 1৬900051188) 8 00. 
[0.১ 1,0780007, 1953, ৮৪৫৩--124 ( অনুবাদক )। 
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কোন ধর্মাবলম্বীকে বুঝায়--এমন কি সে নাস্তিক হইলেও কিন্ত জনসাধারণ 
একজন “তুকী” বলিতে মুসলমানকেই বুঝায় । তুরস্কের সমস্ত অমুসজিম 
নাগরিকগণ নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী হিসাবে পরিচিত, তুকী হিসাবে 
নহে। এই রাষ্ট্রে 'মুদলমান' বলিয্প৷ পরিচয় প্রদানকারী একজন আধু- 
নিক যৃবক ধর্মের প্রতি অনুগত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। তাহার 
ধারণা “ইসলামী' মতবাদে ধর্ম ও জাতীয়তা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
যে খাটি ধমীয় আনুগত্য ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সে ইসলামের 
প্রতি অনুগত থাকিতে পারে। লা 
মদীনায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) দ্বিতীয় সমন্যাটি হইল “ইছদী সমস্যা" । 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মদীনা শহরে অনেক ইহুদী বসবাস 
করিত । ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিজেকে একজন 
ইহুদীশ্রীস্টান এতিহ্যের নবী বলিয়! বিবেচনা করেন।* এঁতিহাসিকগণ 
একমত যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) আশা করিয়াছিলেন, ইহুদী ও শ্রীস্টানগণ 
তাহাকে পূর্ণ সমর্থন দান করিবে । তিনি খ্রীস্টান ধর্মের তুলনায় ইহুদী 
ধর্মের প্রতি অধিক নৈকট্য অনুভব করিতেন বলিয়৷ মন্কায় ইতিমধ্যেই তিনি 
অনেকগুলি ইহুদী আচার-অনুষ্ঠান পালন আরন্ত করিয়াছিলেন। সেই- 
গুলি হইল রোজা রাখা, জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ 
পড়া ইত্যার্দি। মদীনায় আগমনের পর তিনি আশা করেন ইহুদীগণ 
তাহাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং পৌন্তলিকতার নিমু্ল সাধনে 
তাহ!কে সাহায্য করিবে। এই ব্যাপারে তাহার ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়।. মদীনার ইহুদীগণ তাহাকে নবী হিসাঘে গুহণ করিতে শুধু অস্বীকারই 
করে নাই বরং তাহাকে ছলনাক।রী হিসাবে চাটু! করিয়াছে এবং তৌরাত 
সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার জন্ক তাহাকে বোকা বলিয়া বিদ্প করিয়াছে । 
তাহার তাহাকে তৌরাত বিকৃত করিবার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এবং 
একজন আরবকে 'মসিহ* হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তবুও 
মুহম্মদ (সঃ) তাহার আশায় অটল থাকেন। 
*গুহে বিশ্ববাসীগণ আল্লাহর প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন 
হণ্ড এবং তাহার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্বাপন কর। তিনি 


* উপরে শরষ্টব্য। পৃ-৩২ ( অল প্রস্থ ) 
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তোমাদিগকে তাহার ছিগুণ দয় প্রদান করিবেন. |" 
--(আল-কোরান £ ৫৭. 
তিনি ইহুদীদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়! দেন যে, “আল্লাহর দয়ার 
ব্যাপারে তাহার্দের কোন একচেটিয়া অধিকার নাই। ধর্মগ্রগ্থ প্রাপ্ত লোকদের 
(অর্থাং ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ ) জান। উচিত, তাহারা আল্লাহদ্প অনুগ্রহ 
নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্ধু অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে । যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা? 
প্রদান করেন ।” 
_(আল-কোরান £ ৫৭) 
এই সমস্ত এবং এই ধরনের অন্তান্ত যুক্তিগুলি যখন দুঢ়ভাবে বাধা প্রাপ্ত 
হয় তখন হযরত মুহম্মদ ( সঃ ) ইনুদীদিগকে আল্লাহর বাণী বিকৃত করিবার 
দায়ে অভিধুক্ত করিয়। প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি হত ও 
নিবাসনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুহম্মদ 'সঃ) এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে 
সংঘটিত যুদ্ধে মদীনা ও উহার আশেপাশের ইহু্দাথণ নিরপেক্ষ ছিল 
নাকি বিশ্বাসঘাতকত। করিয়াছিল তাহা এতদিন পরে নিদ্ধব্ূপণ করা কঠিন । 
তবে নিশ্চিত বলা যায়, মুহন্মদ (সঃ) তাহাদিগকে শত্রু জোটের ( অর্থাৎমু 
মদীনা আক্রমণকান্ী মককাবাসী ও বেদুইন গো ব্রসমূহ ) পক্ষাবলম্বনের দায়ে 
দোষী সাব্যস্ত করেন। অন্যুন ৬২৫ খ্রীস্টান্দে মুহম্মদ (সঃ) বনি নাজির 
নামে একটি ইহুদী গোক্রকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করেন। দুই বংসর পর 
বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বনি কোরাইন্রা গোত্রের আনুমানিক ৬০০ লোককে 
কতলের শান্তি প্রদান কর! হয় এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে নিবাসিত করা 
হয়। ৬২৯ শ্রীস্টাঝে মদীনার উত্তরে খায়বর নামে একটি মরগ্ঠানের ইহুদী - 
দিগকে নিবাসিত করা হয়। এইসব ইছদীর সম্পত্তি মদীনায় মুহম্মদের (সঃ) 
সহিত মিলিত হইবার জন্ত আগত মুহাজিরিনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 
ইহুদীদের ব্যাপারে অভিষ্তার দরুণই বোধ হর মুহল্ম্দ (সঃ) একটি 
স্বাধীন কর্মসুচী গ্রহণ করেন এখং একটি আরব ধমায় সম্প্রদায় সষ্টি করিবার 
সিদ্ধান্ত নেন। ইহুদীশ্প্রীস্টান এতিহ্য তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। উপরুষ্ণ 
তিনি দাবী করেন, ইছদী ও খ্রীস্টানগণ আল্লাহর আদেশাবলী অমান্থ করি- 
পাছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাহাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করিয়াছে । ঘিনি 
ইছদী নীতি অনুসারে উত্তরে জেরুজালেমের দিকে খ কর্ন" নামাজ পড়িতেন 
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তিনি পরে দক্ষিণে মন্তার দিকে মুখ দুরাইয়া ফেলেন। তখন হইতে 
সমস্ত মুসলমান মক্কার দিকে মুখ করিয়া! নামাজ আদায় করে। তাহারা 
বিশ্বাস করে, আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম (সঃ) কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
দেব-দেবীর মৃতি স্থাপনের দরুণ যেহেতু কা'বাগৃহকে অপবিত্র কর হইল্নাছে, 
লুতরাং মুহম্মদের (সঃ) কর্তব্য হইল মৃতিগুলি ধ্বংস করিয়া! আল্লাহর 
উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা । শনিবার ও রবিবার ইহুদী ও শ্রীস্টানদের পবিভ্র দিন । 
মুহম্মদ (সঃ) শুক্রবারকে পবিব্র দিন হিসাবে বাছিয়া লন। শিঙ্গ। ফুকিয়া 
ইহদীগণ লোকদ্দিগকে উপাসনার জন্য আহবান করিত এবং শ্রীস্টানগণ ঘণ্টার 
দ্বারা ডাকিত। মুহম্মদ (সঃ) আজান বা মানুষের কণ্ঠ ব্যবহারের প্রচলন 
করেন। একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করিবার নিমিত্ত তিনি 
নামাজ, রোজা, আহার্ষের আইন-কানুন ও অন্যান্ত প্রীতিনীতিতে অনেক 
পন্সিবর্তন সুচনা করেন । 

তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমন্তা যাহা হযরত মুহম্ব্দ (সঃ) সমাধান 
করেন তাহা হইল মন্তাবাসীদের সংগে তাহার ব্যবহার । এই চিন্তা বোধ 
হয় তাহার মনে উদয় হইয়াছিল মক্কায় এবং মদীনায় আগমনের প্রথম দিকে । 
তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যিশু এবং অন্ান্জ নবীগণ যেইভাবে আল্লাহর 
বাণীর প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তিনি সেই 
ভাবে ছাড়িয়া দিবেন না। বরং মুসার ন্যায় তিনি পৃথিবীর উপর স্বয়ং 
আল্লাহ প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন আল্লাহর আইনের শাসন 
প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহ একমাত্র কুটনীতি, বুদ্ধ ও 
বিজয়ের মাধামে করা সম্ভব । ৬২২ ্রীন্টান্ম হইতে ১৩২ শ্রীস্টান্জে তাহার 
অন্তর্ধান পর্যস্ত এই দশ বৎসর মদীনায় থাকাকালীন মুহন্মদ (সঃ) প্রায় প্রতোক 
বৎসর যৃদ্ধে লিপ্ত থাকেন । এই যুদ্ধের প্রায় প্রত্যেকটিতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত 
থাকেন। আরবদের উপর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই মুলতঃ 
এই সমস্ত যুদ্ধ পরিচালন! করা হয়। যেহেতু মক নগরী ছিল সবচাইতে 
শজিশালী বিপক্ষ সেইহেতু হযরত মুহম্দ (সঃ) এই নগরীর উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন। 

মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরেই হযরত মুহন্মদকে (সঃ) মন্ধা 
হইতে আগত তাহার অনুসারীদের এবং মদীনার তাহার সমর্থনকারীদের 
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সৃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হয় । এই উদ্দেশ্টে তিনি মক্কার কাফেলা গুলির 
উপর আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ৬২৪ শ্রীস্টান্দে হিজরতের 
স্িতীয় সালে বৃদ্ধমু রমজান মাসে আবু স্থফিয়ানের নেতৃত্বে মন্তা অভিমুখে 
প্রত্যাগমনকারী একটি সম্পদপূর্ণ কাফেলার খবর পাইয়া তিনি উহা আক্র- 
মনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার কথ' জানিতে পারিয়া আক্র- 
স্থফিয়ান সাহায্যের জন্ মন্তায় খবর পাঠান। অন্যুন ৯০* মঞ্চাবাসীঁ ও 
৩০০ মুসলমান মদীনার ২* মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে যুদ্ধে 
মিলিত হয় । 

বৃদ্ধটি ছিল সংক্ষিপ্ত, ছোট এবং উন্মুত্ত। হযরত মুহন্দ (সঃ) জয়লাভ 
করেন । কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় এতিহাসিক ইহাকে গুরুত্বহীন যুদ্ধ হিসাবে 
অভিহিত করেন। এই যুদ্ধ উভয় পক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল মাজ্র ৬ জন। 
কিন্ত মুসলিম 'এতিহাসিক ইহাকে যুদ্ধনমূহের যৃদ্ধ “গজগয়াত' হিসাবে 
অভিহিত করেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে ইহা! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
যুদ্ধসমূহের একটি । হযরত মুহন্মদ (সঃ) যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হইতেন 
তবে ইসলাম থব সম্ভবতঃ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। তবে এই বিজয় 
হযরত মুহন্মদের নেতৃত্বকে দৃঢ় করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি 
আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করিতে ছিলেন । কোরান বলিয়াছে, “আল্লাহ আমা- 
দিগকে ইতিমধ্যেই বদরের যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছেন ।”' এই বিজয়কে 
অলোকিক বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং এই খবর মরুভূমির চতুর্দিকে 
ছড়াইয়া পড়ে । পরবতী হৃদ্ধসমূহে মুদলমানগণ পূর্ণ আস্থা পোষণ করেন 
যে, তাহারা আল্লাহর জন্ত যুদ্ধ করিতেছেন। তাহারা বিশ্বাস করেন যদি 
মারা বান তাহারা শহীদ হইবেন এবং বেহেন্তে যাইবেন, আর যদ্দি বাচিয়। 
থাকেন তাহা হইলে যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইবেন । এই প্রথম যুদ্ধ 
ভবিষ্যতের জন্থ দৃষ্টান্ত হইয়! দাড়ায় যাহাতে আল্লাহর সৈনিকগ্ণ বার- 
বার শাহাদৎ বরণের নিমিত্ত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধে যোগ দান 
করেন। 

কিন্তু মন্াবাসীগণ এই যৃদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
পর বৎসর ৩০০ সৈন্ের নেতৃত্বে আবু সুফিয়ান যুদ্ধে অগ্রসর হন । মক্ু- 
ভূমির অধিকাংশ বুদ্ধে স্ত্রীলোকগণ পুরুষর্দিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন 
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সঙ্গে যাইত। কথিত আছে হধরত মুহন্বদ (সঃ) তীহার' স্ত্রীদের মধ্যে 
একজনকে তাহার সংগে যুদ্ধে লইরা যাইতেন।” উভয়পক্ষ ওহদে মিলিত 
হয়। এই যুদ্ধে হযরত (সঃ) অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং আহত হন। 
ক্ষতির কারণ ছিল মর্দীনার একটি গোত্রের অবাধ্যত1। .যাহাই হউক, কোন 
অজ্ঞাত কারণে মন্তাবাসীগণ তাহাদের বিজয়ের ফল লাভ কল্সিতে 
পারে নাই। হযরত মুহন্মদণ্ড (সঃ) অনতিবিলম্বে তাহার ক্ষতি কাটাইয়া 
উঠেন। 

মকার বিরুদ্ধে হযরত মুহন্মদ (সঃ) আরবদদিগকে ইসলামের পতাকা- 
তলে সমবেত করিতে সক্ষম হন নাই; কিন্তু মক্কাবাসীগণ হযরত মুহন্মদের 
(সঃ) সৈশ্ত বাহিনীকে তাহাদের কাফেল! আক্রমণ করিতে ছাড়িয়। দিতে 
পারে না। পুনরায় ৬২৭ শ্রীস্টাব্ে এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবু 
ন্ফিয়ান মদ্দীনা অভিমুখে অগ্রসর হন। নগরের ভিতরে থাকিয়! হযরত 
মুহন্মদ (সঃ) একটি মাত্র প্রবেশহার রক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
ইহাও খুবই দুর হইত যদ্দি তিনি পারম্যবাসী সলমানের পরামর্শ অনু- 
সারে পরিখা খনন না করিতেন । স্থুলমান সম্ভবতঃ একজন পারশ্যবাসী 
অফিসারের আরব আর্দালী ছিলেন। তীহার অনুসারীদের বিরজির 
মুখে হযরত মুহন্মর্দ (স£' পরিখা খনন করেন । 'এই ধরনের দ্ধ সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ মক্কাবাসীগণণ্ড এরূপ কাপুরুষোচিত পদ্থায় বিরক্ত হয় । কাপুরু- 
যত হউক ব। না হউক, ইহাতে কাজ হইয়াছে । এক সপ্তাহ পর্যস্ত হযক্ত 
মুহল্মদের (সঃ) উন্দেশ্তে অপমানজনক করিতা! আবুতি করিয়া মক্কাবাসীগণ 
অবরোধ . তুলিয়! বাড়ীর দিকে ফিরিয়া যায়। এই যুদ্ধকে খন্দকের ব। 
পরিখান্প যুদ্ধ বল! হয় । 

ব্যবসার বাধা স্ষ্টি এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ না করিলেগড এই 
সমস্ত যুদ্ধে মন্কাবাসীগণ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপর 
দিকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) হারাইবার মত তেমন কিছু ছিল না এবং 
অনুভব করেন অবস্থা তাহান্ধ অনুকূলে । অধিকন্ত জেযজালেম হইতে 
মকার দিকে কেবলা বা নামাজের দিক পরিবর্তন এবং কা'বার প্রতি তীহানর 


*্নীতি অনুন!রে রনুল্ল্লাহ (সঃ) আরবের প্রচলিত লিযম অনুমায়ী স্ত্রীলোকদের য্ধে 
নিতেন ন। নবীয় মহিলাগণ বৃদ্ধে থাকিতেন উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য নহে, 
বরং আল্লাহর দন্ত লাতের আশায় আহতদের সেবা-শুশ্রষ! করিবার জন্য ।--অনুবাদক | 
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সন্তান প্রদর্শন প্রমান করে হযরত মুহন্মদ (সঃ) মক্কাকে পবিআর মনে করিতেন । 
এই কারণে মক্কায় হজধাত্রীকে তিনি তাহার নূতন ধর্মের অংশ হিসাবে 
পরিগণিত করেন। এইভাবে হজের স্থান হিসাবে মনত! ইহার অর্থনৈতিক 
প্রাধান্ত অন্ধ্র রাখে এবং এই পূর্ণ নিশ্চয়তায় মক্কাবাসীগণ যুন্ধ বিগ্রহ 
চালাইয়া যাওয়ার পক্ষে কোন যুজিপূর্ণ কারণ খু'জিয়া পায় না । হযরত 
মুহন্মদ (সঃ) তাহার দিক হইতে সমুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কুট- 
নীতিকে তরবারীর উদ্ব স্থান দেন। ৬২৮ শ্রীস্টাব্ষে তিনি হো'দাইবিয়ার 
সন্ধি সম্পাদন করেন । মুসলমান ও মন্তাবাসীগণ এই সন্ধির মাধ্যমে একই 
মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় এবং মুসলমানদের মঞ্কায় হজ পালনের কোন বাধাই 
থাকে না। 


এই সন্ধির মাধ্যমে দুই নগরীর মধ্যে যৃদ্ধ বন্ধ হয় । কোরাইশদের অনেক 
প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেন । তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন খালেদ-ইবন-আল-ওয়ালিদ ও আমর-ইব ন-আল-আ”স, ধাহাকা 
পরে ইসলামের দুইজন খ্যাতনামা সেনাপতিতে পরিণত হন । দশ বংসরের 
জন্ত স্বাক্ষরিত এই হোদাইবিয়ার সন্ধির দুই বংসর পর হযরত মুহম্মদ 
সেঃ) সসৈন্চে মন্তা অভিমুখে অগ্রসর হইবার কারণ খুঁজিয়! পান। সম্ভবতঃ 
মঞ্কাবাসী তাহাকে বাধা প্রদান করিবে না! এই মর্মে তিনি নিশ্চয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন । নতুন ধর্ম কাবার প্রতি ইহার সন্মান অস্ষু্ন রাখিয়। 
কোরাইশদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে । এই অবস্থায় 
স্বয়ং আবু সুফিয়ান আসিয় তাহার আনুগত্য প্রকাশ করেন। অন্তরা 
তাহাকে অনুসরণ করেন। হযরত মুহন্মদ সেঃ) বিজয়ীর বেশে তাহার 
জন্ম-নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি কা'বার চারিদিকে সমস্ত মুতি ধবংস 
করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং ইহাকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়। 
ঘোষণা করেন । তাহার গোত্রের পরাজিত লোকদিগের প্রতি তিনি মহা- 
নুভরতার পরিগয় দেন এবং মদীনাবাসীদিগকে ম্বম্তি দিবার জন্ত মদ্দীনায় 
ফিরিয়া! যাইয়া! ইহাকে ব্লাজনৈতিক রাজধানী হিসাবে চালাইয়া যাইবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে ইসলামের ধর্মীর রাজধানী হিসাবে মক্ার 
মর্যাদা অঙ্গন থাকে । 

হযরত মুহস্মদের (সঃ) কাজ তখনও শেষ হয় নাই। তীহার় উদ্দেশ্য 
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ছিল সমগ্র আরবকে একত্রিত কর! । তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন । শীঘ্রই 
ওমান, হাদ্রামাউত এবং এমন কি ইয়ামেনসহ আরবের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে প্রতিনিধিবন্দ আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন । ধর্মান্তর অনুষ্ঠানটি 
ছিল খুব সরঙ্গ । মৌলিক স্বীকৃতি এবং জাকাত বা দরিদু-কর প্রদানের অঙ্গী- 
কার একটি গোটা গোত্রের নৃতন ধর্মে প্রবেশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । তাহার 
বিশ্বাসের বশে আসিত--নাকি প্রয়োজনের খাতিষে আমসিত তাহা নিরূপণ 
কর! দুর । 

৬৩২ শ্রীস্টাঝে হিজরতের দশম বৎসরে হযরত মুহন্মদ সঃ) তাহার! 
শেষ হজ সমাপনের জন্থ মক্কা যান। তিনি তখন সবজন স্বীকৃত আল্লাহর 
প্রেরিত পুরুষ এবং আরবের জনপ্রিয় ব্যজিত্ব । তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ 
প্রধান করেন যাহ। ইহার শ্রোতাদের স্মরণে চিন অল্লান থাকিয়। যায়। 
ইহা “বিদায় ভাষণ" নামে পরিচিত । 

এই ভাষণে তিনি তাহার অনুসারীদের বলেন, প্রত্যেক মুসলমান 
পরস্পর ভাই। এইভাবে তিনি ইসলামী আনুগত্যকে গোক্রীয় আনু- 
গত্যের উপর শ্বান দেন। তিনি তাহার অনুসারীদিগকে আরও উপদেশ 
প্রদান করেন, ধমীয় বন্ধন রক্তের বন্ধনের চেয়ে অধিক পালনীয় । অনুমতি 
ছাড়া তাহার অনুসারীদের একে অপরের জিনিসে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করিয়া 
তিনি বস্তুতঃপক্ষে লুষ্ঠনাক্রমণ বদ্ধ করিয়া দেন। ইহার তিন মাস পর 
( ৮ই জুন, ৬৩২ শ্রীঃ) তিনি তাহার প্রি স্ত্রী আয়শার হাতের উপর মস্তক 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি যেস্থানে পরলোক গমন করেন, 
সেই স্ত্রীর ঘরের মেবেয় তাহাকে করব দেওয়া হয় । 

হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় রাখিয়া ষান--যাহা একটি 
সশস্ত্র শিবিরও বটে। ইহার নামাজের স্থান একাধারে বিচারালয়ের 
এবং সামরিক কমাণ্ডের হেড কোয়াটার। তিনি এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠ। 
করেন যাহাতে বংশগত উত্তরাধিকার্ীর দাবী অস্বীকৃত। প্রত্যেকটি মুসলমান 
সামরিক তালিকাভুজ। এবং নামাজের ইমাম বুদ্ধের অধিনারক । হাদিসে 
উল্লেখ আছে তিনি তাহার সমসাময়িক নরপতিদের নিকট পঞ্জ লিখেন 
এবং ভীহাদ্দিগকে ইসলাম গ্রহণে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। যাহা তিনি 
করিতে চাহিয়াছিলেন তাহ! করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এখন আল্পবদের 
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একজন নবী ও একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব 
বন্ধন স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের 
মতই একজন মানুষ' এবং মানুষের ন্তায়ই তাহার শক্তি ও দূবলতা ছিল । 
তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী যারা অনেক বৎসর পরও তাহার 
অনুসান্নীগণ তীহাযর় আচরণের প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয় এবং তাহার 
প্রত্যেকটি কথ] অধ্যয়ন করে । তাহার জীবন বংশানুক্রমে ব্যক্তিগত ধর্ম" 
পরায়ণত1 ও সন্সকারী নীতির আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে । 


তৃতীয় অধ্যাক্ব 
ইগালাম, আলাত্র বাণী 


হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রধান পদবী রাস্থুলুল্লাহ, “আল্লাহর বার্তাবাহক" । 
মুসলমণনর! সর্বদাই বার্তাকে তাহার বাহক মুহম্মদের (দঃ) উপর প্রাধান্ 
দিয়া আসিতেছে । খ্রীস্টান ধর্মের যীশুর ম্যায় মুহন্মদ 'দঃ) ইসলামের কেন্্রীয় 
নহেন। কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে শ্রীস্টানরা যেয়প শ্রীস্টের লোক, 
মুসলমানরা অনুরূপ মুহম্মদের (দঃ) লোক নহে। বরং তাহান্না গ্রন্থের 
লোক । এই গ্র্থ পবিত্র কোরান-_যাহা আল্লাহ্‌র বার্তা । 

এই বার্তাকে বল! হয় ইসলাম এবং যাহারা ইহা গ্রহণ করে, তাহার্দিগকে 
বলে মুসলিম “ইসলাম' শব্দটি আবার তিনটি ব্যঞ্জণবর্ণের মূল “সলম' 
( (4 ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার অর্থ “আনুগত্য । শবটির আরেক 
অর্থ শাস্তি, কারণ ঘৃদ্ধে শক্রর আত্মসমর্পণের ( আনুগত্য ) পরই আসে 
শাস্তি। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে আরবী অভার্থনা! “আস-সালামু 
আলাইকুম” অর্থ 'আপনার উপর শান্তিবঘিত হউক।” বিংশ শতাবীর 
কোন কোন অতি আধুনিক মুসলমান দাবী করেন ইসলামের অর্থ "শাস্তির 
ধর্ম'। তবে ইতিহাসগতভাবে ইসলামের অর্থ 'আনুগতোর ধর্ম'-__আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য । মুল সলমের উপর ভিত্তি করিয়া বিবেচনা করিলে 
ইসলামের ব্যকরণসিদ্ধ গঠন অনুযায়ী অর্থ দড়ায় বশ্বতা ৷ মুসলিম অর্থ-_ 
“যে বস্তা হ্বীকার করিল", মুসলিমা অর্থ--“ষে (স্ত্রীলোক) বস্তা স্বীকার 
করিল” । অনারব ইসলামী দেশে মুসলিম শবের পরিবর্তে “মুপলমান' 
ব্যবহার করা হয়। 

এই ব্যাখ্যার, যে-ই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর জানুগত্য প্রকাশ করে সে-ই 
মুসলমান । কারণ এই শবেন সরল অর্থ হইতেছে--সে আনুগত্য প্রকাশ 
করিয়াছে । ইসলামেন্স বর্ণনা অনুসারে প্রথম ধিনি আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য 
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প্রকাশ করেন তিনি ইব্রাহীম । অবশ্য এই অর্থে একজন ইহুদী যেমন 
'মুসলমান' তেমনি একজন শ্রীস্টানও । ইসলামের এই ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ 
স্ঞায়সঙ্গত এবং কোন একদিন ইহা সর্বজনীন হইবার ক্ষেত্রে কাজে আসিতে 
পারে। তবে, আজ পর্বস্ত সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে শুধুমাক্স একটি অতি সুর 
শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এমন ব্যাপক ভিত্তিতে চিস্তা করেন, তাহার! সুফী । ইসলামের 
সনকীর্ঘ ব্যাখ্যাটিই ইতিহাসগতভাবে সঠিক । অতএব, ইসলাম অর্থ আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা । ইহার রূপ আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক এবং 
রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুগল্মদের দঃ) নিকট যথাধথ অবতীর্ণ হইয়াছে । 

ইসলাম নামে প্রচলিত ধর্মে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট ব্যক্তি বিশেষের 
আত্মসমর্পণের কিছু শর্ত রহিয়াছে । মানুষ আল্লাহর আওতাধীন বসবাস 
করিতে স্বীকৃত । এই স্বীকৃতির স্বরূপ তাহার বার্তাবাহকের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করা হইয়াছে । অর্থাৎ তাহার সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌ কর্তৃক জান্নীকৃত 
আইনের ছার! নিয়ন্ত্রিত । ধর্মতত্ব ও দর্শনের তুলনায় ইসলাম আইনেন 
আলোচনাকে প্রাধান্ত দিয়া থাকে । আইনকে ইসলাম ধর্মতন্ত্রের অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে।* ইসলামী বিশ্বে আল্ল হুর আইন বা শরীয়ত 
অধ্যয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান । প্রথমে একটি সাধারণ ধর্মতত্ব আইনের 
পটভূমি প্রদান করে। এই তত্র প্জপরেখা এবং ব্যবহাদ্ধবিধি হযরত 
মুহম্মদের “দঃ মৃত্যুর পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই দ্ূপ পবিজ্ঞ 
কোরানের পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যায়। 

বন্ঠতার শর্তাবলী কমপক্ষে দশটি । ইহাদের পীচটি হইল বিশ্বাস বা 
ঈমান সংক্রান্ত, বাকী পীচটি অনুশীলন বা ধর্মীয় বিধি সংক্রান্ত_ যাহার 
অপর নাম ইবাদত। 


'ঈমান' $ বিশ্বাপ 


১। আল্লাহ্‌র একত্ব £ ইসলামের প্রথম ও সবপ্রধান নীতি হইল 'ল। 
ইলাহা ইঙ্গাল্লাহ' ( সম্পূর্ণভাবে ) আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন উপাশ্ত নাই। 
আল্লাহর একত্ব ইসলামী বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি । ইহা! ছাড় প্রত্যেক কিছু 
বাতুল এবং অর্থহীন । খ্রীস্টান ধর্মের ত্রিত্বকে (76220 ) পবিত্র কোরান 


৮ নীচে আট পৃঃ ১০৩ (যৃল শ্র্থ) 


৬৮ শ্বধাপ্রাচ্য ঃ অভীত ও বর্তমান 


(১১২ অধ্যায় পূর্বে বণিত )* আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাঙ্গ হিসাবে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছে । ইসলাম ধর্মের মতে শিরক বা আল্লাহ্‌র অংশীদার হইবার 
ধ'রণাটিকে ক্ষমাহীন পাপ মনে করা হয়। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থষ্কর্তা, 
আইনদাতা, বিচারক, প্রতিপালক, ভ্রাণকর্তা ও আদেশকারী। আল্লাহ্‌ 
অনেক গুণের বা! সিফাতের অধিকারী--তিনি করুণাময় ও দয়ালু । কিন্ত 
এই গুণাবলী তাহার মহিমা, শক্তি ও ক্ষমতার নিকট গ্লান হইয়া রহিয়াছে 
বলিয়৷ মনে হয় । আল্লাহ্‌ তীহাল নামের 'আসমা-উল-ছুসনা, মাধ্যমে 
সবাধিক পরিচিত । তাহার নাম ও গুণাবলী সমার্থক বলিয়া মনে হয়। 
মুসলমানদের তসবিহ্র মধ্যে ৯৯টি পৃণতি আছে, যেগুলির প্রতেঃকটি আল্লাহ্‌র 
৯৯টি নামের প্রতিনিধিত্ব করে । এইসব নামের কয়েকটি হইল নাসির “বিজয়ী" 
ফাতাহ্‌, “উন্মুজ্ঞকারী' কাহ্হার “পরাস্তকারী' ও ওয়াহ্হাব 'প্রদানকারী' | 
এক শক্তিশালী ও সর্বো২কৃষ্ট আল্লাহ্‌র উপর এই আপোহীন বিশ্বাসই যে 
ইসলামের শক্তির প্রধান উৎস তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্ান্ত ধর্ম 
গ্রগ্থের স্তায় পবিজ্র কোরানেও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিভিন্ন পরম্পর-বিরোধী মন্তবা 
রহিয়াছে । পরবতীকালের মুসলিম ধর্মশান্ত্রবিদগণ এইসব সমস্য! লইয়া 
অনেক বিতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । তবে ইসলামে এই 
আলোচনাগুলিকে বৃদ্ধিপ্রস্তত আমোদ-প্রমোদ বলিয়। গণ্য করা হয় যেগুলি 
দৈনন্দিন জীবনে অনাবশ্তক । একজন মুসলমান বৃদ্ধিগতভাবে যত সজাগই 
হউন না কেন তাহার মধ্যে একটি আব্মসমর্পণমূলক ( ইসলাম ) উপলদ্ধি 
রহিয়াছে । এই উপলব্ধি অপরিবর্তনীয় । 

২। নবুয়ত £ ইসলাম মূলতঃ যুগধর্মী । ইহা বিশ্বাস করে মানব ইতি- 
হাসের প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্‌ মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্ত এবং শেষ বিচার 
সম্পকে সতর্ক করিবার জন্ত কাহাকেও ন। কাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন । 
কোরানে এইসব মানুষকে প্রায়ই নবী-_ প্রত্যাৃষ্ট ব্যক্তি' বা রুল--বার্তা- 
বাহক' হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । যেহেতু আল্লাহ্‌ ও ইহুদীদের ইযা- 
হওয়ে এবং শ্রীস্টানদের শ্বগণয় পিতা একই ধারণা অভিব্যজি, সেহেতু 
আদম হইতে আরম্ত করিয়৷ শেষ নবী হযরত মুহন্মদ (দঃ) পর্যন্ত যে সমস্ত 
মহাপুরুষ প্রেরিত হইয়াছেন তীহারা ইতদী-্্রীস্টান এঁতিহ্োর অধিকারী । 


উপক্ে দ্র্টব্য পৃঃ ৩১ (সুল গ্রন্থ) 
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অনুরূপ মানবজাতির ইতিহাসকেও একই হহুদীশ্্ীস্টান এঁতিহোর পরিপ্রে- 
ক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। যাহারা ইতিমধ্যে বা ভবিষ্যতে এই প্রকৃত 
ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সহিত “অর্থাৎ ইসলামের সহিত নিজদ্িগকে 
সংবুক্ত করিয়াছে বা করিবে তাহারাই প্রক্কৃতপক্ষে মানবেতিহাসেকর অন্তভু্জ । 
অন্ান্তদের প্রত্যাদিষ্ট ব্যজিগরণ আল্লাহর বার্তাবহ নহে ও তাহাদের গ্রন্থসমূহ 
আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে নির্ভরযোগ্য নহে । 

আল্লাহ্‌ যুগে যুগে বার্তাবাহক (নবী) প্রেরণ করিয়াছেন । আদম হইলেন 
তাহাদের মধ্যে €ুথম। ইব্রাহীম শুধু একজন নবীই নন বরং তিনি প্রথম 
মুসনমানও বটে। কারণ তিনি আল্লহ্র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন 
এবং যেখানে তাহাকে যাইতে আদেশ করা হইয়াছিল সেখানেই তিনি 
গিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ইসলামী মতানুসারে মুসা, দাউদ, যীশু (ঈসা) 
এবং তৌরাত ও ইঞজিলে বণিত মহাপুরুষগণই বার্তাবাহক বা নবী। তবে 
বছ সংখ্যক নবীর নধ্যে পবিভ্র কোরানে মাত্র ২৮ জনের কথা উল্লেখ আছে, 
তন্মধ্যে চারিজন আবরব--ধশাহাদের বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখ নাই । ইহাদের 
একজন হইলেন “দুই শিং বিশিষ্ট'_বশাহাকে ব্যাখ্যাকাবীগণ মহান আলেক- 
জাণগ্ডার বলিয়া বিশ্বাস করেন। অসমসাহসিক কার্ধাবলীর জন্ত এই 
ব্যজিটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি উপকথার নায়ক হিসাবে পরিচিতি লাভ 
করিয়াছেন । 

হযরত মুহম্মদকে 'দঃ) শেষ নবী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কখনও 
কখনও তাহ!কে 'শীলমোহর' হিসাবে বা অধিক সচগ্লার তাহাকে খাতাম- 
উন-নবীইন, ''নবীগণের সমাপ্তি ঘোষক" হিসাবে উল্লেখ করা হর । তাহার 
পর আর কোন নবী হইবে না। আল্লাহ্‌ মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্ত সংক্ষিপ্ত 
বিরতিতে এতগুলি নবী পাঠাইয়াছেন--এই কথ! চিন্তা করিয়া উপসংহারে 
উপনীত হইতেগ কিছুটা বিসন্ুশ লাগে ধখন আমর অনুভব করি তিনি 
১৩০০ বৎসরের অধিক সময়েন্স মধো আরেকজন পাঠাইবেন না। এই অনুমান 
মুলমানদের নিকট অনেক সমন্ডার স্থষ্টি করিয়াছে । শিয়া সম্প্রদায় হযরত 
মুহন্মদের (দঃ) শেষ নবীদ্বের কথা স্বীকার করিয়াও বারজন ইমামে বিশ্বাস 
করে _ধাহারা মুহম্মদের (দঃ) পাথিব ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের উত্তর ধি- 
কারী ও শিলা সম্প্রদায়ের প্রশাখা। আধুনিক বাহাই ঘতাবলম্বীগণ 
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ইসলামের মূল যুগধর্ম চরিত্র গ্রহণ করিয়া! হযরত মুহল্সদের (দঃ) শেষ নবী 
হইবার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । 
বোধ হয় অধিকাংশ মুসলমান হযরত মুহম্মদকে (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলিয়া 
বিশ্বাস করেন ৷ তবে কোরানে এইধরনের বিশ্বাসের কোন শাস্ত্রীয় তত্ব নাই। 
মুহল্পদ (দঃ) একাধিকবার স্বীয় অতিমানবীয় ক্ষমতার কথা বা কোরান 
ব্যতীত অন্ত কোন অলোকিক ঘটনার কথা অস্বীকার করিয়া নিজের গুনাহ্র 
জন্ত ক্ষম। প্রার্থনার কথা বলিতেন। তিনি এবং ইব্রাহীম, মুসা ও যীশু 
(ঈনা) সমমর্ধাদার নবী--ষশাহাদিগকে তাহার গ্ভায় প্রধান নবী হিসাবে গণ্য 
কর! হয়। শেষোক্ত হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ শুধু এইজন্ত যে, তিনি আল্লাহ্‌র 
নিকট হইতে সর্বশেষে বাণী পাইয়া! আসিয়াছেন। পবিজ্র কোরানে এই 
চারিজন প্রধান নবীর বিশেষ বিশেষ উপাধি রহিয়াছে । ইহা হযরত মুহন্ম- 
দের (দঃ) ব্যজিগত বিনয়ের পরিচয় বহন করে যে, তাহার উপাধি সবচাইতে 
শিষ্ট । কোরানে ইব্রাহীমকে বলা হয় খলীলুল্লাহ্‌, “আল্লাহ্‌র বন্ধু' মুসাকে বলা 
হয় কলীমুল্লাহ “আল্লাহ্‌র মুখপান্র', যীশুকে বলা হয় রুহল্লাহ্‌ “আল্লাহ্‌র আত্মা 
এবং কালীমাতুল্লাহ্‌, 'আল্লাহ্‌র কথা' ৷ মুহন্মদকে (দঃ) বলা হয় রস্থলুল্লাহ্‌' 
“আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক'* এবং কোন কোন সময় শুধু নবী, বার্তাবাহক। 
৩। ধর্মগ্রন্থ ঃ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পর ইসলামে ইহা সবচাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ । খ্রীস্টান ধর্মে নিউ টেস্টামেণ্ট (ইঞ্জিল) গুরুত্বপূর্ণ প্রধানতঃ 
এইজন্থ যে ইহা বীশুশ্রীস্টের জীবন ঢরিত--যিনি এই ধর্মের মূলকেন্ত্র। 
অপরদিকে ইসলামে হযরত মুহম্মদ দঃ) গুরুত্বপূর্ণ প্রধানতঃ এইজগ্ত যে তিনি 
সেই গ্রস্থের ( পবিত্র কোরান ) বাহক--যাহা এই ধর্মের মুলকেন্দ্র। 
নবীদিগকে পাঠাইবার সময় আল্লাহ প্রত্যেককে এক একখানি গ্রন্থ দান 
করেন। প্রত্যেক গ্রন্ই সেই যুগের মানুষের পণপ্রদর্শনের প্রায় সমস্ত প্রয়ো- 
জনীয় বিষয় বহন করে। কোন কোন সময় আল্লাহ তাহার একজন ফেরেশ- 
তার মাধ্যমে নবীর নিকট এই ধর্মগ্রগ্থ প্রেরণ করেন। ফেরেশতা জিরাইল 
আল্লাহ্‌র শেষ গ্রন্থ পবিত্র কোরান শেষ নবী হযরত মুহম্মদের ( দঃ) 
নিকট পড়িয়] শুনান বলিয়া সাধারণ বিশ্বাস। রক্ষণশীল মুসলমানদের 
মতে পবিআ্জ কোরান আল্লাহ্‌র কথা--কালাম--যাহা স্থষ্টি কর! হয় নাই। 
ঞ নীচে ভ্ষ্টবা পৃঃ ১০০। (মুল খ্রন্থ) 
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অন্ত কথায়, আল্লাহ্‌ কর্তৃক বিশ্ব সির পূর্বেও কোরান ছিল এবং এই 
দুষ্টিভজিতে মুসলমানগণ বিশ্বাস করে এই ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর অহ কথা। 
আল্লাহ্‌র বাণীর মূর্তন্ধপ হিসাবে ইহার আলোচ্য বিহয়ে চরম উৎকর্ষতা 
কিন্বা ইহার ভাষায় পরম সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা অননুকরণীয় ৷ প্রকৃতপক্ষে 
মুহনদের দঃ) প্রদত্ত একমাএ অলৌকিক জিনিস হইল ইজাজ বা অলৌ- 
কিক কোরান । রক্ষণশীল ইসলামী মতে কেরান পাঠ ও অনুধাবন 
কর! যায় কিন্তু সমালোচন। কর! যায় না । ইহার কোন অংশ গোপনীয় 
না স্লাখিয়! ,বা সমালোচন৷ না করিয়! ইহাকে অনুকরণ করিতে হইবে। 
শিরকৃ_-“পৌন্তলিকতা” যেব্ধপ মারাত্বক পাপ, তদরূপ বেদায়াত-- 
কোরানের আইন পরিবর্তন বা এগুলি হইতে বিমুখ হওয়াও দণ্ডনীয় 
অপরাধ । 

সমস্ত গদ্থা ও বিধি বিশ্বাস ও অভ্যাস পবিঞ্র কোরানসম্ত হইতে 
হইবে । মুহম্মদের (দঃ) নিকট কোরান বিভিন্ন সময় “অবতীর্ণ” বা নাধিল 
হইয়াছে বলিয়। মুসলমানগণ বিশ্বাস করে । অতএব মুহম্মদ (দঃ) কোরানের 
প্রণেতা নহেন। আল্লাহ ইহার গ্রন্থকার এবং মুহন্ব্দ (দঃ) প্রকৃতপক্ষে 
ইহার লিপিকার। হধরত মুহম্মদের (দঃ) গুরুত্ব কোরানের একটি প্রতিফলন 
মাত্র । মুসলনমানগণ এই মহাগ্রপ্থ কোরানের অনুসারী- যাহার মধ্যে 
ইসলামের শর্তবলী, আত্মসমর্পণ, লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । তাহার' মুহম্মদের 
দঃ; অনুসারী নর এবং অনুরূপভাবে নিজেদেরকে মুহম্মদীয় বলাট? পছন্দ 
করেনা । কোরান যেহেতু মুহম্মদের (দঃ) নিকট আরবী ভাষায় প্রেরিত 
হইয়াছে সেহেতু রক্ষণশীলগণ সর্বদা ইহার অনুবাদের প্রতি বীতম্পহ । 
বিশ্বের মুসলমানদের এক বিরাট অংশ আরবী জানে না। কিন্ত প্রায় সমস্ত 
মুসলমান ভাহাদের ভাষায় আরবী বর্ণমালা গ্রহণ ধরিবার ফলে 
তাহার্লা মোটামুটি কোরান পাঠ করিতে পারে-_যদিও ইহার বেশীর ভাগ 
তাহারা বুঝে না। আল্লাহর প্রকৃত শব্খাবলী বাররার পাঠ করিবার মধ 
পুণ্য আছে বলিয়৷ বিশ্বাস কর! হয়। 

মুসলমানী মতে, ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টও (তৌরাত ও ইঞ্জিল) আসমান 
হইতে “অবতীর্ণ” হইয়াছে এবং মুস! ও ঈসা নবীহ্বয়কে দেওয়া? হইয়াছে । 
পবিত্র কোরান যেহেতু সবশেষ আল্লাহর বাণী সেইজন্ত ইহাক্। পুৰবতা 
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সবগুলি ইহার ছার! বাতিল হই! গিয়াছে । আধুনিক সমস্তাবলী সম্পর্কেও 
ইহা অধিক কার্ষকরী । 

মহাগ্রগ্থের মতবাদ ইসলামে সহনশীলত। ও কঠোকপত। প্রদান করে । ইহা 
মুসলিমদিগকে ইহুদী ও শ্রীস্টান এবং পরে অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে 
সহনশীল করিয়াছে । এই মহাগ্রস্থের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম সমগ্র মানব- 
জাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে- মহাগ্র্থ প্রাপ্ত জাতি এবং মহাগ্রগ্থহীন 
জাতি। ইঘদীগ শ্রীস্টানগণ আহলি-কিতাব, “মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত জাতি'। এই 
জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য কর! যায় না । ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত 
না হইলে তাহাদিগকে ইসলামের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্মে থাকিতে দেওয়া 
উচিত। এই মতবাদের ফলে ইন্ুদী ও খ্রীস্টানগণ যথেষ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ 
মুনলমানদের মধ্যে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বস্ততঃ শ্রীস্টান ইউ- 
রোপে যখনই ইহুদীদের উপর উৎপীড়ন চালানো হইয়াছে তাহারা তখনই 
মুসলিম দেশে গিয়া শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মহান্টপ্থের 
মতবার্দ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে 'মিল্লাত' বা' স্বায়ত্তশাসিত “সম্প্রদায় নামে 
পরিচিত পদ্ধতির উৎম। উল্লেখ করা যাইতে পারে মিল্লাত এমন একটি শব্খ 
যাহ] ধমীয় শ্রেণার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয় । কিন্ত অনারবদের মধ্যে ফোন 
কোন সময় ইহা রাজনৈতিক জাতীয়তা প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হয়। 

অধিকন্ত এই মতবাদ কিছুটা স্ুযোগস্থবিধাও স্টি করে। ইব্লানের 
জরধুস্বর্দিগকে 'মহাগ্রগ্বহীন জাতি' হিসাবে গণ্য করা হইত । ফলে ইসলামী 
বিশ্ব তাহার্দের কোন স্থান ছিল না। প্রাথমিক বিজয়ীদের নিকট যখন 
প্রতীয়মান হয় যে সবাইকে দীক্ষিত, হত্যা বা নির্বাসিত করা যায় না৷ তখন 
তাহাদের “ব্যাপারে" কিছুটা সহনশীলতা অবলম্বন করিতে হয় । ফলে জর- 
থুঘদেরকে 'মহাষ্ছন্থ প্রাপ্ত জাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। হিচ্ছু ধর্ম ও 
বৌদ্ধ ধর্মকে সরকারীভাবে এই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করা না হইলেও 
আকবর (১৫৫৬--১৬০৪ ) ও অগণিত সাধারুণ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ভারতবর্ষের 
মুসলিম রাজন্যবর্গ এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
সহিত মহাঞ্থ প্রাপ্ত জাতিদ্বের ন্যায় ব্যবহানর কনিয়াছিলেন। 

তবে আধুনিক মুসলমানদের জন্য মিল্লাত পদ্ধতিটি যেমন বিরক্তিকর 
তেমনি একট হতবুদ্ধির কারণণ্ড রটে । ইহ। বরং সথম্প্ট যে, পাশ্চাত্য হইতে 
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আমদ্দানীকৃত জাতীয়তার ভাবধার' প্রঙ্কৃতিগত ভাষে রাজনৈতিক এবং 
ইহা স্বার! বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ একই জাতিতে পর্সিণত হইতে পারে। কিন্ত 
ইহা আবার জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে ইসলামী ভাবধারার্প সহিত সংঘা- 
তেরও স্যষ্টি করে । বিংশ শতাব্দীর মুসলিম দেশসমূহ একদিকে গণতা স্ত্িক 
হইতে চায় এবং সমন্ত নাগণ্িকর্দিগকে সমানাধিকার প্রদান করিতে চায়, 
আবার অপরদিকে মুসলমানগু থাকিতে চায়। ফলে তাহার: নিজেদেরকে 
পরম্পরবিরোধী আবর্তে জড়াইয়া ফেলে । উদাহরণ স্বরূপ অনেকগুলি মুসলিম 
দেশে মিল্লাত পদ্ধতিও রাখ' হইয়াছে আবার পাশাপাশি আধুনিক শাসন- 
তন্তু প্রদান করা হইয়াছে--যাহা সকলের প্রতি সমতার কথা ঘোষণা করে। 
কোন “কোন দশে অমুসপিমগণ উচ্চ পদমর্যাদা আশ! করিতে পারে না, এমন 
কি আধুনিক মুসলমানদের যথেষ্ট শুভাকাঙ্জ। সত্তে, তাহারা দ্বিতীয় সুরের 
নাগন্নিক। 

উপরে বর্ণনা কর! হইয়াছে যে, মহাগ্রগ্থের মতবাদ ইসলামে কঠোরত! 
আনয়ন করিয়াছে । অস্ষ্টি আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে কোরান একটি নিরুদ্ধ 
2গ্থে পরিণত হইরাছে। কেহ ইহার মৌলিকত1 সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে বা 
ইহাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করিতে পারে ন'। কোরানের ধমীয় 
ক্রমবিকাশ ৪ আইন সংক্রান্ত মতবাদের ভিত্তি খু'জিয়! বাহির করিবার যে 
কোন প্রচেষ্টাকে গহিত বলিয়া গণ্য করা হয়। 

৪। শেষ বিচার £ কোরানের অতান্ত সুম্পষ্ট বাক্যগুলির মধ্যে পরকালের 
বিষয় যথা! বেহেশত, দোজখ, শেষ বিচারের দিন, প্নরুথান এবং কিয়ামত ও 
দোজখের প্রান্ত সম্পর্কে অতি সামান্য বন্তধ্য আলোচনা কর হইরাছে । 
এইসব ভাবধারায় মুসলমানদের বিশ্বাস শ্রীষ্টানদের ন্যায়ই। তবে স্মরণ 
রাখিতে হইবে, এইখানে হযরত মুহন্মদকে ( দঃ ) মধাস্থতাকারী মনে করা 
হম না। একমাত্র “যাহারা তগুবা কনে ও ঈমান আনে এবং কাঙ্গে ন্যার- 
নিষ্' এবং ধাহার! ধর্মের জন্য শহীদ তাহাবাই বেহেশতে যাইবে । 

&। ফেব্রেশতা ও জীন £ কোরানে এইগুলিকে আকাশ ও পৃথিবার 
অধিবাসী বলির্না উল্লেখ করা হইয়াছে । ফেরেশতা আল্লাহ্‌র স্ছ জীব 
যাহারা সর্বদ1 তাহার ইবাদত করে এবং তাহার আদেশ পালন করে। 
তাহাদের কর্তবা হইল মানুষের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ কনা, শেষ বিচাবেত 
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দিন সাক্ষী হওয়া, আল্লাহ্‌র আরশ, বহন করা এবং সাধারণতঃ যাহাদিগকে 
আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেন তাহাদের কাজে লাগা । জীনকেও আল্লাহ্‌ সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম বিশ্বাসী । কতকগুলি জীন 
বিদ্রোহ করিয়া শয়তানে পরিণত হইয়াছে । এই চরিব্রে তাহার মানুষকে 
বিপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে এবং নবাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। 
তাহাদের নেতা ইবলিস, যে একজন ফেব্পেশত1 ছিল কিন্ত আদমের বশ্যতা 
স্বীকার ন৷ করায় সে আল্লাহ্‌র আশীর্ব'দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 

“ইবাদত' বা অনুশীলন 

একজন মুসলমানের নিকট এইগুলি ঈমানের চেয়েও অধিক গুরত্বপূর্ণ । 
নর্দিও উপরে বণিত দফাগুলি বিশেষ করিয়৷ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং মহাহুগ্ 
একটি রীতি স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু ইবাদতের দফাগুলিকে আরকান বা 
ইসলামের স্তস্ত বলিয়া গ্রণ্য করা হয় । 

১। সাক্ষ্য £ প্রত্যেক মুসলমানকে তাহার ঈমান সম্পর্কে প্রকাশ্যে স্বীকার 
করিতে হইবে বা তাহার বিশ্বাস সম্পর্কে সাক্ষ্য শাহাদাত দিতে হইবে। 
ইহ" প্রকৃতপক্ষে এক বাক ইসলামের ধর্মমত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, “আল্লা ছাড়া কোন উপান্ত নাই ঃ মুহম্মদ (সঃ) 
আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক।” ইহা! আল্লাহ্‌র একক্ব প্রকাশ করে এবং আল্লাহর 
বার্তাবাহক কর্তৃক প্রগারিত আনুগত্যের শর্তাবলীর স্মারক । ইসলামী 
বিশ্বে ইহ বারবার উচ্চারিত বাক্য । নবজাতকের কানে কানে ইহা বলা 
হয়। তাহার দ্বারা সমস্ত জীবনে ইহা প্রায়শই আবৃত্ত হয় এবং কবরে 
যাইবার পূর্বে ইহ। তাহার মুখনিঃস্ত শেষ বাক্য। বিশ্বাসীদিগকে নাগাজে 
ডাকিবার জগ্ ইহ? ব্যবহার করা হয় এবং ইসলামের যুদ্ধ সমূহে ইহা 
মুসলমানদের যৃদ্ধনার্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বাক্য একজন অগুসলিমকে 
ইসলামের পতাকাতলে একীভূত করে । 

২। সালাত বা নামাজ ঃ একজন মুসলমান, পুরুষ বা স্ত্রীলোককে 
দৈনিক পাচবার নামাজ আদায় করিতে হয়। প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে, 
মধ্য-অপরাহ্ছে, নুর্যান্তে। এবং রাত্রে । নামাজ আন্পবীতে এবং মক্কার 
দিকে মুখ করিয়া পড়িতে হয়। নিয়মমাফিক নামাজের আরুন্ত হইতে শেষ 
অবধি অংশকে একটি ব্রাকায়াত বলে । জোহর, আছর এবং এশার নামাজের 
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প্রত্যেকটিতে ঢারি-রাকায়াত আছে আবার মাগরেবের নামাজে তিন 
রাকায়াত এবং ফজরের নামাজে দুই ব্নাকায়াত আছে। মুয়াচ্ছিন 
মসজিদের মিনার হইতে মুসলমানদিগরকে দৈনিক পাঁচবার নামাজের 
জন্ত আহ্বান ফরে। আধুনিক ধুগে সেই আহ্বানকে টেপ রেকঙ করিয়া 
লাউডম্পীকারের সাহায্যে গিনার হইতে বাজানে' হয়। যে ব্যক্তি নামাজ 
পড়িবে তাহাকে পাক-সাফ হইতে হইবে । এই পাক-সাফের কাজটি হইল 
বিধিসম্্ত উপায়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা । অতঃপর পানি ছানা মস্তক ও 
পা মর্দন করা । পানি দৃপ্রাপ্য হইলে এই সমস্ত কাজ মাটি ছ্বারা করা যায়। 
নামাজের সময় কতকগুলি শারীরিক. কসরত করিতে হয় । সেইগুলি হইল, 
সোজ! হইয়! দাড়ানো, হস্তদ্বয় হাটুর উপর র্লাখিয়' মেরুদণ্ড বশাকানে', 
নিতথ্বের উপর বসা এবং ভূমিতে প্রণত হওয়া । মসজিদে নামাজ পড়া 
উত্তম কিন্তু ইহা বাধ্যতামূলক নহে । ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাগণ 
নামাজ পড়িবার জঙ্ত মসজিদে যাইতেন, কিন্ত বর্তমানে ইহার প্রচলন 
নাই। যেইখানে সুবিধা_বাড়ীতে, কর্মগ্ললে বা মসজিদে নামাজ আদায় 
করিতে হইবে । নামাজের বেশীর ভাগই মসজিদে পড়া হয় ব্যজিগত- 
ভাবে। সমিতিভুক্ত নামাজ ইসলামে নাই বলিলেই চলে। “মসজিদের 
তালিকাভুক্ত" হইবার কোন রেওয়াজ নাই। ইসলামে কোন পুরোহিত 
প্রেণী নাই, কোন পুরোহিতের পদে নিয়োগের রীতি নাই এমন কি সুস্পষ্ট 
কোন পুরোহিততন্ত্র নাই । ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ধাহারা বিবাহসম্পন্র 
করান, কাফনের কাজ সমাধা করেন এবং কোন কোন সময় ইসলান প্রচার 
করেন তাহাদিগকে আরবীভাষী দেশগুলিতে বল হয় ইমাম, ইরানে 
বল। হয় মোল্লা এবং তুরছ্ে বল! হয় হোজ্ছ!। 'বড় বিদ্বান বাক্তিদিগকে 
বল! হয় গলামা-জ্ঞানা । তাহারা সাধারণতঃ বিগ্ভালয়ে ও ধর্মতাত্তিক 
মহাবিস্তালয়ে শিক্ষাদান করেন। মুসলিম বিশ্বে মহা বিষ্ভালয়গুলিতে শুধু 
ধর্মপ্রচারকই স্থষ্টি করে না বরং উকিল এবং কোরানের ভাষা আরবীর 
শিক্ষকণড ত্য কর! হয়। 

৩। দান £ দান বা যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তন্ত। যাকাত ভিক্ষা নহে । 
ইসলামে দুই প্রকারের দান আছে। প্রথমটি সদকা, স্বেচ্ছাপ্রণো দিত 
ভিক্ষ! দ্রান, 'যাহা সব ধর্নেই রহিয়াছে। অন্টি যাকাত, বাধ্যতামূলক 
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দান, যাহ? কর প্রদানের সমতুল্য । ইসলামী আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র বখন 
ক্ষমতায় ছিল তখন এই কর সমস্ত মুসলমানদের নিকট হইতে আদ্দার় করা 
হইত। সরকার ইহাকে বৃদ্ধ ও শান্তি উভয় কাজে ব্যবহার করিত। সাধা- 
রণতঃ একজন লোকের আয় হইতে শতকন্প: আড়াই ভাগ প্রদানই জাকাত । 
অবশ্য ইহ। কখনও সমভাবে কার্যকরী হয় নাই ! 

যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে শুধু মুসলমানদের উপরই ধার্ধ করা হয়। 
মহাগ্রগ্থ প্রাপ্ত জাতি' জিজ্জিয়। বা ষ/জিগত কর নামে একটি ভিন্ন ধরনের 
কর প্রদ্দান করিত। ইহা নিরাপত্তার জন্য প্রদান করা হইত। নীতিগত 
ভাবে যেহেতু ইসলামের সমস্ত বুন্ধই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্ 
পারচালন! করা হয় তাই অমুসলিমদিগকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা 
হর না। সামন্সিক কর্তব্যের পরিবর্তে অমুসলিম।দগকে এই বিশেষ কর 
প্রদান করিতে হগন। কোন মসজিদ, প্রতিষ্ঠান বা সম্প,দ[/য় না থাকিলে 
সমস্ত স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান সরকারই আদায় করে। জায়গাজমি এবং নগদ 
অর্থে আদায়কৃত এই সমস্ত দান পূরেও এবং এখনগ ওয়াকফ. বা ধর্ীয় 
দান খয়রাত নামক একটি বিশেষ খাতে সরকার গচ্ছিত রাখে। সমস্ত 
আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে একটি সংস্থা বা ধমীয় দানখয়রাত আগওকাফের 
মন্ত্রীসভ। থাকে । 

৪1 সওম বা রোজ] £ মুসলিম পঞ্জিকার সমগ্র নবম মাসে রমজান পালন 
কর! হয় । ইহা! ইসলামের পূর্বেও আরবদের জন্য পবির ছিল এবং পরেও 
অনুরূপ পবিত্র বোধ হয় এইজন্ড যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) এই মাসে স্বগাঁর 
আহ্বান লাভ করেন । রোজা বা উপবাস প্রাত:কালের পূর্বে সাধারণতঃ 
একবেলা খাওয়ার পর আরন্ত হয় এবং সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়। সন্ধার 
সময় রোজ ভঙ্গ করা হয়। এই সময় রাত্রিবেলা জাঞ্জত অবস্থায় এবং 
কোর।ন পাঠে কাটানো উচিত । অধিক।ংশ মুগ/লম দশে বে।জাব। সমগ্র 
মাসে অফিস-আদালত সকাল বেলায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং কোন 
কোন সময় রেষ্ট'রেটগুলিকেও্ড খুলিতে দেওয়৷ হয় না। 

$.। হজ £ আথিক স্বচ্ছলতা! থাকিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্ত জীবনে 
অগ্ততঃ একবার মকর যাওয়া অবশ্য কর্তব্য । যেব্যজি তীর্থ-গমন বা হজ 
সমাপন কন্টে তাহাকে 'আল্-হাজ' উপাধি দেওয়া হয় এবং অনাবুব ছেশে 
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উপাধি হয় হাজী । মক্ধ। এবং ইহার চতুর্পার্্ের হজের নিয়ম-কানুন ইসলা- 
মের বহু পূর্বে প্রগলিত নিয়ম-কানুনের মতই । , বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল হইতে 
লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রত্যেক বংসর হজ পালন করে। এই অভিজ্ঞতা থে 
মুসলমানদের জন্ত অতান্ত উ“চুদরের তাহা' প্রশ্নাতীত । অধিকস্ধ হজ বিশ্বের 
মুসলমানদের মধ্যে একাত্মবোধের স্থ্টি করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে । 

৬1 ধর্মীয় যুদ্ধ £ কোন কোন মুসলমান বিশেষ করিয়া খারেজী মতবাদের 


অনুসান্ধীগণ ধমীয় যুদ্ধ বা জিহাদকে ইসলামের যষ্ট স্তম্ভ বলিয়াছেন । 
কোরানের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ এবং মুসলমানের কর্তব্য হিসাবে ইহার কথা 
উল্লেখ আছে । “তোমাদের যুদ্ধের আদেশ হইয়াছে যদ্দিও ইহা তোমাদের 
নিকট অপছন্দনীয় ; কিন্তু এমনও হইতে পায়ে বে, তোমাদের জন্য যাহা 
উত্তম উহাকে তোমরা অপছন্দ কর।”-_(কোরান ২ £ ২১৬)। “অতঃপর পবিজ্ঞ 
মাসগুলি অতিক্রম করিবার পর পে'ন্তলিকর্দিগকে যেখানেই আপনি পান 
হত্যা করুন এবং তাহাদিগকে । বন্দী) করুন এবং তাহাদিগকে অবরোধ 
কন এবং তাহাদের জন্য এক একটি £ অতকিত আকেমণের চৌকি প্রস্তুত 
করুন। কিন্ত তাহার ধর্দি অনুতাপ করে এবং নামাজ আদায় করে ও যাকাত 
প্রদান করে তবে তাহাদের পথ উদ্ুক্ত করুন। দেখুন ! আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল 
দয়াল ।'"--(কোরান ৯£ $) | এইগুলি এবং এইক্সপ অন্যান্য বাক্যের জন্যই 
ইসলামের এই বিস্তৃতি । বস্তুতঃ মুসলমানর। ইসলামী ঝা দার-আল- 
সালাম বহিভভ্তি সমস্ত ভূ-খগ্ডকে দার-আল হা'রব বা যুদ্ধ এলাকা বলিয়। 
বিবেচনা করে। তবে বিগত কয়েক বৎসরে এই ধন্মাবলম্বী এই আহবানে 
সাড়া দেয় নাই । সবশেষ এই আহরান দেওয়1 হয় ১৯১৪ সালের শরৎকালে-_ 
যখন ওসমানী সুলতান তদানীন্তন ইসলামের খলিফা ব্রিটিশ ও ফরাসীদের 
বিরুদ্ধে সর্বাস্তকরণে জেহাদ ঘোষণ! করিয়াছিলেন । খুব বেশী সংখ্যক 
লোক ইহাতে কান দেয় নাই। মুসলমান আরবগণ স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে 
বৃদ্ধ করিয়াছিল । জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। অনেক আধুনিক 
জাড়ীরতাবাদী ইহাকে দরিছ্র, রোগ, নিরক্ষরতা তেমনি উপনিবেশবাদ ও 
সায়াজ্যবাদেন্ বিক্দ্ধে মুক্তি চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করে । 

'স্ংখকাজ £ বিশ্বাস ও অনুশীলন সম্পর্কে উপয়ে বণিত দফাগুলি ছাড়াও 
ইসলামে একটি সাধারণ ধান্বণ! স্বহিরাছে বাহাকে ইহছান বল হন এবং 
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যাহাকে 'সংকাজে'র নামে অনুবাদ করা যায়। জুরাখেলা, সুদ খাওয়া, 
মাদক দ্রব্য পান কর! এবং শুকরের মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন 
রহিয়াছে । মুসলমানদের জন্য অনাথদের বদ্ধ নেওয়া দয়ালু হওয়া, সং 
ব্যবসা করা এবং ক্ষম। কর! কর্তব্য । সাধারণভাবে যেখানেই থাকুক একজন 
মুদলমানকে হালালসিদ্ধ কাজ করিতে উৎসাহ প্রদ্দান করা হন্ত্ এবং হারাম 
নিষিদ্ধ হইতে দূরে রাখা হয়, বাকী কাজ ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর 
ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দেওয়া হয়। 


চতুর্থ অধ্যায় 
উসলামী রাষ্ট্রের প্রারহ 
প্রথম চারি খলিফা 


আবুবকর ৬৩২--৬৩৪ 
গুমব। ৬৩৪--৬৪৪ 
ওসমান ৬৪৪--৬৫৬ 
আলা ৬৫৬--৬৬১ 


উত্তরাখিকারের সমস্য! 


হযল্পত মুহম্মদ (দঃ) ৬৩২ সালের ৮ই জুন পরলোক গমন করেন। 
জীবিতকালে তিনি নবী, বিচারক, বাদশাহ, ধর্মীয় নেতা ও সেনাপতিয় 
দায়িত্ব পালন করিতেন । কেহ তাহার অধিকারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে 
নাই। হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যু ছিল অন্ততঃ দুইজন 'ব্যজির” পরলোক 
গমন-খকজন আল্লাহ্র নবী এবং অন্কজন লাষ্রপ্রধান। আল্লাহস্ম শেষ 
প্রেরিত প্রুষ হিসাবে নবীর কোন উত্তরাধিকারী থাকিতে পারে না। তবে 
রাষ্ট্রনা়কের অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে তীহার দায়িত্বের, বথ প্রধান 
সেনাপতি, আইনদাত।, বিচারক ইত্যাদির জঙ্ছ একজন উত্তরাধিকারী 
প্রয়োজন, ধাহাকে খলীফা বল! হয়। 

হযরত মুহন্রদদ (সঃ) দেহ কবরে অর্পণ করিবার পূর্বেই উত্তরাধিকারের 
বিষয় লইয়া একটি তিজ্ঞ বিবাদের স্ুরপাত হর ॥। খলীফ। পদের জন্য একা- 
ধিক প্রাথী দণ্ডায়মান হয় ॥ এই বিবাদ বহু শতাব্দী ধরিয়! চলিতে থাকে 
এবং ইসলামের ইতিহাসকে রঞ্জিত করে। নবী-্ঘপতির দেছের চতুর্দিকে 
উত্থিত ধুক্তি কোন কোন সমর যুদ্ধে হুজপাত কলে। একভাবে আখ ইহার 
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পরিসনাস্তি ঘটে নাই । গ্বাঙ্গশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুসলিম এঁতি- 
হসিকের মতে, “ইসলামে খিলাফতেন্স ন্যায় অন্য কোন বিষয় এত অধিক 
রন্তপাত ঘটায় নি।" 

হযরত মুহন্রদ (সঃ) কর্তৃক রূপান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হইল 
গোত্রীয় বা জাতীয় ভ্রাতৃত্বকে ধমীয় ভ্রাতৃত্বের দূপদান। তিনি মানুষের 
ভ্রাতৃত্বের চাইতেও অধিক প্রগার করেন মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব । আধুনিক 
জাতীয়তাবাদ গ আস্তর্জাতিকতাবাদেক্স মতবাদ ইসলামে স্থান পায় না। স্বয়ং 
নবী-ন্বপতি হিসাবে হবরত মুহম্মদ (স:) একটি উ*চুদকের জাতীয় াষ্ টি 
করিতে চাহিয়া ছিলেন । 

যতদূর জান। যায়, হযরত মুহন্মদেল্স (সঃ) ফোন পুত্র সম্তান না থাকায় 
তিনি কাহাকেও তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান নাই। এই 
ব্যাপারে তিনি বোধ হয় গোত্রীয় ন্নীতি অনুসরণ করেন । আন্পবগণ “সালিশ? 
যূগের হিক্রদের ন্যায় সারাজীবনের জন্য তাহাদের নেতা নির্বাচনে অভ্যন্ত 
ছিল। এই পদের “যাগ্যতা বিচার করা হইত আলোচ্য সময়ে সম্প্রদায়ের 
প্রয়োজন অনুধায়ী । তবে অনেকেই দাবী করে যে মুহন্মদ (সঃ) আলীকেই 
তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়ছিলেন কিন্ত মনোনীত উত্তরাধিকারীর 
শক্রেগণ সেই উইল ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। বাহাই হউক, বিষয়টি হযরত 
মুহস্মদের (সঃ) স্তর সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া পড়ে যে, উত্তরাধিকারী 
নির্বাচন করিবার পূর্বে কেউ নবীকে কবর দেওয়ার কথ চিন্তাও করে নাই । 

আয়েশ। (রাঃ) কর্তৃক মুহন্মদের (সঃ) মৃত্যুক্প সংবাধ খোবিত হইবার পড় 
'আনসান্প' নামীয় মদীনাবাসী আওস গু খাজরাজ বংশের নেতৃযৃন্দই প্রথম 
মাঠে অবতীর্ণ হন । তাহার! ছিলেন মক্কাবাসীদের চিরাচরিত শক্র এবং 
ঠাহাদের নগরীতে সেই শক্রর অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তার 
হউক ইহা তাহারা কিছুতেই বরদাশত করিতে পায্সেন না। নিজেদের মধ্যে 
তাহার বুজি প্রদান করেন যে আক্গবদের জন্য একজন নবী দান করিয়া 
কোরাইশর বে সন্মান পাইয়াছেন তাহতেই তাহাদেত্ সন্তষ্ট থাকা উচিত। 
তাহার! মনে করেন নবীকে সাহায্য দানকারী মর্দীনাবাসীর্দিগকে একজন 
রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করিবার সন্মান দ্বেওয়! উচিত। তবে তাহাদের সমস্ত 
ছিল সেই ব্যদ্ধি আওস হইবেন না খাজকাজ হইখেন ! | 
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আনসারগণ বখন ক্ষমতা লইয়। নিজেদের মধ্যে বিতর্কে ব্যস্ত তখন মুহ- 
জিরগণ অর্থাৎ কোরাইশ নেতৃন্দের মধ্যে যাহারা হযরত মুহন্মদের (সঃ) 
সহিত মদীনার আগমন করিয়াছিলেন তাহাব্না অলসভাবে বসিয়া ছিলেন 
না। এই বিষয়ে আলোচন। করিবার জন্য তাহারা নবীর মসজিদে একত্রিত 
হন। আনসারগণ একটি সিদ্ধান্তে প্রায় উপনীত হইয়াছেন জানিতে পারিয় 
আবুবকর, মর এবং অন্যান্য নেতৃত্বন্দের অনেকেই অ'নসারদের সভাস্বথলে 
ক্রুত হাজির হন। সেখানে, সেই সভাকক্ষে যে বাক-বিতগ্ার সি হয় 
তাহা আমেরিকান্প একটি প্রেসিডেন্গিগ্নলাল কনভেনশনের লোকপ্রসিদ্ধ 
ধুমাবৃত মন্ত্রণা কক্ষের কথা স্মরণ করাইয়' দেয়। দ্বিতীয় খলিফা গুমর সেই 
সভা স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পর তিনি এই ঘটনা বিশ্বৃত 
করেন। 

আবুবকর আনসান্্িগকে দৃঢ় ভাষায় বলেন, বে আংক্বগণ সমষ্টিগত- 
ভাবে “শুধুমাত্র কোরাইশদের আধিপত্য স্বীকার করিবে'। এই উক্জির 
যথার্থতা আনসাল্সদিগকে বিচলিত করে। কাবার রক্ষাকর্ত। হিসাবে 
কোরাইশ ছিল খুবই প্রসিদ্ধ গোত্র । হযরত মুহল্্দ (সঃ) যাহা করিয়া- 


ছেন তাহাতে তাহ' দের মর্যাদা! তে খর্ব হয়ই নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আনসারগণ অতঃপর একটি পরিষদ হিসাবে গোত্রীয় নেতাদের একটি সঙ্গি 


প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ছিল নিক্ষল। যে একত' হযরত মুহল্মদ 'সঃ) 
আরবদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন ইহার ফলে তাহা ভাঙগিয়া 
পড়িত। প্রত্যেকের মনে।ভাব ইতিমধ্যে কঠিন আকার ধারণ করে এবং 
পরুষ্পন্পের মধ্যে হাতাহাতি উপক্রম হয় । এই সময় ওমন্স এক 
পর্ধায়ে আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিয়। তীহার প্রতি আনুগতা বা 
বায়'আত প্রকাশ করেন। মুহাজিরগণ ইহার অনুসরণ করে। অতঃপর 
আনসারদের নড়বড়ে দল ভাঙ্গিয়! যায় এবং তাহারাও অনুরূপ আনুগত্য 
প্রক'শ করেন । ওমর তাহার বর্ণন। শেষ করেন এই বলিয়া, “আমরা 
সা'দ ইবনে গুবন্বানধ (যাহাকে আনসারগণ নির্বাচিত করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন ) উপর পতিত হইলাম এবং কে যেন বলিল আমব্না তাহাকে 
হতা। করিপ্নাছি ঃ আমি বলিলাম আল্লাহ তাহাকে হত্যা? করিয়াছেন ।"" 


নেতৃত্বের সংঘর্ষে আরেকটি দল ছিল যাহার কথা প্রায় সকলেই বিশ্বত । 
৬." 
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তাহার। হইলেন নবীর নিকটতম পরিবার, শীহার। গরলোকগত নেতার 
মৃতদেহের নিকট উপস্থিত থাকিবার ব্যাপারে যথেষ্ট আ্চহী । মৃত্যুশধ্যার 
চততপার্থে ছিলেন আয়েশা, তাহার জ্ত্রী-ধাহার হাতের উপর নবী সেঃ) 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ফাতিম?--নবীর একমাত্র জীবিত! কন্তা, কম্ঠার 
স্বামী হযরত আলী--মিনি হযরত মুহল্মদের 'সঃ) চাচাত ভাই এবং আরও 
অন্যান্থ কয়েকজন । তীহারা নিশ্চিতভাবে ধারণা করিয়াছিলেন, নবীর 
চাচাত ভাই, জামাত! এবং নবীর একগাজ্ বংশ্ধরের স্বামী হিসাবে আলীই 
একমাত্র শ্বাভাবিক ও ম্ঞায়লঙগত উত্তরাধিকারের দাবীদার । পরে দাবী 
করা হয় নবীর তথাকথিত একনট অছিয়তনামা “ধবংস' কর! হয়, যাহাতে 
উত্তরাধিকারী হিসাবে আলীর নাম উল্লেখ ছিল। কথিত আছে, 
ফাতিমা তাহার স্বামীর স্বপক্ষে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তংতা দান করেন এবং ছয় 
মাস পর্যন্ত আলী আবুবকরের প্রতি আনুগতা প্রদর্শনে বিরত থাকেন, কিন্ত 
উভয় প্রচেষ্ট।ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 


আবুবকর 


ফোরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে বয়স ও ইসলান গ্রহণের ব্যাপায়ে 
আবুবকরই ছিলেন প্রথম । তিনি মুহম্মদের সঃ) অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং 
তাহার শ্বশুর ছিলেন। তিনিই হন প্রথম খলিফা, খলিফায়ে স্বাুল 
আল্লাহ “আল্লাহর বার্তাবাহকের প্রতিনিধি” । কিঞ্িতাধিক দূই বংসর 
তাহার সংক্ষিপ্ত শাসন ইসলামের অধীনে আন্মবের পুন'এঁক্য সাধনার্থে 
অতিবাহিত হয় । মৃহক্মদের (সঃ) প্রতি আরব গোত্রগুলির আনুগত্য ছিল 
অগভীর এবং তাহাদের উপর তাহার আধিপতা সুদ করিবার মত সময় 
তিনি পান নাই। নবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা! পূনরায় তাহাদের 
অতীত জীবনে ফিরিয়া যায় । ইসলামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ রক্ষা- 
কারী শজিশালী কবচ তাহার! ছিন্্র করে। ইহ! হইল যাকাত বাকর 
প্রদান । কর প্রদানের সঙ্গে অপরিচিত একট জাতির পক্ষে যাকাত একটি 
অর্থনৈতিক বোঝ", মাহা তাহাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথের অস্তরায় । 
কোন কোন গোত্র ইসলাম হইতে যাহা শিক্ষা! লাভ করিয়াছিল তাহা। 
ভুলিবার পথ অবলঙ্বন কম্ে। অগ্ঠগ্ভ গোত্রগুলি কোরাইশ গোত্রের ছারা 
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পরাজিত হইবার ভয়ে নিজস্ব নবীর দ'বী করে । আবুবকর ও তাহার 
উপদেষ্টাদের নিকট ইহ! অসহলীগ গনে হয় ,এনং উহ ব' শজ্ির হারা এই 
হুমকির মাকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত €হণ করেন। 

ইসলামের পতাকাতলে সগগ্ত মদীনা বশীভূত । এইবার গক্কাবাসী- 
গণ আরবের অবশিষ্টাংশে যুদ্ধ ঢালাইগ় মান। এই সমস্ত যুঙ্ছে খালিদ 
ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন প্রপ্পান “সনাপতি। ভাঙ্গার তমংকার সৈল পর্ধিগা" 
লনায়' গেলি একের পর এছ পরণক্গিত হয় । হও হীস্টান্খে আপ্বকর 
যখন হৃতশয্য'য়, খালিদর বিঙগী বাহিনী তখন কোন কোন বাদ্রেহী 
গোব্রকে সিকিখায় পশ্চদ্ধাবিহ কর এবং বাইজান্টাীইন সেন'বাহিনীৰ 
একটি অংশকে পলাজিত করে । 


ওমর 


উত্তরাধিকাধ লইয়। যাহাতে কোন বিবাদের স্ুত্রপাত না হয় সেইল 
আন্বকর তাহার মৃতার পূর্বে উত্তরাধিকারী হিসাবে ওপরের নাম উল্লেখ 
করিয়া যান। খলিফার পিছনে সত্যিক'র ক্ষণতার অধিকারী না হইলেও 
ওমর ছিলেন আব্বকরের সর্বঘনিষ্ট পরামর্দাত। এই উচ্চাক ঘা 
ও উদ্ঘমশীন ব্যক্তি, ঘিনি তেভাল্িশ বৎসর বসে সর্নোচ্চ ক্ষমতার আধি- 
কারী হন, শধু একজন প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী নহেন বরং নবীর 
একজন শ্বশুর । তাহার প্র! নাম গনর ইবন আগ-খাডর । তাহার 
অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে মক্তভূমির আবরবগণ আগ্েরগিরির লগা উত্থিত হইয়া 
সম্মুখের সব কিছুকে গ্রাস করে। এক যৃগের পো তাকারা বাইনাণ্টাইন 
সাগলাজ্যকে পরাজিত করিন্না পশ্চিমে ভমধাসাগর এ।ং দক্ষিণে মিসর 
পর্যন্ত ছড়াইয়! পড়ে । একই পক্ষে তাহাদের বাহিনীর আরেকটি শাখা 
পারশ্য সাগ্লাজ্য জয় করিয়া মধ্য ইরণনর দিকে অসর হয়। সেইধৃগের 
দুইটি সর্ববৃহৎ সাগ্নাজ্যের উপর একটি অন্দীনস্থ ও অশিক্ষিত জাতির এই 
দর্শনীয় ও ভ্রুত বিজয় এতিহাসিকদিগকে হতনুদ্ধি করিয়া! দের এবং এইজন্ 
ইহা অনেক আলোচনার বিষরে পরিণত হয় । তনগড ছনদের দ্বারা সোম 
বিধ্ংস হইরাছে এবং গোজলদের দ্বারা! টীনাগণ বিজিত হইয়াছে । 
এইগুলির কারণ খু"ক্িয়া বাহির কর: গুষ কষ্টসধ্য ন্যাপার নহে | 
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কিন্ত মুহন্মদের 'সঃ) কনার সামাজা আরবদের বাহিরে বিস্তার লাভ 
করে নাই। খলিক্! থাকাকালে আনূবকর ছিলেন সম্পূর্ণ কর্মবান্তঃ তাই 
ইরাক ও সিরিঘ়ায় যাইবার জন্য খালিদকে আদেশ করিতে তিনি ছ্বিধাগ্রন্থ 
ছিলেন । কিশ্খ খালিদ ইতিমাধোই সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং 
তাই এইসব বিজয়ের ব্যাপারে আবৃবকর সম্প্রতি প্রদান করেন। তবে 
ওমর সন্দরানে পরিকল্পনা রুঢচন! করিগ্লা এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন । 

আব্মব উপহ্গীপের বেদইনগণ কর্তৃক উত্তরের ফারটাইল ক্রিসেন্ট লুণ্ঠন 
বোধহয় প্রথম নহে । খব সম্ভবত" আসিরীয় ব্যাবিলনীয়, কলদীয় ও 
ফুনিসিয় সেমিটিকগণ উপদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া বিশাল সাম্াজ্যসমূহ 
প্রতিষ্ঠা করে। হিক্রগণ বহিবিশ্বে একটি ধমীয় ছাপ রাখিয়া যায়। 
তাহাদের অনুসরণ করিয়া আববগণণ্ড একটি সাঙাজ্য প্রতিষ্ট' করে এবং 
তৎসঙ্গে একটি ধর্পগ চাপাইয়া দেয় । 

নতুন ধর্ম বিস্তারের জন্য বঙ্ত কর্মপশ্গ'র নায়ক গুমরকে ইসলামের ইতি- 
হাসে সেন্ট পলের সহিত তৃদন! কর! যায় । কিন্ছ সেন্ট পলের নায় তিনি 
রোমের নিকট আশ্রঘন ঢান ন'ই বরং তিনি রম ও ইর'নের সাগ্রাজাকে 
হুমকি প্রদর্ণন করেন এবং পরাজিত করেন। তিনি একজন আনব, 
ইসলামের একজন একাগ্র অন্স'রী এবং 'ষ ধর্গহস্্ের জঙ্গ তিনি আমীর- 
উপ্ল-মুমেনীন ব। “বিশ্বাসীদের “সন!পতি “সই পর্মের একজন পাকা বিশ্বাসী । 
তর্দনুসারে তাহার উদ্দেশ্য চিনটি_একদী হইল আখবুবকে ক্ষমতার কেন্ত্রস্থল 
করিয়া একটি অরব সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ট' কর! । এই উদেশ্যকে বাস্তবায়িত 
করিবার জগ্ত তিনি সমস্ত অমুসলিম এমন কি শ্রীস্টান ও ইনুদীর্দিগকেও আরব 
হইতে বহিষ্কার করেন, যাহাতে আ'রবদেশ সম্পূর্ণভগব একটি মুসলিম 
ভূমিতে পরিণত হর । দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সেই সাম়াচ্যে ইসলাম একান্ত 
ধর্ম না হইলেও অন্ততঃ প্রধান ধর্মে পরিণত হয় ৷ তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল 
যেহেতু আল্লাহ ও পবির কে'র'নের ভাষ' আরবী সেইহেতু সাম্রাজ্যের 
ভাষাও আরবী হয়। ওমর ও ভীহার সভাসদগণ বিশ্ব ইতিহাসে এইসব 
পরিকয়নার ব্যাপারে প্রথম বা শেষ জাতি নহেন কিন্ত তুলনামূলকভাবে 
তিনি এবং তাহার অনুসান্নীগণ ছিলেন বেশী কৃতকার্ধ । 

ইসলামে সৌভাগ্য, ওমন্ব একাকী ছিলেন না। ঘৃদ্ধবিগ্হের ইতিহাসে 
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দুইজন অত্যন্ত 'মধাবী সেনাপতি খালীদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আমর ইবনে 
আল-আসগ ওমরের মত যৌবনস্থলভ উৎসাহে উদ্দীপ্ত ছিলেন । ইস- 
লামের প্রতি তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়াও তাহারা ইহার মধ্যে বিরাট 
দুঃসাহসিক কর্মের উপকরণের সন্ধান লাভ করেন। অধিকন্তু ওমর ও 
তাহার সহকমীব্ন্দ আরবের বাহিরে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করিবার 
উত্তেজনা লাভ করেন । নবীর (সং) পতাক' অনুসরণক রী অস্থির 'বদূইনগণ 
তাহার স্বত্যুর পর নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করিগ্না তাহাদেগ ইচ্ছামত চলিতে 
থাকে । আবুবকর তাহাদিগকে পুনরায় পর।জিভ করেন কিছ্র তাহারা 
তবুও অস্থির থাকিয়া যায় । মুদলমান হিসাবে তাহার' নিতেদের মধ্যে যুদ্ধ 
করা বা অন্তরের তালু লুঠনাদমণের জভ্যাস ত্যাগ করিতে বধ্য হয়। লু" 
নাক্রমণ ছিল তাহাদের পৃনযনুকূমিক স্বভ;ব যাহা এত সহজে ত্যাগ 
কর! সম্ভব হয় নাই। অতএব ওমর ত!হা।দগকে অ'ববের বাহিরে অমুস- 
লিমদের সঙ্গে যুধ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে একদিকে 
স্বদেশে তিনি বেদইনদের অস্তিরতা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং অপর 
দিকে বিদেশে নতুন মরক'রেক ভয়ের পথ প্রশ্ কন্িগ্া তোলেন । হইহা। 
ছাড়া গোত্রীয় লোকর্দিগকে রবের বাহিরে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা তেমন 
দুর্ধাহ ব্যাপার ছিল ন', কারণ ইরান ও বাহঞান্টয়।মের ধনসম্পদ ছিল 
অপ্রতুল । এই অর্থনেওক পুররারের মন্ভাবনায় আল্লাহর ব্বাস্তায় যুদ্ধ 
কক্রিবার ইচ্ছা মুসলমানাদগকে একটি ভয়াবহ বাহিনী'৩ পরিণত করে। 
মুসলিম বেদুইনগণ বিশ্বাস করে “ষ, নিহত হইলে তাহ।রা বেহেশতে 
যাইবে, জয়ী হইলে যুদ্ধলন্ধ সম্প্তর ভাগ পাইবে। খুব কম সংখ্যক 
সৈশ্তই নিহত হইব/র আশায় যুদ্ধে ধোগরান করে। একজন মুসলিম 
এঁভিহাসিক পিখিয়াছেন, অ'বুবকর লোকদিগকে ডেহ!দে ব। ধমায় যুদ্ধে 
আহ্বান করেন এবং গ্ল/ক,দর- নিকট হইতে যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তি বরায়ত্ব করিবার 
সম্ভবনা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়। দেন । 

যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তির ব্যক্তিগভ আকাঙ্খ। ছাড়াও দত্রিদ্র মদন: সরকারের 
রাজস্ব আদায়ের আকাহঙ্খার বিষয়কে নিশ্চয়ই হেলা করা যায় ন1। 
কোরান বলে, 'এণদ্ব প্রাপ্ত লোকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কর***ষতক্ষণ পধস্ত ন! 
তাহারা ন্বাজস্থ প্রদান করে" ।' প্রথম দুই খলিফার আভিজ্ঞত। হইল শক্তি 
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প্রয়োগ কর! ছাড়! আর.বর গোত্রীয় লোকদের নিকট হইতে যাকাত 
আর্দার কর' যায়না । অতএব তাহারা লারবের বাহিরে 'মহাগ্রগথ প্রাপ্ত 
লোকদের' নিকট হইতে রাজন্ব আদায় করিবার জন্ত গোত্রীয় লোক- 
দিগকে ব্যবহার করিতে 081 করেন । স্বঃয় কৃতকার্ধতায় তীহান্ব' নিশ্চরই 
বিস্মিত হা । শীঘ্রই উ্াহ"দর দ!বী তিনটি শখে পরিণতি লাভ করে 
ইসলাম, রাজস্ব অথবা অসি।, | 

অধিকাংশ মুস।লন এ'তহাপিক ইসলামের প্রসারতায় ধদীয় উদ্দেশ্যের 
উপর জার দেন । ইসলাপের ইঠিহাসের অধিকাংশ আধুশিক ব্যাখ্যাদান- 
কারী ইহাকে ছে! করির। 'দখাইবার প্ররাস পান । পুববতীগণ 
যদি বাড়।বাডড কা।রবাছেন ভবে পন্ধবতাগণ ইতিহ'স প'ঠে দারিদ্রতা 
প্রদর্শন করিয়।ছেন । মহাবিজয়ে ইসলাম কেন গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে নাই এরূপ সিব্ধান্তে আস। অসভ্ব। ইসলামই ছিল প্রত্যেক মুসল- 
মানের যুক্ত বনি এবং প্রত্যচ গোত্রের পুনশিশনের ভিত্তি ইসলাম ছাড়া 
বিভিন্ন গঞ্জের মধ্যে সংযোগ স্রাপন সম্ভব হইত ন। এবং এই এক্য ছাড়া 
তাহার! (নক লুঠনাক্র“ণক ক্র দল পরিনত হতেন । ওমর হইতে 
আর্ত করিন। সবানয সার একা »1514৭ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকটি আরবের 
অন্তরে আল্লাহ্‌, মুহদ এ+ খুন আপু সাত বং শাহাদত ও বেহেশত 
সমস্তই |ছল একই ভগ্ন সুত্রে দথত। 

প্রতোক কচুর ন্যায়, বিজয়ের কংরণমমুহ আওক্রনণকারীর প্রারজ্তক 
পদক্ষেপ ও যেগ্যত'র উপর (নির্ভরদীল নহে । উত্তরের দুই রংত্শজির 
-“বাইজান্টিয়াম ও ইরান আভাবাক।ল বাছা এক অগ্তের সহিত যুদ্ধে 
লিপ্ত হিল । এমন কি ১ রব বাহন যখন উত্তর দিকে অভিযানরত 
৩খনও বাইগ্রঞ্টাইন অগ্রঃট হেব183(স পারস্ত বিজয়ে বিভোর__পারশ্ম- 
ব।সীদেরকে তিনি পিছু হতে বাধ্য করেন এবং তিনিও ৩খন পরিশ্রাস্ত। 
অগ্ঠদিকে পারস্যের শাহানশাহ গারভেজ তখন মৃত। পারভেজের সত্যুর 
পর ৬২৮--৬৩৪ ট্রীস্টাঝ পর্যন্ত সময়ের ভিতর ইরানের সিংহাসন কয়েকবার 
হত বদল হর। ইহার পর শাহ ইয়াজদ।জারদ শাহানশাহ নিযুক্ত হন। 
পরেশ্রান্ত ও রক্তক্ষয়ী বাইজান্টাইন ও পারম্থবাসী উভয়েই তখন মনে- 
প্রাণে শান্ত কামন! করিতেছিল । মোটের উপর তাহাই ছিল তখন 
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যে কোন শক্তির প্রতি্বন্ী। কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে-_-তাহাও 
আবার নোংর! মরুভূমির বেদুইনগণ+ ইহা তাহার? কল্পনাও করে নাই। 

যৃদ্ধে অর্থব্যয় হয় এবং অর্থ আসে জনগ্যণর কাছ হইতে। যৃদ্ধের 
ব্যাপক খরচ এবং উভয় দেশের নেতৃবন্দের উচ্চমানের খরচ জোগাইবার 
দরুণ বাইজান্টিয়াম ও ইরানের জনসাধারণ তখন বিশাল করের বোঝায় 
ভারপ্রস্থ। 

অধিকন্ত, শ্রীস্টান ও জবথুজ্জ উভয় ধর্মের প্রাথমিক শক্তি নিঃশেষ হইয়া 
তখন বাইজান্টীয়ামে সীমাহীন ধর্মতাত্তিক শৃন্তত!র স্ষ্টি হইয়াছে । অপর 
দিকে ইরানে পূরোহিত শ্রেণীর অত্যাচার আরম্ড হইয়াছে। বীশ্শ্রীসের 
মাত্র একটি প্রকৃতিতে বিশ্বাসী মনোফিজ্রাইটগণ এবং তাহার অলৌকিক গু 
মানবীয় এই দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাণী শ্রীস্টানদের মধ্যে তখন তুমুল সংঘ 
চলিতেছে । বীশুরীস্টের প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইচ্ছা কার্ষকরী করিবার 
জন্ত হেরার্িয়াস এক অভিনব প্রনেষ্টা চালান । কিন্তু ইহা কোন পক্ষকেই 
সন্ষ্ঠ করিতে পারে নাই । উপরন্ত ইহা একটি তৃতীয় দলের সৃষ্টি করে। 

ইরানে জরথুস্মদের মেবেদগণ (177৩ 7501১608 ) অধৈর্য হইয়া তাহা" 
দের উদ্দেশ্য হাসিল করিবাদ্ধ জন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাহীয় 
ধমের বোঝ! হাচ্কা করিবার জন্থ মানচানগম ও মাজদাকিজগের ন্যায় ধমীয 
বিদ্রোহ আরম্ভ হয় । এই শোকদের [নকঠ সাধারণ ও ধমতাত্তিক দিক 
হইতে সরলভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্বপন করা চাটকা বায়ুর নিঃশ্বাস 
গ্রহণ করার সমতুল্য ছিল। ইহাও স্মরণ র:খিতে হইবে যে আরব উপ- 
দ্বীপের উত্তরে ফারটাইল ক্রিসেঞ্ে অনেকগুলি আব্ধব গোত্র বসবাস করিত । 
ইহাদের কেহ কেহ ছিল দক্ষণের গোঞ্গুলর আত্মায়-স্বজন। ইহারা 
নিশ্চয়ই তাহাদের গ্রাক ও পারন্তবাস। উপপ্রভুদেরর নিকট হইতে মু'জ 
লাভের মুযোগকে স্বাগত জানায় । 

যাষাবর বাহিনী কর্তৃক স্ুসভ্য জাতিকে জয় করা ইতিহাসে কোন নতুন 
ঘটনা নহে । কিন্তইহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এইক্ষেত্রে বাইজাণ্টাইন ও 
পারশ্তবাসীদের ক্ষমত1 এত বিশাল ছিল যে আনুবকর তাহার সেনাবাহিনীকে 
প্রেরণ করিতে খিধাগ্রস্থ ছিলেন এবং ওমরও ছিলেন খুবই সতর্ক । তবে 
ুদ্ষক্ষেত্রে সেনাপতিগণণ ছিলেন অপর্রিচিত। অতএব মুসলিম বাহিনীর 
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অগ্রগতির জন্ত তান কাহারে! ঢাইতে এইসব সেনাপতিদ্িগকেই অধিক 
সন্মান দেওয়া উচিত । 

৬৩৪ সালের দিকে অনেক সতর্কতামূলক অগ্রগতির পর খালেদ ইবনে 
ওয়ালিদ পূর্ব সিরিয়া আক্রমণ করেন । তিনি এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারি- 
তেন না যদ বাইঙ্জান্টাইনদের সহিত চুক্তিবদ্ধ আরব খাসসানীয়গণ তাহার 
সহিত সহযোগিতা না করিত। ৬৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীর দিকে খালেদ 
দমেম্ক নগরী অবরোধ করেন । তিনি অর্ধিবাসীদ্দিগকে তিনটি শর্ত প্রদান 
করেন-যাহা ইসলামের পরবতী হুদ্ধসমূহে নির্ধারিত নিয়মে পরিণত হয় । 
এই শর্তগুলি হইল ইসলাম গুহণ করা । জিজিয়া প্রদান কর। অথব' 
যুদ্ধ করা । ৬৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে দামেন্ধ আত্মসমর্পণ করে। এক বৎসর 
পর ৬৩৬ সালের আগস্টে ইয়ারমূকে হেবাক্লিয়স ও খালেদের মধ্যে চূড়ান্ত 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আববদের জয়ের ফলে বাইজাণ্টাইন সম্রাটকে সমগ্র 
সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন সুসলম।নদের নিবট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। 
৬৩৭ সালে সিরিয়া ও ৬৩৮ সালে জেক্জালেমের পতন হয়। এই. ভাবে 
সংক্ষিপ্ত চারি বংসরে অ।রবগণ ফারটাইল ক্রিস. সবাশ্রেষ্ঠ বাইজাণ্টাইন 
প্রদেশগুলির প্রভুত্ব তাঞ্জন করে। 

সিপ্রিয়াকে কেন্দ্র হিসাবে রাখিয়া আরবগণ আর্মেনিয়া, জাজিয়৷ ও 
উত্তর ইরাকের পাবত্য অঞ্চলগুপিতে অনুসন্ধান চলায় । কি উহার 
মধ্যে প্রবেশ করিতে কঠিন বাধার সন্মুবীন হয়। আমর-ইবনে-আল-আস 
ধিনি মোটামুটি মিসরের সাহত পরিচিত ছিলেন, তথায় সেনাবাহিনীর 
একটি উপদল পরিগালনা করেন । এই পরিিঠালন'র অনুগতি প্রদানে ওমর 
ছিধাগ্তস্থ ছিলেন । ৬৩৯ সালের দিকে তিনি সীমান্তে উপনীত হন এবং 
লিউসিয়াম ও হেলি.পালিশের দিকে অগ্রসর হন । নববলে বলিয়ান হইয়া 
তিনি নীল নদের পাড় ঘেষিরা প্রসদ্ধ নগরা আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে 
অগ্রসর হন এবং ৬৪২ সালের :সপ্টেধর মাসে ইহা" পদ্দানত করেন। 

পশ্চিমে এইসব অভিথান চলাকালে ইসলামের তৃতীয় সেনাপতি সাদ- 
ইবনে ওয়াককাস প্রায় ৬০১০ সৈন্ু লইয়া ইরানের দিকে অঞ্ুসর হন। 
তিনটি প্রধান যুদ্ধের মাধমে প:রস্ত সংমাত্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয় । প্রথমটি 
সংঘটিত হর কা সিয়া নামক স্থানে ৬৩৫ সলের জুন মাসে এক উত্তপ্ত ধূলি 
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ঝড়ের দিনে । ইহাতে রুম্তমের নেতৃত্বে পারশ্তবাসীগণ পরাজয় বরণ 
করে। দুই বৎসর পর ইউফ্রোটস নদীর তীরবতীঁ আরব গোত্রসমূহের 
সাহায্য লইয়! সার্দ সাসানীয়দের রাজধানী তেসীফন অবরোধ করেন । 
৬৩৭ সালে এই প্রসিদ্ধ রাজধানীর পতন হয় । নগন্রীর ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই 
আ'নুব সৈশ্থদের কল্পন।তীত ছিল । ফলে তাহারা হৃদয় ভবিয়া তেলীফন 
লুষ্ঠন করে। কথত আছে যে, তাহারা রুন্ধনকাধের জন্য কর ব্যবহার 
করে “হলুর্দ খণ্ড' বা সাফরার : স্বর্ণ) পরিবর্তে “সাদ্দ। খণ্ড বা বায়দা 
(রোপা) বিনিমর করে। স্বর্ণ তাহারা ইতিপ্ধর্ব দেখে নাই, রোঁপ্য 
তাহাদের নিকট মোটামুটি পরিটিত। ইয়াড্দাজারদের সেনাবাহিনীর 
একটি অংশ আরবদের সঙ্গে নেহাধান্দ বা আধুনিক হামাদানের নিকটে 
মিলিত হয় এবং ৬৪১ শ্রীন্টান্দে পর।ছিত হদ্। মাও এলাকার কোন এক 
স্বানে শাহ্‌ স্বয়ং একজন লোভী ঢাষীর হাতে নিহত হন এবং এইভাবে 
২২৬ ্্রীস্টাবে প্রতিষ্টিত সাসানীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 

এইভাবে প্রায় আট ধৎসরের মধ্যে সারবগণ মরুভূমি হইতে নির্গত হয়৷ 
এক বিরাট ভূখণ্ডের অধিক।র। হয়-যাহা পশ্চিম মিসর হইতে মধ্য ইরান 
এবং এশিয়া মাইনবের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তত। 
যর্দিও তাহারা হহা সম্পূর্ণভাবে জয় করে নাই কিঙ্ড তবুও এই বিওয় 
খুবই হাদরগ্রাহী। ইরান ও বাইজান্টয়াম একে অপরের যতটুকু ক্ষতি করিতে 
পাবেনাই আববগণ তাহাদের উভয়কেই তাহ। করিতে সক্ষম হয়। 

আধুনিক মধ্যপ্র।চ্কে জানিবার জশ্ত এই কথা স্মরণ ন্বাখ। প্রয়োজন 
যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসরের জনগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধ অথব' দামেস্ক, 
জেরুজালেম ও অ'লেকজান্দ্রিয়ার আত্মসমর্পণর কথ: সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়। 
গিয়াছে । কিন্ত তাহারা এখন ইহাকে স্মরণ করিলেও ইসশামের বিজয়ের 
গর লইয়। স্মরণ করে। তাহাদের এক বিরাট অংশ এখন মুসলমান হইয়া 
গিয়াছে এবং আরবী ভাষা হণ করিয়া আনব সাম্রাজ্যের একটি অংশ 
হিসাবে গর্ব অনুভব করিতেছে । কিন্ত পারন্তবাসীদের ব্যাপার ভিন্ন। 
তাহারা এখনও কাদিসিয়ার যৃদ্ধ এবং আরবদের হাতে গরবতা পরাজয়- 
গুলিল্প কথ! তিজ্ততার সাহত স্মরণ কৰে। ফ!্টাইল ক্রিসেণ্ট ও মিসরের 
জ্বনগণ ছিল একটি বিদেশী শক্তির অধীনে, অর্থৎ বাইজাণ্টাইনদের । 


১৪ মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


আববদেল্স হাতে বাইজান্টয়ামের পরাজয়কে জনগণ তাই প্রভু পরিবর্তন 
হিসাবে গণ্য করিগ্লাছিল। অতএব এই ধরনের পরিবর্তনকে স্বাগত 
জানানো তাহাদের পক্ষে খ্বই স্বাভাবিক । অপরদিকে পারশ্তবাসীগণ 
কাহারো অধীনস্ব ছিল না বরং জাতীয়তাবাদের প্রতি তাহাদের আম্মা 
ছিল প্রবল । আরবদের বিজয়ের ফলে পারন্তবাসীদের মর্যাদ! প্রভু হইতে 
ভূত্যে রূপান্তরিত হইয়] যায়, যাহা তাহারা কখনও গ্রহণ করিতে পারে 
নাই। ফলে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! সচেতন- 
ভবে আবব নেতৃত্ব ধ্বংস করিবার প্রয়াস পায়। ৭৬০ শ্রীস্টাব্খে তাহারা 
আঘ্বব সাগ্রাজ্যেরর অখণ্তা ভাগগিয়া দিতে সক্ষম হয়। তাহারা আরবী 
ভাষা! বলিতে অস্বীকার করে এবং জ্গুযোগ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
এই ভাষা লেখা বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে । কিন্তু 
১৬০০ শ্রীস্টাঙ্ধে হইতে তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়ের অন্তভূর্ভজ হয় 
যাহা তাহাদিগকে সাখ্যাগরিষ্ঠ আরবগণ হইতে পৃথক বলিয়া চিহ্ছিত 
কয়ে । 

কাদিসিয়ার যুদ্ধের তিনশত পঞ্চাশ বংসর পর পারশ্ত কবি ফেরদৌসী 
এই ভাবধারাকে তাহার শাহনাম। নামক গ্রন্থে ্বপতিদের গ্রন্থ-এ অগর 
করিয়া! রাখিয়াছেন। এই গ্রন্থে পৌরাণিক ধুগ হইতে আরম্ত করিয়1 
আরবগণ কর্তৃক বিজিত হইবার কাল পর্যস্ত ইরানের ইতিহাস কাব্যে লিপি- 
বদ্ধ করা হয়। পারশ্সের স্কুল-ছা ত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুব কমই আছে যে এই 
কাহিনীর সম্পূর্ণ বা! কিছু অংশ মুখস্থ বলিতে পারে না। সিপাহবদের 
যুদ্ধের প্রাক্কালে 'সেনাপতি' রুস্তম পরাজয়ে পূর্বাভাস দান করেন 
এবং তেসিফনে তাহার ভ্রাতা নিকট এক হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখেন । 

উদ্টের দুগ্ধ পান করিয়' এবং টিকটিকির মাংস ভক্ষণ করিয়া এই নোংরা 
ও পাদুকাহীন আরবগণের কাইয়ানের তাজ পরিধান করিবার আকাঙ্খা 
জগ্গিয়াছে। হে অদুষ্ট তোমার মাথায় সহ ধিষ্কার ! 

পারশ্তবাসীগণ তাহাদের পরাজয় ভুলিয়া যায় নাই । পারন্তবাসীগণ 
যে ইয়াজদাজিরদী ক্যালেগান্' ব্যবহার করে তাহার প্রথম বৎসর ধর। হয় 
শেষ সাসানীর স্বাজার হত বৎসররূপে ৷ পার্রন্তবাসীগণ ওমরকেও ভুলে 
নাই । বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীর দশক পর্যন্ত একটি বিশেষ দিনে তাহার 
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কুশপুত্তলিকা দাহ কক্ষা ছিল্‌ ইরানে চিরাচরিত প্রথা । ইসলামের তীয় 
খলিফা গমন ২৩শে নভেম্বর ৬৪৪ সালে শোচনীয়ভাবে ফ্বত্যুবরণ কল্পেন। 
ইহ? বোধহয় কোন আকম্মিক ঘটন! নয় যে ডীহার আততায়ী ছিল আবু 
লুলু ফিরোজ নামে একজন পারম্তবাসী ৷ 


পঞ্চম অধ্যায় 
বিভতি ও প্রশাপনিক সমস) 


ইসলামী শাখা-প্রশাখার ভ্রুত বিস্তৃতির ফলে নিয়ম-কানুন, প্রশাসন ও 
বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন সমস্যার উত্তব হয়। অথচ এইগুলি সম্পর্কে পবিত্র 
কোন্নানে কোন ভবিষদ্ধাণী করা হয় নাই। শাসনকার্ষের সরলতা ও কার্ধ- 
কারিতার পরিপ্রেক্ষিতে আবুবকরের শাসন প্রণালী ছিল হযরত মূহন্মদের 
(সঃ) ন্যায় । রসুলুল্লাহ 'সঃ) ম্যায় তাহা কর্মস্থল ছিল মদীনার মসজিদ । 
সেখানে তিনি মুসলমানদের নামাজে ইমামতি, বিভিন্ন দলের সমন্তা দির 
বিচাক্স এবং সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করিতেন । ইসলামী সম্প্রদায় ছিল 
তখনও তুলনামূলকভাবে ছোট এবং সমন্তযবলীও পরিচিত ও সাধারণ । 
গোত্রসমূহের অনেক দিনের রাঁতি অনুসারে যোদ্ধাগ্ণণ কোন বেতন লইতেন 
না। প্রত্যেক সৈম্ যুদ্ধল্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইত এবং হত্যাকৃত শক্রর যাবতীয় 
তৈজসপঞ্জের মালিক হইত । রাষ্ট্রের আয় তখনও বেশীরভাগ আসিত 
ধাকাত এবং সমস্ত বুদ্ধলন্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ হইতে-্্যাহা। মুহন্মদ (সঃ) 
প্রতিষ্ঠা করিয়। গিয়াছিলেন । 

বিশাল ভূখণ্ড আয়ত্বে আসিবার পর এইগুলির শ।সন সংক্রান্ত বিষয়াদি 
পুবের ন্যায় পরিচালনা কর! অসম্ভব হইর1] উঠে। নতুন নতুন নীতির 
প্রয়োজন হয়। এই ব্যাপারে ওমর ছিলেন সুযোগ্য ব্যজি। তাহাকে 
ইসলামের “ছ্িতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিবার পশ্চাতে তীহার শাসন সংক্রান্ত 
নীতির কার্ধকারিতা যেমনি রূহরাছে তেমনি ইসলামের জন্য তাহার নতুন 
ভূখণ্ড বিজয়ে নিহিত। ইহা! নির্ধারণ করা খুবই দুফর যে ওমরের নামে 
প্রচলিত সমস্ত নীতির অষ্ট স্বয়ং তিনি নাকি এগুলির অই্টা তাহার প্রপোন্র 
উমাইয়া! খলিফা দ্বিতীয় গমন্ধ ( ৭১৭-৭২০ ) অথবা অনা কেহ ধিনি মর্ধাদায় 
'উন্ত ওমের নাম বাবহার করেন। 


মধাপ্রাচা ১ অভীত ও বর্তমাধ ৯৩ 


রুলের (সঃ) প্রতি ওমরের অকুষ্ঠ ভজি দৃষ্টে ইহা সহজেই অনুমান কা 
যায় যে, তিনি যতদূর সম্ভব হযরতের আদর্শ অক্ষরে অক্ষয় পালন কর্ি- 
বেন। বস্ততঃ ওমরের প্রচলিত নীতিগালা রস্থলের (সঃ) আদর্শকে প্রতি- 
ভাত করে। ইসলামী সম্প্রদায় এই প্রথমবারের মত নতুন ইসলাম গ্রহণ- 
কান্নী অনারব সমস্যার সল্ম,খীন হয় । অনারব বিজিত জাতিগুলিকে লইয়া 
যে সমন্ডার উদ্ভব হয় তাহা অনারবদের ইসলাম গ্রহণ হইতে উদ্ভূত সমন্তার 
চাইতে কম কঠিন ছিল । 


পথপ্রদর্শক হিসাবে গুমরের সম্মুখে ছিল রস্থুল (স:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিভিন্ন আদর্শ ও ঘটনাবলী । তিনি জানিতেন, হধরত মুহম্মদ (সঃ) 
একজন আরব-স্ধাহাকে আল্লাহতাল1 এশীৰাণী সমেত আন্বদের নিকট 
প্রেরণ কৰিয়াছেন। তিনি ইহা জানিতেন যে, এই বাণী অনারবদের 
নিকট হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, ইসলামী 
সম্প্রদার উন্মাহ* হইল সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব, সমস্ত মানবজাতির 
নহে। অধিকন্চ একটি বিশাল ভূখণ্ড তাহার আয়ত্বে আসিবার ফলে ওমর 
একটি মুৃঢ় কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন। আরবে অবস্থিত সেই 
কেন্ত্রে এই ভ্রাতৃত্বের অখগুতা কিছুতেই নষ্ট হইবে না । এই আদর্শ সন্মখে 
রাখিয়। ওমর ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন--যাহার অর্থ হইল, হবরত রসুলের 
(সঃ) বাণী গ্রহণকারী আন্রব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। অনারব মুসলমানগণও এই 
মুসলিম উন্মা'র মধ্যে সামিল হইতে পারে কিন্ত ইহার আভ্যন্তরীণ চক্রের 
অংশ হইতে পারে ন।--এই সন্মান আরবদের একচেটিয়া প্রাপ্য । 

জেরুজালেমে তাহাদের নিজস্ব সায়নাগগের মধ্যে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন 
ভোগ করিবার ফলে ইনুদীগণও অনুদপ সমন্তার সম্মুখীন হয়। অনেক 
পৌস্তপিক ইহুদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই ধর্ম গ্রহণ করে। হদিও 
ইহুদীগণ তাহাদের দীক্ষা ব্যাপারে কোন চেষ্টা করে নাই। কিন্তু তথানা 
ইহ! বুঝার নাই যে এই সমস্ত দীক্ষিত লোকজন 'ইসরাইল বংশের' সমস্ত 





* পাঠককে উত্বাহ্‌ বা সম্পূনায় এই উক্তির সঙ্গে সুপরিচিত হইতে হইবে । প্রথমে উহা 
বুাইত যুদলমান আরব সম্পৃদায়কে | কিন্ত শীঘুই সমস্ত লেখকগণ ইহা ছ্থার। বিশ্বের 
সমস্ত মুসনষানকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই ভাবার্ধে ইহা আধুমিক কাবেও 


'বানস্বত হয়। 


৯৪ রি মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


আশীর্বাদ লাভ করিবে । সায়নাগগে ইহদীগণ “নবদীক্ষিতদের আঙছিন। 
(1776 ০০৪ 01 0৩ 01056156৩ ) নামে একটি শ্বান নিদিষ্ট করে। 
নবদীক্ষিত লোকজন এ স্থান পর্যন্তই প্রবেশ করিতে পারিত তাহান্স চাইতে 
অধিক নহে । প্রায় অনুক্মপভাবে গুমর ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন--যহ্থার। 
মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বলিতে শুধু আরব মুসলিমদের মধ্যস্থিত বিশেষ স্থবিধাভোগী- 
দিগকে বুধার । এই ব্যাখ্যা সন্গখে রাখিয়া তিনি বিভিন্ন আদেশ জারী 
করেন--সেইগুলি উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে সঠিক অনুধাবন করা 
যায়। 

প্রথমতঃ তিনি সমস্ত অমুসলিমদিগকে আবরব হইতে বহিষ্ষাপন করেন। 
আজ পর্যস্ত অমুসলিমদিগকে আরব দেশের স্থায়ী বাসিল্সা হিসাবে গণা করা 
হয়না । ছিতীয়তঃ তিনি আরবদদিগকে বিজিত দেশে ভূমি ক্রয় করিতে বাধা 
প্রদান করেন। তাহাদের নিজস্ব 'আবাস ভূমি' বলিতে সর্দা আব্বকেই 
বুঝাইবে | তৃতীয়ত? আরব রজ্ অবিমিশ্র রাখিবার জন্য এবং আরব সামরিক 
আভিজাত্য বঙ্জায় ল্লাখিবার জন্ত তিনি অসবর্ণ বিবাহ এমন কি নবদীক্ষিত- 
দের সঙ্গে হইলেও অপছন্দ করেন। চতুর্থতঃ বিজিত লোকদের সঙ্গে আরব 
যোদ্ধাদের সংমিশ্রণ ও ভ্রাতৃতবোধ রোধ করিবার জন্য তিনি সেনানিবাসের 
প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাগ্নাজ্যবাদের সঙ্গে ধাহার! সুপরিচিত 
তাহার প্রধান নগরগুলির শহরতলীতে অবস্থিত সেনানিবাসগুলির কথ স্মরণ 
করিতে পারেন । মুসলিম সেনানিবাসগুলির মধ্যে যেগুলি পরে নগন্বীতে 
পরিণত হয় সেইগুলি হইল মিসরের ফুস.তাত, প্যালেন্টাইনের রমল। এবং 
ইরাকের কুফা ও বসরা । 

অতএব চাধাবার্ঘ, ব্যবসা এবং জেলাগুলির স্থানীয় প্রশাসন স্ব স্ব 
অধিবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় । তাহাক্স! মুসলমানদের উপকারার্থে 
পরিশ্রম করে এবং তাহাদিগকে বাইয়া (25:5১) বা পশৃপাজক নামে 
অভিহিত করা হয়৷ গ্রীন্টান ভূখণ্ডে কার্ধাবলীর দারিত্ব ন্যান্ত থাকে স্থানীয় 
বিশপদের হাতে এবং ইরানে থাকে 'দেহকান' ব' দেশীয় জমিদারদের হাতে । 

ওমরের প্রধান নীতির একটি এই যে, বিজিত ভূখণ্ডে সমস্ত স্বাবর সম্পত্তি 
ও জনি মালিক আনুব-মুসলমান সমাজ-উন্মা। রাখ আয় আসে 
বিভিন্ন উৎস হইতে--সে নগদে হউক বা উৎপর প্রধো হউক । ঞরফটি হইল 


পধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৯৫ 


খুমস. বা বুদ্ধল্ধ সম্পর্তির এক পঞ্চমাংশ যাহ] বন্গুল (সঃ) করিয়াছিলেন । 
আরেকটি জিজিয়! বা অমুসলিমদের উপর ধ্যর্ষকৃত রাজকর। তৃতীয় উৎস 
সমস্ত অনারব চাষীর্দের উপর ধার্ষকৃত ভূমি কর । মোট আয় এত বৃহৎ অঙ্ের 
যে ইহার ফলে আরবদ্দিগকে বাকাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদ্দান করা হয় ।* সমস্ত 
আয়ের মালিক যেহেতু উন্না তাই হুদ্ধ, শাসনব্যবস্থা এবং জনহিতকর 
কার্ধের সমস্ত খরচ মিটাইবার পর অবশিষ্ট অর্থ আরবদের মধ্যে বন্টন 
করিয়) দেওয়া হয়। এই কাজের জন্তু ওমর লোক গণনার আদেশ 
দেন ও একটি কার্ধালয় স্থাপন করেন । ইহাকে তিনি পারস্যের “দিভান' 
নামক প্রতিষ্ঠানের নামানুসান্ে “দিওয়ান' নামে অভিহিত করেন। এই প্রতি- 
্টানের কাজ হইল ভাগ-বণ্টন কর! । উপরোজ্ঞ নীতি আরবর্দিগকে শভতি- 
শালী করে। সমস্ত আরব মুসলিম উন্মারর আভ্যন্তরীণ: পরিষদের সভ্য । 
আববর্দিগকে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং যেহেতু তাহারা আরব 
তাই যাকাত প্রদ্দান না কর! ছাড়াণড তাহান্না একটি বাধিক ভাতা ভোগ 
করে। 

লোক গণনার মাধামে সমস্ত আরবদিগকে ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের মেয়াদ, 
রসুলুল্লাহর (সং) সেব'' গোত্রের মধ্যে প্রতিপত্তি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে 
শ্রেণীবিভক্ত করা হয । সকলের উপরে থাকেন বস্গলের (সঃ পরিবার-_ 
হার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা বাৎসরিক ১২০০০ দিরহাম (প্রায় ৩০০০ 
ডলার ) ভাতা পান, পরবর্তী পর্দে থাকেন মুহদ্মদের (সঃ) সহচরবৃন্প ধাহায্পা 
তাহার সহিত মক্কা হইতে হিজরত করেন, তারপর আসেন তাহার 
মদীনার সহচরবন্দ _ধাহ দের প্রত্যেকে গড়ে বাৎসরিক ৫০০ দিরহাম ভাতা 
লাভ করেন। অতঃপর বিভিন্ন আরব গোত্রের নারী, প্রষ ও ছেলেমেয়ে 
দিগকে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের মেয়াদ অনুসারে শ্রেণী বিভজ্তঞ করা হয়। 


* লেখকের এই মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। ধন্ততঃ ওমরের (রাঃ) সযয়ও 
যাকাত হইতে কাহাকে ও নিঘক্তি প্রদান করা হয় নাই। এমন কি আরবে ঘোড়ার 
'খ্যা কৃম থাকাতে তিনি প্রথম দিকে ঘোড়ার উপর যাকাত নির্ধারণ করেন নাই 
কিন্তু পরে ইরাক ও পারপ্য বিজরের পর ধোড়ার উপর ওমর (রাঁং) কর নির্ধারণ 
করেন।. (বিস্তৃত বিধরণের জন্য ইমাম আবু ইউস্থুফ রচিত কিতাব আল-খায়াজ 


পৃ. ২১, ৩১ প্রবং বালাজূরী পৃঃ ৭ জইখ্য-অনুধাদক্ষ । 


১৬ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


সর্শনিন্ন সৈনিক বাৎসরিক ৬০০ দিরহাম ভাত! লাভ করেন এবং যশহাল্া 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেন না তাহারা প্রত্যেকে কমপক্ষে ২০* দিরহাম 
লাভ করেন। অনেক আধুনিক এঁতিহাসিকদের দাবী যাহাই হউক ন। ফেন, 
এই কথা ঠিক যে আরবগণ তাহাদের অবস্থান উন্নতিন্ধ জন্ত ইসলামকে 
ব্যবহার করে। রসুল (সঃ) স্বরং না হইলেও অস্ততঃ ওমর ও তাহা 
সহচরযন্দ আরববাদকে ইসলামের সহিত চিহ্িও করেন । 

তবে আরবদের এই প্রাধান্তের নীতি সময়ের অগ্নি পরীক্ষায় টিকিতে 
পানে নাই। আজ হউক, কাল হউক বিশাল অনারব জনতা যে 
কারণেই ইসলাম গ্রহণ করুক না কেন, তাহান্না কোন্ানকে ব্যাপক 
ভিন্তিতে ব্যাখ্যা করিবে-বন্বারা আরব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে 
ব্যাপক মুসলিম শ্রাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিবে। শীঘ্রই অনেক অনান্পব মুসলমান 
নিজ্দিগকে আরুব হিসাবে পর্িগয় দিতে থাকেন, কেহ কেহ প্দ্দাবনতি 
হইতে বাঁচিবার জন্য, অন্তরা ভাতা পাইবার জন্য, কিছু সংখ্যক মর্যাদ? 
পাইবার জন্ত । এইভাবে শত শত বাক্তিবর্গ আরও খানিকটা অগ্রসন্গ 
হইয়! নিজরদিগকে স্বয়ং মুহন্ম:দর (সঃ) বংশধর বলিরা দাবী করে। 
পরসলুল্লাহ (সঃ)-এর এইসব মর্ধাদ! ও সুবিধাভোগী বংশধরগণ মুসলিম বিশ্বের 
বিশেষতঃ অনারব দেশে বহু প্লহিয়াছে । 


ওসমান 


গমনের নীতি আশানুরূপ সময় পর্বস্ত 1স্থতিশীল না হইবার কারণ 
তাহার উত্তরাধিকারী ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে দুর্বলতম শাসনকর্ত৷ ৷ 
ওমর যখন জানিতে পারিলেন--পারশ্তবাপী আততায়ীর আঘাত 
হইতে তিনি ব্ুক্ষা পাইবেন না, তখন তিনি পররতাঁ খলিফ। মনোনীত 
করিবার জন্ত হয় সদশ্তের একটি কমিটি নিধুক্ত কল্পেন। আলী এবং 
গুপগান উভয়েই এই কমিটির সদন্ত । আলীকে হতাশ করির। ওসমান 
খঙ্িফা নিধাচিত হন। ওসমান ইবনে আফফান তখন ৭* বসন 
বয়স অতিক্রম করিয্লাছেন। তিনিও আলীন্গ স্তার হযরত মুহম্মদের 
(সঃ) জামাতা । তিনি কোরাইশ বংশের অভিজ্কাত উাইর। উপগোত্রের 
জোকফ--যষে গোজেজ নেতা আব জ্কিয়ান হবধাত মহব্মদের (সঃ) সময় 
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তীাহাক্স প্রধান শক্র ছিলেন । রস্গলের (সঃ) ধর্মীয়, ও ন্বাজনৈতিক 
দ্বাবী অনুসারে মক্কা অধিকারের পর এই উনাইব্াগণ অক্ষতভাবে বাচিযা 
যায়। 

উমাইয়াগণ মদীনার বসতি স্বাপন করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
সরে নেতৃত্ব প্রদান করে। তাহাদের চেষ্টার ফলেই বোধ হয় গুস্মান 
নির্বাচিত হন। ফলে তীহার পরিবর্তে কার্ধতঃ উমাইয়। বংশের হাতেই 
রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা চলিয়া যায়। কোমলমতি, উৎসাহহীন এই ব্বহধ 
লোকটি জনসাধারণের কার্ধাবলীর চাইতে পবিভ্র কোন্নান তেলাওয়া” 
কেই বেশ প্রাধান্য দেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহার পরিবারের 
লোকদিগকে বিশ্বাস করিতে থাকেন। ফলে শীঘ্রই তীহার উনাইয়। 
আত্মীয়স্বজন বিজিত প্রদেশগুলির শাসনকর্ত৷ হিসাবে পুর।তন ও বিশ্বাসী 
যোদ্ধাদের স্থলাভিধিজ্জ হন। এমনকি তিনি মিসর বিজয়ী আমর ইবনে 
আসকে গভর্ণর পদ হইতে অপসরণ করিয়া তদস্থলে রজল (সঃ) কর্তৃক 
ধিকৃত তাহার পালিত ভাইকে নিয়োগ করেন। তীহার আতীয়ম্বজন 
ওমরের আদেশ অগাগ্ করিয়া বিজিত দেশে জায়গাজমি দখল করিলে 
ওসমান না দেখার ভাণ করেন । আঅকোরাইশ আরবগণ এই আইন পছন্দ 
করিত ন৷ কিন্তু তাহা! সত্বেও গমরের ভয়ে উহার বিরোধিত!। করিতে 
সাহস করে নাই তাহারাণ্ড ওসমানের এই অমনোধোগিতায় উৎসাহ ল'ভ 
করে। 

সামরিক অভিষানগুলি আন্দোলনের ঢেউ বিষ্কমান থাকিবার ফলে 
অব্যাহত থাকে, গুসমানের প্রচেষ্টায় নহে । নে:-আক্রমণে বাইজাণ্টাইন- 
দের নিকট হৃত আলেকজান্ত্রিয়া বন্দরটি ৬৪৬ খাস্টাবে পুনরাধিকার কয়া 
হয় উত্তর আক্রিকায় মুসলিম বাহিনী বার্ধার এপাকার উপর দিয়া 
অগ্রসয়্ হইল জ্িপলী ও প্রাচীন কার্থেজ অধিকার করে'। ওসদান 
বার্বার্দিগকে “মহাগ্রন্থের লে(ক' হিসাবে মর্যাদ। দান করেন । ৬০২ গ্রীপ্টা্ 
নাগাদ মুললমানগণ নুযবিরানদের সঙ্গে সঙ্িচুক্তি করিতে আক্মন্ত করে৷ 
সিরিয়ার আরেকজন উগাইয়া৷ বংশের সদস্য মুয়াবিয়া নেতৃস্ে আক্ষমণ পরি- 
চালিত-হয়। তাহার নেতুষে মুগগমানগণ তাহাদের প্রথম :নৌধুদ্ধে 
সফলতা লাত করে এবং সাইপ্রাস অধিকার করি রেড সসঞর দিকে 

' 
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অগ্তসম়্ হয়। উত্তল্পে মুসলমানগণ আজারবাই্যান প্রবং আর্মেনিয়ার 
কিয়দংশ দখল করে এবং পূর্বে আধুনিক আফগানিস্তানের শ্লাজধানী 
কাবুলের প্রান্তদেশে অগ্রসর হয়। 

তবে ইসলামের নেতৃত্বন্দের দৃষ্টি অধিকতরভাবে আভ্যন্তরীণ বিষল্প 
বিশেষতঃ ওসমানের অবাবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়। তীহার বৈমাত্রেয় 
শ্রাতাকে তিনি ক্কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন--বিনি রম্থবলের (সঃ) প্রতি 
থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার চচাত ভাইকে খাজাঞ্চিখানার 
অধ্ক্ষ নিধুক্ত করেন । কথিত আছে যে ব্যাপক স্বজনপ্রীতি ছাড়াও 
ওসমান গভর্ণর পদ নগদ অর্থ বা সুঙ্গরী ক্রীভদাসী উপঢোৌকনের 
বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন । ফলে রসুলের সঃ) ঘনিষ্ঠতম সহচরদের 
অনেকেই তাহার বিপক্ষে চলিয়া যান । এই সমস্ত প্রতিক্রিরাকে আলী ও 
তীহার সমর্থকগণ যে উৎসাহ প্রদান করন তাহ একটি সাধান্ধণ সত্য |” 

গুসমানের স্বায়ী কৃতিত্ব হইল পবিজ্র কে'র'নের একত্রীকরণ । ভাগ্োর 
নির্মম পরিহাস এই হযে কুফাঘ্ন বিদ্রোহ তাহার এই অবদ্দানকে বেন 
করিয়া সংঘটত হয় এবং পল্সিণামে তাহার মৃত্যু ডাকিয়া! আনে । মুসলিম 
বিশ্বের সর্ব, বিশেষতঃ যেখানে আলীর সমর্থক শক্তিশালী, তিনি ত্রমশঃ 
জনসমর্থনহীন হইয়া পড়েন। কুফায় পণ্ডিতগণ কোরানের মুল পরিবর্তন 
করিনা উনাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরিত আর়াতগুলি বিনষ্ট করিবার দোষে 
ওসমানকে অভিযুজ্ঞ করেন। এই আন্দোলন মিসরে আলীর বন্ধুদিগকে 
গসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত কদ্সে। মিগরীয়গণ আরেক ধাপ 
অগ্রসর হইরা ৬৫৬ শ্রীস্টান্দে ৫০০ সৈচ্যের একটি দল মদীনায় প্রেরণ কমে এফং 
খলিফার গৃহ অবরোধ করে। বাহতঃ এই সমস্ত ঘটনার ওসমান নিথি- 
কার ভূমিকা পালন করেন। শোনা বায় সৈশ্তগণ দরজ1 ভাঙ্গিয়া তাহার 
কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় তিনি কোরান শরীফ তেলাগয়াতে প্নত ছিলেন 
এবং এই অবস্বাতেই তাহাকে হতা। কর' হয়। মুনাল্ন ীতিহাসিকদের 
মতানুসারে তাহার হত্যাকারী ছিল তাহার বন্ধু প্রথম খলিফা! আবু বকদের 


* ছথয়ত ওগযানের (রাঃ) বিরুদ্ছে আনীত এই সমস্ত অপবাদ অতি পুধাভন। জাধু- 
! দিক অনেক গ্রন্থে এইগুনিকে খগুন করিয়। প্রমাণ ঝরা হইয়াছে যে ভিসি এই সমন 


'দোযের উর্বে ছিলেপ 1স্গনুধাগা ॥ 
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পত্র মুহপ্মদ । এইভাবে ইসলামের তৃতীয় খলফি! ভয়াবহ মৃতাবরণ করেন। 


আলী 


গসমান হত্যার এক সপ্তাহ পর আলী খলিফার পদ গ্রহণ করেন। 
তিনি রঙ্গলের (সঃ) চাচাত ভাই ও জামাত? এবং তাহার পুরাতন সহচন্প" 
দের মধ্যে একমাত্র গুরত্বপূর্ণ ব্জি। ঠিনি 'নির্বাচিত' হইয়াছেন বলাটা 
সঠিক নহে । ধাহার' তাহাকে রসুলুল্লাহ (সঃ) একমাত্র" "সাধ্য উত্তরাধি 
কারী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাদের স+্ির জন্তু ত।হার সমর্থকগণ তাহাকে 
চতুর্থ খলিফ। হিসাবে ঘোষণ। করেন মাত্র। যেই খেলাফত তাহার 
নিকট হইতে তিনবণর 'ছিনাইয়া” লগুয়া হয় তাহা শেষ পর্বস্ত উপধূজ 
ব্যজিন্ন নিকট অর্পণ কর' হর- ইহাই হইল তাহার সমর্থকদের ধারণ। । 
কিন্ত অলী এবং তাহার সমর্থকদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে খেলাফত্রের 
অনেক প্রার্থী সষ্টি হইয়াছেন । 

হবরত মুহণ্মদের (সঃ) মৃত্যুর চবিবশ বংসর পর একটি নতুন জাতি 
বরঃপ্রাপড হইধাছে যাহা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিজযের অভিজ্ঞত। অর্জন করিবা 
অনেক দুর-দূরাস্ত সফর করিয়াছে এবং ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে । 
নিত্যনতুন আমোদ-গ্রমোদ উপভোগ করিয়াছে এবং বিরাট সপদের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছে । মকভূমির সাধারণ জীবন অপসারিত এবং তৎসঙ্গে 
ধীহার। রহ্ুলের সে") সারিধা লাভ করিক্লাছেন তশাহ দের সন্মান প্রদর্শন 
এবং ভজিজনিত ভয়ও সুদূর পরাহত। আলীর রাঃ) খেলাফত আবুন্ত 
হইবার অনতিকালি পরেই তাহার দুই আপন সহচর, তালহা ও জোবায়ের, 
তাহাকে স্বীক্ুতি দিতে অস্বীক!র করেন । 

তিন দশকের ব্যবধানে স্থার্থপরায়ণ মুসলমানগণ উত্তরাধিকারের 
সমতায় জর্জরিত হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনটি মতামতের স্ষ্টি হয়। 
একদলে বিশ্বাস করে যে, বুস্ুলেক্স সঃ) উত্তরাধিকান্ী কোরইশ বংশ 
হইতে হইবে । রসুলের (সঃ) মৃত্যুর অনতিকাল পরে মক্কা! ও মদীনাবাসীদের 
মধ্যে এই যুক্তি মৌলিকয়পে দেখা দের । এই মতের পরিপ্রেক্গিতে নেতৃবলের 
অধোধিত একটি সভার আবুবকর মনোনীত হন। ওমর তীহায় পূর্ব 
খজিফ! করৃ'ক নিযুক্ত হন এবং ওমর কতৃক একটি কমিটির খানা ওসমান 


১০০ নধ্যপ্রাচা ৫ অতীত ও বর্তমান 


নির্বাচিত হন। দশ্ততঃ এই নিয়মগুলি গ্রহণযোগ্য । কোরাইশ বংশের 
সনস্ত সদন্তই যেহেতু খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি তাই বিভিন্ন পরিবারের 
মধো এই ব্যাপারে মথেষ্ট প্রতিষে।গিতার় স্থষ্টি হয় । 

দ্বিতীয় দল সাধারণ্যে 'বৈধতাবাদী” (1587107755 ) নামে সুপরি- 
চিত। তাহারা বিশ্বাস করে যে, খেলাফত একটি এশ্বরিন পদ এবং নিযুজ্ত 
বাকি এশী আদেশে এই পদে সমাসীন হন। এন আদেশে মুহ্মদের (সঃ) 
রঙ্গল-রাজা হইবার বিষয়টি যেহেতু প্রশ্নাতীত, তাহারা যুজি প্রদান 
করে যে উত্তরাধিকারীও সেইহেতু রন্ুলের (সঃ) পরিবার হইতে হইবে । এই 
নীতি অনুধায়ী মুহম্মদের (সঃ) জামাত'+ চাচাত ভাই এবং পৌ'বাপুত্র হিসাবে 
আলীই বৈধ উত্তরাধিকান্বী। তাহার পর নেতৃত্ব বাইবে তাহার পুত্রদের 
নিকট অর্থাৎ মুহন্মদের (সঃ) 'পীঁ্র প্রভৃতির নিকট । বৈধতাবাদীগণ “শীয়ানে 
আলী” বা আলীর সমর্থক এবং পরবর্তীকালে শুধু শীরা নামে পক্মিচিত 
হয়। 

তৃতীয় দল মুসলম।ন/দর মধ্যে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ। তীহার। 
বিশ্বাস করেন যে খেলাফত কোন বিশেষ পরিবারের অধিকার নহে । 
তাহারা পবিক্র কোরানের আদেশ অনুযায়ী বিশ্বস করেন যে, মহত্ব পুণ্য 
কাজের উপর নির্ভরশীল, রক্ত সম্পর্কের উপর নহে । তশাহাদের নীতি 
অনুধায়ী একজন ক্রীতদাস খলিফ! হইতে পরে । সামাজ্জিক ও ব্যজিগত 
জীধনে তাহার। অতি শৃ্ধাচার্রী এবং তাহার! রন্গুলের সঃ) রাণী অনু" 
ঘায়ী সাধারণ জীবন ভালবাসেন । প্রথমে আলীর সংজীবন দেখিয়। 
তাহা তীহার সমর্থক হয় এবং তাহার শক্রদের বিকাছ্ধাচন্ণ করে। 
পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাহান্না খারেজী বা 'দলত্যাগী” নারে 
পরিচিত হন । ইসলামের খাটি আদর্ণ রক্ষার্থে তাহারা স্বেচ্ছার যোদ্ধা 
পরিণত হয় এবং পরবর্তী খলিফাদের শরীরের কীটার সায় অবস্থান কক্সেন। 

খুব সম্ভবত? তালহ। ও জুবায়ের আশঙ্কা! পোষণ করেন যে, খেলাফত 
ফোর।ইশকে বাদ দিয়া শুধু আলীর পরিবারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ 
ফরিবে। হযরত মুহদ্মদের (সঃ) ঘুবতী ত্ী আয়েশা আলীকে বাভিত- 
ভাবে অপছন্দ ঝরিতেন। তিনি বসন্নায় বিদ্রোহীদের পক্ষাবলক্বন ফরেন! 
এইভার্ধে ইসলামের প্রথম, গৃহযুদ্ স্বহ্থলের সে) বু ২3- বংসর পির 
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৬৬৬ শ্রীস্টাব্ের ৯ই ডিসেম্বর বসরা শহরের উপকঠে সংঘটিত হয় । এক. 
দিকে তীহার জামাতা এবং অপরদিকে তাহার প্রিয়তমা স্ত্রী। ইহা 
উষ্টের যুদ্ধ নামে পরিচিত, কারণ আয়েশা একটি উটের উপর সওয়ার 
হইয়া যোদ্ধার্দিগকে উৎসাহ প্রদান করেন । এই যুদ্ধে আলী জয়ী হন। 
তিনি আয়েশার প্রতি মহানুভবত। প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে মর্দীনায় 
প্রেরণ করেন । 

এই সমস্য! তিরোহিত হইবার পর কুফায় রাজধানী স্বপন করিয়া 
আলী' শাসনকার্ধ পরিচালনা আরম্ত করেন । ওসমান বর্তৃক নিযুক্ত 
প্রায় সব লোককে তিনি অপসারিত করেন এবং রসুলের সঃ) অ.দ্শ 
সাদাসধা প্রকৃতির মানুষকে নিয়োগের মাধ্যমে সংস্কারের সুনা 
করন। তবে তিনি ভখনণ্ড অধিক শক্তিশালী শক্রর সম্মুখীন হন নাই। 
সিরিয়ার গভর্ণর এবং ওসমানের একজন আত্মীয় মুগাবিয়া আলীকে 
স্বীকৃতি প্রদ্দানে অশ্বীকার করেন। এক শুক্রবার মুয়াবিয়' নিহত খলিফা 
ওসমানের রজাপ্লতত জাম! প্রদর্ণন করিয়া আলীকে এই হত্যার যড়- 
যন্ত্রের অংশীদার বলিয়া অভিযোগ করেন। এইভাবে উমাইয়াগণ আল।র 
উত্তরাধিকারের বৈনত: চ্যালেঞ্জ করে। 

তবে অন্থান্থ বিষগেগড সংঘর্ষ চলিতে থাকে । আলার খেলাফত পর্যস্ত 
মুসলমানগণ এক বিরাট সম্াজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। অশিক্ষিত, নিরস্ত্র কি 
উৎসাহী আরব মুসলমান এবং সিরিয়া ইরাকের সুশিক্ষিত ও সভ্য 
লোকদের সহিত সংশিশ্রণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি 
হয়। এত অধিক ধন-সম্পদ এবং এত ব্যাপক শিক্ষ -দক্ষ। দেখিয়া তাহ রা 
চমংকৃত হইয়া যায় । অধিকন্তঃ ব্যবহারিক অর্থে এই বিশাল নতুন স'গ্লজ্য 
শাসন করিবার জন্ত বিজিত লোকদের সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন 
হয়। তাতএব, অ।রবদের বাহ্যিক গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সাবেক 'বাইজান্টাইন 
ও পারন্তবাসীদের আতাধীন এলাকাগুলির £ধ্ও ঘটে। গ্রীস- 
পোমান সংস্কৃতির বাহক সিরিয়া আধিপত্য লাভ করিবে, নাকি পান্পশ্র- 
সংস্কতির বাহক ইরাক আধিপত্য অর্জন করিবে? স্বরণ রাখিতে হইবে যে, 
মুদলিম আরব সাগ্রাজোর কেন্ত মদীনা ইতিমধ্যেই ইহান্স প্রাধানা হারাইয়া 
ফেললিয়াছে। 
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দুই বাহিনী- আলী তীহার ইবাকীদের লইরা এবং মুয়াবিয়া 
তাহার সিরিরদের লইয়া, ৬৫৭ শ্রীস্টা্দের জুলাই মাসে ইউফ্রেটিস নদীর 
পাড়ে সিফ.ফিন নামক স্থানে মিলিত হয়। বর্শার ভআগ্রভাগে পবিত্র 
কোন্ধান বুলাইয়! সিরিয়গণ চুড়াস্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় 
এবং সদ্ধির প্রস্তাব করে। আলীর শোর্ববীর্য ও ধর্মপন্পায়ণত1 তাহার 
রাজনৈতিক দূরণৃষ্টিকে ঢাকিয়! ফেলে বলিয়া তিনি কোর্পানের ভিত্তিতে 
সঞ্ষির প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

মধ্যশ্বতাকারীগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করেন। 
ইতিমধ্যে আলীর অনুসারীদের এক বিপ্লাট অংশ সগ্ধথির প্রস্তাব গ্রহণ করায় 
আলীর উপর বিরক্ত হুইয়া পড়েন। **আল্লাহ ছাড়া কোন 'মধ্যস্বতা- 
কারী নাই" এই জিগির তুলিয়া তাহার! দল ত্যাগ করে। আলী এইসব 
খারেজীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ৬৫৯ গ্রীস্টান্দে নাহরাওয়ান নদীর 
পাড়ে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ৃ 

মধাস্থতার সভায় কি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা দুর্চর। তবে 
তাহাতে বিভিন্ন অভিযোগ এবং প্রত্যা ভিযোগ উত্থাপিত হয় । ঘটন৷ যাহাই 
হউক, সর্বস্বীকত খলিফ! আলী সক্জানে ব৷ ভুলক্রমে মধ্যস্থতা মানিয়া 
লইয়া খেলাফতের স্বীয় অধিকারকে বিদ্বিত করেন। নিছক একজন গভর্ণর 
মুয়াবিয়া খেলাফতে তাহার আইনানুগ দাবীর ভাণ করিয়! জয় লাভ 
করেন। মধ্যস্থতাকারীগণ উভয়কেই “ক্ষমতাচ্যুত করেন। ইহার অর্থ 
প্রকৃতপক্ষে তাহারা! আলঙীকেই ক্ষমতাচ্যুত করেন, কারণ মুন্নাবিয়া তখন 
খলিফা ছিলেন ন!ঃ তবে তাহারা একজন নতুন খলিফা নির্বাচিত করিবার 
পদ্থা সম্পর্কেও প্রস্তাব করেন নাই। ৬৬০ ্রীস্টান্বের মে মাসে মুয়াবিয়া 
ছয়ং জেকজালেমে নিজেকে খলিফ বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথমবারের 
মত ইসলামে দুইজন খলিফার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ৬৬১ শ্রীস্টাব্দের জানুরান্বী 
মাসে মসজিদে যাইবার সমর আলী একজন খান্পেজীর আক্রমণে আহত 
হন এবং দুইদিন পর পরলোক গমন করেন । 

আলীন্প হতাশ অনুসান্ধীগণ তাহার জষ্ঠয পুত্র হাসানকে খলিফ! 
বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে হাসান সমাগত অনিষার্ধ সংঘর্ষের আশঙ্কায় 
বিচলিত হন । : এই সময় মুয়াবিয়া অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, 
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হাসান অবসর গ্রহণ করিয়। মর্দীনান্ঘ নিকটবতণ তাহার আবাসগুছে চলিয়া 
বাইতে রাজী হইলে তিনি তাহাকে একটি রাজকীর ভাত! ও নিরা- 
পত্তা প্রদান করিবেন। হাসান তাহাই করেন অতংপর মুরাবিয়। দামেক্ছে 


তাহার রাজধানী স্বাপন করিয়া ইসলামের অবিসংবাদিত খলিফায় 
পরিণত হন । 


এইভাবে সনাতন খলিফাদের ধুগ শেষ হয়। এই ধুগটিকে খাট 
ধর্মতন্ত্রের যূগ হিসাবে মান্য করা হয়; ধখন আল্লাহর আইনই ছিল 
দেশের আইন এবং অক্রাহ বা “রম্গলে (সঃ) আদর্শ ছিল একমানে পথ 
যাহাকে প্রত্যেকে অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দীর ধমীর 
মনোভাব পর্ন প্রায় সব মুসলমান সর্ধদ্দা কার্ষক্ষেত্রে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ 
উদ্দাহরণ হিসাবে এই যুগের কথ উল্লেখ করে এবং এই যুগের আদর্শ 
ফিরিয়! পাইতে চায়। ইসলামের কোন কোন ইউরোপীয় এতিহাসিক 
এই ধুগকে 'প্রজ্জাতান্ত্রি' ও “গণতান্ত্রি” উভগ্নভাবে উল্লেখ করেন। 
প্রজ্জাতান্ত্রিক এই ভাবে বল! যায় যে, একমাত্র আলী ব্যতীত কখনও 
পারিবারিক বংশে ব্বপাস্তরিত করিবার প্রচেষ্টা হয় নাই। গণতান্ত্রিক হ্হা 
নিশ্চয়ই ছিল না। বড় জোর ইহাকে একটি স্বশ্নলোকশাসিত র্নাজা 
(01882101) ) বলা যায়। নীতিগতভাবে খেলাফতে কোরাইশদের 
নিরধধুশে অধিকার ছিল, কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে বি্বমান একট 
অতি গুদ ও শজিশালী দলের দ্বার! ইহ? পরিচালিত হইত। 


মঠ অধ্যার 
উঞ্লাউল্া বংশ £ ৬৬)--৭৫০ 


সুফিয়ান শাখ। 
মুয়াবিয়া ১ম (৬৬১--৬৮০) 
ইয়াজিদ ১ম (৬৮৯--৬৮৩) 
মুয়াবিয়া ২য় (৬৮৩) 
মারওয়:৭ শখ! 
মরওয়ান ১ম (৬৮৩--৬৮৬ ) 
আবদ আপ-মালিক ( ৬৮৫--৭০& ) 
ওয়া!লদ ১ম (০৬--৭১৫) 
'ুলায়মান ( ৭১৫--৭১৭,) 
ওমর ২য় (৭১৭--৭২০ ) 
ইয়াজিদ ২য় (৭২০--৭২৪) 
হিশাম (৭২৩--৭৪৩) 
গয়লিদ ২য় (৭4৪৩--৭৪৪) 
ইয়াজিদ ৩য় !€ 488) 
ইব্রাহীম (৭89) 
মান্পওয়ান ২য় (৭৪9--৭$০ ) 
যার খেলাফতের পদে প্রতিষ্টা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী 
বিশ্বে এক নতৃন যুগের সুচন। "হয়। মদীন। ঘুগের 'প্রজাতন্ত্র' পরিত্যাগ 
করিয়া নিজ বংশকে তিনি বাইজান্টাইন ও পারশ্ক ধশাচে গঠন কলেন। 
তবে এঁতিহ্যবাদীর্দিগকে দেখাইবার জন্ত এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হইযার 
রীতি প্রচলিত রাখিবার জন্ক মুয়াবিয়া তীছাক্স পুত্র ইয়াজিদকে আরবের 


নধ্যপ্রাচা £ অভীত ও বর্তমান ১০৪ 


বিভিন্ন গোজের নিকট হাজির করেন এবং তাহার উত্তরাধিকান্মী হিসাবে 
স্বীকার করিবাধ জুযোগ দান করেন। কিন্ত এই ্বীতি শীঘ্পই পরিত্যাগ 
কর! হয়। ফলে জৈষ্ঠ্য পুত্র বা! পন্রিবারের মধ্যে ধিনি সর্বশজিশালী 
তিনিই উত্তক্লাধিকার্বীক্পপে পন্সিগণিত হন । এতদসন্ত্বেতে কোন খলিফাই 
অগ্রতিত্বন্থী ছিলেন ন। এবং উমাইয়। বংশ মোটের উপর ছৃ়ভিত্তিক ছিল না। 
উমাইয়া খলিফাদের তালিক দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে একজন খলিফার 
রাজত্বকাল ছিল গড়ে মাত ছয় বৎসর । মাত্র চারিজন দশ বৎসরের 
অধিক "রাজত্ব করেন। পরবতীঁদের মধ্যে তিনজন এক বখসরও শ্বায়ী হন 
নাই। 

উমাইয়াদের সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য লাভ করি সেগুলি আসে 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে আব্বাসীয় এতিহাসিকদের নিকট হইতে, তাহান়! সেই 
বংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং ইহার শাসক- 
দিগকে আমোদপ্রিয় ও মগ্ঠাসক্ত, এবং জোরপূর্বক খেলাফত দখলকানী 
হিসাবে চিহ্নিত কদ্ধেন। এই বর্ণনা ইহাদের অনেকের ক্ষেত্রে সত্য হইতে 
পারে তবে ইহাণ্ড সত্য যে তাহাদের সবাই মদ্যাস্ত ও আমোদপ্রির 
ছিলেন না। এমন কি তাহাদের অনেকে সাম্নাজাকে শক্িণালী করিবার 
জগ্ত এবং ইহার সীমান্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। 
উনাইয়া খলিফাগণ এক বিশাল সান্পাজোর মুখোমুখি হন, যাহার মধ্যে 
ধর্ম ও কৃষ্টির গরুষ্পর বিরোধী উপাদান বিদ্যমান ছিল। ঠাহ।বা শাসন- 
কার্ষের ব্যাপারেও বিভিন্ন সনস্ঠার সম্মুখীন হন। এইসব অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে উমাইয়াগণের কৃতিত্ব একেবারে তুচ্ছ নহে । 

শ্রীস্টান ও বোগ্ধ ধর্সের প্রত্যেকে ৩০* বৎসরের কঠোর সংগ্রামের পর 
কনস্টানটাইনের নেতৃত্বে 'হ্বীস্টান' রাষ্ট্র এবং শোকের নেতৃত্বে 'বৌদ্ধ' বোধ 
রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইর়াছিল। সংগ্রামশীল বিজয়মুখী ইসলামের 
ক্ষেঞজে এই প্রথা প্রধোজ্য নহে । র্গুলের (সঃ) জীবদ্দশায় লোকজন বিভিন্ন 
কারণে এবং কোন কোন সময় পরষ্পর বিশ্লোধী উদ্দেশে ইসলামে যোগদান 
কযে। অনেকে সৎ উদ্দেস্ট প্রণোদিত হইরা ইসলামে দীক্ষিত হন। 
তাহালষা বিশ্বাসীদের মূল খু'টিতে পরিণত হন এবং সময়ের সাথে সাথে 
তাহাদের সংখ্যা ববদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষণ 


১০৬ শধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


কন্মিবায় দ্ন্চ অতন্্রগ্রহন্নী হিসাবে কাজ করেন। প্রথমদিকে খায়েদীগণ এই 
দলের অন্তভূক্ত ছিলেন ধাহারা হষরত মুহপ্মদের (সঃ) বিঘোধিত নীতিকে 
রক্ষ1 করিবার জন্ত আলীয় পক্ষ অবজম্ধন করেন। 

অনেকেই নিছক সুযোগ সুবিধার জন্য ইসলামের বাণী গ্রহণ করেন । 
উমাইয়! বংশের সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন মক্কাবাসীগণ নিশ্চয়ই এই দলের 
অন্তরভক্ভ। হুষরত মুহম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিরর্থক দেখিয়। তাহার! 
তাহার পক্ষাবলঞ্ন কম্পন এবং নতুন আন্দোলনের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক দিক নিয়ন্ত্রণ করেন । তাহারা ইসলামের আইন মানিয়! চলেন 
এবং দ্নীতিনীতি পালন করেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ছিল না 
বলির়। তাহার ইসলামের জন্ত তাহাদের স্বীয় উন্নতি বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা 
করিতেন ন।। 

আবার অনেকে এন্ধপণ ছিলেন বাহাদ্দগকে জোরপূর্বক ইসলামের 
আওতাপ্ন আন! হয় । ইহাদের অনেকেই ছিল বেদুইন আরবের গোত্রগুলির 
লোক । ইহার্দিগকে হযন্ত মুহম্মদ (সঃ) পরাজিত করেন কিন্ত পুনরায় আবু. 
বকরকে ইহাদিকে জয় করিতে হয় ৷ তাহারা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিতে আগ্রহী 
ছিল। বিদেশের সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত লাথিতে পালিলেই শুধু 
তাহার মদীনার আধিপত্যে হত্বক্ষেপ করিতে পারিত ন1। উমাইয়াগণ তাহা” 
দের পূর্বস্থরীদের স্তায় গোত্রীয় লোকদিগকে রাঙ্গ্য বিস্তারের যুদ্ধে ব্যাপৃত 
রাখে এবং তাহাদের সিংহাসনের প্রতিহ্বন্বীদের বিরুদ্ধেও ইহাদিগকে ব্যরহাক 
কযে। খাটি ইসলামপন্বীগণ উমাইয়ার্দিগকে ঘ্বণ। করেন এবং তাহাদিগকে 
ইসলামী উন্লার কলঙ্ক বলিয়৷ মনে করেন । এইসব গুলামাগণ ইসলামের 
পবিভ্রতা রক্ষার নিমিত্ত উমাইয়ার্দিগকে ধ্বংস করিবার সমস্ত সুযোগের 
সধ্যবহাক করেন। অপরদিকে সরকারের পূর্ণনিয়ন্ত্ণাধিকার ছিল উমাইয়াদের 
হাতে। ফলে খেলাফতের প্রতিদবন্দীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুদ্ধে তাহারা 
জয় লাভ কন্সিতে সক্ষম হয়। | 


বাইজা্টিয়ামের বিরুদ্ধে হন্ধ 


আরবদের জন্ত তখনও বিজয়ের অসম্পূর্ণ কাজ ছিল বাইজান্টাইন, 
সাাজা। ইহার ধনসম্পৃদ ইসলামের যোগ্ছাদিগকে অনুপ্রাধিত. কে। 
সিদ্লিয়ার গভগরি থাকাকালে মুয়াবিয়া বাইঞান্টাইনদে বিক্চ্ধে জলে 


মধাপ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান ১০৭ 


স্থলে বিজয় লাভ করেন । কিন্তু বোধহয় ওসমান হত্যার ছ্বায়। স্থষ্টু গৃহ- 
মৃদ্ধের ফলে তিনি এই বিজয়ের ফলভোগ করিতে পারেন নাই.। আলী 
বিক্কদ্ধে যুদ্ধের সময় মুরাবিত্না সমাট তৃতীয় “কঙ্সটাঙ্ষাকে (৬৪২--৬৬৮ ) 
কর প্রদান করিয়া শাস্তি কিনিতে সন্মতি প্রদান করেন। 

খলিফ! হিসাবে তাহার অবস্থান দৃঢ় করিবার পরই মুয়াবিয়া 
বাইজাণ্টাইনদের বিরুদ্ধে উষ্কানীমূলক কাজ আর্ত করেন । ৬৬৮ সালের 
লীতকালে তাহার একজন সেনাপতি পরে মুয়াবিয়ার পু ইয়াজিদ 
কতৃ'ক লাহায্যপৃষ্ট হইয়া কনন্টান্টিনোপল, হইতে বসফরাসের অপর 
পাড়ে কালসিডনে (আধুনিক কাদিকর) পৌছেন। পরবর্তী বসন্তে 
তাহারা রাজধানী অবরোধ করে। তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেষ্ঠ পরমা" 
ণিত হওয়ায় এবং সগ্াট চতুর্থ ক্গটাণ্টাইন আরবদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট উৎসাহী 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হওয়ায় সফলতা অজন সম্ভব হয় নাই। অবরোধ 
তুলিয়া লগয়া হয় কিন্ত এই অভিষান খলিফার নিকট রাজনৈতিকভাবে 
অর্থবহ হইয়! উঠে। ইয়াজিদকে এই অবরোধের নায়ক বলিয়া! স্বীকার 
করা হয়। ফলে খেলাফতের উত্তরাধিকারী চিসাবে ইয়াজিদের নাম ঘোষণা 
করিতে মুয়াবিয়ার পক্ষে সুবিধা হয়। 

তবে উমাইয়াগণ বাইজাণ্টাইন সাম্লাজ্য সম্পর্কে তাহাদের উদ্দেশ্ঠ 
পরিত্যাগ করে নাই। সমুদ্রপথে কয়েকটি যুদ্ধ ছাড়াও এশিয়া মাইনরের 
সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করা আববদের একটি নিয়মিত গ্রীত্মকালীন 
কার্ষে পরিণত হয়। 

কনস্টান্টিনেপলের উপর দ্বিতীয় আক্রমণ আসে খলিফা জুলায়মানের 
( ৭১৬---৭১৭ ) রাজত্বকালে । তাহার ভ্রাতা মাসলামা বসফক্লাসের উভয় 
পাড় অধিকার করেন এবং ৭১৬ সালের আগস্ট হইতে ৭১৭ সালের সেপ্টে 
পর্যস্ত রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখেন। এই বুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত । এই 
বিবরণে আন্মবগণ কর্তৃক নাপথ। এবং অবরোধের জগ্চ বিশেষ ধরনের 
গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়াও 
তাহাপ্না বসফরাসের উপর শিকল টাঙ্গাইয়। যোগাযোগের বাবস্বাও সহজ 
ফরিয়াছিল। আরবদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত '"গ্লীক 
ফারার' বা গ্রীক আগুনের বিষন্নও এই বিবরণে উল্লেখ আছে । শেষ পর্যন্ত 
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ম'রাশের অধিবাসী একজন সিরিয়ান এবং এক নতুন বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
সগ্ঘাট লিউ রাজধানী বক্ষা করেন। আরব শিবিরের দুভিক্ষ ও রোগেন্স 
প্রাদুর্ভাব এবং অত্যধিক কনকনে শীতের হবার৷ তিনি সাহায্য লাভ করেন। 
তবে মাসলাম৷ কিছুতেই হাল ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না, কি শেষ পর্যন্ত 
নতুন খলিফা ছিতীয় ওমরের আদেশে তিনি অবরোধ পর্িত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। 

অনেক বংসর পর ৭৮২ সালে আব্বাসীয় খলিফা মাহদীর সময় আবরবগণ 
পূনরায় কনস্টার্টনোপল অধিকারের চেষ্টা করে। এই সময় বিপদ 
হইতে পরিক্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সম়্াজ্্ী আইরীণ অতি ভ্রত খলিফাকে 'কর' 
প্রদান করিতে সম্মত হন। এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্তেও আ'রবগণ কখনও 
এশিয়। মাইনে আধিপত্য লাভে সক্ষস হয় নাই । বিভিন্ন উপায়ে বাই- 
জান্টাইন সাগ্নাজ্য ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যস্ত ইহা 
ওসমানীয় জুলতান মুহল্মদ “দিগি্য়ীর' হারা নিশ্চিহ্ন হয়। 
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৬৭* শ্রীস্টান্ষে আরবগণ ভিউনিশিয়ায় কায়রোয়ান নামক সামরিক 
নগরী নির্মাণ করিয়া ইহাকে উত্তর আক্রিক1 বা আরবদের কথিত ইফরি- 
কিয়া! বিজয়ের থাটি হিসাবে বাবহার করে। ৩: বৎসর ধরিয়৷ আবরবগণ 
বাইজান্টাইনদিগফে এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সপুম 
শতান্ধীর শেষভাগে মুসলমানগণ কর্তৃক কার্থেজ অধিকারের সাথে সাথে 
বাইজান্টাইন শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৭৮ গ্রীস্টাবে নিষুক্ত গভর্ণর 
মুস।র নেতৃত্বে মিসর হইতে আটলান্টিক পর্যস্ত সমগ্র উত্তর আক্রিকা আরব 
শাসনের আগুতাধীনে আসে এবং পর্বের ন্যায় মিসর হইতে নিয়ন্ত্রিত না 
হুইয়] সরাসরি দামেস্ক হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে । 

উত্তর আফ্রিকার বারারগণ হেমিটিক ( চা৪08030) নামে লয়িচিত 
শাখার লোক এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারা সেমিটিক জাতীয় । তাহাদের 
মধ্যে উপকূলীয় শহরের অধিবাসীস্বন্দ শ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রথম 
দিকে অনেক ্রীস্টান পঞ্ডিতের জন্ম দেয়। এইসব গৃস্তিতের মধো প্রসিদ্ধ 
হইলেন সেন্ট অগাস্টাইন। বার্বার গোতগুজির মধ্যে উপরের দিকে 
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বাসকান্ধী সংখ্যাগুরু লোকজনদের নিকট খ্রীস্টান ধর্ম তেমন গুরুত্ব লাভ 
করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বার্বারগণ মুসপিম আরবদের অনুপ্রবেশে 
বাধা প্রদ্দান করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহার! ইসলামের অনুগামী হইয়্! 
যায় এবং আরও বিজয়ে জন্য তাহারা আরব বাহিনীগুলির সঙ্গে যোগ- 
দান করে। 

৭১১ খীস্টান্দে মুসার . একজন বার্বার সহকারী তারিক একটি সম্পূর্ণ 
বার্বার আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্বে ম্পেনে প্রবেশ করেন। তারিক 
একটি 'বিশাল পাহাড়ের নিকটে তাহার কেন্র স্থাপন কেন । '“জাবাল- 
আল-তারিক' বা তারিকের পাহাড় যাহা বর্তমানে জিব্রাপ্টার নামে খ্যাত 
এখনগড তীহার নাম বহন করিতেছে। তীাহাঘ্ধ অভিযানের ফলে 
সেদেশের অতি গোলযোগপূর্ণ অবস্থা প্রকাশ পায় ॥। ৭১১ সালের বসস্তে 
লুনাক্রমণ হিসাবে স্চিত অভিযানের দ্বারাই গ্রীক্মকালের শেষ ভাগে 
স্পেনের অধে'ক বিজিত হয় । 

স্বীয় ভূতের নয়নাভিরাম কৃতকার্ধতায় ঈর্বাছ্িত হইয়! মুসা ১০,০০০ 
আরব সিরিয় সেনাবাহিনী লইয়। স্পেনে প্রবেশ করেন এবং তারিক কর্তৃক 
পাশ-কাটাইয়। যাওয়া কিছু সংখ্যক নগরী তিনি জয় করেন। টলেভোতে 
তিনি তান্রিকেন্স সহিত মিলিত হইবার পর তাহাকে তিরস্কার করেন এবং 
বিন! অনুধতিতে কাজ করিবার অপরাধে তাহাকে বন্দী করেন। তাহার 
পর ম্পেনে মুদলমনদের অগ্রগতি দেশ বিজয়ের পরিবর্তে বিজয়ী বাহিনীর 
কুচকাওয়াজের ন্ধপ পরিগ্রহ করে। ৭১৩ সালে মুস'র সেনাবাহিনী বিক্ষে 
উপসাগরে পৌছে। 

খলিফ প্রথম ওয়ালিদের আদেণক্রমে মুসা তাহার পুত্র আবদ. আল- 
আজীজকে বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তারিকসহ দামেক্ক 
অন্ভিমুখে ফিরিয়া যান। শত শত বন্দী, ভিসিগথিক র্লাজপুত্র॥ দাসী, 
ক্রীতদাস এবং বিপুল যুদ্ধল্ধ ধনসম্পত্তি লয়! ইহা ছিল একটি সগোৌরব 
শোাবাজ। । গুস। দলামেক্ছে প্রত্যাবর্তনের পর খলিফা ছুলার়মান সিংহা* 
সনে আাক্টোহন' করেন এবং তারিফের সঙ্গে মূস1 যেক্সাপ বাবহায় কলেন 
ভিনিও:-জুসা়. সঙ্গে অনুগ্ণপ বাবহার করেন। “অবাধাতার' 'জন্ত তিনি 
মসাঁকে কাক্মাগার়ে 'মিক্ষেপ করেব ।'' তীাহায়,নিকট হইতে ধন-সম্পদ 
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কাড়িয়। লন। কথিত আছে যে মূসা হেজাধের এক অখ্যাত কোণে 
দরিদ্র ভিন্ষুক অবস্থার মায়া যান । 

ইতিমধো মুদলমানগণ স্পেন বিজর সমাগ্ কম্পেন এবং ইহাকে আল- 
আলালুস (বোধহয় “ভ্যাগডালদের দেশ' ) নামে অভিহিত করেন। 
৭১৮ শ্রীস্টান্দে পর্যস্ত মুসলমানগণ পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া! ভ্রালের 
গ্রাম এবং গীর্জাগুলিতে আক্রমণ ঢালায়। শেষ পর্যস্ত ৭৩২ সালে 
হযরত মুহল্মদের (সঃ) স্বৃতুযু শতবাঘিকীতে আবদ-আলশ্রহমানের নেতৃত্বা- 
ধীন মুসলিম বাহিনীর প্রসিদ্ধ টুসে'র যুদ্ধে চাল”স মার্টেল ম্বার। পরা- 
জিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের আক্রমণসমূহ অব্যাহত থাকি- 
লেও এবং এভিগনন ও লিয়ন্স-এর সায় বিভিন্ন ফরাসী শহরসণূহ মুসল- 
মানদের দখলে থাকিলেও মুসলমানদিগকে পশ্চিমে ইউরোপের নিরাপত্তার 
পথে চিরস্থায়ী হুমকি বলিয়! মনে করার পর্ব শেষ হয়। 

প্র ৮০* বৎসর পর্যস্ত মুঘলমানগণ স্পেনে অবস্থান করে। ৭৫৫ শ্রীস্টাবে 
দামেস্ক হইতে বছিকংত উমাইয়গণ করডোবায় রাজধানী স্থাপন করিয়। 
স্পেনে একটি প্রতিছম্বী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। বহু শতাব্দী যাবত 
ন্পেনের মধ্য দিয়া ইসলামী ভাবধারা পশ্চাত্যে প্রবাহিত হয় । আন্রব- 
গণ কর্তৃক বিজিত দেশগুলির মধ্যে স্পেনই একমাত্র দেশ যাহার অধি- 
ফাংশ অধিবাসী মুসলমান হয় নাই। আবাম্প ইহাই একমাজ দেশ যাহা 
হ্বীস্টানগণ কতক পুনঃবিজিত হয় এবং যাহার মধ্যে সুসলমান সম্প্রদায়ের 
অস্তিষ্ব অবল্গপ্ত। স্পেনের ইসলামের কাহিনী, অধিকাংশই বার্বার ও সিরিয় 
(মুর) কাধকলাপের বিবরণ এবং হাদয়গ্রাহী- যাহা এই গ্রন্থের আওতার 
বাহিল্পে। 


গশিষায় অগ্রগতি 


বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ এবং উত্তর আক্রিক! ও স্পেন বিজয় ছাড়াও 
উম্যইয়্াগণ অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত ইরাক ও ইয়্ানের বিপ্লোহী অধিবাসী- 
দিগকে শান রাখিতে সঙ্গম হয়। জাধুনিক উদ্ধবেকিস্তানের শি্ষরিয়। 
(জাক্সারটান ) নদীন্ক অপর তীরে তাহাত্ব। একটি ঘার্ট লা্ড করে এবং 
গা িযাদাদের সহিত ' মোগাযোগ: শ্বাপন' কান্েন |. ' এই অভিষাদ আফা - 
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আল-মালিকের খেলাফতেম্স সময় আবুস্ত হয় এবং প্রথম ওল়ালিদের 
রাজস্বকালে শেষ হয়। এই অভিানগুলির মূল উদ্বোক্তা ছিলেন মন়্ায় 
নিকটবর্তা তায়েফের জনৈক দ্বুল শিক্ষক হণজ্ফাজ-ইবনে"ইউসুফ । পারস্য 
এঁতিহাসিকগণ তাহাকে রজপিপান্জু অত্যাচারী হিসাবে এবং আকববগণ 
তাহাকে ইসলামের রক্ষাকারী হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি ছিলেন 
নির্ভীক, নিষ্ঠুর এবং উমাইয়াদের অন্ধ অনুগত। তিনি নয় বৎসর মন্কা 
শাসন করেন এবং সিংহাসনের একজন প্রতিহ্বন্ীকে তিনি ধ্বংস করেন। 
প্রাচ্যের শাসনকর্তা হিসাবে তিনি অনেক 'কর্তনোপযোগী মস্তক' 
অবলোকন করেন এবং সগস্ত বিবরণ অনুষায়ী তিনি ১২০,০৭০ শিরোচ্ছেদ 
করেন। 

ইন্লানকে শাশ্ু করিবার জদ্ তিনি কয়েক সহল্ম আরববাহিনী কোতাই- 
বার নেতৃদ্থে প্রেরণ করেন, যিনি মার্ভ ও বল্খ (আধুনিক আফগা- 
নিস্তানে) অধিক'র করিষ! আমুদরিষা (গ্রীক 'অক্সাস” আরবী, “জাই- 
হান) অতিক্রম করেন। ৭৫৬৩ ৭১২ গ্ীস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি 
অভিধানে বোখার্পা ও সমরখন্দ এবং খান্নিজিম ( খিভ1 ) অধিকার কয়েন । 
এইগুলি আধুনিক উ্নবেকিস্তানে সোভিয়েত প্রক্জাতন্ত্রে অবশ্থিত। পরে 
তিনি উত্তরে শিরদরিয়! (গ্লীক 'জাক্সারটাস' অব্পবী, 'সাইহান ) নদী 
অতিক্রম করিম! তৃকী-বাদ্ধ শক্রিশ[লী অবস্থানগুলিতে হাজির হন এবং 
তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন। 

আরেকজন “সনাপতি, মুহম্মদ আল-সাগাফী (মুহস্ষদ-বিন কাশেম ) 
দক্ষিণে ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৭১০ ও ৭১২ গ্রীস্টান্দের মধ্যে 
মাকরান, বেলুচিন্তান,। হায়দরাবাদ দখল করেন এবং উত্তরে সিদ্ধ 
নদ ধরিয়া পাঞ্জাবের মুলতানে উপস্থিত হন। ভাল্পতবর্ষের এই অংশকে 
ক্রমে হিন্দু ধর্মীর আনুগত্য হইতে কাড়িয়া লওয়। হয় এবং পরে এইগুলি 
মসলমান এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ইহা মুসলিম রাষ্ট্র 
পাঁকিস্তানেন্প মূল এলাকায় রাপান্তরিত হয় । 

উমাইয়াদের পতনেম্স সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর কর্তৃক গুচিত প্রায় 
একটান। বিস্তৃতিয় পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিস্তৃতির ফল হইল চামুদযিয়। 
হইতে জুধান পর্যন্ত এক বিপাল সায়াজ্য। এই কৃতিত্ব বিশেযন্াষে উল্লেখ" 
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ধোগা । তবে বিশাল আকার ধারণ কনিবায় সঙ্গে সঙ্গে এই সাগ্রাজ্য 
খণ্ড"বিখণ্ড হইতে আন্বগ্ধ করে। আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় আসিবার সময় 
পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয। যার়। এক শতান্বীর মধ্যে 
ইহ আন্বও খণ্ড-বিখও্ড হইয়া যার । যাহা পিছনে ফেলির়! আসে তাহা 
একটি সংযুজ ইসলামী সায়াজোর স্বপ্ন মাত্র । 


সপ্তম অধ্যায় 


উজ্াউয়াদের সমর আভাতরীণ উ্নতি 

প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিস্ততির যুদ্ধ এবং অগ্যাধ যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বেদুইন 
গোত্সগুলিকে একাধারে বান্ত ও সুখী লাখে । তবে অষ্টম শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগ পর্যন্ত এইসব গোত্র তাহাদের তেজস্থিতা নিঃশেষ করিয়া ফেলে । 
তাহাদের একটি বড় অংশ নিজেদের আজিত সম্পর্দ উপভোগ করিবার জগ্ 
মকডুমিকস পূরাতন আবাসভূষিতে ফিরিন্লা বায় । অবশিষ্টাংশ বিশাল 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে ছড়াইয়$ পড়ে এবং বসতি এলাকার সাধারণ 
লোকজনদের সঙ্গে মিশিয়! যায় । 

এতদপন্বেগড শাসক বংশ অনেকগুলি সফক্ঠায সন্মুত্খীন হয়, অবশ্য এই- 
গুলিক কোনটিই এই বিশাল সাম্নাজ্যের শাসনসংক্াস্ত সমস্যা নহে । 
আন্মবগণ যেহেখু সাধারণভাবে কৃষিকার্ধকে মর্ধাদাহীন মনে কন্রিত এবং 
আবাসিক জীবনের বিড়ম্বনায় সঙ্গে সামান্ সম্পর্ক রাখিত তাই মুয়াছির? 
এবং তাহান্ম উত্তরাধিকার্মীগণ শাসনকার্ধের জঙ্চ বিজিত জাতিগুলির 
মধ্যে বিশেষতঃ পারন্তবাসী ও গ্রীকদের সাস্থাধ্য নিতে বাধ্য হন। উদা- 
হরণম্বাপ বলা হইয়া! থাকে যে, এই বংশের তিনজন করিৎকর্ম! খলিফাদের 
মধ্যে খলিক! হিশাম ৭২9--৭৪০ সাসানীয় ক্লাজাদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা 
পাহলভী ভাষা ( মধ্য পারক্ত ) হইতে অনুবাদ করিয়া লন । 


শাসন ব্যবস্থা 
সামজা পীচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল £ (১) কুফা--যাহা ইন্াক, ইন়্ান, 
ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ঘাটি হিসাবে কাজ করে? (২) হিজাজ, আনব 
উপদ্থীপের জন্ত ; (৩) জঙজিরা, সিরিয়া ও উত্তরাঞ্চলের জন্গ ; (৪) মিসর 
এম্ং (৫) ইফক্রিকিয়া, উত্তর আক্রিকা ও স্পেনের জন্ঙ । প্রত্যেক প্রগেশে 
চি 
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একজন প্রতিনিধি থাকেন, ধাহাকে 'আমীন্প' বা "সাহেব" বল! হয় ধিনি 
খলিফার দ্বারা নিযৃজজ হন। প্রদেশের সমস্ত কাজের কর্তৃত্ব থাকে প্রতি" 
নিধির হাতে । তিনি বিভিন্ন এজে্ট ও বিচারক নিযুক্ত করেন এবং প্রদে- 
শের রাজস্ব ও শাসনবাবস্বার জস্চ খলিফার নিকট দায়ী থাকেন। প্রদে- 
শের উদ্বং্ত থাজন। তিনি রাজধানী দামেস্ছে প্রেরণ করেন । খলিফা প্রায়ই 
তাহার নিজস্ব কর আর্দায়কারী প্রেরণ করেন, কিন্ত উমাইয়া খেলাফতের 
শেষের দিকে খলিফাগণ এত দুধল ছিলেন যে, ন্নাজ-প্রতিনিধিগ্ণণই কার্ধতঃ 
শাসক হইয়া বান। প্রতিনিধিগণ বিশাল ধন-সম্পদ আয়ত্ব করেন । এক" 
মার প্রতি শুর্ষবার জুন্মার খোতবায় খলিফার নাম বিশেষভাবে পাঠ 
করিবার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় যে, তাহারা খলিফার অধীনস্থ লোক। 

বিচারকগণ শুধু মুসলমানদের জন্ত বিচ!রে বসেন। অমুসপিমগণের জন্ত 
তাহাদের ধমীয় আইন অনুধায়ী পৃথক বিচারের ব্যবস্থা ছিল৷ বিঢারকগ্ণ 
ধমীয় দাতধ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বা ওয়াকফ পরিগালন। করেন। এইসব 
প্রতিষ্ঠানে মুসলমানগণ অর্থ সাহায্য করেন । তাহ ছাড়া এতিমদের জায়গা" 
সম্পত্তিও তাহারা পরিচালনা করেন । 

অনেক ধু ধরিয়া উমাইয়াগণ বাইজাণ্টাইন ও পারম্য মুদ্রা ব্যবহাত্র 
করে। যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়৷ যাইত বলিয়া তাহারা বোধহয় এই 
মুদ্রা ব্যবহার করিত। অধিকন্ধ তাহার যুদ্ধবিগ্রহে অতি ব্যন্থ থাকেন 
বলিয়া এইসব বিষয়ের প্রতি নজর দিতে পারেন নাই। প্রাথমিক 
খলিফাগণ নিশ্চয়ই ইসলামের ভাবমুঠি ভঙ্গ করিতে এবং মুদ্রার উপর 
কোন ছাপ অঙ্কিত করিতে ইতন্ততঃ করেন। আবদ-আল-মাঙ্গিকই 
( ৬৮৬--৭৫) প্রথম খলিফা ধিনি নতুন মুদ্রা তৈয়ার করেন--যাহ। তাহার 
নিজস্ব ছাপ এবং পবিত্র কোরানের বাণী বহন করে। সাসানীয় 
রাজা খসরু আনুশিরের রাজত্বকালে পারন্টে তুলনামূলকভাবে সকল 
করপ্রথা ছিল। সভাসদ, নাইট সম্প্রদায়, রলাজলিপিকার এবং রাজার 
চাকর-বাকরের জন্ত করপ্রথা রহিত ছিল। পৃবোল্লিখিতগণ ছাড়া সমস্ত 
ধযঃপ্রাণ্ত লোককে মাথাপিছু একটি করিয়া! কর প্রদ্দান করিতে, হইত। 
কষক ও বাবগায়ী তাহাদের আয়েক্। একটি নিদিত শতাংশ নগদে বা দুধ 
মূল্য প্রান কৰ্িত।' প্রাথমিক খলিফাগণও এইভাবে পাক্সশের করহাথায 
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একটি মুসলিম সংস্করণ চালু করেন৷ সাধারণতঃ পারস্যের অভিজাত শ্রেণীর 
স্টার আরব মুসলমানদিগকেও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। 
অমুসলিমগণ অথব “মহাগ্নগ্থের জাতিগুলি' নিয়মিত জিজিয়! কর প্রদান 
করে। কৃষকদের মর্ধাদা, যাহান্পা উমাইয়াদের সময় ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
অনারব (গুমর আর্বদিগকে ভূমি ক্রয় করিতে বারণ করেন ), মোটেই 
পরিবতিত হর নাই। তাহারা সেই পারশ্ত ব! বাইজাণ্টাইন এজেণ্টদের 
নিকট যে কর প্রদ্দান করিত এখনও সেই একই কর প্রদান করে। ফলে 
আরবগণ এবং তদনুপ ইসলামণ্ড ব:ইজাপ্টাইন এবং পারন্ত সাগ্লাজ 
প্রচলিত ভূমি ভোগ-দখলের শর্ত পরিবর্তন করে নাই এবং আধুনিক সময় 
পর্বস্ত ইহ। মূলতঃ এরকমই থাকে | 

তবে আরবগণ যেক্ধপ সহজ মনে করিয়াছিল জমি ভোগ-দখলের শর্ত 
অনুন্ধপ সহজ থাকে নাই। প্রথমতঃ আরবের বাহিবে আন্বদের ভূমির 
মালিকানা নিষিদ্ধ করিবার আইনটি ছিল একাধারে অবাস্তব এবং অজন" 
প্রি । ওসমানের পরিবারস্থ লোকজন ভূমি ক্রয় করিতে আরন্ত করিলে 
তিনি অন্যভাবে বিষয়টি চিন্তা! করেন। এই নীতি এমন প্রবলভাবে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে যে উমাইয়াদের সময় আরবগণ শুধু নিজেরাই জমি ক্ষয় 
করে নাই বরং সরকারের নিকট হইতে জনগণের জমি বাজিগত সম্পত্তি 
হিসাবে “ইজারা” নেয়। নিজের৷ আরব এবং মুসলনান বিধায় নিজেদের 
ব্ঞিগত সম্পত্তির জন্থ তাহাদিগকে কোন কর প্রদ্দান করিতে হই৬ না। 

দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক যুগের আরব নেতৃতবন্দ দুইটি সমন্তায় পতিত হয়। 
একটি হইল সমস্ত জাতীয়তা পরিহার করিয়া সমগ্র মুসলমান দিগকে এক 
সমাজভুক্ত করিবার ইসলামী দাবী এবং অপরটি হইল তাহাদের নিজস্ব 
জাতীয়তাবাদের অনুভূতির দ্রাবী। তীহারা মনছির করিতে অপারগ হন 
যে সমন্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবেন, নাকি শুধু 
আরব মুসলমানদিগকে এই সুবিধা প্রদান করিবেন । পূর্বে উল্লেখ কর। 
হইয়াছে যে ওমর অন্ধদেশহিতৈবণায় পথ গ্রহণ করেন। প্রথন ঘৃগের 
উাইয়াগণ আরবগণের উচ্চ পদনর্যাদাক্স নীতিতে বিশ্বাস কল্েন এবং তাহা-' 
দের জয্ক বিশেষ সুযোগনবিধ। সংরক্ষণের চেষ্ট। করেন। যতদিন অগ্র-. 
গামী নুসলিম বাহিনীগুলি ঝাজধানীতে বুদ্ধলদ্ধ সম্পদ ধেনন কন্ধিতে 
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থাকে ততদিন কে কল্প প্রদান করিল যা কে অব্যাহতি পাইল, তাহাতে 
কোন ধোজখবর ছিল না। কিছু কিছু ত্যাগ করিবার মত বথেট সম্পদ 
শাসকশ্রেণীর নিকট তখন ছিল । কিন্তু অষ্টগ শতাব্দীর প্রথম কয়েক 
দশকে বিস্ততি শিথিল হইয়! আসার ফলে অর্থনতিক অবস্থ। স্থিতিশীলতায় 
পদার্পণ করিলে সরকার ইহার প্রতিক্রিয়া! অনুভব করিতে আন্ত করে। 

উমাইয়াদের মধ্যে অতান্ত ধামিক খলিফ' দ্বিতীয় ওমর ( ৭১৭- ৭২০) 
বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাহাকে খলিফ1 নিযুক্ত করিয়াছেন । একজন 
খলিফান্স প্রধান দারিত্ব হইল জনগণকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর", 
কর আদায় করা নহে। ফলে তিনি সমন্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদ্দান 
হইতে অব্যাহতি দান করেন। তবে জিজিয়। কর কিছু দিনের জন্য অপরি- 
বর্তনীয় অবস্থায় থকে । এই দোদুল্যমান অবস্থা অমুসলিম ও অনারব 
ভদ্ুসম্প্রদার়কে একটি নিদান্ণ অর্থনৈতিক অবস্থায় নিক্ষেপ করে কারণ 
তাহান্পা জানে না এক খলিফা হইতে অন্য খলিফার কর প্রথা কিরূপ হইবে । 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ ইরানে অসস্তোষ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়, 
যাহা উমাইয়াদের পতনে বিশেষভাবে সহায়তা করে । 


জীবন ও অবক।শ 


'ময়ভূমির কঠোর ও শুদ্ধ জীবন হইতে বাহির হইয়া বাইজাণ্টাইন 
ও পারন্ত নগর সমূহের কেন্দ্রের চাকচিক্য ও আড়ুম্বর পূর্ণ পরিবেশে আগমন, 
দারিদ্রের তাবু হইতে ভোগবিনামের কোলে পতন) বিশাল সম্পদ 
এবং অনেক বীতদাস-দাসীর মালিকানা-_এই সমস্ত কিছু আন্সবদেকরর আচার- 
বাবহার ও ন্বীতিনীতিতে একটি ছাপ রাখিয়া ধায়। এই সম্বদ্ধিশালী 
আরবদের চরিত্রগঠনের পথে হত মুহত্মদ (সঃ) এবং খোলাফায়ে 
রাশেদীন কর্তৃক অনুস্থত ইসলামের অনাড়থর শিক্ষা ছিল অতি স্ব 
পরিসরময় । সুতরাং তাহার এই সমস্ত গুণের প্রতি মৌখিক সেজন্ত প্রকাশ 
করিয়৷ নিজেদিগকে সন্তষ্ট গ্লাখেন এবং পুণ্যকাজের বাহ্যিক ব্নীতিনীতি 
পালন করতঃ তাহারা নিজদ্দিগকে সদ্য প্রাপ্ত সম্তোগের সাথে গা ভাসা” 
ইল! দেন। ওসমানও এই উত্তম জীবনে প্রতি অমনযোগী ছিলেদ মা। 
তাতঞব ওসমান হইতে আরম করিয়া উমাইয়া! খলিফণ এবং তাদের 
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প্রতিনিধিরা ধেন দশম পোপ লিওর (১৫১৩--১৫২১) সেই প্রসিদ্ধ বাক্যটি 
পূনরাব্বস্ত করিতেছেন, যাহাতে বল হইয়াছে, “আল্লাহ আম দিগকে এই 
সাগ্নাজয প্রদান করিয়াছেন, চল আমন ইহা উপভোগ করি ।" 

আবুল ফারায় আল-ইসফাহানী (৮৯৭--৯৬৭ ) নিজেকে শেষ উমাইয়া 
খলিফ। স্বিতীয় মারওয়ানের বংশধর বলিয়। দাবী করেন। তিনি কিতাব 
আল-আঘানী (গানের গ্রন্থ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্ু্থাট 
সর্বাধিক বিক্রিত' পুস্তকের সম্মান লাভ করে। লেখক এই গ্রন্থ ঘনচনায় 
যেয্ূপ আনন্দ লাভ কন্পেন পাঠকগণণ ইহা পাঠ করিতে অনুক্ধপ আনন্দ 
লাভ করেন। অতি পরিশ্রম করিয়া তিনি উমাইয়৷ ও আব্বাসীয় যুগের 
আরবদের বিভিন্ন ঘটনাবলী, গান, গল্প, কবিত' খেলাধুলা, অবসর 
বিনোদন, কৌতুক ইত্যাদি ব্ত কিছু সংগ্রহ করেন যাহা শ্রোতার্দিগকে 
আনশ দান করে। তিনি ছিলেন ন্বতত্ববিদ। সাহি৩) ও সঙ্গীত সংগ্রহ- 
কারী এবং একজন সুক্ষ পর্ববেক্ষক। বিখ্যাত মুসলিম এতিহাসিক ইবনে 
খালদুন এই গ্রগ্থকে 'আরবদের সামাজিক বিবরবণ' বলিয়া বিবেচনা করেন। 

খলিফ1 ব। সেনাপতি যেই হউক না কেন, কেহই ইসফাহানীর় নিরীক্ষা 
হইতে বাচিতে পারেন নাই। মুয়াবিয়া কিভাবে গল্প ও কবিতা শৃনিয়। 
এবং গ্রোলাপা শরবত পান করিয়। সন্ধ্যাবেলান্ন চিন্তবিনে নে মপ্প থাকিতেন 
তিনি তাহার চিত্র অঙ্কণ করেন। অন্যান্যদের মত খলিফাদের মগ্ 
পান করিবার অভ্যাসের কথাও বর্ণনা করেন। কথিত আছে যে, ইয়াজিদ 
প্রত্যহ; প্রথম ওয়ালিদ প্রত্যেক দিন ; হিশাম প্রত্যেক শুক্রবার নামাজের 
পর, আবদ আল-ম!লিক মাসে একবার মন্ত পান করিতেন । হিতীয় ওয়া- 
লিদ, মদের জালায় সাতার কাটিতেন এবং প্রত্যেকবারে এক ঢে[ক পান 
কর্সিতেন । 

ধনী আরবগণ শিকার এবং ঘোড়দোড় ভাবা সিতেন, কারণ উভগ্ন 
খেলাই আরবদের দশম । প্রথম ইয়াজিদের শিকারী কুকুর ছিল। 
এইগুলির পায়ে সোনালী বলয় ছিল এবং প্রতোক কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্গ এক একটি বিশেষ রক্ষক নিষৃজ ছিল। অপেক্ষাকৃত কম ধনীগণ 
মোরগের লড়াই এবং পাশাখেল। উপভোগ করিতেন । 

দাবাখেলা ভারতবর্ষ হইতে এবং অক্ষখেলা ( 92০% £8:5555 ) ইয়ান 
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হইতে আরবে আসে । অক্ষখেলা য় (ফাসী, নার্দ, আরবী, তাওল1) আধুনিক 
আরবগণ পারম্তভাষায় গণনা করিতেন। পরে উভয় খেলাই ইউয্োপে 
চালু কর! হয় যেখানে “রুক' হইল ফাসী রুখ., (2.০) ) এবং চেকমেট 
(০7,521515) হইল ফাসী শাহ্‌গত (রাজা পরাজিত) । যেভাবেই হউক 
ফাসী ফিল (হাতা) আন্বী আল-ফীল এবং স্পেনীর় এলালফীল 
(1৯121) ইংরেন]ভি বিশপ নাম ধারণ করে, আবার ফাসা উজীর 
ইংরেজীতে কুইন নাম ধারণ করেন। 

কিতাব আল-অ ঘানীর গ্রন্কারের সরবরাহকৃত অতি চমৎকার তথ্য হইল 
পবিভ্র নগরী মক্কা ও মদীনার অবসর বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও পাপ- 
কার্ষের কেরস্বলে দ্বপাস্তর লাভ। অতি মুল্যবান ভাতাপ্রাপ্ত আরবদের 
এক বিরাট ওংশ জীবন উপভে!গ করিবার জন্য অ।রবের মধ্য শহরে তাহা- 
দের 'জগ্ড়ুমিতে' হান । সেখানে থাকিত ক্লাব, মগ্তশাল', অপকীতির 
গৃহসমূহ ও চমৎকার সেলুন এবং সাঘাঙ্গের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত 
বেলীনৃত্য পরিবেশক, আদি সঙ্গীওজ্ঞ এবং গ্রায়িকার দল। অসংখ্য ক্রীত- 
দাসী প্রভুদের সেবায় নিয়োজি৩ থাকি৩। প্রভুরা কুশানে হেলান দিনা 
রূপালী বা সোনাণী পাত্র হইতে নদ পাণ করিত। এই সখস্ত অনুষ্ঠিত হইত 
কা'বা এবং রন্ুলের (সঃ) মাজারের অতি সন্নিকটে । 

ইমাম হোসেনের কন্তা এবং রুলের 'সঃ) নাতনী স্থুকায়নার (অনারবদের 
সকিন।) স্তায় মহিলার গুহও মদিনার এক আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল।* তাহার 
অনিল্দনুন্দর ন্ধপ অনেক স্বাণীকে আকষণ করে এবং সবাই তাহার ইচ্ছ 
ও মোহিনীশক্তির বশীতৃ৩ হস্স । তাহার বুধিমন্তার ও বাস্তব কৌতুক ছিল 


* মূলঙ৩ £ এই উজ তিওিখীন | 1ক তাবু আধঘ।৭। একটি বসাতুক এ | একপ গ্রন্থের 
তথ্য ইতহা'দেব ওত, হ২০০ 00৭11 দখনদ। সকিনাব ব্যপাবে এতিহালিক 
আমীন আাধী বলেন 2 “প্রথম যুনেব হাকামীবদেোর মধ্যে বসিদ্ধ ঠিলেন শহীদে 
কাববালা ছেপাইনেন কন্যা আম-সৈগনদা সুকাইযনা বা সকিনা বাহাকে “যশ, 
সৌন্দর্য, বুদ্ধিনত্তা ও সতগুখাবশীর দিক পিমা ভাহাব সমকাপীন মহিলাদের যধ্যে 
সবপ্রথমা হিসাথে বিবেচনা কনা হইত। তাহাব বাপগৃহ ছিল কি, কফকিহ 
(আইন শাঞ্রবদ ), এ?ং জর্বন্তবের ভঞাণী ও ধাখিক লোকদের আশ্রয়স্থল । 
ঙাহার বাসগৃহের সভাগুলি হিল প্রদীপ্ত ও প্রফুল্ল এবং সর্বণা তাহার খুদ্ধিষ ৪1 
প্রাণোজ্জ,ল"--আবীর আশী, হিণ্টপী অব দি সাসালিতশ। পুঃ ২০১-২০৭ ইটা 


অনুষাধক । 
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শহয়ে আলোচনার বস্ত । তিনি ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠাপোধক ( এই পেশাকে 
রমুল (সঃ) নিষেধ করিয়াছেন ) এবং ফ্যাসানের প্রবক্তা । তাহার কফেশের 
বাহার সাম়াজোর সমস্ত মহিলাদের জগ্ক অনুকরণীয় ছিল। 

মন্কাব্র নিকটবতী তায়েফের আকর্ষণ ছিল তন্ভতম। সেখানে নবীপ্ব 
(সঃ) একজন অনুসারীর কন্ত' এবং প্রথম খলিফ1 আবুবকরের নাতনী আয়েশা 
বাস করিতেন। তিনি স্ুকাইয়নার গ্তায় অত বিবাহ করেন নাই কিন্ত 
স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করিবার জন্থ তিনি পর্ণ। দিতে অস্বীকার করেন।** 

হাভার হাজার হচ্ছযান্রী এই দুই নগরীতে হজ্জের সময় আমিতেন এবং 
আন্লাম-আয়েশ উপভোগ করিতেন । অবশ্ঠ এমন অনেকেও ছিলেন যাহার! 
এইগুলিকে অপছন্দ করিতেন। 


খেল।ফতের প্রতিদ্বন্দ্বী 


চাকচিক্যময়্ অবসর বিনোদন ও পরম সখের নীচে লুকায়িত থাকে 
সমস্ত! । অগ্যান্ত বিষয়ের মধ্যে উগাইয়াগণ দুইটি প্রাথমিক সমস্যার 
সম্মুখীন হয়। একটি হইল খেলাফঙের উত্তরাধিকারের চিরন্তন প্রশ্ন । এই 
প্রশ্নে বিরে।ধী প্রতিদ্ব্ধীদের খারা গোলযোগের হষ্টি হয়। আলীর স্বত্যু 
এবং পরে মুরাবিয়ার খেলাফতের গ্রত্দীতে আরোহন্র হারা সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানদের মধ্যে এই সমন্তান্স সমাধান হইয়া যায় ষে, একমাত্র কোরাইশ 
বংশের লোকেরাই এই উচ্চপদের আশা করিতে পারে। খারেজীদের 
মতানুসারে যে কোন লোক বংশ মর্ধাদার সমর্থন ছাড়াই একমাত্র খাটি 
ধীর নৈতিকগুণ|বশীর দ্বারা খলিফা হইবার উপযুক্ত -এই নীতি পরি- 
তক হয়। আইনানুগ পদ্থাদের (16811100530) নত, নুদারে খেলাফত 
একমাত্র আলীর বংশদর-দরই প্রাপ্য--এই যুক্তবা্দীদের সংখ্যা ছিল খুবই 
নগণ্য । সংখ্যাগ্রি্দর স্বারা কোরাইশদের দাবী সমর্থনের মাধামেও 
এই সমন্ডার সমাধান হয় নাই কারণ কোর ইশদের মধেঃও অনেক প্রতিন্থী 


** লেখক যে প্রকাবের পর্দার কথ। বলিতে চান সেরূপ পর্দী তখনও যুসলিস সথাজে 
চাল হর নাই। মহিগাদের পৃথকভাবে থাকিবার প্রথা পারস্যে প্রচলি৬ ছিল 
অনেক প্রাচীনকাল হইতে । উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয ওয়ালিছের রাজত্বকালে 
হুলনহানদের যধ্যে ইহার প্রচলন হয় ।-অনুধাদক । 
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বিদ্তমান ছিলেন । তীহান্সা প্রত্যেকে নিজেকে সর্বোস্তম বিবেচন। করি- 
তেন। কোরাইশ গোঝঅগুলির মধ্যে যাহারা ক্ষমতার বাছিরে, তাহাদের 
বিবেচনায় ও খেলাফতের জগ্ উমাইয়াগণ মোটেই উপযূজ নহেন। এই উমা- 
ইয়াগণই হযরত মুহল্মদকে (সঃ) মন্তা হইতে বহিফার করেন, ইহারাই তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ইঁহারাই ইসলাম গ্রহণ করেন শেষ অবলম্বন হিসাবে । 

এইসব সমন্তার মধ্যে উমাইয়াদের সামনে আরেকটি সমন্যা দেখ দেয়, 
তাহা হইল স্থানীয় আরব গোব্রসমূহের বিল্লোহ। ইসলামের প্রতি 
আনুগত্যের দ্বারা গোত্রপ্রীতি সাময়িকভাবে ব্ুহিত কর হইয়াছিল, যদ্দিও 
ওসমানের মাধ্যমে পুনরার ইহা মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং উমাইয়াদের 
সময় পুঞ্সাপূরিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন সমাজ এই গোক্র-আনুগত্য 
উত্তর আনব ও দক্ষিণ আরবদের মধ্যে এক তিক্ত প্রতিহ্বন্বীতার রূপ গ্রহণ 
করে। উত্তর আনবর্দিগকে সাধারণতঃ কায়সীয় এবং দক্ষিণ আরবদিগকে 
সাধারণতঃ কালবীয় বা ইয়ামানীয় বল! হয়। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয় 
অতি দীর্ঘ ও তিজ যাহ। উমাইয়া বংশের পতনের একটি কারণ হিসাবে 
পন্পিগণিত হয়। এই বংশের সুফীয়ানীগণ দক্ষিণ আরবদের সহায়তায় 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, পক্ষান্তরে প্রথম মারওয়ান তাহার আধিপত্য বিস্তার 
করেন উত্তর আরবদের সহায়তায় । পরূবতাঁ উমাইয়। খলিফাগণ তাহাদের 
মাতার বংশ অনুসারে উত্তর আরব বা দক্ষিণ আরবদের পৃষ্ঠপোষকতা 
করেন, ফলে তাহারা এক বিশাল সাম্রাজ্যের নেতা হইবান্প পরিবর্তে 
পারিবারিক কোন্দলের শিকারে পরিণত হন । 

কন্তা ফাতিমার মাধ্যমে খেলাফতের মাপিক রূন্লের (সঃ) বংশধরগণ 
ও তাহার সমর্থকগণ এই দাবী আলীর মৃত্যুর পরও পরিত্যাগ করে নাই। 
ফলে হাসান ও হোসাইন উমাইয়া-প্রতিন্বীদের সম্ভাব্য বেন্ত্রস্থলে 
পরিণত হন। জৈষ্ঠন্রাতা হাসান সাগ্রাজ্ের দাবীর চাইতে হেরেম রক্ষা 
করিতে অধিক উদ্ভোগী বলিয়া মনে হয়। তাই বাধিক এক লক্ষ দিরহাম 
ভাতা গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তণা এক ভিলায় অবসর জীবন যাপন 
করিবার জন্ত মুয়াবিয়া তাহাকে ব্বাজী করাইতে সক্ষম হন। কথিত আছে 
ধে, তিনি প্রায় একশত বিবাহ করিন্ন1 তালাক দেন এবং বন্থার।. তিনি মিত.- 
লক বা 'তালাকদানকাদ্বী' উপঃধি অর্জন করেন। কথিত আছে য়ে ৬৬৯ 
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্রীস্টান্দে সম্ভবতঃ অস্তঃপূরের কোললে তাহাকে বিষপ্রয়োগ্গে হত করা 
হয়। তবে শয়াগণ বিশ্বাস করে যে, মুরাবির়া তাহাকে হত করিয়াছেন। 
এই হিসাবে তিনি একজন ইমাম ও শহীদ । / 

কনিষ্ঠদ্রাতা হোসাইন ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি ছিলেন উচ্চাকাঞ্কী ৷ 
পারম্ত উপসাগন্ের উপরে অবস্থিত কুফ। নগরীতে একঝ্সিত বিশোধী দলের 
তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদ[ন করেন। ৬৮০ শ্রীস্টান্দে ইয়াজিদ খলিফা হইলে 
হোসাইন তাহাকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন এবং (গাপনে 
মদীন1 ,ত্যাগ করিয়া কুফায় তাহ।র অনুসারীদের সহিত মিলিত হইব 
উদ্দেষ্কে রওয়ানা হন। এইসব অনুসান্ীগণ ইতিমধ্যে ইয়াজিদকে খলিফা 
বলিয়। স্বীকৃতি প্রদান কক্িয়াছে। হোসাইনের দুর্ভাগা, ফড়যন্ত্র প্রকাশ 
হইয়া পড়ে এবং তাহার পরিবারপরিজনের ক্ষুদ্র দলটি আধুনিক বাগ- 
দাদের দক্ষিণে কারবালা নামক এক মরুগ্ঠানে হঠাৎ আক্রান্ত হয় । তথায় 
প্রায় সমস্ত পুরুষদিগকে হতা। কর! হয়; হোসাইনের শিরচ্ছেদ কয়া হয়? 
মহিল। ও ছেলেমেয়েদেরফে বন্দী কর। হয় । 

খেলাফত লাভ করিবার জন্ক আলীর সমর্থকদের বিভিন্ন অকৃতকার্য 
রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ । কারবালার ঘটনাকে 
অন্ত যে কোন অবস্থায় খুব সম্ভবতঃ আরেকাট রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে 
চিন্তিত করা হইত । বস্তরতঃ সে সময় এই ঘটনাটি তেন কোন চাঞ্চল্য কষ্ট 
করে নাই। তবে ইসলামের পরবতী ইতিহাসে কারবালার এই হঠাৎ 
আক্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধমীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সত আলী ও 
হোসাইন প্রতিঠিত খেলাফতেন্প নিকট তাহাদের জীবিত স্বত্তার চাইতে 
সমধিক ভগ্াবহ শক্র হিসাবে প্রতীয়মান হন ॥। হোসাইন শহীদদের নেতায় 
পরিণত হন এবং দশই মুহররম (৬৮) তীহানু ৃত্যুবাধিকী খেলা" 
ফতের বিরোধীদের মহাসন্বেলনের উপলক্ষে পরিণত হয়। এই ঘটন! 
উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় শোভাযাত্রা মেসোপটেমিয়াক়্ দেবতা তাজ 
( 20002 )-এর হ্বত্যু উপলক্ষে আয়োজিত শোভাবাত্রা ও আত্মহত্যাকে 
স্মরণ করাইয়া! দের । একটি আন্দোলন ও তিনটি শহীদ লইয়া আলীর 
সমর্থকগণ ইসলামের মুলকেন্্র হইতে নিজেদেরকে বিচ্ছির করতঃ আদর্শ 
ধর্মতন্ব ও দর্শন সম্বলিত একটি ধর্মীর রাজ.নতিক সম্প্রদার গঠন করে। 
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আলীর বংশ খেলাফতের একমাজ্র দ্বাবীদার নহে । শরণ রাখিতে হইবে 
যে আলীর সঙ্গে খেলাফত লইয়! প্রতিঘন্বিতা করেন জুবায়ের । তিনি 
এই প্রচেষ্টার দৃতুবরণ করেন। তাহার পুঞ্ম আবদুল্লাহ (হযরত মুহম্মদের 
(সঃ) স্ত্রী আয়েশার ভ্রাতুশ ত্র ) প্রথমে হোসাইনের পক্ষ অবল্বন করেন । 
হোসাইনের বিয়োগ্াস্ত স্বত্যুর পর তিনি নিজেই খেলাফত দাবী করেন। 

৬৮৩ শ্রীস্টান্খে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে ইয়[জিদ মর্দীন1 ও মক্কায় একটি অভি- 
যান প্রেরণ করেন । এই দুই শহরে আবদুল্লাহর শক্তিশালী সমর্থক ছিল । 
মন্তা অবরোধ করির! বোনা” বর্ষণ কর! হয়, ফলে কা'বা ভক্বীভূত হয় 
এবং কৃষণপাথক ভাঙ্গিয়। ঠিন টুকরা হইয়া যায় । ইতিমধ্যে ইয়াজিদ মানা 
যান এবং অভিবান কোন সফলতা লাভ কন্ধিতে বার্থ হয়। হেল্লাজ, ইরাক 
ও মিসত্সে আবদুল্লাহ খলিক! হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। রূজক্ষয়ী 
বিবাদে পরিশ্রাস্ত জনসাধারণের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ছিলেন 
জনসমর্থনহীন উশাইন্নাগণ ও চরমপন্থী আলীর বংশের মধ্যে সমঝোতার 
মাধ্যম । অধিকম্ত ইয়াজিদের মৃত্যুর পর উমাইয়াদের মধ্যে গৃহবিবাদ 
আরম্ত হয়। আবদুলল/হ তাহার রাজধানী মক্কা হইতে দামেস্ছে স্থানান্তর 
কনসিতে রাজী হইলে তিনি সিরিয়াতেও জনস্বীকৃতি লাভ করিতেন। তবে 
তিনি মুসলমানদের যে দলের অন্তভূ্ঞ |ছলেন তাহা মন্কা ও মদীনাকে 
ইসলামের ধর্মীর ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিপাবে দেখিতে চান বলিয়। 
দামেক্ষের স্কায় একটি অনারব শহরে রাজধানী স্থানাস্তর করিতে তিনি 
ইচ্ছ,ক ছিলেন না । 

ইতিমধ্যে উনাইক়সাদের মারগয়ানী শাখা প্রাতিষ্ঠতা মারওয়ান দক্ষিণ 
আরবংদর সমর্থন লাভ করি দামেক্ষে ক্ষমতায় আসেন এবং উত্তর আরব- 
পিশ্কে পরাজিত কন্ধেন। এই উত্তর আরব অধিবাসারা ৬৮৪ স্্ীস্টান্দে 
মারয্/বিত নামক স্কানে আবদৃষ্লাহকে সমর্থন কারয়াছিল। তবে আবদুল্লাহ 
৬৯২ গ্রীস্টা পর্যন্ত হেজাজে খলিফা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর 
দুষ্টমতি হাজ্ছাজ মঞ্কার ছ্থিতীয় অবরোধের সময় তাহাকে পরাজিত করেন । 
হাজ্দাজ আবদুল্লাহর মস্তক দামেস্ছে প্রেরণ করেন । আবদুল্লাহর মৃত্যুর 


নিন, 


ক বোষ। বণ বলিতে পাথুরে বোখাকে বুঝায় । ইহা মানজানিক নাষক এক প্রকার 
হাতিয়ার হইতে রিক্ষেপ কর হয় 1স্অযুবাদক । 
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সাথে মুসলমানদের পুন্নাতন-পন্থীদের গরভাব শেষ হয় এবং তদ্সঙ্জে 'ইসলা- 
মের জগ্মভমি' আরব উপদ্থীপেক্ন প্রভাবও সমাপ্ত হয় । 


রা 


আরব বলাম অনারব যুসলমান 


নবগঠিত সাগ্লাজের মুসলিম সমাজের সবনিষ্কে বিরাজ করে ক্রীতদা সগণ 
সাদ, কাল ও হলদে । এইসব ক্রীতদাসগুলিকে তুকীস্তান হইতে 
মধ্য আক্রিকা এবং ইরান হইতে স্পেন ও ফ্রান্সের বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে 
আনা? হয় । ইসলাম দাসপ্রথা বিলুও করে নাই। ইসলামী আইনে যদ্দিও 
অন্ত একজন মুসলমানকে দাস কর! নিষেধ কিন্তু কার্ধতঃ যেসব ক্রীতদাস 
ইসলাম গ্রহণ করে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় না। এঁতিহাসিকগণ 
কর্তৃক উল্লেখিত ক্রীতদাসদের সংখ্যা হইতে বিচার করিয়া কিছু বাড়া- 
বাড়ি বাদ দিলেগড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, মুসলমান সমাজ 
কিয়দংশে দাস অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সেনাবাহিনীতে এক- 
জন ভাড়াটিয়া সৈম্তের পরিচর্চার জন্তও ক্রীতদাস রাখ! হইত বলিয়। উল্লেখ 
করা হয়। 

দাস ব্যবসা ছিল বেশ সচল ও লাভজনক । ইহা! উনবিংশ শতাব্দী 
এবং আরবের কোন কোন অংশে বিংশ শতাব্দী পর্যস্ত প্রচলিত ছিল । 
মুসলমানগণ ও ক্রীতদাসদের মধে। আইনসন্মত বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু উপ- 
পত্ভী রাখার অনুমতি রহিয়াছে এবং ইহা? অত্যন্ত জনপ্রিয় । এইসব ক্ষেত্রে 
জন্মলাভ করা ছেলেমেয়ের মালিক হয় প্রভূ এবং এইগুলিকে স্বাধীন 
বিবেচন। করা৷ হয়। তবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাস মুস্ত করাকে 
ইসলামে পরবতাঁ জীবনে প্রক্কারের জন্য পৃণ্যের কাজ বলিয়া বিবেচনা 
কর! হয়। ধামিক লোকগণ প্রায়ই তাহাদের ক্রীতদাস মুক্ত করিতেন । 

ক্রীতদাসদের পর উপরের সারিতে থাকে জিন্মিগণ বা এঁন বাণী প্রাপ্ত 
ধর্মগুলির সদশ্যবন্দ যথা ইহুদী, খ্রীস্টান ও সাবিয়ান। ইহাদেন্ সম্পর্কে 
কোরান শরীফের প্রথম দিকে উল্লেখ রহিয়াছে । পরে আরব নেতৃমৃন্দ দেখি- 
লেন 'মহাগ্রন্থের অধিকারী" নয় এরূপ সবাইকে হত্যা করা সম্ভব নহে। 
তাই তাহারা ইরানের জরুত্স এবং উত্তর আক্রিকার বার্ধারদিগকেও 'মহা- 
গ্রন্থের অধিকানী'দের সুযোগ দান করেন। একজন জিস্থিকে যেহেতু মুসলিম 
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সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে দেওয়। হয় না কারণ সেনাবাহিনী ইস- 
লাম প্রচারের জন্ত যুদ্ধ করে, তাই জিজিয়! কর প্রদ্দান করে। জিম্মিকে 
তাহান্ধ নিজশ্ব ধমায় বিচারালয়ে বিচার করা হয় এবং স্বীয় ধর্ম পালন 


করিতে দেওয়৷ হৃয্ন । কোন কোন সময় প্লিন্সিকে উচ্চপদেগ নিয়োগ করা 
হয়। কিন্ত এগুপি নিয়ম নহে, ব্যক্িক্রম মান্র। তবে সাধারণতঃ অমু- 


সলিম হইল তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক, যাহার কপড়-.চাপড়, কেশ বিস্তাস, 
ঘোড়ায় চড়র পদ্ধতি এবং সরকাদ্পী অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি- 
নিষেধ থাকে। মুসলিম বিঢারালয়ে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হয় না। 
দ্বিতীয় ওমরের চায় ধামিক খলিফাগণও অত্যন্ত কঠোর আইন-কানুন 
চাপাইয়। দিয়! এমনকি, অত্যাচ।র করিয়' জিন্লিদের ধর্মাস্তর করিতে চেষ্টা 
করেন। কালক্রমে এইপব অপনান হইতে পরিজ্রাণের আশায় অনেক লোক 
মুসলমান হইয়? বায়। 

জিন্সিদের উপরের সারিতে থ।কে অনারব মুসলমানগ্রণ-_বাহািগকে 
মাওয়ালি বা বন্ধু বলা হয়। এই সারির লোক এবং আরব মুসলমানদের 
মধ্যে বিগ্থমান মর্ধাদাই আসলে যত অসস্তোষ এবং বিদ্রোহের কারণ। 
অনারব মুসলমানদের প্রথম ধাক্কা নামিয়া আসে পারম্তবাসীদের উপর, 
কারণ মাওয়ালীদের মধ্যে তাহারা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী। অনা 
রবের আন্রবী শব আজম। এঁতিহাসিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত *'আজমী' 
ছাত্ৰ প্রায় সর্বস্থলেই একজন পারন্তবাসীকে বুঝায় । আরবদের মধ্যে ইন্ানের 
আরেক নাম 'আজমদের দেশ' বলে প্রচলিত, ষাহা আজও ব্যবহৃত হয়। 

স্বীয় বিশ্বাসে 'জোরজবরদত্তিতে বা প্রয়োজনে ইসলাম গ্রহণকারী এইসব 
লোক স্বভাবতঃই পবিভ্র কোরানের সমাজ শ্রোৌমলক বক্তব্যের উপর 
বেশ আস্ব। স্বপন করিম়াছিল। অপরদিকে আরবগণ প্রথম ওমরের নেতৃত্বে 
পবিঞ্জ কোরানকে আরও সীমাবদ্ধ ছৃষ্টভঙ্গী হইতে ব্যাখা করিতে থাকে। 
উমাইয়া! সমাজের ভিত্তি ছিল আরবদের এধিপত্র উপর । তাই নতুন 
'ধনাঢাগণ নবদীক্ষিতদের সহিও তাহাদের নতুন স্ুবিধার্দি ভাগাভাগি 
করিতে মোটেই রাজী ছিল না। আরবগণ সামরিক ব্যাপার বাতীত 
কোন কিছুই নবদীক্ষিতদের সহায়তা ছাড়া পরিচালন করিতে পার্ধিত না - 
এই ধারণ। তাহাদের মধ্যে একটি হীনমন্ততান স্থটি করে। এই হীনমন্ততাকে 
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তাহারা আরব জাতীয় প্রাধান্জ হারা পোবাইয়া লইতে এবং বিজিভ লোক" 
দে উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করে। অনারবদের উপর বিরাট করের 
বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। আরবদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ 
কর হয়। অনেক উপায়ে তাহাদিগকে অপমানিত কর হয় এবং তাহা" 
দিগকে আরবদের “মক্কেল' হিসাবে চিষ্ত কর হয় । 

উম্মাইয়' খলিফাদের মধ্যে সবঢ।'ইতে অন্ধ দেশহিতৈষী ছিলেন বোধ- 
হয় আবদ আল-মালিক' যিনি তাহাব ভৃত্য ইরানের শাসনকর্তা হাজ্ছাজের 
প্রতাক্ষ সহায়তায় আদেশ জারী করেন যে, অতঃপর শাসনকার্ধের সমন্ত 
নথিপত্র পারন্ক ও গ্রীক ভাষার পরিবর্তে আল্পবীতে লিখিতে হইবে । তিনি 
আরবী অক্ষরযুক্ত নতুন মুদ্রা চালু করেন এবং জনসাধারণকে চিঠিপ আরবী 
ভাষায় লিখিতে বাধ্য করেন। কধিত আছেষে, পারস্ত ভাষায় লিখিবার 
অপরাধে হাজ্জাজ হাজার হাজার লোককে হত্যা! করেন । আঘানীতে 
আমর! দেখি, কোন পারন্যবাসী তাহার নিজস্ব দেশের প্রশংসা করিলে 
খলিফা তাহার উপর অত্যাচার করেন । হিষ্টি অব বোখারার গ্রন্থকার বর্ণনা 
করেন, যেসব পারন্তবাসী আরবীভাষায় নামাজ পড়িবার জগ্চ অতি 
অল্প আন্মবী জানিত তাহাদিগকে এক লাইনে দীড় করাইয়া নামাজের শঙ- 
গুলি একজন আধ্ুবকে দিয় উচ্চান্পণ করানে। হইত । ইহাতে এই ইঙ্গিত 
বহন করে যে প্রাথমিক যুগে নবদীক্ষিতদিগকে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় 
নামাজ পড়িতে দেওয়া হইত । 

অবশ্থ এইসব অপমানে সমস্ত মাওয়[লী, বিশেষতঃ পান্সম্তবাসীগণ খুবই 
বিচ্ষুষ হয় । ফলে উনাইয়াদের বিকদ্ধে যেকোন আন্দোলনকে সে শয়। 
হউক, বা খারেজী বা যাহাই হউক না কেন তাহান্না সমর্থন জ্ঞাপন 
করে। হাজ্জাজের কঠোর হস্ত কয়েক বৎসরের জন্ত শান্তিরক্ষা করিলেও 
পরিণামে উমাইয়া বংশ অনেক সমন্তার সম্মুখীন হয় । 

2৪০ ই্স্টান্ের দিকে নবীর সঃ, চাচা আব্বাসের বংশধর আব্ধাসীয় 
খেঙগাফতে তাহাদের অধিকার দাবী করে। শীঘ্রই শীয়া, পারন্বাসী 
এবং অস্তান্ত বাহারা কোন না কোন কারণে উমাইরাদেক্স প্রতি অসন্থ্ট 
ছিল তাহারা সবাই আধ্বাসীর় পতাকাতলে সমবেত হয় । ৭৪৭ শ্্রীস্টাঙ্জে 
খাতনাম! পারশ্ত যুবক আবু মুদলিন খোলনানী আব্বাসীয়দের কুফপতাকা 
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উত্তোলন করেন । রমুলুল্লাহল্ন (সঃ) পতাকার রঙগু ছিল কৃফবর্ণ। পারস্য 
বাসীদের স্বারা গঠিত একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে খোরাসানী, খোরা- 
সানের রাজধানী মার্ভ অপরিকার করেন । দুই বৎসর পর ইরাক অধিকার 
কর! হয় এবং ৭৪৯খ্রীস্টাঙ্জে ৩"শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার আব্বাসের 
তৃতীয় দৌহিত্র আবুল আববাসকে কুফায় খলিফা বলিয়া ঘোষণ। করা 
হল । শেষ উমাইয়! খলিফ' দ্বিতীয় মারুগুয়ান ৭৫০ শ্রীস্টান্দের জানুয়ারী মাসে 
জাব নদীর তীরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ধুদ্ধে মিলিত হন এবং শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হন । এ বৎসর এপ্রিল মাসে দ[মেক্কের পতন হয়। 

উগাইয়া বংশের সদন্তবন্পদ এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বাদ্ধব- 
দিগকে খুণজিয়া বাহির করতঃ হত্যা করা হয়। তবে অন্ততঃ একজন 
যুবরাজ, হিশামের দৌহিত্র আবদ-লাল-রহমান পালাইয়া যান এবং অনেক 
লোমহর্ক অভিন্ভতার পর স্পেনে উপনীত হন। এখানে করডোবাগ়্ 
রাজধানী শ্বাপন করিয়! তিনি স্পেনে উাইয়া খেল ফত প্রতিষ্ঠা করেন । 

আব্বাসীয়দের ক্ষমতাদখল এক নবধূগের সুচন। করে। প্রথম গুমরের 
সম্মিলিত আব্পব সাগ্াজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয়দের 
জয় লাভের ফলে দুইটি প্রতিন্দী সামাজ্োর স্থট্টি হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য 
সিন্িয়া হইতে ইরানে চলিয়া বায় । নতুন রাজধানী হয় ইরানের সীমান্তে 
অবস্থিত কুফায়। অনারবগণ স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে এবং নতুন 
সর্রকারে পারশ্তবাসীগণ প্রধান প্রধান পদ অধিকার করে । আনব আধি- 
পতোর ভাবধান্না আরবদেক্ধ সহিত মকভুমিতে চলিয়া! যায় এবং বিংশ 
শতান্ষীর আরও ব্যাপক “প্যান-অ'বব' ভূমিকার পূর্বে ইহা আর শোন। 
যায় নাই। আরবগণ চলিয়া গেলেও ইসলাম রহিয়া গেল এবং ইসলামের 
ছল্পবেশে অনেক ভাবধান্সা ও কর্মপদ্ধতির অগ্রগতি চলিতে থাকে এবং 
ইহা কখনও পারশ্য, কখনও ওসমানীয় এবং কখনও ভার তীয় । 


অষ্টম অধ্যাম্ব 
আববাসীর দরকার ও সমাজ 


আববাসীয় খেলাফতের ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করা যার । প্রথমটি 
৭৬০ শ্রীস্টান্দ হইতে ৮৪ই গ্রীস্টা্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ছ্িতীয়টি ৮৪২ শ্রীস্টাব্দ 
হইতে ১২৫৮ শ্রীস্টাঙ্খে মোজল হালাকু কর্তৃক বাগদাদ ধবংস পর্যস্ত। 
আব্যাসীয় শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দুইজন হাকণ-আল-রশীদ ও মামুন 
প্রথম ভাগের অন্তভুজি। অন্ত ছম্নণন খ'লফা রশীদ ও মানুনের ছ্ায় তেমন 
বিখ্যাত না হইলেও তাহাদের সাসাজে)র ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন এবং রাষ্ট্রের 
কার্যাবলীতে স্ব স্ব কর্তৃত্ব অক্ষু”“রাখিয়াছিলেন। ক্ষমতার দক হইতে 
মূলতঃ আব্বাসীয় বংশ ৮৪২ ্্রীস্টান্দে শেষ হয় । ইহার পর খলিফাগণ নামে 
মার ক্ষমতায় ছিলেন, ধাহাদের সাম্রাজ্যের উপর কোন আধিপত্য ছিল 
না এবং প্রাসাদের উপরণ কোন বর্তৃত্বাছল না | এই সমস্ত খলিফা দের 
মধ্যে অনেকে এনন অধ,পতিত ছিলেন যে, রাজধানী বাগদ।দ নগ্রীতেও 
ত/হার। শক্তিণালী ওমরাদের হাতে প্রায় বন্দী দশায় বসবাস করিতেন । 
এই সব ক্ষমতাবান লোক কিছু কিছু পারশ্তবাসী ছিল, কিন্ধ অধিকাংশই 
ছিল তুকী, ধাহারা ইচ্ছা অনুষায়া খপলিফাদিগকে সিংহাসনছ্যুত করিত 

ংবা সিংহাসনে বসাইত এবং জীবনের প্রত্যেক কর্মই তাহাদের আদেশানু- 
যায়ী করান হইত । বাগদাদের বাহিরে এবং রাজধানীর আরও দুরে 
সাগ্রাজা এমনভাবে বিভক্ঞ ছিল যে কখনও কখনও দুর্বল খলিফাগণ তে। 
দুরের কথা, খলিফাদের শ!সনকারী ক্ষমতাবান লে।কদেরও কোন আধিপতা 
থাকিত না। এ সমস্ত জানম্নগায় বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি ছোট 
ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল--মেইগুলি খলিফাদের অবস্থিতির প্রতি 
কোন অক্ষেপ ন। করিয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের সার কাজ কর্িতেছিল । 

খলিফা হিসাবে নাম ঘোষণা হইবার পন্প আবুল আববাস কুফার 


৮২৮ শধ্যপ্রাচ £ অতীত ও বর্তমান 


গাসজিদে একটি উদ্বোধনী বক্তত! প্রন্দান কয়েন এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি 
আল-সাফ.ফাহ উপাধি ধারণ করেন, যাহার সর্বজন স্বীকৃত অনুবাদ হইল 
রিভতপত্র' | ইহার গ্বারা তিনি দুইটি রীতির স্বজন করেন। পরবর্তী 
প্রত্যেক আব্বাসীয় খলিফা এক একটি উপাধি ধারণ করেন যথ৷ মনসুর, 
মেহেদী, রশীদ প্রভৃতি । বস্ততঃ খলিফগণ তাহাদের উপাধি ছারাই 
প্রধানতঃ পরিচিত । দ্বিতীয় শলীতি হইল এই যে, খলিফার পার্থ জল্লাদের 
দণ্ডায়মান থাক1। 

প্রাথমিক অব্বাসীয়গণ এবং হযরত মুহল্মাদ (সঃ) ও ৫কোরাইশ 

বংশের সহিত ভাহ।দের সম্পর্ক 


হাশিম [ কোরাইশ বংশের হাশেমীয্ শাখার পূর্বপুরুষগণ ] 
| 
আবদ-আল-মুস্তালিব 


| | | 
আব্বাস আবুতালিব আবদুল্লাহ 
| [ | 
আবদুল্লাহ আলী (৬৫৬ শ্বীঃ+--৬৬১ শ্ীঃ) মুহন্মদ (সঃ) 
] _. | রিয়ার (মৃত্যু ৬৩২ শ্রীঃ) 
| | 
আলী হাসান । মৃত্যু ৬৬৯ শ্রীঃ): হোসাইন (মৃত্যু ৬৮০ শ্রীঃ) 


| 
মুহম্মদ 


| | ] 
সাফফাহ' (৭৫০ শ্রীঃ--৭৫৪ শ্রীঃ মনসুর (46৪ শ্ীঃ-৮4৭5 শ্রীঃ ) 
] 
মেহেদী (৭৭৬ শ্রীঃ--৭4৮৫ শ্রীঃ) 
1 
| 1 
হাদী (৭৮ শ্রীঃ--৭৮৬ শ্রীঃ) রলদ (৭৮৬ প্রীঃ--৮০৯ হ্রীঃ) 
| 
| রি ও 0 
আমীন ৮*৯৪:--৮১৩বীঃ) মামুন '৮১৩--৮৪তহ্ঃ) মুতাসিম 
(৮৩৩হ১--৮৩হহীঃ ) 


ঘধাগ্রানাচা $ জার্ভীত ও বর্তাঘান ১২৯ 


স্লাখিতে হইবে যে, আব্বাসীয়গণ মূলতঃ ক্ষমতায় আসেন সায়া" 
কোষ বিডির খণ্ড খণ্ড দল বথ। শযা। খারেলী জক্ষণঞীল ধর্মপন্থী, পারস্য" 
বাসীর এবং অভান্তদের বিক্ষোভকে ব্যবহার করিয়া । প্রত্যেক দলের 
নিকট আব্যাসীয়গণ ভাষ্য কাজের প্রতিঞ্তি প্রদান কয়েন, ফলে গ্রুতাক 
দল দ্ব নথ উদ্দেশ্য হাসিল কন্িবার জন্ত তাহার্দিগকে ক্ষমতায় অধিটিত 
করিতে সাহায্য করে। ঝঁকি ছিল প্রবল, কিন্ত তাহাদের পদক্ষেপে কোন 
বাধাই রাখ! হয় নাই। 
নস্ুন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাফফাহ এবং আব্বা- 

সীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনাহীন মননুল্প উমাইয়! বিরোধীদের 
হাত হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। এক অভিনব পদ্ধতিতে 
তাহার! এক দল হইতে পরিপ্রাণ লাভের জন্ত অন্ কোন দলের পক্ষাবলম্বন 
করেন। আব্ধাসীয়দের এই সমস্ত বন্ধুদের শেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হইলেন প্রসিদ্ধ আবু মুসলিম খোরাসানী। এই উল্লেখধোগা পারশ্তবাসীন্য 
প্রকৃত নাম বেহয়াদান। বাহৃতঃ তিনি মুসলমান কিন্তু জরথুন্ধ হিসাবে 
তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। যাহাই হউক, তিনি আব্বাসীয় প্রতিহদ্বীদের 
পক্ষাবলম্বনেয্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাই তাহাদের কফ পতাক। 
উত্তোলন করেন। তাহার সৈশ্গণ কালে উর্দা পত্রিধান করে বলিয়া 
র্লাক-্পার্ট হিসাবে পরিচিত হয়। এতিহা সিকগণ একমত যে, সফলতায় অন্ত 
আবধাসীয়গণ আবু মুসলিম ও তাহার পার্থ সৈল্ঞদের নিকট অনেকাংশে 
খনী। খুব সম্ভবত; আরধবাসীরদের দ্বারা উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিযায় 
পল্প তিনি তাহাদের কবল মুক্ত হইতে চাছেন। মোটামুটিভাবে আববা-' 
সীয়দেরও অনুয্ধপ একটি পরিকয্পনা ছিল । উমাইয়াদিগকে পরাজিত করিবার 
জন আবু*মুসলিমকে ব্যবহার করিয়া তাহারাও তাহান্॥ কবল নুজ হইতে 
চাছেন। স্বীয় পর্িকপ্পন। কার্ধকরী করিবার জ্ত আববাসীয়গণ অপেক্ষাকৃত 
হুততান্ব সহিত অগ্রসর হয়। ৭৫৪ শ্রীস্টাব্খে মনস্ত্র তাহার প্রাসাদে 
আবু গুললিনকে এড় ভোজে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেইখানে তাহাকে হতা। 
কয়েন । এই বিশ্বাসধাতকতার প্রতিক্রিয়া! ইরানে বিশেষতঃ খোয়াসানে 
এমন প্রধলভাবে দেখা! দেয় যে, ইহ? গন করিবার জঙ্ফ আববাসীয়দের 
গলার এক পতান্দী ময় লাগে । 


১১০ মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


আব্বাসীর়গণ কর্তৃক রক্ষণশীল জনসাধরণের সমর্থন লাতেন্স এক 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল উমাইয্লাদের তথাকথিত ধর্ম বিমুখতা ৷ উমাইয়া- 
দেয় পাথিব দৃষ্টিভলির বিরুদ্ধে আববাসীয়গণ একটি খাটি ধর্মী সার গঠনে 
প্রতিঙ্ঞতি দান করে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জঙ্গ তাহার? অগ্রসর হন । 
সঠিকভাবে বলিতে গেলে, আব্বাসীয়গণ তাহাদের উমাইয়! সমগোত্রী 
রদের চাইতে কোন অংশে কম জাগতিক ছিলেন ন।, তবে তীহারা 
ধামিকতার্প ভাণ করিতে জানিতেন। তীহারা ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে 
সন্মান প্রদর্শন করেন, জনসাধারণের উপর ইসলাম চাপাইর়1 দেন, নিজেরা 
ধর্ম মতাবলম্বী হন এবং ইসলামে সর্ব প্রথম তীহান্নাই একটি অনুসদ্ধিৎসু 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ধামিকতার প্রতীক হিসাবে আব্বাসীয় খলিফা- 
গণ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং জুময়ার নামাজে রস্থলুলাহর (সঃ) জামা 
পরিধান করিতেন । আব্বাসীয় খলিফাগণ রাজ'নতিকভাবে যতই দুর্বল হউন 
না কেন, ধর্মীয় ভাণে তীহারা গেৌড়া ধামিকতার লক্ষণ হিসাবে মুতা- 
সিম হইতে আত্মন্ত কিয়? অন্তান্ত খলিফ গণ তাহাদের নামের শেষে আল্লাহ 
শব্খ ঘুক্ত করেন, থা আল-মুতাসিম বি-আল্লাহ (বিল্লাহ উচ্চারিত )। 

উমাইয়াদের ক্ষমত আব্বাসীয়দের নিকট হস্তাস্তরের সময় ইরানের গ্রামাশ 
থলে জনসাধার'ণর এক বিরাট অংশ তখনও অমুসলিম ছিল । উমাইর়াগণ 
আত্মব প্রাধান্তে বিশ্বাস করেন এবং তাহাদের নীতি উচ্চ শ্রেণীর পারশ্য- 
বাসীদের স্বার্থের সংঘাতে পতিত হয় । অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছিল । 
মোটামুটিভাবে জনসাধারণ ছিল বিচ্ছিন্ন। তবে, আব্বাসীয়গণ আরব 
'প্রাধান্চ পর্দিত্যাগ করি ধর্মের উপর জোর দেন। এবং জনসাধারণের 
উপর ইহা চাপাইয়। দিতে আরম্ভ করেন। যেসমন্ত দল আব্ধাসীর- 
দিগকে ক্ষগতায় আসিতে সহায়ত। করিয়াছিল তাহারা তাহাদের স্বায়া 
ধাধা প্রাণ্ড হইয়া! সবাই প্রতিষ্টিত-সরকারের বিকদ্ধাচনণ করিতে থাকে । 
এইসব দলের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী এবং সংখ্যার ছিল পায়. 
বামীগণ--যাহার। উমাইন়াদের চ্কায় আব্বাসীয়দেরও বিরুদ্ধ দলে পত্রিণত 
হয়। পারশ্ত বিরোধিতার ক্মপ তিনটি -ধমীয়ি, রাজনৈতিক ও সাহিতিক । 
কিন্ত তাহাদের ফেব্রীয় উদ্দেশ অপনিবর্তনীর থাফে, তাহ হইল, আঘ্বব 


শাসন হইতে মুজি লাভ। 


ঈধাপ্রাচা / অতীত ও বর্তমান ২৩১ 


পারস্য বিরোধিতার প্রথময়প হইল ধমীয়। অববাসীরদের ধর্মনীতি 
যেহেতু জনসাধারণের জীবন ও আচার বাবহার পদ্ধতিকে বিচলিত কছিয়। 
তোলে, তাই সাধারণ মানুষ তাহাদের একমাত্র উপকরণ লইয়৷ ইহার 
প্রতিবাদ করে। তাহার বিভিন্ন ধর্মীর বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। আবু মুসলি-. 
মের হত্যার পর মাগীয় ধর্মাবলম্বী সিন্বাদ নামক ভাহার এক ঘনিষ 
বন্ধু ৭৫৫ শ্রীস্টান্দে কা'বা ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। অতি স্ব আয়াসে 
খলিফা, তাহাকে ধ্বংস করেন। তবে ৭৬৭ সালে অসতাডসিস (0%" 
8৫85) নামক আরেকজন নিজেকে নবী বলিয়া! দাবী কয়েন এবং আবু 
মুসলিমের পুনরাবির্ভাব বলিয়া! ঘোষণ! করেন । অসতাডসিসের পর আরও 
একজন নবীর উদয় হয়। তাহাদের সবাই হতাশাগ্রস্থ ও ক্রুদ্ধ জনসাধা- 
রণের মধ্যে দ্বরিৎ সমর্থক লাভ করে বঙলগিয়! খেলাফতের বিরুদ্ধে অনেক" 
গুলি সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। নবীদের মধ্যে সব- 
চাইতে প্রসিদ্ধ ছিলেন মুকারা বা খোরাসানের পর্দান্বত নবী ধিনি ৭৭৬ 
সালে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাহার সহন্রাধিক অনুসারী 
সাদা বস্ত্র পরিধান করিত এবং তাহাদিগকে "শ্বেতজামা' বল! হইত। 
তাহাদের কাজ ছিল কাফেলা লুঠ, মসজিদ ধ্বংস এবং যাহারা আজান 
দেয় বা আজানের জবাব দেয় তাহাদিগকে হত্যা! করা । মুকান্ন৷ দাবী 
করেন যে, আবু মুসলিম একজন দেবতা ছিলেন এবং তাহার মধ্যে পুন- 
রাবির্ভত হইয়াছেন। তাহার বিদ্রোহ এমন ধ্বংসাত্বক ছিল যে, খলিফা 
মেহদীকে তাহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিধান প্রেরণ করিতে হয়। প্রায় 
মুসলিম এঁতিহাসিক পর্দান্ৃত নবীর উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা 
করেন ।, 

পর্দাত্ত নবীর বিদ্রোহকে অন্ত,ত ও বিভ্রান্তিকর ধর! হইলেও বাবক 
খোররামদীনের বিদ্রোহ ছিল দুবিস্তস্ত ও ভগ্নাবহা। আবু মুসলিমের হত্যার 


১। হিশৌরীর সেন্টল্ই ও ফেনসাস সিটিতে “দি বেইলভূ প্রফেট অব খোরাসান” 
( খোরাসানের পর্দাবৃত নবী ) নাসে একটি ব্রাতৃবৎ সংগঠন আছে, তাহারা নিশ্বাস 
কে যে, “পর্দাধৃভ নবী” ছিলেদ খোরাষামের নেভার, মেতারপ্্যাণ্ডের পৌরা- 
নিক ব্যক্তি। বোধহর এই প্রতিষ্ঠান ইহার নামকরণ ক্গিযাছ্ে টযাস নুরের 
“লালকণ” কাছিনী হইতে যাহার মায়ধ খোযাসানের পর্দারৃত্ত সী । 


১৩২ ধধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বগমান 


বাট বৎসর পরে বাবক তাহার অনুসাস্ত্ীর্দিগকে উৎসাহিত করিবার জপ 
এই ঘটনাফেই ব্যবহার করেন। বাবকের ধর্ম ছিল জরথুন্ধ ও মাষ,দা- 
কীর ধর্মের সংমিশ্রণ, যাহাকে বল! হয় খোরপরামদীন, 'উভ্তম ধর্ম' | তীহাক্স 
অনুসায়্ীদিগকে বল! হয় “উত্তম ধর্মের অনুসারী এবং তাহাদের উদীর 
ভান তাহারা ক্পেডে শার্ট বা 'লাল-জানা' নামে সুপরিচিত । তাহার 
আন্দোলনও ছিল ইসলাম বিরোধী এবং বিশ বংসরেরও অধিককাল পর্যন্ত 
তিনি খলিফা নামুন ও মু'তাসিম-এর শরীরের বিষফেশাড়া হিসাবে অব- 
স্বান করেন । 

সম্ভবতঃ বাবক মূলতঃ আজারবাইযানের একজন মেষপালক । খলিফা - 
গণ তাহার বিরদ্ধে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন । শেষ পর্যন্ত 
৮9০ খ্রীষ্টাব্দে আফণীন নামক মুতাসিমের একজন পারশ্যবাসী সেনাপতি 
বাবককে বন্দী করিয়া আব্বাসীয়দের আবাসস্থল সামাররায় আনয়ন করেন । 
একটি হস্তীর় পিঠে চড়াইয়া বাবককে নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। খলিফা! 
তাহার শিরোচ্ছেদের আদেশ প্রদান করেন। এক হাতকাটিয়া ফেলিবার 
পর বাবক সেই 'হাত হারা তাহার মুখ মর্দন করেন। তিনি ব্যাখ্য। করেন 
যে, দ্ল্শুন্ততার দরুণ তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া বাইবে। দর্শকগণকে 
উাহার সেই অবস্থা দেখাইতে তিনি নাক্াজ | ইহাতে তাহান্রা মনে ফরিবে 
যে ভয়ে ঠাহাদ্ধ চেহারা বিবর্ণ হইয়! গিয়াছিল । অতঃপর তাহাকে টুকরা 
টুফর। করিয়া! ফেলা হয় ।১ 

আধ্ধাসীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে পাক্ক্ষবাসীদেক্স বিদ্রোহের ছিতীয় স্বূপ 
ছিল ম্লাজনৈতিক। বাবকের বন্দীকান্ী পারস্ত সেনাপতি আফখীন ছিলেন এই 
দজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । একজন পান্শ্ত অভিজাত হিসাবে তিনি ছিজেন 
আমুষ বিরোধী কিন্ত গণবিদ্রোহ তিনি পছদা করিতেন না । উচ্প্লেণীর 
পায়ল্বাসীথথ জনসাধান্ণেক মতামতকে আমল দিতেন না। তীহান্স। মলে 


১। অবদৃষ্টের পরিহাস অনভিবিলন্বে ধর্ষত্যাঞ্গের অভিযোগে স্বয়ং আফশীনেরও 
বিচার ফর! হয় ।'এবং তাহাকে হত্যা করা হয়। হিচায়ালয়ে তাহাকে দুইজন 
ইযাযকে যারিঘায় অভিযোগে, 'তাহার গৃহে অধুর ধরব, সনগ্বামে গ্াখিয়ার 
'গআভিবোগে এবং খতনাহীন থাকবার অভিযোগে আভিব,জ কর! হয! ইসমত 
ভাবিযোগ তিনি স্বীবায় কেম । 


ধধাপ্রাচ্য ॥ অভীত ও বর্তমান ৯৩০ 


করেন যে ভিতরে থাকিয়। ধূর্ততার সহিত এবং রাজনৈতিক আধিপতোর 
মাধামে তাহারা তাহাদের আরব বিল্লোধী উদ্দেস্ত হাসিল কন্সিতে পান্ি- 
বেন। বাবকের বিদ্রোহের জ্তায় বিভিন্র গণবিপ্রোহ পার়ন্ত অভিজাতধের 
মূল আলোলনকে নন্যাৎ কন্িয়! দিবে মাঝ । 

স্বীয় পরিকয়নায় অভিজাতগণ বেশ কৃতকাধ হন এবং আধ্হাসীর 
সব্্কার ও সমাজের রছে, রছ্ছে, প্রবেশ কল্গিতে সক্ষম হন। আব্বাসীয়গণ 
পারল্ত অনুকরণ এত ব্যাপকভাবে করেন যে প্রথমে তাহাদিগকে অনেকে 
'আরব রজের সাসানীর রাজন্তবর্গ' বলিয়। উল্লেখ করেন, ইহা উমাইয়াদের 
সম্পূর্ণ বিয়োধী। কেহ বদি মনে করেন যে পারক্ষবাসীগণ ক্ষমতা ও 
দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ কন্িয়াছেন এবং পারন্ত সংস্কতি আচারশ্বাবহাক্স 
এমনকি কাপড়-চোপড়ও রেগয়াজে পরিণত হইয়াছে তবে এই বর্জব্য কিছু 
বাড়াবাড়ি হইবে না । শুক্তেই সাফফ।ছ প্রধান উদীয়ের পদ প্রতিষ্ঠা 
করেন । প্রধান উঞ্জীর সমভ্ত ব্যাপারে খলিফার নামে কাজ করিতেন 
এবং কার্যতঃ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকান্মী ছিজেন। আব্বাসীর়দের এক 
অনুশাসন বাক্য প্রচলিত আছে, যে বাজি উদীরকে মানত কয়ে সে 
খলিফাকে মান্ত করে এবং যে ব্যক্তি খলিফাকে মান্ত করেসে আল্লাহকে 
মান্ড করে। 

প্রধান উজীবের পদের প্রথম অধিকান্ধী ছিলেন খালেদ ইবনেন্বারমাক । 
তিনি এক উল্লেখযোগ্য পরিবারের কর্তা ছিলেন, যে পরিবাম্প অর্ধশতাব্বীয়ও 
অধিক কাল প্রধান উজীরের পর্দে বহাল থাকে । খালেদ বাল.খে 
বসবাসকারী একজন পারুল্তবাসী। তাহার পিতা ছিলেন এক যো 
মঙ্গিরের পুরো হিত বা বারমাক। একজন পারন্তবাসী ও শয়। হও! সন্ত 
খালেদ তাহার পুত ইয়াহইয়া॥ এবং প্রপৌজ ফজল ও জাফর প্রথম পচ" 
জন খলিফার অধীনে পর পর উজীর হন। বারমাকীয়দের ক্ষমতা, বদান্চতা 
সম্পদ ও লোভনীয় জীবিক। আন্বব্য রজনীর গল্পসমূহের অংশবিশেষ । সাম" 
দ্বিক ও বেসামস্থিক কার্ধাবলীর দারিত্ব থাকে তাহাদের হাতে । তীহারা 
নিজেদের ইচ্ছানুষায়ী শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের নিধৃজ ও বরখাত্ত কেন ।. 
এমন কি খলিফার গৃহাধাক্ষের প্রার্থীগণকেও তাহাদের সম্মতি আদার 
করিতে হয়। কথিত আছে যে হাঝন আজশ্রশিদ তাহাদের সম্থতি ছাড়া 


১৩৪ সধাগ্রাচা $ অতীত ও বর্তমান 


খাজাঞ্চিখানা হইতে টাক! উঠাইতে পারিতেন না । তবে হাক্ষনের মেজা- 
জের একজন খলিফা কাহারও সঙ্গে ক্ষমতা বণ্টন করিতে পারে না। 
হাক্ষন, তাহার ভ্রী আব্বাস! এবং ইয়াহ ইয়ার পুত্র জাফর এক সঙ্গে 
বড় হইয়াছেন এবং পরস্পর পরম্পরের ঘনিষ্ঠ ও সহচর ছিলেন। তাহা 
সত্ত্বেও বারমাকীয়দের ক্ষমত] ও তাহাদের শয়। ধর্ম, এতদসঙ্গে আব্বাসী 
ও জাফরকে কেন্দ্র করিয়! এক সম্ভাব্য অপবাদ তাহাদের পরিবারের ধংস 
আনয়ন করে। জাফরকে হত্যা করা হয় এবং ইয়াহইয়। ও ফজল বন্দী 
অবস্থায় মার! যান। তবে ইহ? দ্বারা উজীর পদের বিলোপ বা পারন্য 
প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। 

আব্যাসীয় ক্ষমতার প্রতি পারশ্ত বিরোধিতার তৃতীয় স্বপ্নপ ছিল সাহি- 
তিযক। ইহাকে শো”বিয়া আন্দোলন বলা হয়। ইহ উমাইয়া বংশের সময় 
আরবদের জাতীয় প্রাধান্কে প্রতিহত করিবার জন্ত অনান্ধব মুসলমানগণ 
(পান্রশ্ত ও অপারশ্য ) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই আলোলনের অধিকাংশ 
উদ্তোক্তা ছিলেন সরকারী অফিস সমূহের অনারব সেক্রেটারীগণ। 
লেখনীর মাধ্যমে তাহান্ব! একদিকে আরবদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্ধ- 
ফলাপ চালায়, অন্তদিকে নিজেদের জাতীয়তাকে অনুপ্রাণিত করিয়। কৃতিত্ব 
প্রকাশ করে। 

আব্বাসীয়দের শাসনামলে লো+বিয়া একটি পারশ্ত সাহিত্যিক আন্দো- 
লনের দ্নপ পরিগ্রহ করে। যাহার উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক রচনা, ফাসী 
গরন্থসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে পারন্ত সংস্কংতির বিশেষ গুণের পুনর্জাগররণ 
এবং পারস্য সামাজিক কাঠামে! ও এঁতিহ্য পুনঃগপ্রতিষ্ঠা কর! । তাহার! 
ছিল সাহিত্য সমালোচকদের অগ্প সৈনিক যাহার ধর্ম ও নৈতিকতায় সন্ধিদ্ধ- 
তার ভাব উৎসাহিত করে এবং ধর্মচ্যুতিকে আশ্রয় দান করে। কোন সহ 
নাই যে ইহাদের কেহ কেহ অতি ধূর্তভাবে ইসলাম বিরোধী ছিল। তাহা- 
দের দুইজন সদস্য সাহিত্য প্রতিভা ইবনে ঘুকাফফ1 এবং অন্ধ কবি বশনপ 
ইবনে বরদকে বথাক্ষমে খলিফ। মনসুর ও মেহর্দী ধর্মচ্যুতির অপরাধে 
বৃতদও প্রদান করেন। 


ধধ্য্রাচা $ অভীত ও বর্তমান ১৩৬ 
সরকার ও প্রশাসন 


আল-্সাফফাহ ব1 মনন্ুর ফেহই কুফা নিরাপদ বোধ করেন নাই। 
আল-সাফফাহ নিকটবতা হাশিমিয়ায় রাজধানী স্বানাস্তরিত করেন এবং 
মননুর টাইগ্রীস নদীয় তীয় বাগদাদ নামক এক ক্ষুদ্র পারশ্য গ্রামে সাজ. 
ধানী স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রছণ করেন। এই নগর অসংখ্য পার্ক, 
সুন্দর বাগান, প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ, শত সহত্র মসভিদ গু সরকারী কানা" 
গারের জন্ত প্রসিদ্ধ । ক্ষমতা, জ্ঞান, বাণিজ্য ও অবসর বিনোদন এবং 
সহত্র ও একরাত্রির শাহারযাদেগ্স কাহিনীর দৃশ্গাবলীর কেন্্র হিসাবে বাগদ'দ 
বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠে । রাজ্যের সব রাস্ত! বাগদাদ অভিমুখী এবং এইসব 
রাস্তায় সমসাময়িক বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের লোকজন পনিদৃশ্পমান । নগয়চি 
ছিল সমৃদ্ধিশালী ও জণাকালে। এবং খলিফ1 ও উজীরগণ কল্পনাতীত অংকের 
টাকাপয়সা খরচ করিতেন । উদাহরণ স্বক্াপ বল! যায় যে, হারুন আল- 
রশীদের স্ত্রী জোবায়দা স্বর্ণের পাত্রে ছাড়া! খান পরিবেশন করিতেন ন৷ 
এবং অতি মুল্যবান প্রন্তরখচিত জুতা না হইলে পরিধান করিতেন না। 
একবান্ু মক্কার হজ্জ যাত্রায় তিনি ব্রিশ লক্ষ দনার খরচ করেন । ভাবী 
উত্তরাধিকারী মামুন ও তাহার নববধূ পূর্লানের বিবাহের দিন বর-বধূ 
জলফার়খচিত সোনালী আরামকেদারায় উপবিষ্ট থাকাকালীন সময়ে 
এক সহন্র মানানসই মুক্ত! তাহাদের উপর বর্ষণ করা হইরাছিল। এক- 
সঙ্গে অনেকগুলি ক্রীতদ্াসী উপহার প্রদান এবং কবি, ভশাড় ও অস্তান্প 
তোধামোদকারীকে সহজ সহত স্বর্ণ মুদ্রা বিতরণ ছিল অতি মামুলি ব্যাপার । 
কামাসজ কবি এবং হারুনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু নোয়াস ঠিকই 
গাহিয়াছেন £ 
“যৌবন এবং আমি, আমরা দৌড়িলাম 
প্রমোদের এক দুঃসাহসিক দৌড় 
পাপের কোন খতিয়ান নাই 
কিন্ত শীঘ্ই আমি ইহার পরিমাপ করিলাম |” 
বন্ধু এই গান গাহিবার সময় হারুন খুব সম্ভবতঃ উপস্থিত ছিলেন £ 


“এস সোলাইমান, আমাক নিকট গান কর 
এবং তাড়াতাড়ি আমান্ম জন্ত শরাব আন ! 


১৩৬  গধাষ্রাচা $ অর্ভীত ও বর্তমান 


দেখ, ইতিমধো প্রাতঃফাল সমুপস্থিত 
পরিফান্প সোনালী জোব্বায়। 
মিটিমিটি করিয়া বোতল ঘুল্সিতে ঘুন্ধিতে, 
আমাকে এক পেয়ালা দাও যাহাতে ভুবিয়! ঘাইতে পারি 
আকাশ কোণে, ত। যত উচ্চই হোক 
মুয়াঙ্ছিনকে আযানের সু ধ্বনিতে দাও ! 
হাকুনেয় আয়েক সমালোচক-কবি ছিলেন আবু আল-মাতাহিয়1» িনি 
চকচকে সমস্ত কিছুতে ধ্বংস অবলোকন করেন এবং খলিফাকে সতর্ক করেন ঃ 
“যত ইচ্ছা নিরাপদে বাস করুন ? 
প্রাসাদের উচ্চত। যথেষ্ট নিরাপদ । 
দিন স্লাজির মুখে ভাসিয়া 
মঞ্ছণকে অমস্থণেক্স চেয়ে আন্নামপ্রদ লাগে । 
কিন্ত খন তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে আন্ত কে 
তোমায় ফুসফুসের সম্পুর্ণ বিপরীতে, 
তখন নিশ্চিত জানিয়া রাখ প্রিয়, 
তোমাক জীবন অলস জিহ্বার সায় অথধ |” ১ 
খলিফাম্প সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থী বিদেশী সম্মানিত অতিথিব্ন্দ বিডির কক্ষের 
সম্পদ ও সৌন্দর্যে এতই হতবাক হইন্া ধান যে তাহারা প্রায়ই গৃহাধ্য- 
ক্ষের দফতরকে দরবারকক্ষ বলিয়! ভ্রম করিতেন । এই পরিবেশে প্রাথমিক 
আব্বাসীয়গণ তাহাদের বিশাল সায়াজা শাসন করেন। 
একটি পরিবদের হাতা দেশ শাসিত হয়, যাহাক্স সভাপতি ছিলেন 
প্রধান উজীর। পরিধদেত্ সদন্বর্গ ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের 
কর্মকর্তাগণ যাহাদিগকে কখনও কখনও উদীরও বল হয়, প্রধান বিচারক, 
এবং সেনাবাহিনীর প্রধান । প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির মধো একটি 
হইল কাজন্ব বিভাগ । রাজ্য জয় হইতে যেহেতু কোন যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তি 
ছিল না, তাই বিজিত দেশ হইতেই রাষ্ট্রকে রাজস্ব আদার করিতে হইত । 


রর হা ++ এলি সক পিএ হালকা, সত হত 


১। এই কবিতাগুলি “এনথলজী অব ইসলামিক লিটারেচার সখ পাওয়া যায় । সম্পাগক, 
জেমস্‌ ক্রিটজ্কে পৃঃ ৮১৮৮৮ 


বধাক্াচা £ ভীত ও বর্তজান রঃ ১৩ 


নীতিগতন্ভাবে সমস্ত জমির মালিক ঘুসলমান সাদা যা! উদ্বা। কিন্ত 
কার্ধতঃ ছয় প্রকার জমি ছিল। (১) যেসব জমি খলিফার ধ্যডিগত সম্পত্তি 
ছিল। তিনি ধর্মীয় জাকাত ও উশর ছাড়া রাষ্ট্রকে অন্ত ফোন ধর প্রদান 
করিতেন না। (২) যেসব জমি সৈশদিগকে তাহাদের সামঘিক কার্ধের 
জন্ড দেও হয়। এইগুলি হইতে স্বাষ্ট্র কয়লাভ করে। (৩) খজিফাজ 
ভধীনস্ব গতিত জমি--বেগুন্িকে খলিফা যাহাকে ইচ্ছ। দান করিতে পাকেন | 
(৪) যেসব জমি মালিককে তাড়াইয়া দিয়া মুসলমানদিশ্সকে দেওয়া হই- 
ছে। তাহার! কোন কর প্রদান করে-না, শুধু জাকাত দেয় । (8) যে 
সব জমির আসল মালিক ফিরিয়া আসিয়াছে বা তাড়াইয়া দেওয়া হয় 
নাই। ইসলাম গ্রহণ কন্িবার পয্পগ তাহাদিগকে ভূমি কল গ্রদান করিতে 
হইত। (৬) যে সব জমির মালিক ওয়াষ্রের মধ্যে বিশেষ চুডিনর মাধামে 
ফোন সম্পর্ক রহিয়াছে--ইহার়। একট নিধারিত অগ্ক প্রদ্ধান কযে। 

ব্যবসাক্স লভ্যাংশের উপরও একটি বিশেষ কর ছিল কিন্ত ইহায় পন্ধি- 
মান নির্ধারণ করা দুফ। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদেক “এক তৃতীয়াংশ" সম্মকারের 
নিকট চঙ্গির। বায় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ অনুযোগ করিত । ক্লাজদ্হের অস্তান্গ 
উৎসের মধ্যে ছিল অমুসলিমদের নিকট হইতে আদায়কৃত মাথা পিছু 
কর (জিজিয়1), বা শান্তি কর এবং কখনও কখনও বৃদ্ধলন্ধ সম্পদ । বল 
প্রয়োগের রীতি ছিল চিন্নাচরিত। এই কাজের জন্ত একটি “বাজেয়াফতি 
সংস্বা" বিস্ভমান ছিল । খলিফা হইতে অধংন্তন প্রত্যেক কর্মকর্ত। তাহার 
নীচের পদাধিকারী কোন অভিযোগে বা অন্ত কৌন কারণে পদ্দচাত হইলে 
তাহার সম্পত্তি বাজেয়াফত কন্বা হইত । নীতিগতভাবে সরফারী খাজাক্কী- 
খানার বা বারত-আল-মালেন দুইটি হিসাব থাকে - একটি খলিফার জন্ত এবং 
অপরটি রাষ্ট্রের জন্ত। কিন্ত কার্ধতঃ উভয়ের উপরই খলিফায় আধিপতা 
ছিল। নীতিগতভাবে মুদলমানদের নিকট হইতে আদায়কৃত সমস্ত ধর 
মুসলমান দরিদ্ু, এতিম, আগন্ধক ও বৃদ্ধের জন্গ খরচ করিবার ক । 
সংগৃহীত তথা হইতে দেখা যায়, প্রথম আব্বাসীয় খলিফ। মৃত্যুর সমর 
চারিটি আ্বামা ও পাচটি পাজামা স্বাধির! যান, কিন্ত দ্বিতীয় খলিফ। অনুর 
সহ মর ৬০০,০৭০ দিনার দ্বাখিরা হান। আধ্বাসীর ধুগের গুম 
দিকে বাজেট ছিল সমতা প্রা, কিন্ত ১৭৮ সাজে এজাপ ছিল ন' । সঙয়ের 


৯০৮ এধা্্রাচ্য * অতীত ও বর্তমান 
সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও খারাপ হইয়া যায় ।' ্‌ রি 

অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ব্য়-খাতের দুইটি ছিল রাজপ্রাসাদ এবং রাজকীয় 
দেহবক্ষীর জন্ খরচ । খলিফার শোচনীয় অবস্থা! ঘৃষ্ট হয় এইভাবে যে, 
৮৬৭ সালে দেহরক্ষীর খরচ ছিল বিশ কোটি দিনার, যা সমগ্র সাগ্ভাজোর 
বাধিক ভূমি করের খ্বিগুণ। বাকী অর্থ ধনী নাগরিকধিগকে বহন কর্সিতে 
হইত। বায়খাতের অন্ান্তগুলি হইল পবিত্র নগত্ীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, 
সীমান্ত চৌকি, হাশেমীয় শাখার সদন্তদের ভাতা এবং আমলাদের 
বেতন । ও 

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ডাক ব্যবস্থা৷ বা বারিদ। এই ব্যবস্থা 
উমাইয়াগণ সাসানীয়দের নিকট হইতে লাভ করে। জনগণের জন্গ 
ইয়াহইয়া! বান্সমাকী ইহাকে বৃহত্তর দ্ধপ দান করেন। বিভিন্ন প্রশত্ত সড়ক 
সাগ্রাজোর গুরুত্বপূর্ণ কেন্রুগুলিকে সংবুক্ত করিত। বিভিন্ন সরাইখানা সড়ক- 
ডলির উপর নিগিত হইত। এই কারণে সমগ্র সাগাজোর জন্ক বাগদাদে 
একটি ডাক সমরণ্ুচী নির্বাচিত রাখা হইত । বর্তমানের স্তায় তখনও এই 
বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশ গুগুচর বৃত্তির জন্ত ব্যবসায়ী, ভ্রমণকান্ী ও 
ম্রাম্মান দোকান প্রভৃতিকে ব্যবহার করিত। সম্ভবতঃ একমাত্র পার্থক্য 
ছিল এই বে, জাধ্বাসীয় গুপ্তচর প্রধান তাহার অধীনে অনেক ব্বদ্ধ মহিলাকে 
ব্যবহার করিতেন, যাহ] তাহাদের পূর্ববর্তীরা করিতেন ন1। 

প্রশাসনের অন্তান্ত বিভাগগুলি ছিল অডিট, বিচারালর ও পুলিশ । 
পৃলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্য একজন ছিলেন ঘুহতাসিব--ধিনি গণ- 
নৈতিকতা৷ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্বে নিযুক্ত । বিচান্সালয্" 
গলি ছিল রাজধানীর প্রধান বিচারকের তত্বাবধানে । বাহার প্রতিনিধি 
প্রতোক শহরে ছিলেন । তাহাকে কাজী বলা হইত। কাজী ইসলামী 
ধর্মীয় আইন, শন্ধিয়তে অভিজ্ঞ এবং স্থানীয় বিচারালয়গুলির সভাপতিত্ব 
কন্ধেন। ধর্মীয় দ্বানছত্র, এতিম ও অগ্রাপ্তবয়ছদের সম্পত্তি নিশত্তি কন্তাঃ 
বিবাহ ও তালাক এবং উত্তরাধিকারও তাহার দায়িত্বের অন্তভূক্ত ছিল । 
বিচার বিভাগের আগুতায় একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থাও ছিল বাহা বিভিন্ন কাজের 
মধ্যে কর্মকর্তাদের অত্যা চায়, কর সংক্ান্ড সভিযোগ, বিচান্বালফ়ের লিদ্ধান্ত 
জাকরী কর! এবং সরকান্ী,পবারতখানার রক্ষণাবেক্ষণ কক্িত,।:.. .:. 
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উমাইরাদের জ্কায় আব্বাসীয়গণও চির়াচক্পিত উত্তরাধিকাছেক সমক্সার 
সম্মুখীন হয়। উমাইয়াদের ক্ষার খলিফ। কর্তৃক উত্তরাধিকান্ী নিবুক্তির 
প্রথা চলিতে থাকে । কিন্ত ইহা! আব্বাসী়দিগকে উমাইয়াদের মতই 
তেমন কোন সাহাধ্য করে নাই । অত্যন্ত গুরুতল্প ঘটন! সংঘটিত হয় হারুন 
আল-্রগদের স্বৃত্যুর পর। তিনি তাহার উভয় পুঞ্রকে বরস অনুপাতে 
উত্তরাধিকান্মী হিসাবে মনোনয়ন দান করেন--প্রথমে আমীন এবং তারপনু 
মামুন । মামুন-ধাহার মাতা ও স্ত্রী উভয়েই পারশ্তবাসী--পান্স্যবাসী- 
দেবর পূর্ণ সমর্থনে খেলাফত দাবী কর্পেন। তিনি বাগদাদ অভিমৃখে অভি- 
যান করেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যা কিয়! খলিফ! হন। তবে চারি 
বৎসর পর তিনি শীয়াদের সবুজ পতাক। উত্তোলন করেন এবং অষ্টম শীয়া- 
ইমাম আলী আল রেজাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকান্ধী হিসাবে মনো- 
নীত কয্েন। এই ঘটনা বেশ আলোড়ন স্কট করে। তাহাকে রাজধানী 
ত্যাগ কন্সিতে বাধ্য কর! হয় এবং দুই বৎসরের সংগ্রামের পর তিনি 
তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন । তিনি খেলাফত পুনরায় লাভ করেন.। 
কথিত আছে যে তিনি খোরাসানে ইমাম রেজার মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন। অতঃপর ইমামের মৃত্যুতে সংঘটিত বিদ্রোহ দমন করিবার 
জন্ত তিনি তাহার বিশ্বাসী সেনাপতি তাহেরকে খোরাসনে প্রেরণ করেন । 
তাহের তাহার জন্মভূমি খোরাসানে যাইয়া পূর্বাঞ্চলের প্রথম স্বাধীন ক্ষুদু 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও জুমা নামাজ হইতে খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন । 


বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি 

আরবগণ ব্যবসার তুলনায় কুষিকার্ষকে অবজ্ঞা করিত। রসুলুল্লাহ 
(সঃ) স্বয়ং একজন কুতকার্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন । ইসলাম সর্বদাই বাব" 
সায়ীদিগকে শ্রদ্ধা করে। বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া, আলেকজাস্রিযা ও 
কাররোকে কেন করিরা সাম়াজ্যের ভিওয়ে ও বাহিন্বে বেশ তৎপরতা 
সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। বাগদাদের ঘাটে চীনা জাহাজগুলির 
আনাগোণ। ছিল অতি সাধারণ দৃশ্য । এক অংশ হইতে আরেক অংশে উদর 
দুধা বন্টন করিবার জন্ঞ সায়াজোর চারিদিকে প্রপত্ত স্লাস্তাথাট ছিজ। 
কাফের. সারি চাউল, লিনেন কাপড়, পশম, মদ, কিংখাব, মক্কা? রা, 
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ধাতবগ্ুবা, ফল, জুগঞ্ী, মাধেল, কার্পেট, টেবিল, কুশান, ভাজ! করিবার 
পাঞ্রঃ ট্রেগামলা। ওবধ এবং অস্তান্ত অসংখ্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া! শহরে 
আনিত। একমাত্র দক্ষিণ ইউরোপ ব্যতীত বিশ্বের সমন্ত অংশেক্! সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল অতি জশাকালে। ও লাভজনক । চীনে মুসলমান- 
গণ একটি ব্যবসায়ী কলোনী স্থাপন কনিয়। সেখান হইতে চীনাপত্র ও 
পশমী কাপড় আমদানী করিত । ভান্ুতবর্ষয হইতে তাহারা মসল্লা ও রং 
আমদানী করিত । রাশিয়ার সহিত তাহারা উলের ব্যবসা করিত এবং 
আঞজ্িকাযর় সঙ্গে হাতীয্স দাতের ব্যবস। করিত । রাশিয়া ও জার্নানীতে 
আধ্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কাক্স একটি আন্তর্জাতিক বাবসার সাক্ষা বহন করে । 

এমন একটি লাভজনক বাণিজোর সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার জঙ্ক 
শিক্পুব্য উৎপন্ন করিতে হয়। বাহযাইনের মুক্তা, ইয়েমেনের ইন্পাত-তরবাছি, 
শিপ়াজেক্স মদ, ফাশানের টালি এবং ইরানের কম্বল ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। 
চীনাদেক্স নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া ইল্সান, ইল্সাক ও মিশরে 
আধ্বাসীরগণ অনেকগুলি কাগজের কল চালু করে। তবে সমগ্র সায়াজোর 
অর্থনীতি ছিল সামগ্রিকভাবে কৃষিভিত্তিক । প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ 
এবং বিশেষতঃ বারমাকীয়গণ ইরাক, খোল্াসান এবং সায়াজোর অন্যান 
অঞ্চলে বাধ, খাল ও পানি সরবন্ধাহের কুপসমূহ নির্মাণ কদ্ধেন। তৎকালে 
সমগ্র এলাকা বর্তমানের চাইতে অধিক উর্বর ছিল । ইহা এখনকার তুলনায় 
অধিক গম, চাউল, খেজুর, সুভ, ফল, স্থুপান্ী, কমলা, তরমুজ ও তন্দি- 
তরকারী উৎপন্ন করিত এবং বণন করিত। উপরগ সাম়াজ্যর অত্যন্ত 
প্লাভজনক বাবস। হিসাবে ক্রীতদাস প্রথা তে। ছিলই । 


টৈদেশিক সম্পর্ক 

আবরাসীয়র। যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন আরবদের রাজ্য হায়ের 
উৎসাহ নিঃশেব হইয়া গিয়াছে এবং আরব যোদ্ধাগণ হয় মরুভূমিতে ফিরিয়া 
গিয়াছে অথবা সাধারণ জননোতের সহিত মিশিয়। গিয়াছে । উত্তরাধিকার 
সুত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের সঙ্গে আধ্যাসীরগণ অতি অন্নই যোগ করিতে সক্ষম 
হয়। বাগদাদে অবস্থানফায়্ী দেহরক্ষীগণ ছাড়া তাহার! কোন দ্থিতিগীল 
সেনাবাহিদীগ বাখে নাই । কলে তাহাদের অধিকাংণ রিহেী সম্পর্ত 
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নির্ভর করে প্রতিনিধিদল প্রেণ এবং উপচঢোকন দেওয়া ও নেওয়ার উপর । 

তবে এই সাধারণ অবস্থাক্স একটি বাতিক্রম হইল বাইজার্টিয়ামের সঙ্গে 
তাহাদে সম্পর্ক । কনস্টাট্টিনোপলের সম্পদ রাশি তখনও হবতছানি দিতে" 
ছিল এবং এশিয়া! মাই্নর বিজয় একটি চ্যালেজে পরিণত হইয়াছিল । 
আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের গৃহবুদ্ধের সুযোগ লইয়। সয়াট পঞ্চম কনস্টা- 
টাইন 14৪১--৭৭৫) আয়ব আক্রমণকান্মীদিগকে এশিয়। মাইনরের সর্ব দক্ষিণ 
সীষান্তে হটাইয়া দেয়। ৭৮২ হীস্টাবে মেহদী তীহার পূত্র হাফনের 
অধীনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহা বসফরাস পর্যন্ত অগ্রসর হয় । 
সম়্াজ্জী আইরীন শান্তি ভিক্ষা! করিলে শান্তি স্বাপন কর! হয়। বাহ" 
জাণ্টাইন সাগ্রাজা তখন উমাইয়া ও আববাসীয় উভয় আরব শক্তির পক্ষে 
বিশেষ আকর্ষণীর ছিল কিন্ত আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শজি তীাহা- 
দের ছিল বলিয়া আরবগণ শান্তির মাগুল আদায় করিয়াও শাস্তি স্বাপন 
করিয়া খুশী হয়। অপরদিকে বাইজাণ্টাইনদেরও নিঃশ্বাস ফেলিবার 
সুযোগ হয় । 

পরে সম্াট প্রথম নাইসফরাস (৮৯২--৮১১) চুজি ভঙ্গ কয়েন। এই খবর 
শুনিয়া হাকন এতই প্লাগান্বিত হন যে তিনি একথান। পঞ্জ লেখেন। এই 
পত্রথানা এত প্রসিদ্ধ যে প্রতোক ইউরোপীয় এঁতিহাসিকই তাহা হইতে 
উদ্ধ:তি দেন। “বিশ্বাসীদের অধিনায়ক হারনের নিকট হইতে একজন 
রোমান কুলাঙ্গার নাইসফরাসের নিকট... |” হাক্চন একটি অভিধান প্রেরণ 
করেন। তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর আদায় করিয়া! দেশে প্রতাাবর্তন 
করে। এশিয়৷ মাইনক্ম অধিকার করা আরবদের! ভাগো ছিল না। কিন্ত 
তুকাদের মাধ্যমে ইসলাম ইহ জয় করে । 

ইউরোপীয় লেখকগণ প্রমাণ করেন যে হারুন আলশ্রশদ ও শালে মেন 
সমসাময়িক ছিলেন । শালে'মেনের প্রতিনিধিবৃ্গ 'পারন্চের সমাট আর়নের' 
নিকট হইতে উপঢৌকন আনয়ন করেন । তবে ঘুসলিম এতিহাসিবন্দ 
গই সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পুর্ণ নীয়ব | খুব সভবতঃ ন্পেনের উমাইয়। খেলা” 
ফড়ের বিক্ষদ্ধে আধ্মামীয় খলিকা লালেমেনের বন্ধুত্ব কামনা করেন। 
বাখহাদ ও বলান্টাটিমোপলেন্র মধ্যে বিবাদসান অবস্থা! শানে মেনকে উপকৃত 
করে। দে উপচোকন ধিনিষয় ব্যতীত জার কোন জা ইহাতে হয় দাই। 
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আবধবাসীয় পথ জ 


আবধ সীয় যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের মধ্যে একটি হইল এই বে আরব 
স্বাতস্ত্রানীতি পরিহার করিয়। সমাজ আন্তর্জাতিক হইয়! উঠে। সাম্াজ্যের 
বিশালদ্ব, ক্রীতদাস-দাসী প্রথার কল্যাণে আরব, পার়ল্তবাসী, সিরির'। 
মিপরীয়, বার্বার তুকী ও ভারতীয়গণ একে অগ্তের মধ্যে সংমিশ্রিত হইয়া 
যায়। এই সংমিশ্রণ বিশেষভাবে কার্ধকরী হয় শহরের কেন্রুগুলিতে। 
আঘানীর গ্রন্থকারের ম্বায় মুসলিম লেখক প্রধানতঃ খলিফা ও উচ্চপ্রেণীয় 
লোকদের জীবন ও অবসর বিনোদনের কথা বর্ণনা করেন। সাধারণ 
মানুষ সম্পর্কে আমরা এতটুকু জানি যে অসংখ্য সরকান্ী শ্নানাগার ব্যবহার 
করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহাদের ছিল। আধুনিক বুগের ন্যায় ছোট 
ছোট শহর এবং বড় বড় গ্রামগুলিতে এই ধরনের ম্থযোগ ছিল। নবা* 
গাতের জগ্চ হোটেলের মুবন্দোবস্ত ছিল এবং অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহারা 
সর্ধদা মসজিদে নিদ্র! যাইতে পারিত। ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্তান্ত মহি* 
লাগণ পৃথক জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের কাজ ছিল গ্ৃহস্বালী 
ও শিশুদের লাঙ্গন*পালন করা। ক্রীতাসীগণ গান ও ম্বত্য পরিবেশন 
করিয়া পুকধদের চিন্তবিনোর্দন করিত। চারিজন আইনানুগ স্ত্রী পর্যন্তই 
সিদ্ধ ছিল। সমাজে ক্রীতদাস প্রথ! চালু থাকার দকণ আমন্প। অনুমান 
করিতে পারি যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্বষগণ এই সুযোগের সহ্যবহার 
করিত এবং চারিজন স্ত্রী না হইলেও কমপক্ষে অর্ধ-ডঙজন ক্রীতদাসী 
উপপনত্বী রাখিত। মধ্যপ্রাচ্যে কখনও চেয়ার-টে বিল ব্যবহৃত হয় নাই । উচ্চ" 
শ্রেণীর লোকজন মাদুরা ববত কেদার। ও কুশানে বসিত এবং নিয় শ্রেণীর লোক- 
জন মাদুরের উপর বসিত। বৃহৎ গোলাকার তান্রনিগিত পাত্রে খাত 
পরিবেশন কর! হইত। যেসব পরিবারে মাথাপিছু বাসন ধোগ্াইতে 


পারত না তাহারা একটি সাধারণ পাঞ্জের চতুদিকে বসিয়া আহার করিত। 
জনগণের এক বিল্লাট অংশ, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে এবং নিশপ্রেশীতে, 


মুসলমান হর নাই। প্রাথমিক আব্বাসীয় হুগে অমুসলিমদের বহদাংশ ছিল 
জরখুজ তাত্সপন্ধই নেসতোজিয় প্রীপ্টান, ইহুদীদের সংখ্যা ছিল খ্বই নগন্ড। 
জাধবাশীয়গণ ধামিকতায় ভাণ করিত এবং মুলমান ধর্মতরাবিধদিগকে 
গুণী ফরিবানা জঙ অসুসলিনদেক উপঝা অত]াচার করিত। খলিফা গণ, 
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বথ। হারন আল-রশীদ, মুতাওয়াফচিল ও অন্তান্তগথ এই ব্যাপান্সে বিশেষ 
কঠোর ছিলেন । জিন্লিগণ কোন উপসনালয় নির্মাণ করিতে পারিত না । 
আরব বিজয়েন্র পর যেগুলি নির্মাণ করা হইয়াছিল এগুলিকেও আদেশ" 
ক্রমে ধবংস কর! হয়। তাহাদিগকে বিশেষ পোশাক পন্জিধান করিতে হইত 
এবং কাহাক্ো কাহারে! মাথাক্স অগ্রভাগে ছাপ মারিয়। দেওয়া হইত । 
তাহাদের ঘর মুসলমানদের ঘরের চাইতে উঁচ করিতে পারিত না, এবং 
মুসলমানদের বিকুদ্ধে তাহাদের কোন সাক্ষা বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইত না । 
রাজধানী হইত দূরে শ্বানীয় শাসনকর্তার দরবানে জিন্দিগণকে হাটু গাড়িয়া 
বসিয়া জিজিয়৷ কর দিতে হইত। রসিদের পরিবর্তে তাহাদিগকে একট 
ছাপ দেওয়! হইত+ যাহা তাহার। গলায় বুলাইয়। রাখিত । এইসব অবস্থায় 
পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে দীক্ষ। গ্রহণের সংখ্যা বাড়িয়! বায় । এতদসন্ত্ব্ 
ইসলামে সহিফ,তা ছিল । অনেক শ্রীস্টান ও ইহুদী ব্যবসায়ী, দরবানে 
ছ্রিকিৎসক, দার্শনিক এবং উজীর হিসাবে ও উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। 
তবে কোন জরথুস্বকে কোন অনুষ্ঠানে এইভাবে সন্মানিত কর। হইয়াছিল 
বা সহিফ,তা দেখানে। হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জান! নাই। অতএব 
সহজেই অনুমেয় যে অত্যাচারের প্রচণ্ড ধান্কা বহন করিতে হইয়াছিল সমস্ত 
জরথুন্ এবং নিয়প্রেণীর হীস্টান ও হদ্দীদিগকে । উমাইয়াদের প্রচারিত আরব 
প্রাধান্ত ইরান ও পিরিয়ার অভিজাতবর্গ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিক্ষো- 
ভের স্থট্টি করে। অপরদিকে আধ্বাসীয়দের ধমীয় উৎসাহ গ্রাম্য জন" 
সাধারণের অধিকাংশকে উতাস্ত করিয়া তোলে। বোধহয় তাহাদেক্বই 
ক্রদদন আঘানীর গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 
«“আহ., উগাইয়াদেক্স অত্যাচার যদ্দি ফিরিয়া আসিত 
আহ, আব্বাসীয়দের বিচার বদি নরকে ধাইত ।” 


নবম অধ্য।ম়্ 
ক্ষত রাজোর খুগ 

আবধাসীয় সাগ্লাজোর সৌধ নিমিত হয় প্রচারণ। ও শন্থ প্রতিঞ্তিয় 
ইট দ্বাঝ্া। কিন্ত ইহার পায়ের তলায় মাটি ছিল না। সমাজের বিভিন্ন 
অংশে ধাহান্না আববাসীয় ক্ষমতারোহণেন্। উপর আশা রাখিয়াছিল এখন 
অসন্থষ্ট বিক্ষু্ধ হইয়া! উঠিয়াছে । 

অবন্তা করিবার ফলে আব্ববগণ অসন্তষ্ট হয়, সিরিয়াবাসীগণ অসন্তষ্ঠ 
হয় ক্ষমত' হারাইয়, শীয়াগণ প্ুতারণার জঙন্গ, পারস্কবাসীগণ উত্তরাধিকান্ধ 
হাত্াইয়া এবং অমুসলিমগণ অস্ষ্ট হয় অপমানের জালার' খারেজীগণ 
প্রায় নাস্তিক হইয়া উঠে এবং সর্বদ! সরক্কারী প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার 
লিগ থাকে। প্রায় এক শতাব্দীর 'মধু চল্রিমায়”” খলিফাগণ তাহাদের 
বিপ্ল সম্পদ ও ক্ষমত। সায়াজাকে অথণ্ড রাখিবার জঙ্ বায় কল্পেন নাই, 
এক জাতি গঠনের কথ বাদই দেওয়া গেল । অধিকাংশ জনহিতকর কাজেন 
কৃতিত্ব বারণাকীয় ও অন্চন্থ উজীরদেরই প্রাপা । “সোনালী ধূগ' খলিফা- 
দেক্স সজ্জান প্রচেষ্টার চাইতে বরং লভাবিক এঁতিহাসিক ক্রমগতিতে 
আগিল্লাছে। তবে কিছু ব্যতিক্রম ছিলেন, যেমন মামুন । কিন্তু মোটের 
উপর খলিফাগণ মত্ত থাকেন ক্ষমত। ও উপভোগে এবং নিজদ্বিগকে তীহারা 
ঘাতক ও দেহরক্ষীদের ছান্পা! আত রাখেন । 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খলিফাগণ আরও নিরাপত্তান্স অভাব বোধ কল্ষেন | 
তাহাদেক খোয্সাসানী দেহরক্ষীগণ নিভ্েজ হইয়া বায়, ব বিরজ হইয়া 
প্ৰত্যাপ্গ করে। তখনও আত্মকলহে লিপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ আন্মবগণ 
গানুন্চবাসীফেন্স অবধারিত দুরুভিসন্ধি ও কুমন্ত্রণ' হইতে খলিফাকে উদ্ধার 
কষ্িতে তেমন উৎসাহী হইয়। উঠে নাই। শ্বীর নিঝাপল্তায জন দৃ'তা, 
পিন (৮৩০--৮৪২) দেহমক্ষী হিসাবে তুকাঁদের আনয়ন কনোন।. ভুষাগদ, 







(৯10৮ ৮18 938৯ ৪৮৪ 
১ 85) % 





বশ, . ৬ ২৮ 
২৬ 
২/৮৬৬ ও কত ১2152 
১৫ ১5121 ৬ হ 
৮৮1৪11৮১৬1১ রি লালে ৮৩ 
8০৪৪181915 ১181/18 ৩ 


৮৮ 
৮২ ই ই ১৫ 1408/581% 


৩৯ 29৮ | 


মধাপ্রাচা $ অতীত ও হর্তমান ১৪৫ 


যেমন সাহসী ও অনুগত তেমনি বর্ধর ও অগিক্ষিত । আন্বব ও পাধন্তবালীগণ 
একে অপরকে ধ্বংস করিবান্স উপান্ন হিসাবে ইহা দিগকে বাবহার কস্সিবে 
খলিফা এই আশা করেন। মৃতাসিমেরর মাতা একজন তুকী জীতদাসী 
হইবার ফলেও এই ব্যবস্বাক্স উদ্ভব হইতে পারে। 

যাহাই হউক, দেহরক্ষী হিসাবে খোরাসানীদের স্বলা ভিবিজ্ত তুকীগণ 
ভয়াবহ প্রাণীতে পরিণত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের গুগ্ডাম্ী 
ও ব্যভ্চান্স বাগদাদে এমন ক্রাসের স্ষ্ট করে যে খলিফা নিকটবর্তী 
সামাররায় তাহার রাজধানী শ্বানাস্তপর করিতে বাধ্য হন এবং তাহার 
সঙ্গে দেহরক্ষীর্দিগকেও লইয়া! যান। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম হইবার প্বে 
খলিফাগণ বাগদাদে ফিরিয়া! যান নাই। কিন্ত স্লাজধানী সামারল্সায় 
থাকুক বাবাগদাদে থাকুক, অকস্কুবিধাট। থাকিয়াই যায় । 

তুক্কাগণ খলিফার কার্ধে যোগদান করিবার কয়েক বংসর পনর তাহারা 
্লাহীয় কার্ধাবলীদ্ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ৮৬১ শ্রীস্টাঙ্য পর্যস্ত তুকীগণ নিজে- 
দেয়কে এইক্সপ শক্তিশালী মনে করে যে, তাহারা মুতাওয়া্িলকে হত্যা 
করিয়া তাহার পুত্রকে সিংহাসনে স্বাপন করে। তখন হইতে ৯৪১ শ্রীস্টান্দ 
পর্বস্ত তুক্ণাগণ খলিফাদের মনোনীত ও পদচাত করিত এবং অবশিষ্ট সায়া 
জোর প্রকৃত শাসক হইয়। উঠিয়াছিল। শীপ্রই তাহাদের নেতা আমীর"আল 
উনান্ধা (প্রধান সেনাপতি ) উপাধি লই! প্রধান উসীর হন এবং হতভাগা 
খলিফার্দিগকে তীহার্দের অর্থহীন মর্ধার্দ নিয়া থাকিতে দেন নাই। 
তাহাদের তিনজনকে অন্ধ করিয়। ফেলা হয় এবং পরে তাহাদিগকে বাগ" 
দাদের় র্লাস্তার ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। বাগদাদের এই অবস্থার আচ” 
লিক শাসনকর্তাগণ্ধ সাগ্নাজোর প্রায় সমগ্প অংশে ক্ষু্র হুদ্র রাজা গঠন 
করিয়া রাজধানীর আধিপত্য হইতে স্বাধীন হইব বায় । 


পশ্চিমের ক্ষুদ্র ক্ষ, রাজ্য 

আর্যাসীয় আধিপত্য হইতে যেসব এলাক। পৃথক হইয়া! যায় তাহা" 
দেবু মধ্যে প্রথম হইল দ্পেন। উনাইয়াদের পতনের ছয় বৎসর পর 
তাহাদেন্ত এক ঘুবরাজ, আবদ.সআল-রহমান। লুদূর আন্গালুমিয়ায় একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কয়েন । স্পেন এই গ্রন্থের আলোচন! বহিষ্ত হইলেও 


৯০-- 


১৪৬ দধাপ্াচা £রীত ও হরদার 


উল্লেখ কয়া বইতে পায়ে যে+ করডোবায় রাজধানী স্থাপন করিয়া উমা" 
ইয়াগণ তথায় একটি শক্তিণালী খেলাফত প্রতিষ্ঠ। করেন । কেন্্ীভূত শনি 
হিসাবে অথব। ্ষু্র্ু্র রাজ্য হিসাবে মুসলমানগণ স্পেনে ১৬০৯ শ্রী 
পর্যন্ত অবস্থান করে। অতপর তৃতীয় ফিলিপ তাহাদিগকে চিরতরে 
বহিষ্কার করেন। স্পেনে খেলাফতের প্রধান অবদ্দান হইল, ইহ! মুসলিম 
দখ্নি, বিজ্ঞান, শিল্পকল! ও স্থবাপতাশিয়ের ইউরোপে প্রবেশের প্রধান পথ 
ছিসাযে কাজ করে। 

উত্তর আক্তিকার ইমাম হাসানের একজন প্রপৌ্র ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ 
এক শীয়া বিদ্রোহে জড়িত হইয়! পলায়ন করেন এবং মরক্কোর ফেন্জ 
নাগক স্বানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষুদ্র রাজা ৭৮৮ হইতে ৯৭৪ 
পবীস্টাব পর্যন্ত স্থায়ী হর এবং প্রথম রাটের গোঁরব অর্জন করে । 

আরেকটি হবু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে খলিফা হারুন কর্তৃক নিধুক্ত এক" 
জন শাসনকর্ত! ইরাহীম ইবনে আল"আঘ লবের নামানুসারে পরিচিত 
আঘলাধীয ৮-৮০৯ ্বীঃ | তিনি তিউনিগিয়ায় একটি স্বাধীন সুমী রাজ! 
স্বাপন করেল। উহার সমউৎসাহী এককন উত্তর'ধিকারী একটি নে'বহয় 
নির্মাণ ফরেন এবং মাল্টা ও সিসিলি শধিকার করিয়। ইটালীর উপকুলে 
লুষ্ঠনাক্রমণ করেন । 

মিসতে দুইটি স্ব স্থিতিগীল ্ষুু রাজা একের পর এক শ্বাপিত হয় 
উভাটিই তৃকা। প্রথমটি তৃলুণীয়গণ ৮৬৮ শ্রীষ্টা্ে একজন ভ্রীতদাসেয 
পৃ আহমদ ইবনে তুলুন ইহ'র প্রতিষ্ঠা কষেন। শাহনকর্তাকে সাছাধ 
ফরিবায় জন্ত তাহাকে মিসরে পাঠান হইয়াছিল। কিনি গোলষোগেয 
ছুধোগ লইয়া শ্বাধীনত' ঘেশ্্ণ' কেন। গয়ে তিনি সিরিয়ার কতৃত্বভা 
গ্রহণ করেন । তাহার উত্তরাধিকার়ীগণ তেমন শরকভিশালী ছিলেন ন। 
ফলে ৯০৫ প্রীস্টা্ নাগাদ এই বংশ নেতৃত্ব হারাইয়! ফেলে । . দ্বিতীয় বংশ 
ইথ্‌লিদীয়গণ ৯৩৫ হইতে ৯৬৯ হীস্টাষ পর্যন্ত মিসর শাসন কয়েন । হাম' 
দবানীয়গণ কর্তৃক পরাজিত হওয়া পর্ন াহায়'ও কিছু দিনের জঙ্ সিরিয় 
ও ফ্েলিস্তি শাসন করেন। শেযোজটি ছিল আর এক সুর বাশ ধা 
তর সিরিয়ায় গতাক! উত্তোলন কষে এবং আলোক্জো। হোসে বের 
স্থাপন করে। তাক ৯২৯ ছুইডে ১৭, নখ পাত কী ছয় 


রি 
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আঘালীয় গ্রন্ককার় ইসফাহানী এবং মুতানাধ্বী ও মারবী মামে দুইজন 
খ্যাতনাম! কবির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাহারা খ্যাতি অর্জন করে। 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুদ্র রাজ্য হইল ফাতেমীয় নামে পদ্সিচিত শীয়া 
বংশ। পর্বতীকালে এই বংশ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই 
বংশেক্স প্রতিষ্ঠাত? ওবায়দুল্লাহ, যিনি ৯০৯ শ্রীস্টান্দে আঘলাধীয় বংশেক্স 
ধবংসন্ত৫পের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইন্ানের ইসমাইলী 
সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুনের একজন বংশধর ।১ মুসলিম 
বিশ্বের সমস্ত অংশে মিশনারী শাখা বিস্তারকারী ইসগাইলী শয়াগণ তাহা- 
দের মুলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জগ্গ উত্তর আফ্রিকাকে বাছিয়া নেন। ৯৬৯ ্রীস্টান্ 
নাগাদ তাহারা সমগ্র মিসরে আধিপত্য বিস্তার করেন । সেখানে তীহারা 
কাম়রোকে রাজধানী হিস'বে বাছিয়! লইয়া খেলাফতের দাবী করেন। 
এইভাবে দশম শতাকীর িতীয়ার্ধে ইসলামে তিনটি প্রতিহন্ী খেলাফতের 
স্ষ্টি হয়--আব্বাসীয়, ফাতেমীয় ও স্পেনের উমাইয়াগণের । 

অস্তান্ত ইসলামী বংশসমূহের জায় ফাতেমীরগণ যত শঘ় ক্ষমতার 
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে এবং তত শীঘ্রই অধঃপতনের মুখে পতিত 
হয়। তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের পতন অন্ত দুই প্রতিবন্বীর 
পতনের সঙ্গে সংগঠিত হয় এবং ১১৭১ সালে ক্রসেড-খ্যাত সালাদীন 
(সালাহ আল-দীন ) কর্তৃক পরাজিত হওয়। পর্বস্ত তাহার! টকিয়। থাকে । 

শীয়া খেলাফত হিসাবে ফাতেশীয়গণ পারস্য ছাচে গঠিত, যদিও তাহা. 
দের শাসন পদ্ধতি ছিল অনেকটা আবধ্বাসীয়দের চ্ভার । তাহাদের প্রধান 
কাজ ছিল ইসলামী মতবাদ প্রচার এবং শীয়া শক্তি বিস্তৃতি । ফাতেমীয়গণ 
৯৭২ গ্রীস্টান্দে প্রসিদ্ধ আজহার বিশ্ববিভালয় শ্বাপন করে। সঃগ্ 
ফাতেমীয় যুগে ইহা ছিল একটি শীয়া শিক্ষবেম্র। পরে ন্ুম্ীগণ আজ" 
হার অধিকায় করে। বিশ্বের সর্ব প্রাচীন বিশ্ববি্ঠালয় হিসাবে ইহ! আজও 
বিদ্বমান । 


পূর্বের ক্ষ ক্ষ,হ রাজ্য 
বাগদাদের কেজ্রীর লাননের দিকদ্ধে বিদ্রোহ পূর্বে পশ্চিমের অনেক 
১। নীচে বইব্য পূঃ ১০১ (বুল এ) 


১৪৮ পধাপ্রাচা ঃ অতীত ও বর্তমান 


গয়ে আয়ন্ত হয়। খোয্সাসানের এক পায়স্ত জীতদাসের পু তাছেরট 
প্রথম শ্বাধীনতা ঘোষণা করেন । তিনি মামুনের এফগরন বিশ্বাসী সেনা- 
গতি ছিলেন। অষ্টম শী ইমাম রেজার হত্যাকে কেন্তর কন্িগ্না। সংঘটিত 
বিব্রেহ দমনের অন্ত তাহাকে খোয্পাসানের শাসনকর্তা নিধুক্ত করিয়। 
সেখানে পাঠান হর।১ খোরাসানে পেঁ ছিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহের 
শুনবারের নামাজে খলিফার নাম বাদ দেন--যাহাকে ম্বাধীনতান্প নিশ্চিত 
চিন্ধ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। তাহার উত্তরাধিকারীগণ নিশাপুরে 
রাজধানী স্বাপন করিয়। ৮৭২ খ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত প্রায় ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন । 

প্রথম সচেতন পারশ্য চুর রাজ্য হইল হয়কুব সাফফার (তাগ্রকার) 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাফফারীয় রাজত্ব (৮৬৭--৯"৩ )। তীহাল্প কার্যাবলীর 
কেন্্রস্বল ছিল পূর্ব ইরানের সিস্তান, বর্দিও কোন এক সময় তিনি সমগ্ 
ইন্নানের উপর কর্তৃত্ব করেন। খলিফ! মু'তামিদের (৮৭*--৯০৩) বিরুদ্ধে 
তিনিই প্রথম এক অভিষান (অকৃতকার্য) পরিগালন' করেন। তিনি সমস্ত 
সয়কারী চিঠিপত্রে পারস্য ভাষ। গুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং পারন্ত সাহিত্যের 
তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

ধিতীয় পারন্য হুর রাজা, সামানীয়গণ (৮৭৭ -৯৯৯)। হহান্া সামান 
নামক একজন পারল্ত অভিজাতের বংশধর বলিধা দাবী করে। মধ্য ও 
উত্তর ইরানে এবং টালঅক্সয়ানার বিশাল তুখণ্ডে তাহাদের আধিপত্য 
ছিল এবং তাহাদের রাজধানী ছিল বোখারায়। সামানীয়দের হাতে 
পাক্সল্চ সাহিতা ইহার শ্বকীয় কূপ ধারথ করে। তাহাদের দরবারে বাজী, 
আভিসেনা, রদ্দাকী, বালামী ও অন্তান্তদের ভ্ঞায় বিখ্যাত পারস্য বৈজ্ঞানিক" 
গণ স্বান লাভ করেন। | 

৮৩০ শ্রীস্টান্ে বাগদাদ অভিমুখে প্রবাহিত তৃকীদের হুদ শ্রোত বব" 
দ্াকার ধারণ কয়ে এবং শতান্বীর মধ্যভাগে তাহাদের কেহ কেহ পূর্ব- 
দিকে নিজস্ব রাজত্ব শ্বাপন কনেে। ছহাদেক্স মধ্যে অত্যন্ত গুকদ্বপূর্ণ একটি 
হইল গজনভীয়গণ (৯৬২--১১৮৬)। ইহার প্রতিষ্ঠাতা আলপতিগীন 
সামানীয়দের একজন জ্ীতদাস ছিলেন এবং কালক্রমে আধুনিক আহগা- 
সিপ্তান ও পাঞ্জাবের এলাকাডূক অঞ্চলে এক স্াজগ্ব গড়িরা তোলেন । 


১1 উপরে অধা পৃঃ ৮৩ (হৃদ প্র্থ)। 


মধাপ্রাচ্য $ অতীত ও বর্তমান ১৪৯ 


গজনভীদের মধ্যে সর্বপ্রেষ্ঠ ছিলেন মাহমুদ (৯৯৯--১০৩* ) ধিনি জুলতান 
উপাধি ধাক্সণ করেন। তিনি গম্চম ইরান হইতে উত্তয় ভারত এবং 
টামক্ষিয়ানার সীমান্ত পর্বস্ত সুবিস্ত অঞ্চলের সর্বজন স্বীকৃত শাসক 
ছিলেন। ইরানে ব্বাজ্য প্রতিষ্ঠাকান্মী অনেক তুকী যোচ্ধাদের মধ্যে গজ- 
নভীগণ ছিলেন প্রথম । বদিও তাহান্র! তুকী কিন্ত কালক্রমে সবাই পার়স্ত- 
বাসী হইয়া যান এবং "শিল্পকলা ও সাহিত্যে তাহারা শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকে 
পরিণত হন। ন্ুবিখ্যাত ফেরদৌসী তাহার প্রসিদ্ধ শাহনাম। ( স্থপতিদের 
গ্রন্থ) মাহমুদের নামে উৎসর্গ করেন। 

পূর্বাঞ্চলে গজনভীদের সমসাময়িক ছিলেন উত্তর ইরানের কুম্নীদগণ । 
তাহাদের আদি আবাসভূমি কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত 
দার়লামান পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণ অভিমুখে বাহির হইয়া ইসফ হান ও 
সিরাজ অধিকারের পর তাহাদের নেত৷ আহমদ ৯৪ প্রীস্টাবে অবরুদ্ধ 
খলিফা মুসতাফী কর্তৃক বাগদাদে আমন্ত্রিত হন। খলিফ তাহার তু 
দেহরক্ষীগণের অবরোধ হইতে নিষ্কতি লাভ করিতে চান। আহমদ 
আমীর আল-উমারা উপাধি ধারণ করেন এবং ত'হার নাম শুক্রবারের 
খুতবার পাঠ করা হর ও মুদ্রায় ছাপা হর। 

খলিফ! জুন্নী তৃক্বীদের চাইতে পারশ্য শীয়াদের হাতে তেমন আর্নামে 
ছিলেন না। নতুন ছৃঢ়-মানব খলিফা মুসতাকফীকে অন্ধ করিয়া মু'তীকে 
(৯৪৬--৯৭৪) নিষুক্ত করেন। অপৃষ্টের পরিহাস তাহার নামের অর্থ 
'অনুগত'। তাহাল্সা শীয়! আচন্সণ চালু কমেন। এক শতান্দীরও অধিক 
কালেক্স (১৪৫৬--১০৫৬ ) শাসন আমলে তাহারা! শিরাজ হইতে শাসন 
পরিচালন! করেন, বাগদাদ হইতে নহে-ধাহা ইতিমধ্যে ইহার সৌনদর্ব 
হান্বাইয়া ফেলে। প্রারন্ত উৎপত্তির উপর জোর দিঁধার জন্ত তাহাক্স। 
শাহানশাহ (ম্বপতিদের রাজা ) উপাধি চালু করেন । সালজুক নামক একটি 
নতুন ও আরও উল্লেখযোগ্য দল বুরীদগণের শ্বল। ভিহিজ হয়। 

. ভুকীদের এই নতুন দল মধ্য এশিয়ার কিন্পধিজ তৃকীদের গজ বংশের 
অন । খুব সম্ভবতঃ তাহারা পূর্বব্ী শতান্বীগুলিতে মিশনানীদল 
গ্রেরণফা্ধী নেসতোরীয় কঈস্টানদের দ্বারা প্রভাবাহ্িত।১ তবে মধাপ্রাচোন 

1৯1 উপযে হট পৃং 910 যুজ 2₹)। | | 


১৬, মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও রর্গান 


ইতিহাসে তাহার! খাটি জুল্লী মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
তাহাদের ঘৃদ্ধদেহী ও আগ্রাসনী স্বভাব, তৎসজে বিবাদী গর রাজাগুলির 
দুর্বলতার ফলে তাহারা দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজা বিস্তার করিতে সক্ষম 
হন । ১০৩৭ স্্রীস্টান্ব পর্যন্ত তাহার! খোরাসান, রায় ও মধ্য ইরান অধিকার 
করে। ১৮ বৎসর পর ( ১০৫) তাহাদের নেতা তুঘরিল বাগদাদে প্রবেশ 
করেন এবং খলিফা কায়েম (১০৩১--১০৭৫) কর্তৃক আমীর আল-উ্ায়' 
নিধুক্ত হন। এই রীতিটি ইতিমধো নিশ্চয়ই একঘেয়ে হইয় উঠিয়াছে। 

অধিকাংশ দ্র রাজাগুলির প্রাথমিক শাসকবন্দ যুগপৎ আগ্রাসনী ও গঠন- 
মূলফ প্রকৃতির ছিলেন। সালজুকদের শাসকর্দ ছিলেন তথুরিল, তাহার 
ভ্রাতৃপ,জ আলপ আরসালান এবং আলপ আরসালানের পুত্র জালাল 
আলন্দীন মালেক শাহ। অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্য (১০৩৬--১*৯২ ) এই 
তিনজন তাহাদের প্রতিবন্দী গুদ্র রাজাগুলিকে পরাজিত করেন এবং কীড়নক 
খলিফার নামে দেশ শাদন করেন। তবে সালভজুকগণ সাম্রাজ্যের 
অখগ্ডত1 রক্ষা করিতে বার্থ হয় বলিয়! তিনভাগে বিভজ হুইয় যায় । 
একটি ইরানের সালজুক নামে পরিচিত-_রাজধানী মারাঘেহ্‌ (১২৭-- 
১১৯৪), আরেকটি এশিয়া মাইন,রর সাল'ঞুক নামে পরিচিত রাজধানী 
ফোনিয়! (১০৭১--১২৯৯) ॥ এবং তৃতীগট সির্ধিয়ার সালদুক নামে পরিচিত 
তাহাদেঘ় রাজধানী আলেপ্পো (১০৯৪--১১১৭)। ইহাদের মধ্যে 
পার়ন্ত সালগজুকগণ তাহাদেক্স প্রসিদ্ধ পারম্য উজীর় নিজাম আল-মূলকের 
মাধামে রিখ্যাত হইয়। উঠে। এই উদ্গীর আলপ আন্রসালান ও মালেক 
শাহের অধীনে চল্লিশ বংসরেরও অধিককাল কাজ করন। বিভিন্ন নগরে 
তিনি উচ্চপিক্ষা্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ হইল 
বাগদাদের নিঙজামিয়? । তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় পারল্তবাসী জ্যেতিবিজ্ঞ।নী 
৪ গণিতজ্ঞ গমক্স খৈয়াম বর্ষপজী সংশোধন করেন। ওমর খৈয়াম তীহার 
রযাইয়াতের জগ্ত বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । ইহার ফলশ্রুতি হইল 
গালালী' পঞ্জিকা--যাহ। বর্তমানে ইন্তানে চালু আছে। নিজাম আল- 
মূলক নিজে একজন নিশ্বানলোক ছিলেন এবং তাহার প্রসিদ্ধ গ্রথ 'সিযা-, 
গতনাদা' শোসনালেখা)। এই গ্রন্থ তিনি মালেকগাহের পণগ্রদর্যনের জন 
টি রাত । 


মধাপ্রাচয ২ অতীত ও বর্তমান ১৫১ 


১১৯৪ গ্্রীস্টান্ষে ইরানের সালজুকজগণ খারজমের তুকীগণের খারা 
পরাজিত হয়। এই তুকীঁগণ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে শীয়া ছিল। 
তাহাদেক্স বংশ খানসজমশাহ নামে পন্সিচিত। ইহাদের এক ঘুবরাজ আল। 
আল দীন ঘুহন্মদ (১২০০--১২২) বাগদাদের সুন্নী খেলাফত বিলুপ্ত করিতে 
মনস্ব করেন। বৃদ্ধ ও অনন্টোপায় খলিফা নাসির নতুন 'তুকী' দলের 
অভিবানের কথ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শক্র খারজমশাহের 
বিরদ্ধে তুকীদের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপায়ে তিনি আশা" 
তিশ্লিজ্ঞ ,ফল লাভ করেন। এই নতুন বংশ চেঙ্গিস খানের অধীনন্থ মোছল 
বলিয়' প্রমাণিত হয় ১ 

প্রায় ৩০০ বৎসর স্থায়ী হুদ রাজ্যের যুগে ফিবিয়' তাকাইলে দেখা যায় 
মোটের উপর বংশগত ও ধমীয় কারণে পশ্চিমাঞ্চলের কুত্র রাজাসমূহ সুগ্রতিশ 
চিত ছিল। আঘলাবীয় ও তুপুনীর়দের সায় কেহ কেহ নিজস্ব খ্যাতি ও 
উচ্চাকাঙ্থার বশে কাজ করে। অপরকে মঙ্গন্তরা প্রপান্তঃ ফাতেমীয় 
গণ ধমীয় ক'রণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে পূর্ণাঞ্চলে ধর্ম কোন বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। সেখানে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ছাড়াও প্রধান 
উদ্দেস্ঠ ছিল প'রন্ত পৃষ্ঠপোষকতা । পারশ্তাাসীগণ সচেতন ভাবে ছিল 
আরব বিরোধী এদং পারশ্তট আধিপত্য পুনর্ধহালপ করিতে তাহারা যথেষ্ট 
চেষ্টা কলে। ফানসটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর ও উত্তর আক্রিক ্₹» জনগণ, 
আংধিকভাবে সেমিটিক উংপন্তি এবং আংশিকভাবে আরব আক্রমণের সমর 
' বিজিত জাতি ছিল বিধায় শ'রবীকে তাহাদের কথ্য ও লেখা ভাষা হিসাষে 
গ্রহ করে। সত্য বলিতে কি, সেখানেও কিছু কিছু বাধাদিপত্তি ছিল, কিন্তু 
এগুলি তেন শঞ্জিণলী ছিল না। তবে পূর্বাঞ্চলে পারন্তবাসীগণ আকবী- 
করণের চাপ প্রহিত করে এবং আরুবী বলিতে অস্বীকার করে। ইরানী 
ম।লতুমিতে বিক্ষিপ্ত তুকী বংণ সমু:হর কোন কোন স্তপ্রতিটিত অংশ আবীর 
চাইতে ফারসী বলিতেই শিখে। বাগদাদের কেন্রে অনাস্থতিয় ফলে এবং 
বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণের ফলে প্রায় মোহল বুগের আগমন পর্যন্ত আন্ববী 
ভাষা পাঠক্কমে মাধ্যম হিসাবে চালু থাকে। কিন্তু ফারসী সর্বদা মুখের 
ভাষা হিসাধে বিরাজ কযে। ৮৬৭ স্্রীস্টাব্দে সাফফাম্ীদের সময় ছইতে 

৯। লীচৈ উ$বা পৃঃ ১১০ ( যু এ্রশথ )। 
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এই ভাষ1 এমন কি তুকাঁ ক্ষু্র রাজা সমূহের প্রশাসনের ভাবায় কগান্তরিত 
হয়। | 

প্রশ্ন কর! যাইতে পারে, “আববাসীয় খলিফাগণ তাহা হইলে এত" 
দিন কিভাবে টিকিয় থাকিজেন?' প্রকৃতপক্ষে, অস্ততঃ ৮৬৭ হইতে ৯২২৫ 
ত্রীস্টাক পর্যন্ত কোন না কোন শজিশালী লোক বা 'ব্বরাজ' একটি 
প্রতিষ্ঠান ছিসাবে খেলাফতকে ইচ্ছান্কৃতভাবে বাচাইয়া রাখে । হ্হার 
প্রধান কারণ এই পদের মর্ধাদা এবং মুদলিম জনগণের অন্তরে ইহার 
উচ্চ আসন। খলিফার নিকট হইতে অভিষেক' গ্রহণ করা এইসব 
যুবরাজের একটি ন্পীতিতে পরিণত হয়। সন্তততঃ জনসাধারণকে বিশেষতঃ 
ধর্মীয় নেতাদিগকে দেখাইবার জগ্ুই এই অভিষেক লওয়া হইত । খলিফাগণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে 
এইসব নিবুক্তিপত্র প্রদান করিতেন । অতি অল্ল--কয়েকজনের মধ্যে যাহা! 
এরূপ সন্বকারী “নিয়োগপত্র পান নাই তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
ইয়াকুব সাফফার। হিষ্টী অব সিম্তানের ( সিস্তানের ইতিহাস ) অজ্ঞাত- 
নামা গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে ধর্মীয় নেতৃবন্দ ইয়াকুবকে খলিফার অনু 
মতিপত্র আছে কিন! জিজ্ঞাস! করিলে তিনি হ্যাসুচক উত্তর প্রদান করেন । 
তিনি অতঃপর তাহার্দিগকে উহা! দেখিতে আমন্ত্রণ জানান। তাহাদের 
সকলে একত্রিত হইলে তিনি তাহ।র সহকান্ীকে সেই 'অনুমতিপঞ্জ আনিতে 
আদেশ করেন। আমস্ত্রিতদের আসের মধ্যে সেই সহকারী একটি কুশান 
লইয়া প্রবেশ করেন এবং সেই কুশানের উপর ছিল একটি খোল! তরবারী । 
ইয়াকুব করেফবান্প সাংঘাতিকভাবে সেই: তরবারী ঘুরাইয়! ধর্মীর নেতা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা, করেন আল-মাফফাহব্র (আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা) 
নিকট এপ একটি তরবানী ছাড়া অন্ত কোন অনুমতিপত্র ছিল কি ন1।. 
একঝ্রিত জমায়েত ভয়ে এবং যুভির জোরে বাকাহীন হইয়া পড়েন। 
ইহা দেখিয়া ইয়াকুষ বলিলেন, 'এখন আপনার বখন অনুমতিপত্র দেখি” 
লেন তখন বাড়ী যাইতে পারেন।" 

খলিফাদিগকে বাচিতে দেওয়ার আরেকটি কারণ হইল আইনানুগতান্স, 
চিন্তা। অধিকাংশ স্ত্রী দল বিশ্বাস করেন বে খলিফ। কোল্সাইশ বংশোদ্ভূত 
হুওয়। উাচত।. বিবদমান ঘৃবরাজগণ এইয়প কোন দাবী সন্ঠধত। উত্থাপন 
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করিতে পাঝেন নাই। বিবাহের মাধামে তাহাদের ফেহ ফেহ আর্ধবাসেনর 
পরিবারের সহিত নিজদিগকে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা কয়েন। এমন কি 
শীয়াগণও-প্যাহার। আববাসীয়দিগকে আইনানুগ খলিফা বলিয়। বিশ্বাস 
করেন না--জনতান্ব ভাবাবেগকে ভয় করিতেন। ফাতেমীয়গণ ১*৫৮ 
্রীস্টান্ফে বাগদাদ অধিকার করেন এবং কায়েমকে আলীর বংশের সপক্ষে 
খেলাফতের দাবী প্রত্যাহার কন্সিতে বাধ্য করেন। সালজুক তুঘর্সিল বন্দী 
খলিফাকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। খলিফাকে হুমকি প্রদর্শনকারী 
আরেকজন শীয়া ছিলেন মুহন্মদ খারজমশাহ,। তিনি চেঙ্গিস খান কর্তৃক 
ংস হইবার পর আর কোন সুযোগ লাভ করেন নাই। 

এইভাবে আব্বাসীয় বংশ বাগদাদ ধ্বংসের পরও ১৫১৭ গ্রীস্টাঙ্থ 
পর্ধস্ত টিকিয়া থাকে। সেই সময় ওসমানীপ্প লুলতান সেলিম মামলগুক- 
দিগ্রকে পরাজিত করিয়! এই প্রহসনের সমাণ্তি ঘটান এবং খঙ্গিফাকে 
বন্দী করেন। 


দশম অধ্যায় 


ধর্ম, আইন ও নীতিশাস্ত 


সাংস্কৃতিক দিক হইতে বলিতে গেলে, ফারটাইল ক্রিসেট ও ইরানে 
আম্বব বিজয় ছিল বাইজান্টাইন ও পারণ্য সাম্লাজ্যদ্থয়ের অগ্রগামী সভাতা- 
গুলির উপর অসভ্যতার আক্রমণ । এ পর্যন্ত জরীপকৃত ইতিহাসে এই 
সাংস্কতিক আন্দেলনের চারিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
প্রথম দুইটি ইতিমধ্যেই আলোচন। কর! হইয়াছে ।১ 

১। এনেতৃত্বানীয় খলিফাদের' যুগ ৪২ প্রধান কার্ধকুম ছিল সামরিক 
বিজয়গুলির শ্থিতিশীলত! আনয়ন করা এবং মন্ভূমি হইতে আমদানীকৃত 
সরল ধর্ম প্রচার করা । 

২। উমাইয়া যুগ্নঃ তখনও প্রাচীন বেদুইন সংস্কৃতি ঘেষ! এবং গুহ 
যুদ্ধে ভাল্লাক্রাস্ত। তাহা সত্তেগ ইহা ধর্মকে বাইজাটাইন এবং পারন্য 
সংস্কতির সংন্পর্শে আনয়ন করে ও ইসলামী সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম ও 
আচন্সণ সম্পকিত অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে। 

৩। প্রাথমিক আব্বাসীরদের অনুকরণের যৃগ্গ ঃ বখন অনৈসলা মিক 
বিশ্বেন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখাগুলি সংগ্রহ কর হয় এবং জুশৃক্খলভাবে আরবীতে 
অনুবাদ কর হয়। 

81 আখধ।সীয়দের পতন ও ক্ষুদ্র গুরু রাজ্যের উত্থানেয পনয় গজন- 
শীলতাম্স বৃগঃ যখন মুসলিম ধর্মতত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও অন্তাভর। 
তাহাদেয় বরায়ত্ব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ 
বচন। কম্েন। 

১। উপরে জইধ্া পঃ ৪৮ ও ৬৪ (যুলগুস্ব)। 


২। মুদলিষ খত্বিহাসিকগণ প্রধব চাগ্ি খলিফার ব্যাপারে লবদা। 'রাঁশেদীন' 
বিশেষণ হারার করেন 
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ইসলামী সংস্কতির উপর অনুবাদ বা অনুকরণের হুগের প্রভাষের একটি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রয়োজন । কারণ ইহা ব্যতীত অসংখ্য মুসলিম 
পগ্ডিতদের স্থজনশীল অবদান সম্ভব হইত না । ভধিকন্, ইহ মধ্াপ্রাচোর 
ছাজরেদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে এই সংস্কৃতি মিসন্্ীয়, গ্রীক, পারস্য, 
সিন্বীয়। ভারতীয় গ চীনা উপাদানের সংমিগ্রণ, যাহ! আরব উপহ্বীপ 
হইতে নীত মৌলিক সরল ধর্ম হইতে বছ দুরে। তবে, এই আর্দি সরল 
ধর্মকে কখনও ত্যাগ কর! হয় নাই। সমস্ত জ্ঞান, পরম্পরবিযোধী মনে 
হইলেও মুল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুজ । 

স্মরণ করা যাইতে পারে যে উমাইয়া বংশীয় আবদ আল-মাজিক 
সাসানীয় শাসন পদ্ধতিকে আরবীতে অনুবাদের আদেশ প্রদান করেন। 
আরব শাসকবন্দ নিজেদের সমন্তা সমাধানের জন্ত বিভিন্ন উপাদান হইতে 
সাহাম্য অনুসন্ধান করে। প্রাথমিক আর্ববাসীয়দের রাজত্বকালে বিশেষতঃ 
হারুন আল-রশীদ ও মামুনের সময় ব্যাপকভাবে অনুবাদ কর! হয় । শেযোভ" 
জনই 'বায়ত আল-হিকমা' (জ্ঞান ভবন) প্রতিষ্ঠ। কয়েন যাহ।র প্রধান কাজ 
ছিল বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলেন গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা ও অনুবাদ কর1। 
প্রাথমিক আ।ববাসীয়দের একটি গৌরবপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তাহারা যদিও 
নিক্ষল উপভোগ বির্লাট অর্থের অপচয়ে লিপ্ত ছিলেন, তবু বুদ্ধিজীবী- 
দিগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদদানেও কখনও গিছপাও হন নাই। কোন কোন 
খলিফ। তাহাদের শক্র বাইজান্টিয়ামের সগ্রাটদের নিকট গ্রপ্থ চাছিতে 
দ্বিধাবোধ করেন নাই । প্রানাণা নথিপজে দেখ যায় $ অনুবাদ সংস্থার 
সদশ্যযু্দ ছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনধারী বুদ্ধিজীবীদের 
অগ্তুক্জি। 

তাহার়। নিবিচাবে সমস্ত প্রকারের কার্যাবলী অনুবাদ করেন--গ্রীক 
পাহলভী, লাতিন, সংস্কত, চীনা, সিরিয়াক, নাবাতিয়ান ও অক্তান্থ সব 
ভাষা হইতে এইসব অনুবাদ কর! হয়। অসংখ্য অনুবাদের তালিকা 
দেখিলে সহজেই ধারণ] করা বায় যে, তাহারা গ্রীক হইতে অনুবাদ করেন 
দর্শন, দুক্তিবিভা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ও সাহিত্য ; সংস্কত হইতে অংক, চিকিৎসা- 


খান, জেযোতিবিস্তা এবং নাবাতিয়ান হইতে কৃষিকার্ধ ও হাদুবিদ্ার প্রস্থ । 
হয়ত সমতা অনুবাদকেয়াই ছিলেন অনায়ব এবং কেউ কেউ ছিলেন 


১৫৬ মধাপ্রাচয £ অর্ভীত ও বর্তগান 


অমুসলিম | অতি গুকত্বপূর্ণ অনুষ দকের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন ধর্মাধলম্তী 
বাঞ্চি ইসলামী সংগ্কতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান ব্বাখিক়া 
গিয্নাছেন। তাহ'র! হইলেন ইবনে মুকাফফ। (মৃত্যু ৭৫৭ স্্রীঃ )--একজন 
জরথুষ্ব ; হুনায়েন ইবনে ইসহাক (৮৯--৮৭৩ খ্রীঃ) একজন শ্রীস্টান এবং 
সবিত ইবনে কুররাহ (মৃত্যু ৯০১ হ্ীঃ)--একছ্গন সাবিয়ান। 

ইবনে মুকাফফার প্রকৃত নাম রুজবেহ, পা্সী, কিন্ত তিনি তাহার 
অপমানস্ুচক আন্মবী ডাক নামেই অধিক পগ্রিচিত, যাহান্প অর্থ 'কুঞ্চিত' 
ব্জির পুত্র, কারণ তাহার পিতার হাত উৎপীড়নে কৌকড়াইয়। গিয়া" 
ছিল। ইসলাম ধর্মে তাহার দীক্ষা! একান্তিক কিন। তাহা সন্দেহজনক । 
কোন এক সময় তিনি শেষ উমাইয়া খলিফ'র দরবারে সেক্রেটারী হিসাবে 
কাজ করেন এবং আব্ষাসীয়দের সময়ও সেই কাজ অব্যাহত থাকে, যদিও 
তাহ স্বপ্পকালীন। তাহার অনবগ্ভ অনুষাদগুলির মধ্যে একটি হইল 
খোদাইনামাহ, (প্রনুদের গ্রন্থ) । ইহাকে “পিয়ার আলমুলকু আল-আজম' 
(ইরানের র্াজক্তবর্গের গুণাবলী ) নামে তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন। 
পরবর্তী মুসলিম এ তহাসিকদের জন্ত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহ! একটি 
আদর্শে পরিণত হয়। তবে, তাহার অনুবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
হইল প্রাচীন বিশুদ্ধ সংক্কংত, পঞ্চতন্ত্র াহাকে “বিদপাইয়ের গঞ্জ” নামে 
পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। রুজবেহ ইহাকে 'কালিল। ওয়া 
দিমনা* নামে আন্ববীতে অনুবাদ করেন । ইহ? একটি আনন্দদায়ক কাহিনী, 
যাহ।তে পশুরও মানবরূপ ধারণ করিয়! সব রকমের দার্শনিক ও নৈতিক 
ভাবধারা আলোচন। করিয়াছে । প্রত্যেক ভাবধারা এক একটি উপদেশপূর্ণ 
গাল্নের সাহায্যে উত্থাপন কর? হইয়!ছে এবং তাহাতে আরও অধিক সংখ্যক 
পশুর চরিত্র সংযোজন করা হইয়াছে। ইহা বিশ্বের অনেক জাতির 
সাহিতোর ক্লাসিকে পরিণত হয়। মুল সংস্কৃত ও পাহলভী ভাবার 
অনুবাদ্গুলি এখন নষ্ট হইবার ফলে এই অসাধারণ গুণ অনুব(দক 
কজবেহ.-এর প্রতি খণ আরও বাড়িয়। গিয়াছে। 

'কালিল। ওয়। দিনা? গ্রশ্ঘট আরবী র্লচনায় পাক্সস্ক ত্বীতি প্রচলন করে। 
নতুন নতুন উপমা, বাগ ও গত অতি সাধায়ণ ও পন্ধিচিত শব্দের মাধামে 
ইহাতে প্রকাশ কর! হয়। ইহ] আরবী ভাষাকে এমন এক পর্বায়ে উন্নীত 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ১৬৭ 


করে ধাহ! মাঝে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও একটি আদর্শ হিসাষে প্রচলিত 
ছিল। বনে মুকাফফ। একজন শোয়াবিয্না নেতা।১ কধিত আছে যে, 
তিনি তাহার আন্নবীকে কোরানের চেয়েও উত্তম বলির দাবী করিতেন । 
অন্তরে তিনি জরথু ছিলেন বলিয়! সপ্দেহ কর হয়, যাহা সম্ভবতঃ সঠিক । 
দ্বিতীয় আধ্যাসীয় খলিফা মনবুল্পের আদেশে তাহাকে অগ্িদদ্ধ করিয়া! হতা। 
কর! হয়। 

গ্িতীর প্রসিগ্ধ অনুবাদক হইলেন হনারন ইবনেইসহাক। তিনি একজন 
নেসতোন্বীয় শ্রীষ্টান। চিফিৎসাশাস্ত্রে তাহা প্রশিক্ষণ ছিল। কিন্তু অনু- 
বাদক হিসাবে তিনি প্রসিন্ধি লাভ করেন। নেসতোন্বীয় শ্ীষ্টান হিসাবে 
তাহার মাতৃভাষ! ছিল সিপ্িয়াক । তাই তিনি আন্পবী ভাল জানিতেন না । 
কিন্ত তিনি নিশ্চরই পন্নবর্তাঁকালে প্রড়ুত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । তিনি 
যাহা আক়্বীতে অনুবাদ করিতেন মামুন সেই €ছের সমপরিমাণ ওদনের 
স্বর্ণ তাহাকে প্রদান করিভেন। তীহার অনৃদিতগুলির মধ্য রহিয়াছে 
গ্যালেন হিপোক্রেটস, প্র্যাটোর রিপাবলিক, এ্যারিষ্টোটলের 'ক্যাটে- 
গরিয়া' ও অন্তা্য গ্রগ্থ । 


চান্সিজন খলিফায় অধীনে তিনি চাকুরী করেন । তিনি মোতাওয়াফিলের 
বাজিগরত চিকিৎসক হিসাবেও কাজ করেন । তিনি কখনও মুসলমান হন নাই 
এবং বোধহয় চোখ ঠারিপ্ন। বলিতেন, তাহানস পূর্বপুকষের। যেখানে আছেন 
তিনিও সেখানে থাকিতে চান $ সে স্বর্গে হোক বা নরকে । 

অনুবাদকের ক্ষেত্রে তৃতীয় জ্যোতিষ ছিলেন সাবিত ইবনে কোররাহ নামক 
একজন সাবিক্লান (৮৩৬-৮৯১)। তিনি নক্ষঞ্জ উপাসক সাবিয়ানদের অস্ত. 
গত ছিলেন এবং স্বধর্মের সহচরগণসহ তৎকালে পরিচিত প্রায় সমন অশান্ত 
ও জোতিষশা্ত্রের গ্রন্থসমূহ গ্রীক হইতে অনুবাদ বন্েন। তাহায় অনৃদিতগুজিক্ 
মধ্যে রহিয়াছে আফিমেডিসের রচনাবলী, পান্গায় এ্যাপোলোনিয়াম, 
ইউক্লিড ও অন্তান্চ। তিনি একটি অনুবাদক সংপা। স্বাপন করেন খাত 
প্রায় সদশ্কই ছিলেন হনায়নের ভায় তাহার স্বীয় পরিবারের লোক। 


১। উপরে অআইব্য পৃঃ ৮৯ (বৃধ গ্রন্থ) । 
২। উপরে হইব পঃ ১০ (খুলগু)। 


২৫৮ মধাপ্রাচা ; জভীত ও বর্তমান 


আনুমানিক দ্বিতীয় পুরুষে এই পরিবার ইসলাম গ্রহণ কমে। হনাইনের 
পরিবারের বেলায়ও একই ঘটন। ঘর্টয়াছিল । 


ধর্মতত্ব ও ধর্ম 


ইসলামের সাধারণ ধর্মমত আল্লাহ ছাড়া কোন উপান্ত নাই এবং 
হযরত মুহন্দদ (সঃ) তাহার বার্তাবাহকপহ কিছু স্বীতি গু আঢার ব্যব- 
হারের আইন মবক্ভূমির জীবনের জগ্চ যথেষ্টই মনে হয়। এমন একটি 
ধর্ম বাহ একটি বিশাল সাগাজেঃর সুচনা করিয়াছে, অন্তান্ত ধায় মতবাদ 
সমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া জীবন এবং পরকাল সংক্রান্ত 
বিভিন্ন জটিলতার আবর্তে পড়িয্না নিরাবরণ হইয়। পড়ে। তদুপরি এই 
ধৃগের বিক্ষু্ধ ইতিহাস এবং ইহ'র র্ক্ঞারক্তি, গৃহযুদ্ধসমূহ, গুপ্তহত্য', 
উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ, উগাইয়াদের পাথিব মনোভাব এবং অন্তান্ত 
সমন্ত। এমন কতকগুলি ধর্মতাত্তিক প্রশ্নের অবতারণ' করে যাহা ইসলামের 
নতুন ধায় সমাজকে ন্বীতিমত কীপাইয়! তোলে । 

প্রথম শ্রেণীতে যাহান্না সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করিয়৷ নিজদিগকে মূল 
দল হইতে বিচ্ছিপ্ন করিয়া লয়, তাহার। হইল খারেজীগণ। এইসব 
দলত্যাগীগণ পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যায় অতাস্ত উদার এবং খেলাফতের 
প্রশ্নে আপোষহীন । তাহাদের মতে, যুগের প্রধান সমন্য। এই খেলাফত 
সমস্ত মুসলমানদের জগ উন্মুক্ত, তা তাহারা যে জাতিরই হউক ন' 
ফেন। তাহারা জোর দিয়া বলে, “এমনকি একজন কীতদাসও খলিফা 
হইতে পানে, তবে তাহাকে স্তায়বান, চরিজবান এবং ম্ুুকর্ম। হইতে 
হইবে । তাহারা “পুণ্য কাজে যুক্তি" মতবাদ চালু করে এবং ক্রমশঃ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যে কোন লোক উত্তম কার্ষের জন্তু পরিত্রাণ, 
পাইতে পারে--সে যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন। খারেজীগণ 
তাহাদের এই মতাদর্শের বিরোধী লোকদের বিকদ্ধে সর্বদা খড়গ হস 
থাকে এবং তাহাদিগকে হত! করে। দশম শতাঙ্ধী পর্বস্ত তাহারা 
নাঞ্িক হইরা উঠে এবং ক্ষুপ্র ক্ষত রাজণ্যবর্গ কতৃক বাগদাদে গ্রতিিতত 
সরকারের বিক্দ্ধে নিযুক্ত হর়। সাফকারীর রাজের প্রতিষ্ঠাত। ইয়াকুবের 
সেনাবাহিনীতে খায়েশীদের এক বিরাট জাংখ অনু হিল 
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ধর্মতান্তিক বিতর্কের অপর পক্ষে ছিল জানেক প্রেণী, বাঙায়। পাপ 
স্বীকারকে দুক্তির পথ বলিয়া বিশ্বাস করে। মানুষের কার্যাবলীর ব্যাপায়ে 
তাহারা মনুষ্য সিদ্ধান্তের বিলু্তিতে বিশ্বাসী এবং সিদ্ধান্তকে আল্লাহর 
উপর ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতি। এইজগ্ তাহাক্সা ঘুরজীয় নামে 
পর্িচিত। ইহা? ইসলামের বাস্তবতা ও উমাইয়াদের পাধিব কার্ধাবলীয 
মধ্যে সমর সাধনের একটি প্রচেষ্টা মাত । তাহারা বলে কোন লোক 
ইসলাম ধর্ষে দীক্ষার কথা স্বীকার করিলেই--.েমন উমাইয়াগণ নিশ্চয়ই 
পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছে__সে একজন খাঁটি মুসলমান, তাহার কার্ধাবলী 
ঘেক়্পই হউক না কেন। এই দুই মতামতের মাঝখানে আমে মুতা- 
ধিলাদের মতামত । এই মতবাদ কিছুকালের জন্ত একট প্রধান ধমীয় 
চিন্তাধাক্নার প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু ছিল। তাহার! বিশ্বাস করে কোন 
মুসলমান গুকতর় কোন পাপ করিলে সে নিত্েকে মুল সম্প্রদায় উদ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিনা ফেলে, কিন্তু কাফের হইয়া যায় না। তাহারা 
স্বাধীন ইচ্ছাশজিতে বিশ্বাস করে যে মতবাদ কাদেনীয়গণ প্রচায় করে। 
জাববীরপগণ আবার স্বাধীন ইচ্ছাশজিতে বিশ্বাস করে না। এখং পবিভ্র 
কোল্সানের অনুষ্টবার্দীমুলক বাণীগুলিল্স অনুকরণ কযে। 


তবে মুতাধিলাদের প্রধান অনুরাগ ছিল গ্রীক ঘুডিবাদের ছাক্ক। 
মুসলিম মানসে উত্ৃত প্রশ্নাবদীর প্রতি। এইগুলির একটি হইল আল্লাহর 
নাম লইয়া বিতর্ক। চিরাচরিত মতানুসারে আল্লাহর নাম ৯৯টি। মুতা" 
ধিল। ধুক্তবাদীদের মতানুষার়ী এইসব মনুস্তগুণাবলী সদৃশ নামের 
মর্মার্থ অস্ব।স্তকর। তদুপরি তাহাক্সা বিখ্াস কষে যে এই ধরনের নাম 
যুক্তির দিক হুইতে পবিত্র কোরানে গ্বর্থহীন ভাষায় বিঘেবিত জাঙ্গাহর 
একদ্ববাদের পরিপন্থী । ফলে তাহারা আল্লাহর নামকে এঁশী গুণাবলী 
হাটতে পৃথক মনে করে এবং আল্লাহর একত্ব রক্ষা! করিবায জন বলে 
যে, আল্লাহর সন্ববা এবং তাহান্স ওগাবলীর ধারণা পরশারবিজোধী 
নছে। তাহাদের আন্গেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার স্যটি হয় কোকানকে বেত 
হাজি! । রক্ষণশীল মত হইল পবিত্র ফোল্ান আলঙ্গাহগ গ্টিযীন বাদী 
এবং তাহার সঙ্গে সম্পংক্। বুক্তিবাদী যুতাধিলাগণ ইহ পর্ণ ফিতে 
পানে মাই) তাহায়া দোষণ। করে যে, কোকানকে হাটি করা হইয়াছে, 
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তাই চিরজীব নহে । কোল্সান হাটি বলিয়া শিক্ষা দিবার অভিযোগে 
এবং মানুষের শ্বাধীন হচ্ছাশজিতে বিশ্বাস করিবান্স অপরাধে উন্নাইয়! 
খলিফা হিশাম :৭২৪--৭৪৩) এইসব যৃজিনাদী কয়েকজনকে কঠোর 
শাস্তি প্রদান করেন। 

আখবাসীয়দের ক্লাজদ্বকালে মুতাষিলগণ শজ্িণালী হয় এবং খলিফ! 
মামুন তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাহাদের প্রভাবে পবিত্র কোরানকে 
কাটি হিসাবে বিশ্বাস করা অপরিহার্য বলির! তিনি একটি বিশেষ হুকুম 
জান্সি করেন। ইহাতে রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের স্থাষ্ট হয়। 
কিন্ত মুত'ধিল!গণ পূর্ণ প্রভাব বজায় রাখে। এই সমস্ত স্বাধীন চিন্তার 
পুরোধাগণ গা'মুন ও তাহার দুইজন উত্তরাধিকারীকে একটি অনুসন্ধান 
সংস্ব। গঠন করিয়া এই নতুন মতবাদ যাহার সমর্থন করে না তাহার্দি- 
গকে অত্যাচাক্প করিতে প্রক্লোচনা দান করে । 

তবে, দশম শতান্ধীর মধ্যভাগে বক্ষণশীলগণ এককালের প্রসিদ্ধ মৃতা" 
যেলী আবুল হাসান আলী আল-আশা'রীকে তাহাদের সমর্থক হিসাবে 
লাভ করে। তিনি মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং তৎপক্িবর্তে দাবী করেন যে, মানুষের নান! কর্মধারার মধ্যে বাছনীর 
স্বাধীনতা রহিয়াছে । অতএব মানুষ তাহার কার্ধাবলীর জন্ত দায়ী। 
আল্লাহ এবং তীহাল্স নামের ব্যাপারে তিনি খলেন যে আল্লাহন্স প্রত্যেক 
নামেল্স এক একটি অর্থ আছে ঘাহ। মানুষের সহিত প্রযোজ্য নামের অর্থ 
হইতে গথক। ফলে আল্লাহর আ্ামকে মানুষের জ্ঞান হইতে পৃথক কয়া 
হর। কারণ এই দুইটি গুণ দুইটি সম্পূর্ণক্রপে ভিন্ন জাতীয় । 

ম্ীক ও অনন্ত পদ্ধতির টিস্তাধার়াও ইসলামে বলবৎ থাকে । অশান্ী 
কতৃক প্রতিষ্টিত চিন্তাধারায় ইসলাম ও উপরোজ্জ চিন্তাধাল্লাগুলির মধ্যে 
একটি সমঝোত! আনয়নের প্রচেষ্ট। চলে। এই কাজ সম্পন্ন কয়েন মুসলমান 
যক্ষণগীলদের অনুকূলে বিশ্ব বিখ্যাত ধর্মতত্ববিদ আবু হামিদ আল-গাচ্ছালী 
(১৯৫৮--১১১১ হ্রীঃ)। তিনি খোক্সাসালের তুপ নগরীতে জঙ্গগ্রহণ করেন 
এবং একটি চমকপ্রদ জীবনযাপনের পল্প তীছায় জন্খ ভূমিতেই পরলো বদন 
করেন৷ তিনি প্রত্যেক দর্শন ও ধর্মমত পাঠ কছেন এবং পর্থায়ফমে অনেক- 
জি নিশাত গ্রহণ কল্েন। তীহায স্বরচিত জীবদচর়িত দেশী অগস্টাইসেনর 
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স্বীকারোক্তি সমগোতীয়। বাগদদের নিজ মিয়া বিশ্ববিস্ভালয়ে গাঞ্দালী 
ইসলানতত্ত শিক্ষার্দান করিবার গর ইহা? ত্যাগ করিয়া তিনি কিছুদিন 
চিন্তার রাজ্যে ঢলিয়া যান। তহান্র প্রসিদ্ধ 'ধর্মনবিজ্ঞানের পুনর্জম" নামক 
গ্রন্থে তিনি ইসলাম, গ্রীক যুক্তিবাদ ও পারশ্য মরমীব!দকে একই নুজে 
গ্রথিত করিতে চেষ্ট। করেন। গ্ান্ছ!লীক্প মতানুসারে জ্ঞান দুই প্রকারেক - 
(ক) শেঞ্জান ধর্মতত্বের সহিত সম্পর্কবুক্ত এবং 'খ) যে জ্ঞান ধর্মওবের 
সহিত সম্পর্কযুন্ত নহে । শেষোক্ত ড্রানের মধ চিকিৎসাবিস্ঞা, অংকশ। 
ও শিল্প অধ্য়নে তিনি উৎসাহ দান করেন। এবং কবিতা ও ইতিহাস 
পাঠের অনুমতি দান করেন। তাহার কার্যাবলী ল।তিন ভাষায় অনুদ্দিত 
হয় এবং সেট থমাস একুইনাসের উপর তাহার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া 
মনে কর। হয় । সেন্ট থমা সও খ্রীন্টান এপীবাণীর সঙ্গে গ্রীক যুজিনাদের সমর 
সাধন করিতে চেষ্টা করেন। অথচ মধ্যবুগীয় থমাসবাদ প্রটেস্ট্যাট সংক্কা্ 
ও পরবতী দার্শনিক টিস্তাধার।র গ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। পক্ষ স্তরে গাজ্জালী 
ও অল্টান্তর। মুসলিম রক্ষণশীলতাকে মধ্যযুগের যে গৃহে স্থাপন করিয়াছেন 
তাহ! অধিককালই রহিয়] গিয়াছে । এই অর্থে 'মধাযূগীয় ইসলামের পরি- 
সমাপ্তির ব্যাপারে কথা বল সঠিক নহে, কারণ ইসলামের তথাকথিত 
মধ্যযুগীয় পাণ্তিভ্য বিংশ শতাব্দীর প্র:ঃরগ্ত পর্বস্ত কোন হুমকিরই সম্মুখীন 
হয় নাই বরং অপরিবতিত থাকে । 


শীম়1! মতবাদ 


এই পর্যন্ত আলোচিত ধর্মতাত্িক আন্দোলনসমূহ ইসলামে স্থায়ী কোন 
ভ।ঙঈগন স্ষ্টি করে নাই। যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইসলামকে স্থায়ী 
ভাবে দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া ফেলে তাহা হইল শীয়া মতবাদ । স্মরণ 
করা যাইতে পারে ঘে আলীর সমর্থকগণ (শীয়া) খেলাফতের প্রশ্নে 
দলবদ্ধ হইয়। দাড়ান |” রাজনীতি বা বৃদ্ধের গ্বার৷ দাবী প্রতিষ্ঠা কক্সিতে 
ব্যর্থ হইয়া! শীয়াগণ সংখ্যাগুরদের দল হইতে চিরতরে পৃথক হইয়। যায় 
এবং ধর্মতত্, দর্শন, সরকার ও নীতিশাস্ত্র সন্থলিত পৃথক একটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা 
করে। ধর্মতঃ শীয়ামতবাদে জরথুঙ্ব, নেসতোরীয় ও অন্তান্ত মতবাদগুলির 


রসাল এরাও ঠা! আহ ভে. অ্ট . এ 


১| উপরে দ্রইবা পৃঃ ৬০ (মূল থ্রন্থ)। 
৯৯ স্প্ল 


১৬২ ধধাপ্রাচা £ জতীত ও বর্তমান 


প্রতিধধনি জোল্লালোভাবে শোনা ধায় । ইহা ইসলামে নহশ্যবাদ। বাজক- 
তন্ত্র প্রারশ্চিন্তাতন্ত্র, বর্ণবাদ ইত্যাদি আমদানী করে, যেগুলির অধি- 
কাংশ দুন্ীরা বর্জন করিয়াছে । লুন্নীগণ কোরানে দুল+ভঘ্য মনে করে, 
অথচ শীয়াগণ দুলভব্য মনে করে মানুষকে । তিনি হইলেন ইমাম--ধিনি 
নিশ্পাপ এবং ধাহাকে তাহার! মানব*প্রভু মনে করে। কারবালায় তৃতীয় 
ইমাম হোসাইনের শাহাদতের ফলে শীয়াগণ তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতি 
লইয়া শোভাধাত্রা সহকারে সমস্ত প্রকারের আত্হুতি, সম্ভোগ, 
খেলাধুলা ও কবিতা হ্ত্যার্দি দ্বারা মৃত্যুকে পৃথিবীর সমস্ত পাপের 
প্রতিনিধিরপে অগ্কিত করিয়া রাস্তায় বাহির হইবার ম্বুযোগ লাভ 
করে। 
প্রথম ইমাম এবং রলুলুল্লাহর (সঃ) প্রক্কৃত উত্তরাধিকারী আলী হযরত 
মুহন্মদ (সঃ) হইতে বার্তাবাহকের আলো লাভ করেন এবং তিনি ইহা 
উহার ব'শপর উত্তর[ধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করেন বলিয়! শীয়ারা 
দাবীকার। ইহা শীখাদ্দিগকে এই দাবী করিবার সুযোগ দান করে যে 
মুহশ্মদই স* সাকার শষ নবী, যশাহার বত আলীর মাধ্যমে তাহার 
বংশধরদের মধ্যে চিরস্থায়ী করা হইব'ছে। ইহাকে তাহারা এমনভাবে 
বিশ্বাস করে 'ষ' তাহারা ইসলামের সাক্ষা, “আশি বিশ্বাস করি যে 
'আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপান্ত নাই, এবং হযরত মুহন্রদ (সঃ) আলাহর 
বর্ত ব হক,” এই স্বীকারোক্িতে সৎষ্ট নহে। ইহার সঙ্গে তাহারা 
সর্বদ' একী তৃতীয় বাক্য যোগ করে, '“আগি বিশ্বাস করি যে আলী 
আল্লাহন্ প্রতিনিধি ( ওয়ালী )%। 
ইমামতের এই মতবাদ শীরাদের র।জনৈতিক মতবাদের গুঢ়তত্ব হিসাবে 
কাজ করে। শীয়াগণেক্স মতবাদ সম্পূর্ণভাবে ধর্মতাত্বিক । নুরী ব। শীয়। 
কোন মুনলমান সল্গেহ উত্থাপন করে না যে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে 
হয়ত মুহম্মদ (সং) ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান । শীয়াদের মতানুসারে যেছেতু 
ঠাহাল্স পর়লোকিক ও ইহলোকিক সমস্ত ক্ষণতা আলীর নিকট এবং 
গল্পে উত্তরাধিকারী সুস্থ তন্তান্থ ইমামদের নিকট হস্তাস্তরিত হৃই্রাছে, 
অতএব ইমামই আইন অনুযায়ী সরকারেক্স মালিক । ইমা বা তাহার 
প্রতিলিধিদেন্স ভার্ধীনে নয় এক্সপ নুরী খলিফাগখসহ সমন সন্বকার জমতায 


মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান ১৬৫ 


জোর দখলকারী । ফলে ইসলামের প্রথম তিন খলিফা, আবুবকর়। ওমর ও 
ওসমানকে শীয়াগণ ক্ষমতার 'জোর় দখলকান্ী' বিবেচনা করে। 

শীয়াগণ প্রত্যাবর্তনের মতবাদে বিশ্বাস করে। জরণৃ্রদের ত্রাণকান্ীর 
প্রত্যাবর্তন, ইহুদী ধর্মের মছিহ্‌-এর আগমন এবং শ্রীস্টান ধর্মে বীশুর “দ্বিতীয় 
আগমন'-এর সঙ্গে ইহার প্রডৃত মিল রহিয়াছে । অধিকাংশ শীয়া 
বিশ্বাস কল্পে যে, ইমাম বার জন ছিলেন এবং ইহাও বিশ্বাস কলে যে 
খবাদশ ইমাম, মাহদী (মনিয়াহ্‌) লুক্তার়িত রহিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত 
তিনি পুনরায় আগমন করিয়া সমন্ত পৃথিবীকে শীয়া ইসলামের আওতা” 
ভূজ করিবেন। নিম়্ে বার জন ইমামের নাম দেওয়া গেল। 


৬১। আলী (মঃ ৬৬১) 


| | 
২। হাসান (ম্ঃ৬৬৯) ৩ হোসাইন (স্বঃ ৬৮০) 
| 
৪। আলী জয়নাল আবেদীন (ষ্কঃ ৭১২ 


শপ ও জা সাসথ-৯এই সর 


০ €। রী আল-বাকের (ম্বঃ ৭৩১) 
৬। রে আস সাদেক (ম্বঃ ৭৬৬) 
রন ্বঃ ৭৬০) ৭। চি কাজেম মু" ৭৯৯) 
৮। এ রিজা (ম্ঃ ৮১৮) 
৯। বা জাওয়াদ (মুঃ ৮৩৫) 





১৯1 আলী আল হাদী [ব্য ৮৬৮) 


1 
১১। হাসান আল আসকারী (সঃ ৮৭৪) 


১২। মুহদ্মদ আল-মুনতাজার় (মাহদী) 
(হাঃ ৮৭৮) 


১৬৪ মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


শীয়াদের আরেক ভাগকে জায়দী বলা হয়। কারণ তাহারা হোস.- 
ইনের পৌর জায়েদ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া যায় এবং তাহাকে তাহাদের 
নেতা মনে করে। তাহার! প্রত্যাবর্তনের মঙ্বাদে বিশ্বাস কল্পে ন এবং 
জুন্ীদের সহিত তাহাদের অনেকাংশে মিল রহিয়াছে । 

শীয়াদের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দল হইল ইসমাইলীগণ বা 
সপ্তমীগণ । ষষ্ঠ ইম'মেধ দুই ছেলে ছিল, ইসগাইল ও মুসা । তিনি 
প্রথমে ইসম।ইলকে ইমাম নিধুক্ত করেন কিন্তু ইসমাইলের মন্তপানের 
অভ্যাস দেখিয়৷ তিনি পরে ইমামতি মুসাকে দান করেন। ইসমাইল 
তাহার মৃত্যুর পূর্বে পরলোকগমন করেন। তাহা সত্তেও এই দল ইস- 
মাইলকে সগুম ইমাম মনে করে । তাহার! সাত “নহরের' উপর “গুপ্ত 
অজ্ঞাত রহন্তের' প্রবর্তন করে। সমগ্র ইসলামে তাহাদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত 
মিশনারী কার্ধাবলীর একক্রন নেতা ফাতেশীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন ।- 

আরেকটি সুপরিচিত শাখাকে এ্যাসাসিন বা আততায়ী (আরবী 
'হাশিশীন' ) বলা হয়। কারণ, হত্যাষজ্ের কাজে বাহির হইবার 
পূর্বে তাহার! তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে হাশীশ (গীজা জাতীয় ) 
ধুমপান করাইত। তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-সাব.বাহ্‌ (হুঃ ১১২৭ শ্রী?) 
কাজভীনের উত্তর-পশ্চিমে আল-বুরঞজ পর্বতের সুউচ্চ ও দুর্গম দুর্গ_ 
আলামুতে তাহার প্রধান ঘাটি ম্বাপন করেন । হাসাল আল-সাবধাহর 
কার্ধাবলী মূলতঃ রাজঃনতিক এবং বাহ্যতঃ সুন্নী বিরোধী । বস্ততঃ জুন্ী- 
দের সমর্থনকারী্দিগকেও্ড তাহানা বাধ প্রদান করে। নিজাম আল-মুলক 
ছিলেন একজন খাটি সুন্নী এবং তিনি অনেকগুলি নিজানিয়। বিশ্ববিস্ালর 
স্বাপন করেন । এগুলিতে অন্তান্ত বিগ্তা ও শান্গুলির সঙ্গে আশারী মতবাদ 
শিক্ষা! দেওয়। হইত। স্বভাবতঃই তিনি এ্যাসাসিনদের লক্ষ্যে পরিণত 
হন এবং আততায়ী ঘাতকের হাতে নিহত হন। আলামুতের বিরুদ্ধে 
অনেকগুলি অভিষানই ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ধ্বংসকারী 
মোজলনের হাতে আল মুত বিজিত ও বিধ্বস্ত হয় ।২ 


১। উপরে ভ্রষ্টব্য পৃঃ ৯২ (সূলগুষ্থ)। 
২ | মীচে জষ্টব্য পুঃ ১৩১ (মুল গুদ) 


মধ্যপ্রাচা $ অতীত ও বর্তমান ১৬৫ 
সুফী মতবাদ 


সুফীবাদ ব' ইসলামী অতীন্দ্িয়বাদ ধর্মের ক্ষেত্রে আরও একটি সম্প্র- 
সারণ। ইহার অনুসান্ীগণ কম্বলের তৈয়ারী জামা (স্ফ। পরিধান 
করে বলিয়৷ ইহাকে এই নামে অভিহতকর হর । সুফীব।, আব্বী- 
ভাষী লোকদের মধ্যে জনপ্রিয়ত' অর্জন করে। সবপ্রথম মুপলিম অতীপ্রিয়- 
বাদীদের মধ্যে একঙ্গন ছিলেন কুফার প্রশিদ্ধ মহিলা রা'বিয়' (স্ৃত্য 
৮০১ শ্্রীস্টাব্ষ )। ইসলামী ধমীয় ইতিহাসের কিছু সংখ্যক পণ্ডিতদের 
মতানুসাহর স্বফীবাদ হইল 'ধমীয় ক্ষেত্রে পারুল্ত মনে।ভাবের সবোচ্চ 
প্রকাশ । বিখ্যাত অতীন্দ্িয়বাদী গাজ্জালী, আত্তার, রুমী হাফেজ প্রমুখ 
এই দাবীর সত্যত' বহন করেন । বস্ততঃ প্রত্যেক ধর্ম ইহার ন্জিস্ব আক বের 
অতীন্দ্রিযবাদ স্যই করে। ইসশামে, স্ুকীবার্দ আশারী ধর্মতত্বের আল্লাহ 
গ মানুষের মপ্যে পাথক্য স্থির বিরুদ্ধে একট প্রতিক্রিয়া বটে । স্ুকীদের 
মতানুমরে পৃথবী আল্লাহর অভিব্যক্তি এবং আল্লাহর গুণাবলী ও মানু.ষর 
মধ্যে একটি সতাকার সাদৃশ্য রহিয়াছে । ই্রীস্টানদের সন্ন্যাস প্রথা এবং 
বাইবেলের অতীল্দ্রিয়বাদী প্রকৃতি সুফী্দিগকে আকৃষ্ট করে। রুমী বলেন, 
“ধীশুর আশ্রম হইল জ্তীল্লিয়বাদী লোকদের স্থান ।” হাফেজের নিফট 
গীর্জা আনন্দ  উন্মঞক্ততায় পরিপূর্ণ; অপরদিকে 'মসজিদ' অদ্ক!র ও 
কঠোর । স্ফীগণ বিশ্বাস করেন যে বক্ষণশীলত৷ ইসলামকে একটি কুঠ- 
রীতে আবদ্ধ করিয়াছে । সুফীগণ সেই কুঠরী (কিসর) ভাঙিয়াছে। 
এই কাজটি পাপ হইলেও প্রয়ে(জনীয় । 

সুফীগণ প্রথম যুগের শ্রীস্টানদের মত নিজরিগকে 'সঠিক পথের লোক' 
বলিয়া অভিহিত করে। এই ভাবধারা মুর্ত হইয়াছে এই দাবী্প মধ্যে 
যে মানুষের আতাকে তাহার স্থট্টিকর্ত। হইতে বিচ্ছিন্ন কর। হইয়াছে এবং 
আল্লাহতে প্রত্যাবর্তনের জন্ত ইহাতে কামনা বিষ্তনান ব্হিয়াছে, যাহাতে 
ইহা পুনরায় আল্লাহর মধ্যে বিলীন হইতে পারে । “পাখীদের কথে,গ- 
কথন" নামক অনিন্দ স্মপক গল্পে, আতন্তার পাখাঁদের ( মানরকুল ) গল্প 
বর্ণনা করেন । পাখীগণ 'কাফ' পর্বতের অপর পারে বসবাসকান্মী তাহাদের 
রাজা “সি মোরগের” (আল্লাহ ) অনুসন্ধান করিতে গ্েল। তাহাদিগকে 
মাতট উপত্যক! (শর্ত) অতিক্রম কল্সিতে হয় £ (১) অনুসন্ধান, (২) প্রেম। 
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1৩) বোধশক্তি, (৪) বিচ্ছিন্ন করণ, 1৫) ভাবসন্গিলন, (৬) বিস্ময়, (৭) মিলন 
এবং লীন। রাজার অনুসন্ধানে বহির্গত হাজার হাজার পাখীদের 
মধ্যে মাত্র ৩০টি পাখী, ফানসী ভাষার “সি' (৩৯) “মোরগ” (পাখী) 
গন্তব্স্থলে পৌছিল। অবশিষ্টগুলি পথিমধ্যে ধ্বংস হইয়া! গেল এবং 
অনেকগুলি নিজেদিগকে বাচাইবার জন্ত একে অন্থকে হত্যাও কন্িল। 
দুর্দশাগ্রন্ত ৩০টি পাখী যাহারা গন্তব্যস্থলে পৌছিল, রাজার উদ্ীর তাহা- 
দিগকে কঠোরভাবে পরীক্ষ। করিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর 
প্রবেশ ছ্বার খোলা হইল এবং পর্দ৷ সরান হইল। তাহার! প্রবেশ করিয়। 
শান্তি লাভ করিল। কিন্তু একে অপরের দিকে তাকাইয়। তাহার! বুঝিল 
যে, তাহাক্াই “সি' মোরগ (আল্লাহ্‌) এবং সিমোরগ তাহান্না ৩০টি 
পাখী ছাড়া আর কেহ নহে। বহির্রুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর 
তাহারা! নিজের্দিগকে আদি অস্তিত্বে দেখিতে পাইল । 

খোরাসানের জালাল-উদ্দীন কমীকে (১২০৭--১২৭৩ শ্রীঃ) অতীন্টরিয়- 
বাদীদের রাজ? বলা হয়। তিনি এশিয়া মাইনরের কোনিয়ায় বাস করেন ও 
পরলোক গমন করেন । অতএব তাহার নাম রুমী রামান)। তাহার 
কবিতার গ্রন্থ মসনভী, দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত ঘটনাবলীতে পূর্ণ, 
যাহাতে আল্লাহর সঙ্গে মিলনের পথ প্রদর্শন কর] হইয়াছে । একটি খাটি 
ও মার্জিত অন্তরে আল্লাহর সৌন্দর্য অধিক পরিষ্কারভাবে অভিব্যজ হইতে 
পারে। তিনি মৌলভীদের ( তুকী, মেভ্‌লেভী ) নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। 
সঙ্গীতের তালে নৃত্য করে বলিয়! তাহার। “হ্বত্যরত দরবেশ" নামে পর্ধিচিত। 

শিরাজের হাফেজ, অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে রুমীর চাইতে আরও অধিক 
আনন্দিত ও প্রফুল্ল । তিনি মদ, গোলাপ ও প্রেমকে ন্ধপক হিসাবে বাবহার 
করেন, যাহ] পারলোকিক অতি উচ্চমানের আনন্দদায়ক মদের ভ্তায়ঃ উপ- 
ভোগ্াও, তিজও। তিনি 'মাগীয়দের মন্দিরে প্রভুর আলে” দেখিতে 
পান এবং শর বের পেয়ালায় (তাহার ) প্রিয়ার চেহার! দর্শন করেন। 
সমন সুফীদেন্র স্তার তিনি মনে উপর অন্তরের আধিপত্যে বিশ্বাস করেন । 
“প্রেমের মঞ্চ পাঙ্িতোর মঞ্চের চাইতে অনেক উপয়ে। বে সে-প্রেমের 
চৌকাঠ চূশ্বন করিতে পারে সে তাহাক্স জীবন বিপদ্দাপয় করিতে প্রস্তুত ।” 

তবে গাজ্জালীই (১,৫৮--১১১১ খ্রীঃ) একমাত্র মনীষী ধিনি শুফীবাদকে 
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পরীক্ষা করেন এবং পরে একজন ধর্মতত্ববিদর্"ঞ পরিণত হন। তিনিই গুফী- 
বাদকে রক্ষণশীলদের সাজে গুহণযোগ্য করিয়া? “তালেন। ফলে শুফী- 
গণ কখনও ইসলামী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই । শীয়' এবং জঙ্গী 
উভয়ের মধ্যে সুফী রুহিয়াছে এবং এইসব মুফীর আলাদা আলাদা পর্দ- 
মর্ধাদাওড রহিয়াছে । এইসব পদের একটি হইল বেকতাশী, যাহার মধ্যে 
সমস্ত ওসমানীয় স্বলতানগণ অন্তরুজ্ত। আরেকটি হইল কিজিলবাস 
ব৷'লাল মস্তক" যাহার নেতৃত্ব করেন ইরানের সাফাভীয় শাহগ্ণ 1১ তবে 
অধিকাংশ সুফী পদের সঙ্গে রাজনীতি বা যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই। 


আইন 


ধর্ম বা আইন এই দুইটির কোন্টি ইসলামে অধিক গুকত্বপূর্ণ তাহা বল। 
দুর । মুসলমানগণ মোটের উপর ধর্মের ঢাইতে আইনের শ্রেণীবিষ্তাসে 
অধিক সনয় ও চিন্তা ব্যয় করে। আইন ও ধর্ম একই মুদ্রার দুই পিঠ। 
আইন আল্লাহর ইচ্ছ! এবং ইসলাম হইল উহার প্রতি আনুগতোর 
মাধাম। মুসলমানদের বিশ্বাস ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ আল্লাহর আইনকে দূষিত 
ও জটিল করিপ্নাছে এবং মাল্লাহ হযরত মুহন্মদকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছেন 
সেই দ্বিধা অপসারণের জন্ত। মধ্যযুগে ইহুদী ধর্ম, শ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলাম 
ইতিহাসের অন্ত কোন ঘুগের তুলনায় অধিকতর একে অপরের নিকটবতণ 
ছিল। বিশ্বের শাসনকর্তা আল্ল।হর আনুগত্যের দাবী করে এবং মানুষকে 
আইন প্রদান করে-_-এই হিসাবে আল্লাহ্‌ সম্পকে তিনটি ধর্মের ধারণাই 
এক । ইহুদী ধর্মে আল্লাহ ইহা প্রদান করেন মুস! ও ধর্মযাজক দিগকে, শ্রীস্টান 
ধর্মে প্রদান করেন খ্রীস্টের গীর্জাকে, ইসলাম প্রদান করেন হযরত মুহম্মদকে 
(সঃ) এবং বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়, উন্মাকে। 

ইসলামী আইনের অতি গুরুত্ব । ভিত্তি হইল পবিত্র কোর'ন। কিন্ত 
বিস্তৃত সম্প্রদায় শীঘ্রই আবিষ্ধার করিল, কোরানের ছার সকল মীমাংসা 
সম্পন্ন কর! দুঃসাধ্য । অধিকপ্ক রাজনৈতিক ও ধমীয় বিতর্ক গুলি মুসলমান- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য করিল--এইসব ব্যাপারে হযরত মুহম্মদ 
(সঃ) হইলে কি করিতেন? অথব! রম্গুলুল্লাহ (সঃ) কি করিয়াছেন? প্রারন্তিক 


বালতি 





১ 1 নীচে ভ্রটুব্য পৃঃ ১৬৩ (মূল গু) | 
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বৎসরগুলিতে অনেকেই ছিলেন, যাহার! তাহাকে জানিতেন এবং তাহারা 
সেই ভিত্তিতে তাহার বর্মপদ্থা ন্ুক্লাহ) বর্ণনা (হামাস) করেন। 
এইভাবে কোন জটিল সিদ্ধান্ত করিতে কোন ধর্মীয় বা নৈতিক বিতর্কের 
সমাধান করিতে, কোন জটিল আইনসংক্রাস্ত সমন্তার সমাধান করিতে, 
কোন নতুন আর্দশ উত্থাপন করিতে এবং হাজারো কাজ সমাধা করিতে 
হাপিস বা রস্গগের “সঃ করপন্থ! বাবহৃত হইও। অঠি গভার ও আইন 
মংক্রান্ত প্রশ্ন হইতে শু করি] তিনি যেভ।বে দাও পরিকার করিতেন বা 
ওরমুগ্জ খাইতেন সমস্ত ব্যাপারে ত।হ।র কর্মপণ্থ ঢৃষ্ট। হইয়া যায়। 
মুসলমানগণ সময়ের দিক দিয়া হযরত মুহশ্রপের সেঃ) শিক হইতে 
যতদুর সরিগ্া গিধাছে হার্দীসের সংখ্যাও ৩৩ বৃ পাইয়াছে। ফলে 
শবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় ৬৮,০০০ হাদীস চালু হয়। হাদীস, গান" 
বিদ্রানের এক অতি গুকবত্ব [রণ শাখান পরিণত হয় এবং মুসলিম হিঙিহ।স- 
'কলন' বিষ্ার গাথকৃৎ হইয় উঠে । প্রতোক হার্দাসে দই অংশ আছে £ 
একটি বঞ্ত বা বঞ্তার এ্ণধাক্সা ইসন ধ. এবং এক মুল বন মঙন)। 
নিয়ে বোখারীক্প সংকলন হইতে লগুয়' হাপাসটি হইণ। ইহার যথাথ 
উদাহয়ণ £ 
আবদুম্লাহ ইবনে আঘাআসওয়াদ মাকে বালা হন; আল- 
মনল ইবনে আপ-আঙা আমা দগকে ইসখাইল ইবনে উমাইয়া, 
ইয়াহইস্পা ইবণে আবদুল্লাহ ইবনে সাইধীর বরাত দিয়া বলিয়।- 
ছেন যে তিনি ইবনে আববাসের আযাদকৃত আবু মা'বাদকে 
বলিতে শুনিয়াছেন, “আমি ইবনে আবব।সঞ বালতে শুশিয়াছি ঃ 
'বখন হযরত মুহম্মদ অঃ", তাহার উপর আল্লাহর রহমও ও 
শাস্তি বষিও হউক, মু'য়ার্দ-ক ইয়েমেনে পাঠান, তিনি তাহাকে 
বলিলেন |: 


বিশ্বাসযোগ্যতার দিক হইতে হাদীস তিন প্রকারের আছে 2 ঘাটি, 
বোটামুটি খাট ও দুবল | পগাক্ষা করিবার ভিত্তি হহ” বক্তার ব্রমধারার 


18 আগও458 হরর জল ও (রাড ঢু, এর (হজ পি গানরাজ আগ 
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মধাগ্রাচা £ অতীত ও ধর্তমান ১৬৯ 


বিশ্বাসযোগ্যতার উপর, মুল বচনের প্রকৃতির উপর নহে । নীতি হইল, এই 
ক্রমধার! নির্ভল্পযোগ্য হইলে মূল বচন সত্য । 

ছয়টি খাটি হাদীস-সংকলন রহিয়াছে কি, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইশ 
বোখারার অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে-ইসমাইল-আল বোখানীর (৮১০-- 
৮৭০ শ্রীঃ ) সংকলন । ১৬ বৎসরে তিনি ষে ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন 
তন্বধ্যে প্রায় সাড়ে সাত হাজার হাদীস খাটি বক্তার বলিয়া বাছিয়। জন । 
এইসব সংকলনের স্থান কোন্ানের পরেই এবং ইহাদের প্রামাণিকতা 
প্রশ্নাতীতে । কোর।ন ও হাদীস আল্লাহর আইন, শরিয়তের সমষ্টি--যাহ। পল্লে 
ইসলামী আইনশাস্ত্রের ভিত্তিমুল হইয়। দাড়ায়। 

তবে ইসলাম খ্ব হ্ুত প্রসার লাভ করে বলিয়৷ বিভিন্ন বেসামগ্লিক, 
অপরাধমূলক ও র.'জন্বসংক্রান্ত সমশ্তার উত্তৰ হয়__যাহা! দেশ ভেদে বিভিন্ন 
প্রকারের এবং বহবধ সনন্যার ভাটি করে। এসব সমস্যা সমাব।নের ডগ্ঠ 
আন্ুও দুইটি আদর্ণ যোগ করা হয়। একটি হইল 'কিয়াস' বা সামুশ্; 
ইহা বাবহৃত হয় ধখন কোন সনন্তাকে কোরান ও হার্দীসের ছারা প্রাত- 
হি৩ আদর্শ দ্বারা সমাধান কর যাথ না। আন্টি হইল ইজমা বা 
জাতির সমষ্টিগঙ মত--যাহ উত্তম পদ্াা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার 5% 
একটি ঢ*ৎকার উগাদ।*ন গর্িণত হয় । বিচারকগণ শিনম্ব বিঢার বা 
প্লায়ের আশ্রয়ও নিত পারেন, কিন্ত ইহা কখনও নিভরযোগ্য অনুমে ।দ'। 
লাভ করেনাই। উল্লেখ করা যাইতে পাব্রে য, ইজমা ব। কিয়।স প্রযোজায 
হইবে ৩খনই শু যখন পবিব্র কোরান ও হাদীস হইতে কোন সাহাধ্য 
পাওয়। বাইবে না। 


আইনের প্রতিষ্ঠান সমুহ 


কোরান ও হাদীসের বিভিন্ন খ্যাখ্য' এবং স্বান-কালের বিভিগ্ন অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সাতট আইনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়ঃ তন্মধ্যে চারিট 
স্ীদের মধ্যে এবং তিনটি শীয়াদের মধো । 

১। হানাফী প্রতিষ্ঠান (নুন্রী)£ ইহার নামকরণ হয় ইমাম আবু 
হানিফা নামে । তিনি প্রায় ৬৯৯ শ্রীস্টান্থে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
একজন ক।পড়ের ব্যবস।য়ী ছিলেন । তিনি উম ইয়ারের বিরোধ ছিলেন 


১৫০ গধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও ধর্তমান 


এবং পরে আববাসীয়দেরও বিরোধী হইয়৷ পড়েন । তাহাকে বন্দী কর হয় 
এবং ৭৬৭ শ্রীস্টান্দে তিনি জেলখানার মাঝ্া যান। তিনি কোন গ্রন্থ নিজে 
লিপিবদ্ধ করেন নাই । কিন্তু তাহার ছাত্রদের দার! প্রচারিত মতাদর্শ বিশ্বের 
সুয়ী মুসলমানদের অর্ধেকেরও অধিক লোক অনুসরণ করে। তিনি সাদুন্ঠ 
বা কিয়াস ওসমত'র আদর্শের উপন্ধ জোর দেন--যাহা প্রাকৃতিক 
আইনের' উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত । ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
তাহানটি সব চাইতে সহিফ,। কথিত আছে যে তিনি মনে করিতেন 
কোরানকে অন্তান্ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ কর! উচিত এবং নামাজ আরবী 
ভাষ! ছাড়া অন্তান্ত ভাষাতেও পরিচালন! কর যায়। ওসমানীয় তকাগণ 
হানাফী ব্যবস্বা অনুসরণ করে, এবং ইহা ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও 
মধ্য এশিয়ায়ও প্রচলিত । 

২। মালেকী প্রতিষ্ঠান (সুন্নী) £ এই প্রতিষ্ঠান মদীনার মালীক 
ইবনে আনাস ( ৭১৫-_-৭৯৬ শ্রীঃ ) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৭০ আইনানুগ 
হাদীসের হার! সম্বলিত তীহাব্র গ্রন্থ প্রথমবারেন্ মত জাতির সমষ্টিগত 
মতের ( ইজম1 ) আদর্শ চালু করে। ইহা হানাফী প্রতিষ্ঠানের চেয়েও 
অধিক রক্ষণশীল এবং মিসর বহিভূ্ত উত্তর-আক্রিকার মুসলমানগণ 
ইহার অনুসরণ করে । 

৩। শাফেয়ী প্রতিষ্ঠান (সুর্ী)ঃ রক্ষণশীল মালেকী এবং উদায় 
গম্বী হানাফীদের মধ্যবতী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ইবনে ইন্্রীস আল 
শাফেয়ী একজন কোব্াইশ বংশধর । তিনি প্রায়ই বাগদাদ ও কায়রোতে 
বসবাস করিতেন। তিনি দুই চরমপদ্থা্দের মধ্যে একটি যোগস্থতরে রক্ষা 
করেন--এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই প্রভাবাশ্বিত করিতে সক্ষম হন বলিয়া 
ধারণা কর! হয়। তিনি আইনের উৎস সমূহ" ন।মে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন-যাহা হাদীসের সমালোচনামুলক ব্যাখ্যাবলীর উপর রচিত। 
তাহান্ম নীতি ইল্গোনেশিয়া, মিসর, প্ৰ-আক্রিকা ও লেবাননে অনুসরণ 
কর! হয়। 

৪। হাম্বালী প্রতিষ্ঠান ( সুন্নী )£ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ 
ইবনে হাছ্ছল (৭৮০৮৫ শ্রীঃ)। তিনি ইসলামী মৌলিকতাবাদের পুন্নোধা 
ছিলেন। তিনি জাতির সমষ্রিগত মত ( ইজমা ) সামৃণ্ঠ (কিয়াস) নিজস্ব 


মধাপ্রাচা ঃ অতীত ও বর্তমান ১৭১ 


বলায় এবং ফোয্ান ও হাদীসের অক্ষর বহির্ভত যে কোন 
প্রত্যাখ্যান করেব। মামুনের প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান সংস্বাক্স হ্বারা তিনি 
ধৃত হন এবং তাহার দুই উত্তরাধিকারীদের আমলেও জেলে থাকেন। 
ইবনে হাশ্বলকে বেত্রাঘাত কর! হয়ঃ শিকলাবদ্ধ করা হয় ও বন্দী করা 
হয়। কিন্ত তিনি কিছুতেই তাহার মত পরিবর্তন করেন নাই । জনপ্রিয় 
হইবার পক্ষে অতি রক্ষণশীল এই নীতিণ্র অনুসারী মাঝ ত্রিশ লক্ষ-_ 
তাহার! হইল আরবের ওয়াহাবীদের একটা অংশ । 

&।' জাফত্ী প্রতিষ্ঠান শৌয়া। ১ ইমামী প্রতিষ্ঠান নামেও পরিচিত । 
ইহা অতান্ত গুরত্বপূর্ণ আইন ও ধর্মব্যবস্থা। ইহা কিয়াস, ইজম! 
ও ন্লায় প্রত্যাখ্যান করে । লুনীগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদের চারিটি 
প্রতিষ্ঠান আইন সম্পর্কে যাহা প্রায়াজন তাহা ব্যক্ত কন্িয়াছে--অতএব 
নতুন ফোন মত ব। পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই । তবে জাফন্বীগণ বিশ্বাস 
করে যে লৃষ্কারিত ইমামই সত্যিকারের রাষ্ট্র প্রধান। তাহার অবর্তমানে 
তিনি তাহার মুখপাত্রগণের হ্বার৷ শাসন করেন -যাহাদিগকে “মুজতাহিদ 
বলা হয়। অর্থাৎ তাহারা ইমামের আদর্শ ব্যাখ্যাকান্ী। সাধারণতঃ 
একসঙ্গে তিনজন বা চ।ৰিঞ্জন মুঞ্জতাহিদ থাকেন। তাহাদিগকে বাছিয়' 
লওয়া হয়না বরং শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের সব।ই তাহাদেরকে জ্ঞানী, ধামিক 
ও ফতওয়। জারী করিবার মত গুণের অধিকারী হিসাবে স্বীকার করিয়। 
লয়। ফতওয়! বিশ্বাসীদের নিকট অবশ্য পালনীয় । সমস্ত শীয়! ছাদশ 
গশ্বীগণ এই প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ কন্ধে। ইসলামে শীয়া মতবাদীরা 
যেহেতু সংখ্যালঘু, অনেকদিন যাবত সুীগণ ইহার অনুসারীদিগকে আালাতন 
করিয়া আসিয়াছে । তাই ইমামী প্রতিষ্ঠান ইহার অনুসারীদের ধর্ম 
মত লুকায়িত রাখিতে অনুমতি দান করে, অবশ্য বদি সে মনে করে 
ষে ধর্ম মত প্রকাশ করিলে তাহার জীবনাশক্কা রহিয়াছে। ইহাকে 
“তাকিয়া' বলে । 

বিবাহের ব্যাপারে, ইমামী প্রতিষ্ঠান কয়েকদিন হইতে ৯৯ বৎসর পর্যন্ত 
সময়ের জঙ্চ সাময়িক আইনানুগ বিবাহের ( মোতা ) অনুমতি দান করে। 
এই সব মিলনের সন্তান-সম্ততির মালিক পিতা এবং এই সব সন্তান শ্বায়ী 
বিবাহের সম্ভানদের সমান অংশ লাভ করে না। 


১৭২ নধ্প্লাচা £ অভীত ও বর্তমান 


৬। ইসমাইলী প্রতিষ্ঠান (শীরা) £ যষ্ঠ ইমামের পু ইসমাইলের 
নামে ইহান্ন নামকরণ হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও জাফরীদের মধ্যে পার্থকা 
এই বে, ইহাতে ইমামের শুধু একজন মুখপাত্র থাকে, বাহার মধ্যে ইমামের 
'আত্মা' বাস করে। এবং যাহার মধ্যে ইমামের 'আলো” বিচ্ছ,ন্িত 
হর । ফলে ইহা নেতার ছয় উদার এবং ন্ুক্ষণণীল। এই পদ্দ বংশানু- 
কমিক, ইহার অতি প্রসিদ্ধ নেতা আখাগান (১৮৭৭--১৯% শ্রী), যিনি 
তাহ।র। বংশক্রম হাসান সাব্বাহ-এর সঙ্গে যোগ করেন। তিনি তাহার পৌঞ 
করিম খানকে নতুন নেত। হিসাবে নিযুজ করেন। ইসমাইলীগণ 
ভান্বতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব-আক্রিকায় ইতঃস্তত ছড়াইয়৷ আছে। 

৭। জায়়দী প্রতিষ্ঠান (শীয়া)। চতুর্থ ইমামের পৃত্র জায়দের নামে 
ইহান্প নামকরণ করা হয়। ইহা লুক্কায়িত ইমামে বিশ্বাস করে ন। এবং 
নু্লরী ইসলামের অতি নিকটবঙী | ইহারা ইয়েমেনে সংখ্যাগুক | 


নীতি শাক্স 


নীতিশাস্ত্র আইনের শর্িষত) সাহত সম্পকযুক্ত এবং শরিয়ত মুলম।ন- 
দের জীবনের প্রত্যেক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব নীতিগুলি শরিয়ত 
নিয়ন্ত্রণ করে না৷ তাহ মানুষের উপর ছাড়িয়। দেওয়। হয় যাহাতে সে 
তাহার সমাজের ন্বীতি অনুসারে ইহার কর্মপপ্থা স্থির করিতে পারে। 
মুসনমানদের সমস্ত কাজ ৫টি শ্রেণীর যে কোন একটিতে পড়ে £- 

১। বাধ্যতামূলক ( ওয়ািব )£ এইসব কান্জ সম্পন্নকাগী বেহেশতে 
পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এবং এইগুলির অবহেল।কার্সঈ) ধে(জখের শাস্তিভাগ 
করে। 


২। প্রশংসনীয় ( মোস্তাহাব ) £ যেসব কাজ করিতে শুপারিশ করা হই” 
যাছে। করিলে পুরস্কৃত করা হয় কিন্তু না করিলে কোন শান্ত দেওয়! হয় না । 

৩। অনুমোদিত (মোবাহ্‌ )£ যে সব কাজ আইনগত ভাবে নিরপেক্ষ, 
যেগুলি করিলে পুরস্কৃত করা হয়। শ। করিলে শান্তিও প্রদ্দান করা হয় না । 

৪1 ভৎ“সনাপূর্ণ ( মাধ রূহ) এই জাতীয় কাজগুলি অনুমোদন করা 
হয় না, কিন্ত নিষিদ্ধও নহো। না কপ্নাটা প্রশংসনীয় কিন্তু করিলে শাস্তি 
প্রদান কর হয় না। 


মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ১৭৩ 


$&। নিষিদ্ধ (হারাম ) £ সেই সব কাজ যাহা করিলে শান্তি প্রদান 
করা হয়। | 

ইসলামে কিছু সংখ্যক নীতিবিদ মনে করেন, একই কাজ উপর্লোল্লিখিত 
শ্রেণীগুলির একাধিকেগড পড়িতে পারে। উদাহরণ শ্বন্ধপ, ইসলামী সমা" 
জের মধ্যে মিথ্যা বলা ও “লাক হত্য। করা নিষিদ্ধ, এবং তবুও অবস্থাভেদে 
এইগুলি ক্রমবর্ধমান হারে অনুমোদিত শ্রেণীভুক্ত হয় এবং শেষ প্রান্তে 
কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে, এইগুলি বাধ্যতামূলক কর্তব্যে গরিণত হয় । 


একাদশ অধ্যাক্ম 
দর্শন, বিজ্ঞান ও মানবিক বিদা 


প্রথম যুগের মুসলমানদের মতে দর্শন একটি “বিদেশী বিজ্ঞান, তাই 
ইসলামী ধর্মতত্বের প্রতি ইহা একটি হুগকি দ্বব্ূপ। তবে মুসলমানগণ এই 
হুমকির মোকাবিলা কন্ধিতে বাধ্য হয়, কারণ গ্রীক দর্শনের সহিত জ্ুপপ্সিচিত 
অনেক নব-্মুসলিম ইসলামকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করান সুক্রপাত 
করে। মুতাধিলাদের গ্তায় এই ধরনের চিস্তার বহি-প্রকাশ ইতিমধ্যেই 
আলোচনা করা হইয়াছে । মুদলমানদিগকে ষে বিষয়টি অধিকতন্প অনুরাগী 
কল্পে তাহা হইল শরিয়ত, বাহ একট-নাষ্ট্র ব্যতীত কার্ধকনী করা যায় ন! 
এবং ন্লাষ্ট্রকেও আবার একটি খলিফা ছাড়া অখণ্ড রাখা যায় না। পূর্বে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, এই খেলাফতই নতুন সমাজের প্রধান সমস্ত ৷ 
কারণ খলিফাগণ যতই দুর্বল হইতে থাকেন এবং প্রতিহ্বন্বী খলিফাদের উদয় 
হইতে থাকে, ততই এই সমন্তা আরও জটিল হইতে থাকে । ফলে মুসলিম 
দার্শনিকগণ রাজনৈতিক দর্শনের অনুরক্ত হই! পড়েন । সত্য কথ বলিতে 
কি, তাহারা দর্শনের অন্তান্ত শাখা-প্রশাখা লইয়া আলোচন। করিলেও 
তাহাদের প্রধান সমন্ড। ছিল সরকার । তাহাদের নিকট অস্তান্ত কার্ধা" 
বলীর চেয়ে গ্রেটার রিপাবলিক" ও আরিস টোটলের 'পলিটিক্স' অধিক- 
তর আগ্রহের বিষয় ছিল । এমন কি ইসলামী ধর্মতত্তও প্রন্কৃতি এবং বহিঃ” 
প্রকাশের দিক দিয়। রাজনৈতিক । 

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরবর্তা শতাধীগুলি এবং সমসাময়িক বুগ 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিবাক্স জন্ত এখানে বলা উচিত বে, মুসলিম 
ক্লাজনৈতিক ও এঁতিহাসিক দর্শন চারিটি ধাক্পসা হইতে গৃহীত। একটি 
হইল কোরান: এবং ইহাতে সন্নিহিত “রাজনৈতিক ধর্মতন্' ৷ দিভীয় 
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হইল মুসলিম স্লাজনৈতিক দার্শনিকদের অবদান । তৃতীয়ট হইল হৃবরা জদের 
পথনির্দেশের জন্ত লিখিত উপদেশ, যাহাকে “ব্যবহান্ধিক বিধান” বলা 
যাইতে পারে--যাহা উপরোগ্সিখিত দুইটি ধান্নাকে সন্নিবেশিত করিতেও 
পারে-আবার নাও করিতে পারে । সর্বশেষ ধারা হইল ইরানী-তুকী নীতি. 
মালা-যেগুলি মোটামুটি প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ । পরব" যুগসমূহের 
মুসলিম সরকারগুলি উপরে বণিত ধাক্সাসমূহের দুইটি বা তিনটি বা 
চারিটর বিভিন্ন ধরনের সংযোগের প্রকাশ । কোরান এবং ইহানস সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত ধর্মতন্ব-রাজনৈতিক সমস্কাগুলি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আলোচন। 
করা হইয়াছে ।১ নিযে মুসলিম রাজনৈতিক দর্শন এবং ব্যবহান্সিক 
বিধানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন। ও কয়েকটি কথ। সন্নিবেশিত হইল । 

নবম শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিল্দি 
ছিলেন আরবদের মধ্যে প্রথম দার্শনিক। সমগ্র মধ্য যুগ এবং আধুনিক, 
যুগের প্রথম দিকে তিনিই একমাত্র মনীষী ছিলেন ধলিয়া তিনি “আন্বব- 
দের দার্শনিক" উপাধি অর্জন করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার 
অধিকাংশ প্স্তকাবলী হারাইয়৷ গিয়াছে বলিয়া তাহার সম্পর্কে বেশী 
কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তিনি প্লেটে! ও আযারিস- 
টোটলের মতামতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

ইসলামের প্রধান রাজনৈতিক দার্শনিকদের একজন ছিলেন ট্রা্সঅক্গিযা- 
নান এক তৃকী আবু নাসর আল ফারাবী (৮*--৯৫০ শ্রীঃ) যিনি “ছিতীয় 
শিক্ষকের' খ্যাতি অর্জন করেন, যেখানে আযরিসটোটল হইলেন প্রথম । 
জ্ঞানী মুসলিমদের ' মধ্যে গ্রীক দর্শনের হুগকিজনিত হ্বিধাকে তিনি 
সমাধান করিতে চেষ্টা করেন।২ গ্রীক চিন্তাধারার কয়েকটি দিক ইসলামের 
সঙ্গে আপোষপূর্ণ, কিন্ত অন্যান্তগুলির সঙ্গে নহে। ঝ্াজা হইবার জন্ত 
স্রীক দর্শন যেখানে একজন দার্শনিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সেইখানে 
ইসলাম একজন নবী পাইক্লাছে। গ্রীকদের নিকট আইন হইল মানুষেরই 
থষ্টি, অথচ মুদলমানদের নিকট আইন হইল আল্লাহর প্রত্যা দিষ্ট |. 

আদর্শ নগরীর অধিবাসীদেক্স মতামত” (07081005 01 055 0£0555 ০ 

১7 উপরে জবা পৃঃ৪২-৪৩( মুল গছ) । 

২। উপদ্ষেপ্রটধা পৃঃ ৯৮(সুলগৃগ্)। 


১৭৪ মধ্যপ্রীচা £ অর্তীত ও বর্তগান' 


67৩ ৮116505 01 ) লামক গ্রচ্ছে ফার'বী দার্শনিক ও রুলের সমস্যাকে 
উভয়ের সংযৃক্তির হারা সগাধান করেন। একনান্রে উদ্তাবনশীল (রস্থুলের 
কার্যাবলী! ও জ্ঞানী । দর্শনিকের কর্যাবলী ) বঙ্গল-দার্শনিকই রা গঠন 
করিতে ও আইন ভ্রারী করিতে সক্ষম । 

ফারাবীর পদাঞ্চ অনুসরণ করেন বাখারার একজন পারন্তবাসী আবু 
আলা হোসাইন ইবনে সংনা 1৯৯৮ ইততন শ্রী । আবিসিন। নামে 
পশ্চিণী সাধারণো পরিচিত, এই লাক নি সদেহে সকালের মহাজ্ঞানী" 
দের একজন । তিনি ফারাবীর কারাবলগার সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং 
তাহার নিকট খণের কথা স্বীকার করেন । “শাফ।' নামক তীহার বিশ্ব- 
কোধবপী গ্রপ্থ তিনি তাহার সময় পর্যন্ত গ্রীক দর্শন নামে পরিচিত 
সমন্ত কিছু প্রচুর টাকা সহকারে সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করেন। রাজনৈতিক 
দর্শনে তিনি ছিলেন সংযোজনকারী। তিনি ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র 
ও প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। নবী হওয়া 
সর্বোচ্চ মানবিক জ্ঞানের ফলঙ্রতি বলিয়া! তিনি ফারাবীর যুক্তিকে সংবত 
করেন । নবুয়তের কাজ হইল আইন জারী করা যাহা মানুষ পালন 
করে। তবে ফারাবীর সঙ্গে তিনি একমত হন যে নবীর অবর্তমানে 
একটি উত্তম সমাজ গঠন কর! সম্ভব । 

এই সব মনীবী এবং তাহাদের সমসামগিক ধাহার। তাহাদিগকে অনু- 
সণ করেন, সবাই তাহাদের সমঞ্কালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদ্দো- 
লনেক্স দ্বার! প্রভাবান্থিত হন। শারণ করা যাইতে পারে যে, এই ঘৃগের 
অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ রাজ:নতিক বাস্তবতা হইল খেলাফতের পতন এবং কষ 
দ্র রাজোর উত্থান । বিশেষতঃ শীয়। প্ররোচন মুলক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফাতে" 
ন্ীয়গণ ছিল অতি গুরত্বপূর্ণ গ আগ্রাসী। এক শতাব্দীর উমাইয়া! ও 
আখবাসীয় ক্ষত! ও প্রাচূর্যের মধ্যে কায়রে। হইতে দ্রা্সঅক্ধিয়ান। পর্বস্ত 
সমগ্র সাম্রাজ্যে বৃহৎ নগরীসগৃহ গজাইয়া উঠে। এই সমত্ত শহরে 
বেন্গশ্থলগুলির বণিক, কারিগর গ নব্যব্যবসায়ীগণ ছিল ধনী, বিশ্বক্গনীন 
প্রংং নতুন নতুন ভাবধারা বিমোহিত । সচয়াচর জনসাধারণই দুর্ধল 
.. শ্লিফাদের অমিতব্য়িতার আঘাত সন্ধ করিত এবং তাছায়া ছিলি টি 
' জন্ছুখী, এইটাই সাধারণ নিয়ম । | 
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সাধাকণতঃ শীরাগণেক়্। বিশেষতঃ ইসমাইলীদেক্র, একটি ভুপর্িচালিত 
মিশনান্্ী প্রতিষ্ঠান ছিল বার! তাহারা জনসাধাকণকে তাহাদের দুঃখ 
দুর্শাক়্ জন্ত খলিফার বিকদ্ধে উৎসাহ প্রদান করিত । অধিকন্ধ বৃহিজীবীদেনস 
সংস্পর্শে আসিবার জন্ত তাহায্া শহয়ের কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
্বাপন করে এবং রক্ষণশীল জুর্ীদেক্স বিরুদ্ধে তাহারা! ইসলামের সঙ্জে 
হেলেনীয় ও পারল্ত সংস্কৃতির সংশিশ্রণের ব্যাপানে উৎসাহ দান কষে 
ফাতেমীয়গণ কার্ধতঃ বাগদাদ দখলই করিয়াছিল । জুনীদের পক্ষাবলম্বন- 
কারী, সেলজুক নেতা তুঘরীলের ক্ষমত1 যদি না থাকিত, তবে মধাপ্রাচোর 
ইতিহাস হয়ত অন্তগ্পপ হইত।১ ফার।বী শীয়! হাসদানীয়দের অধীনে 
আলেপ্পোতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আবিসিনা বোধহয় একজন শী 
ছিলেন গবং এক ইসমাইলী পরিবারে ল।লিতপাঙ্জিত হইয়াছিলেন। 

দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষ করিবার ষেকাজ ফারাবী ও 
আবিসিন। আপস করেন তাহা “নিখাদ ভ্রাতৃত্ব (937900১6201 5870৩7615) 
নামে উন্নতিশীল এক অধঃগোপনীয় সমাজের দ্বায! অব্যাহত র্লাখা হয়। 
অধিকাংশ ইসমাইলীদের দ্বার! উৎসাহিত এইসব দার্শনিক “শিক্ষা ক্লাব 
সমুহ" শহন্বের কেন্রুস্থলগুলিতে স্থাপন করা হয় এবং এতন্বার' সরকারের 
বিরুদ্ধে আধা-রাজনৈতিক কার্যাবলী চালু রাখা হয়। 

ধর্ম নিরপেক্ষ করণের ধাল্সার মধ্যে আবিসিনা একটি সমাজতান্ত্রিক 
আকুতি উদ্বোধন করেন। তাহার পরিকল্পনার মধ্যে তিনি পুরাতন পায়স্ত 
নীতি সামাজিক শ্রেণীবিস্তাস অন্তভূর্জ করেন । সমাজকে তিনি পেশা 
অনুসাল্পে ভাগ করেন, যথ। শাসক, প্রণাসক, কারিগর, কৃষক ইত্যাদি । 
ইহ! আর়বগণ কর্তৃক অনুষ্থত বংশানুক্মিক ভিত্তিতে সমাছ্ে বিভক্তি 
করণের বিরোধী । এই স্থলে জোর দিয়া বলিতে হইবেধে, ফাল্সাবী ও 
আবিমিন! উভয়েই বিশ্বাপী মুসলমান, বাহার গ্রীক ঢিস্তাধানা এবং পুফী- 
বাদের দ্বানাও প্রভাবাছিত হইয়াছিলেন। তঁ'হাদগংকক ভাহাদের ধর্মের 
একটি বৃক্তিপূর্ণ ভিত্তি এবং একটি রাজনৈতিক দর্শন খ,জিয়া লইতে হইয়াছিল 
বাহ] 'আইনানুগ' শাসক বলির! ঘোষিত হইতে উৎনুক এবং খলিফার 


১। উপরে জবা পৃঃ ৯৩ (মুল গৃ্)। 
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চেয়ে শক্তিশালী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আবিমিন। কর্তৃক 
পুনঃপ্রবতিত সামাজিক প্রথা ক্ষমতাশালী লোকর্দিগকে আইনানুগত্র 
সুযোগ প্রদ্দান করে বাহারা রনুলুল্লাহ (সঃ) এর অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় 
না হইয়াও শাসনকার্ধকে তাহাদের পেশা বিবেচন। করিতে পারে । 

আবিসিনার মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরে যুবরাজদিগকে শাসন প্রণালী 
গিক্ষ। দেওয়ার বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । এইসব গ্রন্থকে সাধা- 
ল্ণতঃ “ব্যবহারিক বিধান' বা 'য্বরাজদের দর্পণ” নামে উল্লেখ করা 
হয়। এইগুপির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হইল প্রায় ১০৮২ শ্রীস্টাঙ্খের জিয়ারিদ 
দুদ রাজের জন্ত লিখিত গ্রশ্থ 'কাবুসনামা' এবং তন্যুন ১০৯২ প্রীস্টাঙ্ের 
সেলজুকদের১ জন্ত লিখিত “সিয়াসতনামা'। এই সমন্ত গ্রন্থে সাসানীর 
ঘ্লাজাদের নিকট হইতে গৃহীত ঘটনাবলী, বাণী ও উদাহরণের মাধ্যমে 
শাসন পরিচালনার কায়দা শিক্ষা! দেওয়া হয়। এই গ্রপ্থগুলিকে মুসলিম 
ল্লাজনৈতিক দর্শন গঠনের ব্যাপারে আরেকটি প্রভাব বলিয়৷ বিবেচনা 
কর! হয়, যাহা গ্রীকণ্ড নহে ইসলামীও নহে। উদাহরণ স্বপ্নপ “কাবুস- 
নামায়” আমরা দেখিতে পাই যে, রাজার দায়িত্ব হইল কৃষিকার্ধের উন্নতি 
সাধন করা । কারণ, “উত্তম সরকার রক্ষা! কর! হয় সেনাবাহিনী খরা, 
সেনাবাহিনী পালন করা হয় স্বর্ণমুদ্রার দ্বার? ; স্বর্ণগুদ্। আহরণ করা 
হয় ভূম্বামীদের (দেহকান ) কর হার); এবং ভূমি-খামারগুলি রক্ষা পায় 
কুষবদেক্প প্রতি ম্ায়বিচান্ব ও সদাচারণের মাধামে |”? 

স্বভাবতই ফারাবী ও আবিসিনার উপসংহার বক্ষণশীলদের নিকট 
গ্রহণযোগ্য ছিল না। উভয়ে মনে করেন নবুমত এশী বাণীর মাধ্যমে 
আল্লাহর একটি বি.শষ দান নয় বরং একটি স্বাভাবিক অবস্থা যাহা 
চিন্তাশক্তি অথবা “কার্ধকরী বুদ্ধিমন্তার' মাধ্যমে লাভ কনা সন্ধব। 
তাহাদের মতানুসাদে কোন রনুল ব। ইসলামী এশীবাণী ছাড়াই “আদর্শ 
নগরী" প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেলজুকদের ক্ষমতার সবার! পরিপুষ্ট হইয়। 
রক্ষণশীলগণ এইসব ধর্মবিষ্বোধী মতামতের বিরুদ্ধে রুূখিয়া দাড়ান এবং 
শাফেয়ীগণ ইসমাইলীদের সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহণ খুলি) বসে। 


১) উপরে অব্য পুঃ ৬৩ (বৃ গুস্থ) । 


দধ্যগ্রাচয $ কাতীত ও বর্তমান ৬৭৯ 


রক্ষণঞ্ল ধর্মতত্ববিদদের অতি ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষক মিঞামু্স মুল্ক প্রশা- 
সনেন্। সমস্ত বিভাগে রক্ষণখীন বেসামরিক প্রশ।সক নিয়োগ কয়েন । 
প্রশাসনিক মন্ত্রের প্রতক ধারায় এবং সমাজে মুসলিম শরিয়ত কার্ষকন্ী 
করিবার জন্ত এই বুক্ষণশীল আমলাগণ বেশ গুকত্বপূর্ণ পদে আসীন 
হন। দুম্নী রক্ষণশীলদের সমর্থনে ৬শাহার কার্যকলাপের জন্তই নিজামুল 
মূল্ক শীয়া ইসমাইলীয় দলের অন্তডুতজ এ্যাসাসীনদের নিযুক্ত ঘাতকের 
স্বারাই নিহত হন। 

তবে রক্ষণশীলগণ দার্শনিকদের প্রভাবও দূর করিতে পারে নাই, 
অবস্থার বাশ্ুবতাও দূর করিতে পারে নাই। এমন কি নিজামুল মুল্ক 
তাহার গ্রন্থে অমুসলিম পারশ্ত এঁতিহ্য ও নীতিশাস্্র সন্লিবেশিত করেন । 
গাজ্ছালী খিনি সেলজুকদের আমলে নিজামিয়া বিশ্ববিগ্তালয়ে শিক্ষাদান 
করেন, উন্মার একা অক্ষুপ্ন রাখিবার জল্চ বলেন, খেলাফতের পদের জগ্ট 
ধাগিকতাই একমাত্র প্রয়োজনীয় যোগাতা । ফলে, খলিফার পক্ষে শাসন" 
কারী সুলতানের হাতে আইনগতভ'বেই ক্ষমত" ম্তস্থ করা যায় । গাজ্জালী 
মতানুসারে, খলিফার নাম শুক্রবারের খোতবায় উল্লেখ এবং মু্ায় খোদাই, 
উন্নাযস একোর নিশ্চয়তা প্রদান করে । 

ইবনে তায়ামিয়্যা (১২৬৩--১৩২৮ হ্রীঃ) মৌলিক ভাববাদী হাশ্বালী 
প্রতিষ্ঠানের লোক ছিলেন । তিন মামলুকদের সময় ধর্মর্'' করেন, যখন 
কোন খলিফাই ছিলেন না। তিনি আরগ মারাত্মক আপোয-মীমাংসা 
উদ্ধাপন করেন। তিনি বলেন, যে ব্যজি জোরপূর্বক ক্ষমত। দখলের 
শি রাখেন, তিনিই আইনানুগ শাসক, তবে তিনি দি শরিয়ত পালন 
করেন। তাহার নিকট ““নুলতান' সেনাবাহিনী ও অর্থ ছাড়' ধর্ম যেমন 
নিক্ষল। ধর্ম ছাড়! সুলতান, সেনাবাহিনী ও অর্থ তেমনি নিক্ষল।" ইহা 
হইতে মাজে একটি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ হইল এই দাবী যে, একজন সুলতান 
( খলিফ1 নহে) আল্লাহর ক্ষমতা বলেই শাসন করে। ওসমানীয়গণ সেই 
সংক্ষিণ্ত পদক্ষেপই গ্রহণ কয়ে । 


বিজ্ঞান ও মানবিকতা 
গধাযুগের এতিহ্য আনুধায়ী মুসলিম বিহ্বানদের আনেক এক বিশ্ব 
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পরিসয় ছিল । একজন দার্শনিকেয় পক্ষে বিখ্যাত চিকিৎসাধিদ হওয়া, 
গণিত শান্তর সমীকরণগুলিক় সমাধানে সক্ষম হওয়া এবং সঙ্গীত ও 
জ্যোতিষ শান্ের উপর (শুধু কয়েকটি নাম করিলে) জ্ঞানগর্ভ সমীক্ষা 
রচনা করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার । তাহাদের কয়েকজন, হথা 
ওমর খাইয়াম অবসর বিনোদনের জন্ত কবিতা লেখেন । মুসলমানগণের 
মতে বিজ্ঞান দুই শ্রেণীতে বিভন্ত-“ধর্মীয় বিজ্ঞান” ও “শারীরিক 
বিজ্ঞান” । মানধিকতাকে সাধারণতঃ এবাদিয়যাত বলা হয়। পন্ত ও গত 
অন্তভু্জ এইগুপিক্স অধিকাংশই ছিল নৈতিক গল্প। এই দুই শ্রেণীর মাঝা- 
মাঝিতে ছিল ভূগোল ও ইতিহাস । 


চিকিৎসাবিস্ত! 


প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাসে চিকিৎসাবিদ্ভা নিয়ন্ত্রিত হয় পারন্ঠ 
্রীন্টানদের ছারা । আরব অধিকারের সময় ইরানের গুপ্তিশাপুরে অবস্থিত 
সাসানীয় চিকিৎসা কেন্ত্র ও হাসপাতালটি চালু ছিল। বাগদাদে হারুন 
কতৃক নিনিত হাসপাতণ্লটি পারশ্ত ধশাচে তৈয়ারী এবং ইহা পারন্ত 
নাম “বিমান্নীস্তান” হিসাবে পন্িচিত। টিকিংসাবিদ এবং ওধধবিজ্ঞানী 
উভগনকেই বিশেষ পরীক্ষা পাশ করিতে হইত । এক্সপ প্রমাণ পাওয়া যায় 
ষে, চিকিৎসাবিদগণণ পথ গ্রহণের মাধামে আবদ্ধ থাকিতেন। গুগ্ডিশাপুর 
হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন জিপ্রীল ইবনে বখতিশু নামে একজন শ্রীস্টান। 
তিনি এবং তঁহ'র পরিবারের অন্ত স্তর অর্ববশীয়দের রাজ-চিকিৎসক 
হিসাবে কাজ কলেেন। গ্রীক ও পরুন্ত টিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ আরবী 
অনুব'দকারী এবং অগ্থ সত বিখ্যাত চিকৎসাবিদদের মধ্যে হন ইন ইবনে 
ইসহাক (৮০১--৮০৭৩ ্রী' , ইউহান্না ইবনে মাসাওয়েহে ৭৭৭--৮৫৭ ) 
নামক চক্ষু চিকিংসাবিদ ও ত'ব'রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

তবে চিকিৎসাশান্তে অতি মে'লিক কাজ করেন দুইজন পারন্কবাসী-” 
স্লাধী ও আবিসিন। । মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল স্বামী (৮৬৫--৯৮৫ ভ্ীঃ) 
আধুনিক ইয়্ানেক কাজধানী তেহরানের নিকটবর্তী রায় নামক স্থানে জঙ্ 
গ্রহণ করেন। জন্মস্বানের নামানুসারে তীহানস নাম হয় 'াজী' । জীধনেক 
অর্ধিকাংশ সময় তিনি পাসানীর ভূর বাজোর ভ্ভাজবর্গে্র পৃষ্ঠপোষকতায় 
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অতিবাছিত করেন এবং কিছুকালের জন্ত বাগদাদের প্রধান চিকিৎসক 
নিষৃক্ত হন। তিনি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্ককার। প্রধান গ্রন্থ “আল- 
হাভী" সহ ( চিকিৎসাবিষ্ঠায় ব্যাপক গ্রন্থ) লাতিন ভাষার এবং পরে 
ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষার অনুদিত হয়। শল্যচি'কাসায় তিনি 
ছুতার পলিতা (9৩1০2) আবিফ র করেন এবং মুক্ঞগ্রন্থির পাথর, ওটি- 
বসন্ত ও হাম রোগের উপর গবেষণা কল্পেন। দর্শনের গ্রশ্থসমূহে তিনি 
বুজিবাদের সপক্ষে ওকালতা করেন বপিয়া রুক্ষণশীলদের কোপানলে পতিত 
হন এবং স্বীয় দর্শন ও ব্যক্তিগত আচন্পণের জন্য তাহাকে কৈফিয়ত দিতে হয়। 

আবিসিনা, ধিনি দার্শনিক ও একক্রন বিখ্যাত চিকিৎংসাবিদ, তিনিও 
গণিতশাত্র, শিল্পকলা ও সঙ্গীত সম্প্ক গ্রন্থ বচনা করেন। অতি অল্প" 
সংখ্যক উল্লেখযোগ্য মুসলিম বিহানদের মধো যাহান্বা আংশিক আত্ম" 
জীবনচরিত ক্সাখিয়া গিয়াছেন তিনি তাহাদের মধ্যে একজন । দশ বংসর 
বয়সে তিনি কোরান আয্মত্ব করেন এবং স।হিতোও পাগ্ডিত্য অঞ্জন করেন 
১৬ বৎসর বরসে তিনি একছন পুর'দস্তর চিকিৎসাবিদ হইয়। উঠেন এবং 
সাসানীয় বাদশাহের চিকিৎস র জন্য ত হাকে তলব করা হয়। সেখানে 
তাহাকে বাদশাহের বিশাল গ্রথ।গারের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় 
এবং 'পরবতাঁ আঠার মাস' তিনি অধ্যর়নে অতিবাহিত করেন । ২৮ বৎসর 
বয়সে তিনি “এইসব বিগ্ঞান আয়ত্ব করেন,” অর্থাৎ দর্শন, তর্কশাস্ত্র। 
গ্রণিতশাপ্ত, চিকিৎসাবিদ্ত' ইত্যাদি । এই মনীষী দাবী করেন (ঘ, চিকিৎসা- 
বিস্কা কোন “জটিল বিজ্ঞান নহে" এবং চিকিৎসাবিষ্ঞ'বু উপর তাহার 
গ্রসিচ্ধ বিশ্বকে 'ষ 'কানুন' রচনা করেন । ইহ চিকিৎসাবিদ্/র উপর অন্তান্ত 
কার্ধবলীর স্বলাভিবক্ঞ হর এবং সপ্তদশ শতার্খাতেও বেশ কিছুক ল পর্যস্ত 
ইউরোপের বিস্তালরগু'লতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ধ্যবহত হয়। ঠিনি 
হ্োয়াচের উপর এবং পানি ও মাটির ছারা লোগ বিস্তারের বিষয়ে 5স্থ 
বচন! করেন। মেটিরিয়া মেডিকার উপর তিনি এক খণ্ড গ্ুগ্থ রন! করেন 
যাহাতে শত শত ওবধের শ্রেণীবিষ্ত।স করেন ও সেইগুলি সম্পর্ক অভিমত 
প্রকাশ কৰেন। 

তাহার জীবন বিশৃ্খলাক্স ভিতর অতিবাহিত হয়, কারণ ভীহাকে 
রাজাদের সঙ্গে নুগ্ধে যাইতে বাধ্য কর। হয়। বুদ্ধযান্র! ব্যতীত তিনি 
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কখনও ইরান ত্যাগ করেন নাই। রক্ষণণীল মনোভাবের অভাবেকস ফলেও 
তিনি অভিযুজ হন। রাবীর তুলনায় তিনি নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে 
যথেষ্ট সময় লইয়াছিলেন। ফলে আবিসিন। নিয়লিখিত কবিতা শ্চনা 
করেনঃ 
“তোমর! চিৎকার কর যে আমি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছি 
এবং আমাকে অন্তুলি নির্দেশ কর? তবু আমি বলি 
আমার গ্ভায় একজন “লাকেন্ধ অবিশ্বাস 
আকাশের ভ্তগুলিকে কীাপাইয়। দিত । 
রুল্ল্ল হর নামে আদায়কৃত সমস্ত মানুষের নামাজ 
আমার নামাজ--৩বুও আমাবগুলি অনবস্ £ 
আমান্স কান সুচিন্তিত মত নাই, কোন ক।জই 
আমি নিয়ন্ত্রিত করি না। 
কিন্ত আমর আত্ম। পার্থক্য বলিয়। দেয়, 
তাহা হইলে এই কি “সই ব্যক্তি ধাহাকে তোমক। 
কাফের বল? 
বলিয়। যাও, দাষী সাব্যস্তকারীগণ, কিন্ত ভালভাবে 
বিবেচন। কর £ 
আমি যদি তাহান্প নিকট হইতে ফিরিয়। থাকি, ধিনি 
আমার জন্মকে গুণাগ্িত করিয়াছেন, 
তাহ। হইলে সমগ্র পৃথিবীতে কোন খাটি মুসলমানই 
থাকিবে ন।১ 
তিনি সেখানে ১০৩৭ হামাদানে পলংলাকগমন করেন এবং গ্রীস্টাষে 
তাহাকে সমাহিত কর। হয়। 


গণিতশান্্রও জ্যোতিষশা স্তর 
গণিত এবং জ্যোতি শাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ গ্ীক ও ভারতীয় 
সুত্র হইতে তথ্য আহরণ করেন। গণিতশান্তরে মুদলমানদের অতি গুরুত্বপূর্ণ 


১। ফাশী হইতে গ্রন্থকার কতৃক অনুদিত এব" জল লেওইন কর্তৃক কবিত। আকারে 


রনূপ্যপ্তগিত। 
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অবধধান হইল “আরবী সংখ্য!'--যাহা তাহার! ভাবুতীয়দের নিকট হইতে 
শিক্ষালাভ করিয়াছে। অবশ্থফ এইগুলি আয়ত্ব কর্পিতে তাহাদের বেশ 
সময় লাগিয়াছিল। জ্যোতিষশান্ত্ের ক্ষেক্রেবড় বড় মনীবীদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইলেন মুহাম্মদ আল-খারাজামী, ধীহার় গ্রন্থ অনুবাদের 
মাধ্যমে ইউরোপে আরবী সংখ্যা গ বীজগণিতের প্রবর্তন হয়। 
অক্কের 'এলেগরিজজম” নামকরণ হয় তশাহারই নামানুসারে । জ্যোতি- 
ষশাস্্র ও গণিতণাস্ত্রে আরেকজন পণ্ডিত আবুরায়হান আল-বিরুনী 
(৯৭৩--১০৪৮ শ্রীঃ) ৷ তিনি গঙ্গনভী রাজ্যের নৃপতিদের জগ্ত কাজ করিতেন । 
পৃথিবীপ্খ নিজস্ব অক্ষপথে আবর্তনেন্ন ভিত্তিতে তিনি মধ্যপ্রচোর অনেক 
শহরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিদ্ধপণ কক্পেন। দিনপজী সংস্কারে ওমর 
খাইয়ামের বির।ট অবদান ইতিমধ্যেই উল্লেখ কর। হইয়াছে ।১ বাগদাদের 
ধ্বংসকারী হালাকু আজার বাইজানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। 
এইখানে প্রসিহ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্বিদ খোরাসানের ন।সির আল-দীন তুসী 
জটিল জ্যোতিষশাস্ত্রীর যস্ত্রসমূহ আবিকার করেন, যথা! আমিলানী চক্র 
(210011161% 5015675 ) সরলোন্নত উচ্চত। পরিমাপক. যন্ত্র (2221 
005015) অয়নস্তকালান আমিল (501350060৩ 27081) । তাহার 
জ্যোতিষণাস্ত্রীর তালিকাসমূহ (81155 ) অনেক শতাব্দী পর্যস্ত আদর্শ 
হিসাবে কাজ করে । বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু মানমদ্দিরসমূহ ছিল। অধিকাংশ 
মুসলিম জ্যোতিষী সই যুগে ধারণা করেন যে পৃথিবী গোল এবং 
আশ্চ্যঙনর্কতাবে তশাহার। পৃথিবীর অ:কার ও ব্যাস পরিম[প করেন খাহা 
নিভুল প্রম।ণিত হইয়াছে । 

মুসলিম পঞ্ডিতবর্গ দ্রসায়নবন্ঠ। (আলকিগিয়। ), পদার্থবিষ্য!, জীব- 
বিভ্তা, প্রাণীবি্ঘ। এবং উতত্তদবিষ্ঠায়ও উৎসাহী ছিলেন । পরীক্ষার জন 
তাহাদের ল্যাবরেটরী ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সায়নবিদদের একজন ছিলেন 
জাবিক্ন ইবনে-হাইক্লান ( মধাযুগীয় ইউরোপীয়দের নিকট তিনি “গেবীন' 
নামে পরিচিত )। তিনি পদার্থকে উত্তাপ ছার! চূর্ণ ও লথুকরণের 
প্রক্রিয়। বর্ণন। করেন এবং বাপ পরিস্কতকরণ, তরলকরণ ও বীধনেক্র 
নিয়ম জানিতেন। মধ্যু্ীর মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইউরোপীয়দের 
১। উপরে ভ্্ঠব্য পুঃ ৯৪ (বুল গুছ) 


১৮৪ মধ্যপ্রাচ্য $ অতীত ও ঘর্মান 


খণের পরিমাণ পাওয। ধায় রসারনবি।, জুন ।সান়, রপাজন (8565250709) ও 
অন্ত ওলের আন্রবী মূল শব্দের মধ্যে । 


ভূগোল 

বিজয় ও বাণিজ্যের মাধামেই মুসলমানের। পৃথিবী সম্পর্কে অবহিত 
হয়। আবববাসীয় ঘু'গ অনেক ভূপর্টক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও ভূগোল- 
বিদেক্র উত্তব হয়, ধীহার' তাহাদের পর্-বক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। পর্ণ সিদ্ধান্ত অনুণায়ী ত*হ'র। ট'লেমীর প্রভাবেই ছিলেন, 
কি ভ্রমণের পর তশাহ,র। ভিন্নক্ষপ লক্ষ্য করেন। ফলে ভারতবর্ষ, 
সিংহল, টীন ও ক্লাশিয়। সম্পর্কে তশাহার একগাদা! বৃত্তান্তমূলক উপাদান 
তৈয়ার করিত সক্ষম হুন। খারাজামী পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কন 
করেন, যাহ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যস্ত চালু ছিল । 

ইবনে খোরদাদবেহ অনুযুন ৮৪৮ শ্রীস্টান্দে পশ্চিম ইরানের পোস্ট 
মাস্ট।র ছিলেন। তাহার নাম প্রমাণ করে যে, তাহার পিতা একজন 
জরৎুক্ধ ছিলেন। “সড়ক ও দেশসমূহ"' নামক গ্রন্থে তিনি অন্তান্ত বিষয়ের 
মধ্যে সেই ধুগের চারিটি প্রধ'ন বাণিজ্যিক পথ বিশদভাবে বর্ণনা করেন । 
একটি স্পেন হইতে দক্ষিণ ইউরোপ ও এশিয়! মাইনর হইয়া কাম্পিয়ান 
সাগর পর্যস্ত। আরেকটি সিরিয় ও ইরানের মধ্য দিয়। উত্তর আক্রিকাকে 
ভ'্তবর্ষের স:জগ সংযুক্ঞ। করিয়াছিল। তৃতীয়টি পূর্ব ভূমধাসাগরের কোল 
ঘে*বিয়। পারন্য উপসাগর পর্যন্ত । চতুর্থটি একটি সমুদ্রপথ, লোহিত সার ও 
ভারত মহাসাগরের মধা দিগ্ন' সিংহল ও চীন পর্যপ্ত বিত্ত ছিপ। নবম 
শতান্ধীতে বিখ্যাত খোরাসানের ইয়াকুবী ৮৯১ ভ্ীস্টাবে ““দশসমূহের প্রশ্প” 
নামক একটি পুস্তক প্লচন। ক:রন, যাহ, ভূ-সংস্থান ও বিশেষতঃ অর্থনৈতিক 
ভূগোল আলোচন। করে। 

সেই ধূগের অন্ত দুইজ্রন ভূগোলবিদ ছিলেন পার্সাপাজিশের ইসতাখরী 
( আনুমানিক ৯৫৭ প্রীস্টাঙ্ঘ ) এবং জেরুজালেমের মুকান্দাসী ( আনুমানিক 
৯৮০ হ্রাস | প্রথমোজ বাজি সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম রঙ্গীন মানচিজ 
তৈয়!র করেন। গেষোজ ব্যজি অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে বিশ বৎসরের ও 
অধিককাল ভ্রমণ করিনা তাহার মৌলিক ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ 


গধাধাটায $ অ্ভীত ও বর্তমান ২৮৬ 


কক্পেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিসিলিতে বসবাসকাত্ী একজন সমধিক প্রসিদ্ধ 
ভূগোলবিদ ছিলেন ইদ্রিসী (মৃত্যু ১১৬৬ প্রঃ) বিনি তাহা পূর্বের 
মুসলমান ভূগোলবিদদের অবদানের সার রচনা করেন। পৃথিবী একটি 
গোলক বলিয়! তীহছাল্স বিশ্বাস এবং তাহার মানচিআ্রসমূহ উল্লেখযোগ্য 
ভাবে নির্ভুল । তাহার মতানুসারে চীন ও বাপিয়ার উত্তরের দেশসমূহ 
গগ, ও ম্যাগগ,দের 'দশ। তাহার মানচিত্র আধুনিক মানচিত্রে উপ্টা। 
অর্থাৎ উত্তর নীচের দিকে ও দক্ষিণ উপন্ধের দিকে । এই ভুগোলের ব্বত্তান্তে 
গ্রীক ক্রীতদাস ইয়াকুতের (কুবি) (১১৭৯--১২২৯ শ্রী) নাম উল্লেখ ন। করিয়। 
উপসংহারে আসা উচিত নহে। তিনি ম্বাধীন হইবার পর পাওজিপি- 
সমূহ লিখিয়' ও বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণপোষণের অর্থ যোগাড় করি- 
তেন এবং যেখানে খুশী বিচরণ করিতেন । তাহার প্রচুর নোটসমুহের 
বান্না “নগরসমূহেন্র অভিধান”' নামক একখান মুল্যবান গ্রন্থ রচিত হয় 
ঘাহাতে নামগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো | 


ইতিহাস 


ইসলাম একটি প্রত্যাদেশপ্রাণ্ড ধর্ম এবং প্রত্যাদেশের সহিত জড়িত' 
রহিয়াছে সময়, শ্বান, বাজি, ও ঘটনা-যাহার সব কিছুই ইতিহাসের উপা- 
দান ছুটি করে। অন্তান্ধ প্রত্যাদেশপ্রাণ্ত ধর্ম গুলির চায় ইসলামেও ইতিহাস 
'উশ্মা়' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি এঁধী পরিকল্পনা । তদুপরি ইহদী- 
প্রস্টান এঁতিহ্‌ অনুধায়ী শেষ নবী হইবার ব্যাপারে হযরত মুহন্ছদের (সঃ) 
যেদাবী উহাতে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের নবীদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান 
থাক! বিশেষ প্রয়োজন । বোধহয় একদিকে দেশজয় লয়! ব্যস্ততা, 
অপর দিকে যোগ্য ব্যক্তির অভাবের দরুণ আব্বাসীর যুগ পর্ধন্ত ধারা" 
বাহিক ইতিহাস রচনার কাজ বন্ধ ছিল। তবে উনাইয়া! ধৃখে ইতিহাস 
র্যনার জন্ত বেশ কিছু উপাদান তৈয়ার করা হয়। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইপ্লাছে ক্জবেহ, ( ইবনে মুক।ফফ! )১ কতৃক 
পানুন্ত ঘৃপতিদের উপর লিখিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ ইতিহাস এবং অন্তান্ 
সাহিত্য কর্মের আদর্শ হইয়া উঠে। তবে এই ছ্াচ হইতে দুই প্রকারের 

১। উপরে ব্য পু পৃঃ ৯৭ (মূলগ)। 





১৮৬ দধাপ্রাচা £ অর্ভতীত ও বর্তমান 


পার্থক্য সৃষ্টি হয় । একটি হইল বিষয় বন্ততে। মুসলিম এঁতিহাসিফগণ 
মোটের উপর শুধু বাইবেলের বর্ণনায় এবং ইসলামের ধর্মীয় রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর উপর্ধ আগ্রহী হন। তাহার! টীন রোম বা যেসব জাতি 
কথা বাইবেলের ইতিহাসে উল্লেখ নাই এসব দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী 
ছিলেন না। এমনকি তাহাদের “বিশ্বের” ইতিহ[সগুপিতে, যেগুলি সাধা* 
রণতঃ পৃথিবীর স্থষ্টির আদি হইতে আবন্ত হয় এবং গ্রগ্থাকায়ের সময় পর্বস্ত 
আসিয়া শেষ হয়, সেইগুলিতেও তাহারা অবাইবেলীয় এবং অনৈসলামিক 
কার্যাবলী বাদ দেন। এই ক্ষেত্রেও তাহারা একই ঢালাও ছঁচ হইতে 
বাহিরে যান নাই। পারন্ত আদর্শ হইতে ছিতীয় ব্যতিক্রম এই যে, হাদীস 
বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিবার ফলে, তীহ'রা বক্তার ক্রনধান্না হইতে সরা" 
সপ্ষি উদ্ধ'ত বচন লইয়া ধরাব|হিকভাবে ইতিহাস রূচন। করেন। 

আল্পব, পারল্তবাসী, সুন্নী ও শীয়া ইত্যা্দি বিভিন্ন দুষ্টিভপিসম্পনর 
ইতিহাস রচনাকার!র সংখ্যা এত অধিক যে, তাহ' উল্লেখ করা যায় না। 
ইহাদের এক বিরাট অংশ তাহাদের লিখিত «| ইতিহাসের পুনরাস্বত্তি 
। কর্ধিয়াছেন যাহা সাধারণতঃ আদশ হইতে আরস্ত করিয়া! লেখকের সময় 
পর্যন্ত বিশ্বত। পরবঙাঁকলে দ্র রাজ্যের যুগে ইতিহাস রচনা প্রাধান্ত 
লাভ করে--যাহ। পূর্বব্ ত্বাতি ও অভ্যাস হইতে পৃথক । ইহা! পরবর্তী 
যুগের জন্ত স্থানীয় এতিহাসিক উপাদানের এক সম্পদ্দ রাখিয়। বায় । তবে 
বর্ণনানুক্রমিক রচনার ধার। শেষ হইয়। যায় নাই । এমনকি বিংশ শতা* 
তীতেও বছ “ইতিহ'সে্স' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যাহা আদম হইতে আরুম্তকৃত । 

আনব বিজয়ের উপর আলোচঢনাকান্না দুইজন এতিহাসিকের একজন 
হইংলন মিসরীয়, ইবনে আব্দ আল হাকিম (খতু, ৮৭০ গ্রীস্ট।ব্ব, যিনি 
মিসর বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেন। অগ্তগন হইলেন প!রন্তবসী ইবনে 
ইয়াহ্ইয়া! আল-বালাজুরী (মুত্যু ৮৯২ খ্রীস্টান্দ ) যিনি আরব বিজয়ের একটি 
ব্যাপক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। দুই জন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত ইতি- 
হাস লেখকের মধ্যে একজন হইলেন কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপ- 
কুলের তাবারিস্তান প্রদেশের মুহাম্মদ আল-তারাবী (৮৩৮--৯২৩ শ্রীঃ )। 
কোরানেন্স উপর একটি আদর্শ আলোচন। ছাড়াণ্ড তিনি “নবী ও গ্াজন্- 
বরে ইতিহাস” রুনা! করেন । এই আলোচনায় তিনি ভীহার সংগৃহীত 
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উপাদদানগুলি সতর্কতার সঙ্গে বক্তাদের লাইনসহ পৃথিবীর সষ্টি হইতে 
৯১৫ খ্রীস্টান্ব পর্বস্ত সক্ছিত করিয়া পরিবেশন করেন । এই গ্রন্থ পরব 
এতিহাসিকদের জন্ত আদর্শে পরিণত হয় । 

এঁতিহাসিক ও ভূগোলবিদ হিসাবে সমান খ্যাতি অর্জনকান্ী আনেক" 
জন. হইলেন বাগদাদের ভূপর্যটক আবুল হাসান আলী আল-"মানুদী 
(স্বত্যু ৯৫৬ গ্ীঃ)। গুটিকয়েকের মধ্যে তিনিও একজন ধিনি বর্ণনানুক্তমিক 
ধারা হইতে প্থকভাবে ইতিহাস রঢনা করেন। তাহাদের প্রসিহগ্র্ 
“সোনালী চানুণ ক্ষেত্র ও স্বর্ণর খনি” সভাতার একটি সমকালীন ইতিহাস । 
তিনি ভারতীয়, পারশ্তবাসী, রোমান ও অগ্তান্ত পোৌভলিকদের সম্পর্কে 
লিখিয় প্রচলিত রীতিতে বৈচিত্র্য স্থষ্টি কক্িয়াছেন । তদুপরি তীাহাম় গ্রথ 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীপর্ণ--যেগুলি নিঃসঙ্গেহে তিনি পর্যটনের সময় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। 


সাহিত্য 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে রস্থল হধরত মুহদ্মদ (সঃ) কবি ও কবিতা অপছগ 
করিতেন, কিন্ত কাহিনী বলায় তাহর কোন আপত্তি ছিল না। অথচ 
দেখা গ্লেল শতান্ধীর পর শতাব্দী তাহার অনুসারীগণ খুব বেশী উপাখ্যান 
সৃষ্ট করে নাই। কিন্ধ পৃথিবীর অন্ত যেকোন সাহিত্যের লেখকের চেয়ে 
হয়ত অনেক বেশী কবিতা রূচন। করিয়াছেন। 

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাসানীয় যুগের পারশ্ত সাহিত্যের 
অলঙ্কার ও ভাব প্রকাশের মাজিত কৌশল আরবী ভাষাকে প্রভাবাস্ছিত 
কন্িয়াছে। শোয়াবিয়াদের মৌলিক ও অনুবাদ, উভয় প্রকারের রচনাবলী 
সম্পর্কে ইতিমধোই আলোচন। কর' হইয়াছে ।১ এইগুলি পরে 'মাকাম?"" 
(গুচ্ছ) নামক এক প্রকারের র5না*শলীর ন্বপ ধারণ করে যাহা মাজিত ও 
সুক্ধা উপায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমালোচন। কয়ে । বসরায় 
হায়্ীক্বীর 'মাকামাত' €১০৫৪--১১২২ শ্রীঃ) এই প্রকৃতির অতি প্রসিদ্ধ 
গায়ওলচ্ছ। 

“গ্লানের গ্রথ' (কিতাবুল আঘানী ) ছাড়া গল্পে তেমন গুরুগন্ভীর সাহিত্য 

১। উপরে ভরটব্য পৃঃ ৮১ (মূল গ্রন্থ) । 
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ঘ্চনা আর নাই। তবে হাক! ধরনের রচনার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ হইল, 
'এক সহত্র ও এক রজনী” | ফার্সী মূল গ্রন্থ 'হাজার আফসানাহ' (এক সহ 
গায়) হইতে জনৈক জাহাসির়। (মৃত ৯২ শ্রীস্টান্ঘ) ইহা প্রস্তত করেন । 
মূল পটডুমি এবং শহরযাদসহ একই নায়ক ও একই নারিকা ব্যবহায় 
করিপ্লা অনুবাদক তাহার নিজস্ব কয়েকটি গর ইহাতে যোগ করেন । 
শতান্ীর পর শতাব্দী ধরিয়। বিভিন্ন লেখক এই গ্রন্থ নকল করিবার 
সময় বিশ্বের সমগ্র অংশ হইতে আরও গল্পসমূহ যোগ করেন, কিন্ত 
পটভূমিক1 অঙ্ষু॥ রাখেন। মিসরের মামলুক যুগের শেষ ভাগে হ্হা 
বর্তমান আকার ধারণ করে এবং ইংরাজীতে “আর্নব্য রজনী' নামে পন্লিচিত 
হয়। সম্ভবতঃ ইহ। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনুদিত সাহিত্য কর্ম । 

প্রাকইসল/মী আবুবী কবিতার প্রকৃতি ও বিষয়বস্ত ইতিমধ্যে আলো” 
চিত হইয়াছে (১ তাহাতে দেখ যায় যে উমাইয়াগণ। আরবী কবিতার 
প্রাক-্ইসলামী বিষয়বস্তকে বিশ্বতি হইতে বক্ষ করিয়াছে। আদরবী ও 
পাত্ন্ত কবিগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গীত মক প্রেমের গ্সসমূহের মধ্যে অতি 
প্রসিদ্ধ একটি হইল লারল। ও মজনুর প্রেমের গল্প । 

আববাসীর যুগে পারন্ত প্রভাব প্রবেশ করে । যদিও আরবী কবিতায় 
প্রধান ধারার খুব বশী পরিবর্তন হয় নাই। তবুও এই বুগে পায়ন্য রচনা" 
শৈলী প্রাধান্ত বিস্তার করে। পাঠক ইতিমধোই শোয়াবিয়। কবি বাশশার 
ইবনে-বুরদ, ধর্মনিরপেক্ষ কবি আবু নোয়াস এবং গুরুগস্তীর আ্মবী কৰি 
আবু আল-আতাহিয়্যার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন ।* 

সুর রাজোর যৃগে পারশ্ক ভাষার পুনরুখান হর । ইতিপূর্বে দেখান 
হইয়াছে যে, দেশপ্রেমিক সাফ.ফারীর ও সাসানীয়গণ সাহিতিক ও 
প্রশামনিক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ফাসী ভাষা ব্যবহার করে। এমন কি 
তুফী রাজ্যগুলিকেও ফাসী ভাষা প্রভ।বাগ্িত করে ও এই ভাষাকে তাহাদের 
চিঠিপআাদিতে ব্যবহার কর! হয় বলিয়। তুকাগণ ই্হায পৃষ্ঠপোষক হইয়! 
উঠে। এইভাষ। *নতুন ফাসী' নামে পরিচিত হইয়া উঠে বাহ? পাহলভী 
ব। মধ্য ফাসী হইতে পৃথক । 


১। উপরে আঠব্য পৃঃ ৮২ (যুল গ্রন্থ)। 
২। উপরে ্রটবা প:৮৩ (মলগ্রস্থ)। 
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সুডীবাদের আলোচনায় কমী, আত্তার,। হাফিজ ও অস্তান্ত অনেক 
ফার্সী কবির নাম উল্লেখ কলা হইয়াছে । ইরানের সর্বপ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের 
কবি হইলেন আবুল কাশেম ফেরদৌসী যিনি পৌরাণিক যুগ হইতে 
আরব বিজয় পর্যন্ত ইরানেয্স ইতিহাস কবিতাকারে লিপিবদ্ধ কল্সেন। 
'খাহনামা" বা 'ম্বপতিদের গ্রগ্থ ফার্সী সাহিত্যে অতি চমতকার কবিতা" 
গুলির মধ্যে অন্ততম । আরেকজন কবি নিজামী লারলা-মজনুয প্রেমে 
কাহিনী ক্লচনা করেন। আন যে তিনটি প্রমের কাহিনী কবিগণ পুনঃ 
পুনঃ গ্াহিয়াছেন তাহা হইল জোশেফ (ইউসুফ) ও জোলেখা, ভিশ 
ও র্লামীন, এবং ফরহাদ ( এক প্রস্তর কর্তনকারী ) ও শিরী (এক সমাজ্ী)। 
ফার্সী সাহিতোর এই ক্ষুর্ু আলোচনায় কবিদের নগন্সী শিরাজের আয়েক 
জ্যোতিক্ষেয্স নাম উল্লেখ করিতে হয়, তিনি হইলেন সা'দী। তাহা 
গুলিত্তান নামে গন্ঠে ও পঞ্ভে লিখিত ছোট গর়ের সংকলন প্রত্যেক পারদ 
বিদ্ভালয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক | 

এখানে উল্লেখ্য যে, কবিগণ খলিফা ও বুবরাজগণেক্স পৃষ্টপোষকত। 
লাভ করেন, কারণ তঁহার্া বিজ্ঞান বা সাহিতোর চেয়ে তোষামোদে 
অধিক আগ্নহী ছিলেন। ফলে ফাসাঁ ও আরবী কবিতায় অনেক বাসা” 
ডান্বর এবং তোধামোদ সম্বলিত শব্দের স্ুকৌশল বিন্যাস দেখিতে পাওয়া 
যায়। কবিগণ তাহাদের জীবিকান্ন জন্তু এইসব করিতে বাধ্য হন 
এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকজন “বণ ধনী হইয়া উঠেন। প্রতোক কবি 
এক একজন পৃষ্ঠপোষক খোজেন বলিয়। প্রত্যেক যুবরাজের নিজন্ব এক 
একটি কবি-বদ্কুর দপ ছিল। ক্ষুদ্ু র'জ্যের যুগে কিছু সংখ্যক যুবরাজ 
কয়েকজন (বাগ্য কবি আকর্ষণ করার ব্যাপারে একে জ্পরের প্রতি অহং* 
কারের ছুষ্টিতে .দখেন । কবিতা রচনা করা একটি জীবিকার উপায় 
হইল! দীড়ায় এবং প্রত্যেক উপলক্ষ--জগ্স, মৃত্যু, বিবাহ, খৃদ্ধ, বিজয়, 
একটি প্রাসাদ নির্মাণ বা একটি সাফলাজনক শিকার--কবিতার এক 
লোভনীয় বিষয়বন্ধতে পরিণত হয়। উপযৃক্ত পংকির জন্ত কবি নিযুক্ত করা 
অভিজাতদের রীতিতে পরিণত ছয় । কখনও কখনও কবিগণ একই কহিতা 
একাধিক পৃষ্ঠগোধকের নিকট প্রেরণ কল্েন এবং প্রতোকেন্স নিকট হইতে 
আলাঘ! আলাদ। পারিতোধিক আদায় কলেন। বদি সহিক পাযিগরজিক 


১১৪ ন্ধাপ্রাচয £ অতীত ও ধর্তগান 


বা উপযৃক্ত উপহার ন! আসে তবে কবি সেই পৃষ্ঠপোষককে বাজ 
করিয়। বেকুফ বানান এবং সর্বদা চমৎকার কবিত্বপূর্ণ উপায়ে তীহাল 
দোষ বর্ণনা করেন। কবিদের শব্দের ক্ষমতা কখনও কখনও ধুবরাজদের 
হাতের তুরবাীর চেয়ে সুতীক্ষ প্রমাণিত হইয়াছে। এতদসন্বেও এই 
কবিগণের কেউ কেউ এতগুলি মধুর তোধামোদে” এবং কখনও কখনও 
তীক্ষ বিজ্ঞপাত্বক কবিত? রচনা কর' সত্বেগড তাহাদের নিজম্ব সময়ে কিছু 
সংখাক ঢিরস্থারী কবিতাও রূঃনা করিয়াছেন যেগুলি পাঠকের আত্মাকে 
অভিজ্ঞতার উচ্চমার্গে পৌছাইয়' দয়। 


স্বাপত্য শিল্প ও শিল্পকল! 


আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন শিল্পী “মুসলিম শিল্পকলা” কথাটি 
ঘিভ্রান্তিকর বলিগ্প। ব্যাখ্যা করেন । কারণ ধর দিক হইতে ইসলাম কতক 
গিল্পকলা নিষিদ্ধ করে এবং অন্ত কতকগুলির প্রতি জ্রকুঞ্চিত করে। ্হণ 
যেয়প সত্য তেমনি ইহা সত্য যে হযরত মুহম্মদ 'সঃ) কবিতা চঠা অপছন্দ 
করিয়াছিলেন এবং মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্ত ইসলামের অনু- 
সাম্মীগণ যেমন এইগুলি হইতে বিরত থাকে নাই তেমনি শিল্পকলা থেকেও 
হাত গুটাইয়। বসিয়। থাকে নাই । গোত্দ্রীয় সঙ্গীতের সম্পদ, যেগুলিকে পরে 
গ্লান রচরিতা ও গায়কগণ ত'হাদের গ্রন্থে সংযোজন কয়েন--এইগুলি ছাড়া 
আন্বগণ শিল্পকলায় অধিক কিছু আনয়ন করে নাই। কিন্ত বাইজেশ্টি- 
রামের শ্রীস্টান এবং ইরানের জরৎুস্গণের ধমীয় শিল্পকলার সংস্পর্শে আসিয়া 
আল্পবগণ বেশীদিন নিশ্রাণ থাকিতে পারে নাই। ফলে ইসলামের ধর্মীয় 
গণ্তির বাহিয়ে শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়, বর্দিও ইহা কখনও ইস- 
লামের ধীর সমর্থন লাভ করে নাই। 

উপরোঙ্গিখিত শিল্পকলাসমূহের মধ্যে স্বাপত্যশিক্প একটি সম্ভাব্য ব্যতি- 
ক্ঘ, কান্সণ ইসলামে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এই প্রয়ো- 
জনীয়ত। অন্তত ধরনের । অতএবু নব্য মুসলমানদের শিল্পজ্ঞানফে মসজিদ 
নির্নাণে নিয়োজিত করা হয়। ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা 
অতি অন্ধ ও দাধারথ । অজু করিবায় জন্ত মসজিদেক্স বাহিরে একটি ফোয়ারা 
ধরুপ.নির্ম গ করা.হয়। ফলে, রাস্তা হইতে একটি ঘসধিদের খ্বারভাবিক 


ধমাপ্রা্া ঃ অতীত ও মর্তগান ১৯৯ 


প্রবেশ হায় দালানের ভিতরে নহে বরং কুয়া! ও ফোয়াযাধু্ একট প্রশঙ্ 
আঙ্গিনায় । তাহ? ছাড়া মুসলমানগণের প্রযোজ্ন হয় একটি উচ্‌' জায়গা, 
যেখান হইতে মুধাজ্ছিন নামাজের জগ্চ আহ্বান করিতে পায়ে (আঘান দিতে 
পানে)। ইহার জঙ্জ তাহারা মসজিদের সংলগ্ন লদ্বা, গোলাক্কৃতি বা? চতুকোখ 
থাম নির্মাণ করে । হিজর 'মিনোরা' শব্ধ হইতে ইহাকে 'মিনার' বল। হয় । 

মসজিদের ভিতরের অংগেদ্র জন্ত ইসলামের দুইটি চাহিদা রহিয়াছে । 
একটি হইল মন্তার় দিকে লক্ষ্য ঘাহাকে কিবল্গাহ বলা হয়। মসজিদ 
এমনভাবে নির্মাণ করিতে হয় ধাহণতে নামাজী মন্ধার (কা'বা) দিকে দুখ 
করিয়া! নামাজ পড়িতে পারে । ইহা যেহেতু সঠিক হইতে হইবে তাই “মিহু- 
রার' নামে একটি নামাজের কুলুক্গী নির্মাণ কর। চিল্লাচরিত নিয়ম হইয়া 
যায়। মিহ্রাব শব্দটি ফাসী 'মিহ-ব্রাভেহ* হইতে গৃহীত। ইহাক় অর্থ 
কুলু্গী বা নিথর (মিত্রের) গন্বজ। মসজিদের মিহরাব আকারে ও 
নামে ইহার হুবহু অনুকরণ । আরেকটি চাহিদা হইল একটি উচ্চ বেদী-- 
মিগ্বার বা একটি সিশড়িঙ্গাতীয় গীথনি, প্রায়ই 'বহনযোগ্য' যাহার সর্বোচ্চ 
সি*ড়িতে বসিয়। ধর্মীয় নেতা! উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । 

উমাইয়া ও আববাসীয়া। যূগে নিমিত অধিকাংশ মসজিদ ও প্রাসাদ 
ধংশ হইয়। গিরাছে। উমাইয়া ম্বাপত্যশিরের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণগুলির 
মধ্যে যেগুলি এখনও টিকিরা মাছে সেগুলি দামেক্কের উমাইয়া মসজিদ 
এবং জেনজালেমের 'প্রস্তরের গন্থংজ” : 10075৩ % 07৩ 7২০০৮ )। আব্বাসীয় 
ইমারতগুলির মধ্যে সামারার মসজিদের ধবংশাবশেষ এবং অনুযন ৭৬০ 
শ্রস্টান্দে নিনিত ইসফা হানের অপেক্ষাকৃত উত্তম উপায়ে রক্ষিত জুমা মসজিদ 
ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই | ইতিহাসবিদদের মতে সাধারণতঃ উমাইর। 
স্বাপত্যশিক্পে বাইজেনণ্টাইন প্রভাব এবং আব্বাসীয় শ্বাপত্যশিয়ে পায়প্চ 
প্রভাব ছুট হয় । সাসানীপ্নগণ ডিহ্বাকার ও অঙহীন গর্থখজ এবং খিলান ও 
ঘূর্ণায়মান বুণ্জ আবিষার করে। মুসলমানগণ সেইগুলি অনুকরণ করে। 

প্রাণীর ছবি আঁফষায় বিরুদ্ধে নিষেধজ্ঞার ফলে মসগিদগুলি রঙ্গীন টালি 
দ্বায়। অলংকৃত হন্ন । যেগুলি ইযানেক্স কাশান শহরের নামানুসায়ে 'কাশি' 
নাষে গ্ররিচিত হয়। টালির উপর কারাকার্ধ কখনও কখনও অতি ভূদর 
জ্যামিতিক বা! ফুণের নক্সায় করা হন । প্রতিষ্াশালী শি্ীগথ মিজগিগকে 
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ফ্যালিগ্রাফীর (অতি সুর হন্তলিপি। মাধ্যমে প্রকাশ করে । ইহা মস্জিদকে 
অলংকত করিবার জগ্ত ধমীয় বিধিসম্মত উপায়ে কোরান বা কোরানের 
বাকাকে টালির উপর খে'দাই করিবার এক প্রকারের শিল্প। ইসলাম 
বদিও প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ করিয়াছে কিন্ধ খলিফাগণ শিল্পকলায় পৃষ্ঠপোষ* 
কতা কয়েন এবং খলিফ, মুতাসিম সামারায় অবস্থিত তাহার প্রাসাদের 
দেয়ালসমূহ নগ্ন ছবি ছারা! অলংকৃত করেন। ক্ষু্র রাজ্যের বুগে শিল্পীগণ 
্রশ্থসমুহে চিত্র সংযোজন করেন। ফেরদৌসীর 'ম্বপতিদের গ্রস্থ--ইহার 
উপাখ্যান ও গল্প সহকারে শিল্পাভিব্যক্তির জগ্ঘ খুবই উর্বর । ইহাই ছিল 
ছুপ্নাককৃতি শিল্পকলার প্রারগ্ত। বাহায় জন্ পারন্তবাসীগণ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। 
কোরান তেলাওয়াতই একমাত্র সঙ্গীতের শাখা যাহা ইসলামেক 
অনুমোদন লাভ করে। তবেইহা এতই ঢালাও ছ্ঁচের যে শতাব্দীর পর 
শতান্ষী ধরিল্না ইহার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। বিহান ব্যজিগণ 
গ্রীকদেক় অনুকরণে সঙ্গীত তত্ের উপর লিখিয়াছেন, কি উচ্চাঙ্ সঙ্গীতের 
ক্ষেে উন্নতি খুব কমই হইয়'ছে। সঙ্গীত রচয়িতা ছিল, গায়ক ছিল, 
বন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ ছিল এবং ন্বতাশিদ্ী ছিন। কিশু পূর্বে উল্লেখ কর হইয়াছে 
যে ইহাদের সবাইকে ব্যবহার করা হইত আনন্দ উৎসবের জন্ভ। ১ 
পূর্যোল্লেখিত সংস্কৃতির জরিপে যাহা প্রকাশ পায় তাহাতে বিশ্মপ্কর 
ব্যাপাক্স হইল এই যে, সর্বাধিক স্যষ্িধ্মী কার্ধকলাপ সাধিত হইত গু 
সাজের যুগে (আনুমানিক ৯০০--১২০০ শ্ত্রীঃ), যখন খলিফাগণ ছিলেন 
দুর্বল এবং ধুবরাজগণ বিভিরন উদ্দেশে একে অপরের বিবদ্ধে হুদ্ধে লিপ্ত । 
বুদ্ধবিগ্রহ সত্বেও এই সময়ে উন্নতি অব্যাহত থাকিবার কারণসমূহ 
খু'জিয়। বাহির কর দুগ্ধহ ব্যাপার নহে । প্রথমতঃ আরব বিজয় 
পদ্দিপ্রান্ত সমাজগুলিন্ন উপশম হিসাবে কাজ করে, যেগুলি কিছুকালের 
জন্খ অগদ হইয়। পড়িয়াছিল। আরবগণ কর্তক আনীত ধর্ম চিন্তাশভিয় 
উদ্তবের জঙ্গ কোন নতৃন উত্তেঙ্গক পদার্থ হিসাবে কাজ কনে নাই 
বাছা মধ্প্রণচ্যে প্রচলিত ধর্মে ছিল না৷ ; অথব। আরবী ভাষাতেও সংস্কৃতি 
প্রকাশের জন্ত এমন কোন লুকায়িত শঞ্তি ছিল না যাহা! অষ্ঠান্ত ভাষায় 
পাতিয়। বাইত ন।। তবে এই কথ? সত্য যে ইসলামও আম্মবী পুনঃজাবরণের 
১। উপরে হইব প: ৭২ (নৃধ গু)। 
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হাতিয়ার হইয়। দীড়ায় এবং সেই পর্যায়ে নিজেরাও নতুন ভাব লাভ 
করে এবং সম্দ্ধশালী হয়। মধ্যপ্রাচ্যের লোকজন যেস্ানে পড়িয়াছিল 
সেস্বান হইতে তাহারা পুনরায় যাত্রা শুক “করে এবং অস্থিরতা ও যৃদ্ধ- 
বিগ্রহ সত্বেও তাহাদের বাত! অব্যাহত থাকে । কারণ তাহাদের অলসতা 
বিজয়ের মাধামে ছিনাইয়া৷ লওয়। হইয়াছিল এবং জীবনীশভি পূনকুথিত 
হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ বাগদাদের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা স্যষ্টিধ্মী কার্ধকলাগে 
একটি পরোক্ষ সাহাব্য হিসাবে কাজ করে। আমর! পূর্বে লক্ষ্য করি- 
্লাছি, আব্বাসীয়গণ ধমীয় মতবাদ বজায় রাখিতে ব্যস্ত ছিল এবং 
তাহারা উদ্দেন্ত সাধনের জগ্ত অত্যাচার ও অনুসদ্ধিংস। ত্যাগ করে নাই। 
খলিফাদের দুর্বলত! দার্শনিক ও বৈজঞ্ঞানিকদিগকে তাহাদের অনুসন্ধানে 
ব্যাপৃত থাকিতে সাহাধ্য করিয়াছে, যাহার অভাবে তাহার! সষ্টিধমা 
হইতে পারিতেন না। স্বাধীন যুখরাজগণ হয় ধমীয় মতবাদ বুঝিতেন 
না অথবা পরোয়! করিতেন না। ত্াহার। বুদ্ধিজীবী দিগকে পৃষ্ঠপোষকতা 
ব্যাপারে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করেন, অথচ এসব বুদ্ধি- 
জীবীদিগকে বাগদাদে ধর্মীয় মহাপুকষগণ অবিরত ধর্মহীনতার জন্ত দোষী 
সাব্যস্ত করিতে থাকেন। এইসব স্যক্টিকে কোন শক্তিশালী খেলাফত 
অনুধতি দিতেন কিন! সল্গেহ, এবং ইহা প্রতীয়মান হয় এইক্সপে যে, 
সেলজুকগণ যখন রক্ষণশীলদেক ক্ষমত1 পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং গাজ্জালী 
তাহার গ্রন্থ রগন। করেন, পাগ্ডিতা এবং স্থজনীশক্তি তখন নিস্তেজ হইতে 
আর্ত করে। রক্ষণশীল ইসলামের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
মধ্যপ্রাচ্যে “মধ্যধুগ" আরগ্ত হয়। ইহার 'নবজাগরণ' আরঙ্ক হয় বোধ হয় 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে এবং 'সংস্কার' এখনও আরম্তহয় নাই। 
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ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
আতুরক্ষাত় উপলাম 


ইসলাম ও খ্রীস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থকোর 
একটি হইল এই যে, মুসলিম সাযাজ্য বিজয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় 
এক হাজান্র বংসর পর্যন্ত ইহা জীবনীশক্তি আহরণ করে যৃদ্ধও রাজ্য 
বিস্কৃতির মধ্য হইতে ৷ অগ্ দুইটি প্রধান ধর্মের বেলার এরূপ ঘটে নাই । 
সঠিকভাবে বলিতে গেলে গ্রীস্টান ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই শেষ পর্বস্ত সাগ়্াজা- 
বার্দী হইয়! উঠে এবং যৃদ্ধে লিগ হয়; কিন্ত এতদসন্তে প্রথম ৩০০ বংসর 
পর্যন্ত উভয় ধর্মই সংখালঘূ ধর্ম হিসাবে টিকিরা থাকে। উভয় ধর্মেরই 
অনুসান্ধীগণ অত্যাচারিত হয়। ইহ।র 'অনপনেয় চিহ্ন প্রত্যেকটির মধে 
থাকিয়া যায় । পক্ষান্তরে ইসলামের অনুসান্দীগণ অত্যাচারিত হল নাই এবং 
সংখ্যালধূ সমাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই। বয়ং অন্তান্থ সমাজের 
উপর বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে । এইসব ঘটন। তাহাদের সমাজে 
অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । 

কোন ফোন এঁতিহাসিক, অধিকাংশ ইউরোপীরান বা ইউরোপীয় মধা- 
প্রাচোর, ইসলামী আন্দোলনকে “ধর্ম” “সামাজ।” ও “সংস্কতি'' এই 
তিনটি পৃথক সত্বায় ভাগ করিরা বলিতে চায় যে, “ইসলাম ধর্ম” সাম্মাজোর 
বিস্তুতির উপর নির্ভরঞথল ছিল । এই কথা বলিলে বুগের সমগ্র ইতিহাসকে 
বিকৃত কর। হয় । সঠিকভাবে বলিতে গেলে এতিহা সিকদের উদ্দেশ্ট মহত । 
শতাব্দীর পর শতান্দীক[ল ধরিয়া ইসলাম ও উহার রুস্ছল (সঃ)কে পাশ্চাতোর 
লোকের! হীনচিত্রে চিত্রিত করিয়াছে । আধুনিক পাশ্চাতা এতিহাসিকদের 
ভাবধারা হইল এগুলির সংশোধন করা এবং অসতাকে সত্যায়িত করা। 
তাহা দ্দেক্র মতে যেহেতু রাজ্য জয়েন মাধমে একটি ধর্ম প্রচার কলপ। হইয়াছে 
এই উজি ভ্রান্ত, তাই তাহারা বলিতে চেষ্ট! করেন যে ইসলাগে দেশ 


ধ* মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


বিজয়ের যুদ্ধ গুলি “ইসলামী ধর্মের" প্রচারের জঙ্জ নহে, বরং একটি “ইসলামী 
সাম্লাজয” প্রতিষ্ঠার জন্য । 

মুসঙ্গমানগণ, সে ধর্মতত্ববিদই হউক ব৷ এঁতিহাসিকই হউক, এই মত 
গ্রহণ করেন না। তাহাদের মতানুসারে সাম্রাজ্য ও ধর্ম এক কথা। 
রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধগুলি আল্লার আদেশে সংঘটিত হয এবং সেনাবাহিনী 
তাহার জন্ত যুদ্ধ করে। প্রথম ঘুগের মুসলমান লেখকগণ এবং পরবতা 
এতিহাসিকগণ রন্ুলুল্লাহ' (সঃ) যেসব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 
সবিস্তায়ে এবং যথেষ্ট গর্বের সহিত বর্ণনা! করেন। তন্নবারী হাতে হযরত 
মুহম্মদের (সঃ) ছবি একজন মুসলমানের কাছে মোটেই অসঙ্গত নছে, 
অথ5 ধীশুরীস্ট বা বুদ্ধের তরবারী আন্দোলিত কোন ছবি যোদ্ধাবেশে 
সজ্জিত একজন খ্রীস্টান বা (বাঁদ্ধকে মর্মাহত করিবে । 

বদরের যুদ্ধ ( ৬২৪ শ্রী ) হইতে, যাহাতে হযরত মুহন্বদ (সঃ) স্বয়ং অংশ 
গ্রহণ করেন, একাদশ শতাবীর শেষ বংসরগুলি পর্যন্ত ইসলামের সেনা- 
বাহিনী কোন বড় আকারের পরাজয়ের সম্মুখীন হয় নাই এবং ইসলামের 
অগ্রগতি কার্ধকরীভাবে প্রতিহত হয় নাই। আরবদের উপর আধিপতা বিস্তার- 
কারী সেলভুক ও অন্থান্ত তুকাঁ বংশসমূহ খাটি মুসলমান হিসাবে আগমন 
করে এবং আল্লাহর খণিফার অধীনে রক্ষণশীল ও উন্নার এঁক্ শজিশালী 
করিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক বিঞায় ত।হার্দিগকে একই অনুভূতি প্রদান 
করে যে আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে আছেন। অতএব তাহাদের অগ্রাভিযান 
ভাপ্রতিরোধ্য । এশিয়া মাইনরের প্রাচীর তাহাদের অতিক্রমের পক্ষে অতি 
উচু মনে হইলেও তাহারা কখনও ইহার আশ ত্যাগ করে নাই। 
১০৭১ গ্রীস্টাবে সেলজুকগণ বাইজে টাইনদিগকে মানিকার্তের যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়া এশির! মাইনরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার গর তাহাদেয় আশ। 
আরো ছৃঢ় হয়। শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ) ইসল।মকে :যরূপ শেষ ধর্ম বলিয়া 
ঘোষণা করেন, অনুরূপভাবে খলিফারা মনে কক্েন, তাহাদের অধীনম্ব 
ইসলামী সাম্াজ্যই হইবে প্রথম যে সমগ্র পৃথিবীকে আল্লাহ ও তাহার 
রন্থলের আয়দ্বাধীনে আনয়ন করিবে। 
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শধাপ্রাচ্য £ জভীত ও বর্তগান ২৯১ 
জ্রৈভসম্ুহ 
এইন্্প একটি মানসিক ও ধর্মী মনোভাবের উপর প্রথম আক্রমণ 
আসে ইউরোপ হইতে ক্র,সেডের আকারে । ইউন্সোপীয়গণথ ইসলামের 
সেনাবাহিনীকে তাহাদের স্বীয় ভূমিতে পরাজিত করিয়া ফারটইল ক্রিসে- 
টের মুসলমানদের মনে এমন একটি মর্মদহনের স্থ্টি করে যে আজও উহ? 
আক্ষেপ ও বিরজিকর মানসিকতার সৃষ্ট করে। আসল ব্যাপান্॥ হইল, 
ইসলামের ইতিহাসে ক্র,সেডগুলি একটি অপশ্থরমান অধ্যায় মাত্র । এগুলি 
ক্ষণকের জণ্ত ইনলামের অগ্রগতি ব্যাহত করিলেও পন্পে তাহ গুসমা* 
নীয়দের ছার পুনরায় আরন্ত হয়। তাহা সত্তেও অধিকাংশ আরবী ভাষী 
মুসলমানদের মনে ক্র,সেডগুলি ইসলামী সমাজের বুকে একটি কলছ্চের ভয় 
বিভমান। 
ক্রএসেডগুলি ইউরোপের ইতিহাসে প্রবেশ করে মধ্যপ্রাচোর ধর্মযুন্ধ- 
গুলির সঙ্গে। স্বভাবতঃই এইগুলি এই দুই অঞ্চলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষতি- 
গ্রন্থ কপপে। বিভিন্ন কারণে ক্র,সেডগুলি সংঘটত হয়। প্রথমতঃ এইগুলিকে 
মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমাগত আগ্রাসনের বিদ্ধ শ্রীস্টান-পাশ্চাতোর একটি 
প্রতিক্রিয্না হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার 
সুন্নী সেলজুক ও মিসরের শীরা ফাতেশীয়দের মধ্যে অবিরত ধুদ্ধবিগ্রহের 
ফলে শ্রীস্টান তীর্থ যাত্রীদের প্যালেস্টাইনে তাহাদের পবিভ্র স্থানগুলি 
পরিদর্ণন কর। খুবই বিপজ্দনক হইয়া পড়ে। তৃতীর়তঃ ফাতেমীয় খলিফা 
হাকীম কর্তৃক শ্রীন্টানদের পবিত্র সমাধির গীর্জা ধ্বংস হইবার ফলে ইউ- 
রোপে ধর্মীয় বিক্ষোভের সমষ্টি হর়। চতুর্থতঃ এশিয়া মাইনরে সেলজুকদের 
ক্রমবর্ধমান শক্তিতবদ্ধির ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে জেনো।য়া, পিশা ও ভেনিশের 
লাভবান ব্যবসা হমকীর সম্যুখীন হয়। এই ব্যবসাকেন্রগুলি তাহাদেক 
ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্ত ক্র,সেডারদিগকে সাহাধ্য করে। পঞ্চমতঃ ইতি* 
মধোই ইউরোপে ইসলামের দুর্বলতার লক্ষণ প্রকটিত হইয়৷ পড়ে । ১:৫৭ 
হ্ীস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও আরবগণ স্পেনের মুসলমানদের নিকট হইতে “আঙ্গা- 
লুসিয়া' কাড়িয়! লয় ॥। ১০৬০ শ্রীস্টান্দে নরমানগণ সিসিলি অধিকার 
পর ১০৮০ শরীস্টান্বের মধ্যে মুসণমানদের হাতে ভূমধ্যসাগরের ক্ষমতা 
বলিতে কিছুই থাকে নাই।. তদুপরি মুসলমানদের দুর্বলতা ও অশ্ুবিরো ধের 
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কথ? উ্রস্টান তীর্ঘযাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হইয়া! সমগ্র ইউরোপে, ছড়াইয়া 
পড়ে। যঠতঃ ক্র,সেডারদের মধ্যে প্রকৃত ধমীয় উদ্দেশ্ত ছিল । তাহার শ্রীস্টের 
জগভূমিকে মুক্ত করিতে এবং “'অবিশ্বাসীর্দিগকে" ধর্মাত্তর করিতে ইচ্ছুক ছিল। 
তাহান্না এই কাজটি তরবারী দ্বারা করিতেছে এইন্ধপ ধারণ! শুধু মাত্র 
এ্যাসিসির সেট ফ্রাল্সি:সর ন্যায় গুটিকতক ব্যজির বিবেককে আহত করিয়া" 
ছিল। সপ্তমতঃ অনেক ভূমিহীন নাইট, যুবরাজ ও অভিজাত ভূমির মালিকান। 
লাভ করিতে আগ্রহাঞ্থিত ছিলেন। অষ্টমতঃ এমন অনেকেই ছিল যাহার! 
পৃথিবী দেখিবার জন্ত এই দুঃসাহসিক কাজে নামিয়াছিল। এই দুঃসাহ- 
সিকতার পিছনে সম্ভবতঃ প্রাচের রূপকথার ভার সম্পদের কিছু অংশ 
লাভের আকাঙ্খা থাকিতে পারে। নবমতঃ জনসাধারণের অনেকেই 
অত্যাচারিত ও বিরুজ্জ বলিয়া কিছুটা পরিবর্তনের আশায় এই যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করে। সর্বশেষ কারণ হইল, এশিয়া মাইনরের সেলজুকদের ছারা 
পরিবেষ্ঠত হইয়া সম্রাট এলেক্সিরাম কমেনাস ১০৯৪ খ্রীন্টাকে রোমের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। এই সাহাধা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০৯৫ 
প্রীস্টাবে পপ দ্বিতীগ আরবান তাহার প্রসিদ্ধ অন্ত্রধারণ বার্ত। ঘোষণা 
করেন এবং অধিকাংশ ইউরোপ এই আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দেয় যেন 
তাহারা এইরূপ একটি আদেশের অপেক্ষ।য় ছিল। 

প্রথম ক্রঃসেওটি ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ । এই যৃদ্ধে বইলনের গডক্রে, 
লাইনের বন্ডউইন এবং তুসুসের রেমণ্ডের নেতৃত্বাধীনে প্রায় ১৫০,০০* লোক. 
(সবাই সৈশ্ত নহে) কক্ষটার্টিনাপলে একত্রিত হয় । ১০৯৭ গ্রস্টাঙের 
বসম্তকালে তাহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং নিকাইয়া, ইস.কি 
শেহর ও তারস্ুম অধিকান্ব করে। সেখান হইতে বন্ডউইনের নতৃত্বে 
একটি বাহিনী আন্েনিরা দখল করে, অপরদিকে আরেক বাহিনী এট্িওক 
দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকুল অবরোধ করিয়া কোন গুরুতর 
বাধা ছাড়াই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই 
ক্র,সেড'রগণ জেক্গজালেম জবর দখল করে এবং মুসলমান ও ্রস্টান 
উভপ্নকে সমভাবে হত্যা করে। গডক্রে জেরুজালেমের স্বাজা হন। উত্তপ্নে 

এ(্টিওক ও পুবে এডেসা পর্যন্ত উপকুলবতী অস্কান্ত অকলগুলিকে ইউরো ী 
সদন. প্রথার ছুদর ক্ু্র রাজো পরিণত করা হয়। .. ৰ 
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বিজয় লাভ করিবার পর অধিকাংশ ক,সেভারগণ স্বদেশে ফিঝিরা 
যার়। বাহান্না থাকিয়। বায় তাহাল্া ইউন্রোপের নাইটদের খারা লি" 
শালী হইয়া এবং বাণিজ্যনগরীগুলির নৌবহরেন সতর্কতায় প্রায় ৫০ 
বৎসর অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করে। ক্র,সেডার়গণ কখনও জর্দান 
নদীর পূর্বে তাহাদের আধিপত্য বিস্তাক্স করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহাক্ঝা 
দক্ষিণে আকাবা হইতে উত্তর পূর্বে টাইগ্রীসের উজান পর্যন্ত যাইতে সক্ষম 
হয়। ক্ষু সু রাজা ছারা বিভক্ত একটি অঞ্চলে ইতিমধ্যে কয়েকটি নতুন 
রাজ্য 'স্ষ্টি এই এলাকার সাধারণ চিত্রকে তেমন পরিবর্তন করে নাই। 
সময়ের বিবর্তনে গ্রীস্টান রাজাগুলি তাহাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের পদ 
অনুসরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে হৃদ্ধবিগ্রহ আরন্ড করে। কখনও কখনও 
মুসলমান ও শ্রীস্টানগণ তাহা দের স্বধনীরদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাহাধ্য 
পর্যন্ত প্রার্থন1 করে। 

ইতিমধ্যে ফারটাইল ফ্রিসেণ্টের মুসলমানদের ভিতর ইমাম আল-দীন 
জলী নামক জনৈক ক্রীতদাসের মাধ্যমে এক নতুন তারকার উদয় হয়। 
তিনি ১১২৭ শ্রীস্টান্ে ক্ষণস্থায়ী জী বংশ প্রতিষ্টা করেন । ১১৪৭ স্রীস্টান্দে 
ক্র,সেডার়দের হাত হইতে অতি সহজেই তিনি এডেস1 অধিকার করেন। 
তাহার সুযোগ্য পুত্র মাহমুদ দামেস্ক ও আলেপ্পো অধিকার করেন এবং 
তাহার কুদিশ ক্রীতদানম শিরকোহ. টলটলায়মান মিসরের ফাতেমীয়দের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হন । ১১৭১ খ্রীস্টাবে এই কুর্দের ভ্রাতুষ্পত্র, সালাহ্‌ উদ দান 
ইউন্ুফ ইবনে আইয়ুব (সালাদ্বিন) নামে একজন যুবক জুন্বার নামাজের 
খোত্বা! হইতে ফাতেমীয় খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন মাত্র, এবং 
উহাই ছিল কাতেমীয়দের পরিসমান্তি। একদন খাট নুস্নী হিসাবে তিনি 
আবরাসীয় খলিফার নাম পুনর্বহাল করেন-_খিনি সালাহুউদ,দীনের অবস্থিতি 
সম্ভবতঃ জানিতেনও না এবং তাহাকে খুব কমই গ্রাহা করিতেন । ১১৭৬ 
কীস্টান্দে তিনি মিসন্পে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আইযুবী রাজ্য প্রতিষ্ঠা: 
করেন। ১১৮৭ ্রীস্টাবের ৪ঠ জুলাই 'হিপ্তিনের যুদ্ধে তিনি ক্এসেডা" 
দিগকে পরাজিত করিয়] খ্যাতি অর্জন করেন এবং শী্ই জেক্ষদালেম, 
এস্টিওক,.ভ্রিপলি ও টারার গুনর্দ খল করেন । 

জেরুজালেমের পতন তৃতীয় ক.সেভের (১১৮৯--১৯৯২ প্র) দুচন' করে ।. 
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জার্মানীর ক্রেডরিক বাঝবায়োনা। ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড দিলায়ন ছার্টেঞ এবং 
ক্রালের ফিলিপ অগাস্টাস-এই তিনজন মহাপ্রতাপশালী ইউরোপীয় 
সয়াটেক্স নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ফলে এই ক্রসেডে কৃতিত্বের চাইতে খ্যাতিই 
অজিত হয় বেশী। দুই বৎসর অবরোধের পর তীহান্া এযাকর অধিকার 
করেন এবং ১১৯১ গ্রীস্টাব্দে সন্ধি স্বপন করেন। এই ঘটনায় পরেই 
সালাহ্উদ দীন পরলোকগমন করেন এবং তাহার রাজা তাহার পরিবারের 
লোকদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া! যায়, যাহারা! এই সমস্ত বংশের গতানু- 
গতিক ধারায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ক্রধ্সৈভারগণ এই 
অবস্থার যোগ গ্রহণ করে এবং ১২২৯ শ্রীস্টাবের মধ্যে তাহারা জেরুজালেম 
এবং অন্তান্ত উপকূলীয় শহনগুলি দখল করে। 

আাইয়ুবীদের দুবলতা আরেকটি ক্ষুদ্র রাজের উত্থানের পথ আুগম 
করে। আইবাক নামক এক ক্রীতদাস কায়রোতে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া 
১২৫২ শ্রীস্টান্দে মিসরের মামলুক (ক্রীতদাস ) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
চতুর্থ দাস-রাজা বাইবাস” (১২৬০ --১২৭৭ শ্রীঃ ) এক নাগাড়ে অনেকগুলি 
অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্যালেস্টাইনে অনেকগুলি নগরী অধিকার 
করেন ও উত্তরে এন্টিওক দখল করেন। তাহার উত্তরাধিকারীগণ এই 
চাপ বলবৎ রাখেন এবং ১২৯১ শ্রীস্টা্ধ পর্যস্ত শেষ ব্র,সেডাবদিগকেও 
বিতাড়িত করেন । 

প্রার ২০০ বংসর পর্ধস্ত স্থায়ী ক্র,সেডগুলি নধ্যপ্রাচোর এতিহাসে 
একটি অধ্যায় মাআ। উহার কু রাজ্যের যগের ধারা পর্সিবর্তন করে 
নাই। যুদ্ধের সময়েন্স চাইতে শাস্তির সমরই ছিল অধিক, এবং শাস্তির 
সময শ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট সামাজিক সম্পর্ক স্বাপিত 
হয়। ধর্মহীন মুসলমানদের উপর নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব লইয়া 
আগত ক্র,সেভারগণ শীঘ্রই তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হয়। ' ক্রাংকগণ শীগ্রই মুসলমানদের অতি উচ্চ সংস্কৃতি স্বীকার করিতে 
বাধ্য হয় এবং. একমাত্র ধর্ম বাতীত উহাদের সবগুলিই তাহারা অনু- 
করণ করে। মুসলমানের! ইহাদিগকে  ক্রাংকে নামে অভিহিত করিত 1”: 
. এইসব নবনব রুচি লইয়া ক্র,সেডারগণ ব্বদেশে ফিরিল্লা খেলে বাধসারী- 
গর্প; এই .আবস্বার স্থবহার করে অবং শীঘই ইউরোপের বাজাবগলিতে 
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চিনি, মলি, লাব্গ, আদ, কম্বল, চিত্রিত পর্দ1, মসলিন, ভেলভেট, . 
সার্টিন, আয়না, জপমালা৷ ও বিভিন্ন প্রকাজের জুগছি্রবোর জায়-বিদবেশ 
হইতে আনীত বাণিজা-সন্তার প্রদর্শন আরপ্ত করে। বুদ্ধকলায় ক্রাংকগ্ণণ 
মুসলমানদের নিকট হইতে বার্তাবাহী কফপোতের ব্যবহার শিক্ষা করে এবং 
মুসলমানগণ ক্রাংকদের নিকট হইতে গুলতির ব্যবহার ও ভান্ী বর্ম পরিধান 
শিক্ষ। করে। ৃ 

দুইশত বৎসরেরর ক্ষণবিরতির হুহ্ধবিগ্রহ উভয় পক্ষে অসদিচ্ছা্প বীজ 
বপন ধরে এবং হুদ্ধের প্রচারণা অব্ঠাহত থাকে । ইউক্লোপে ইসলাম 
সম্পর্কে অনেক অপতথ্য পরিবেশন এই সময়ে আরম্ভ হয়। এবং তাহ! 
সত্বে অনেক সংলোকণও ছিলেন। তাহারা পাগু,লিপি অনুবাদ করেন । 
মুসলিম চিকিৎসকগণ পাঁড়িত ফ্রাংকদের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চিকিৎ- 
সাবিদ্ভা সম্পর্কে তাহাদের কুস্ংঙ্কারাচ্ছন্ন ধারণায় সবদ। বিদ্মিত হন। 
এ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস ও র্েমণ্ডনালের ভ্ু/য় লোকও মুসলমানদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধের চাইতে ভালবাসায় মিলিত হইবার নীতিতে বিশ্বাস করেন । 
অনেক আত্তধেমীয় বিবাহও সংঘটিত হয়। লেবানন, সিরিয় ও প্যালে* 
স্টাইনের বহু সংখ্যক নীল-্চক্ষু বিশিষ্ট কালোকেশী মহিল। এই বিবাহের 
সাক্ষ্য বহন ফরিতেছে । 


€মাজলগণ 


: পশ্চিম মধাপ্রাচোর মুসলমানগণ যখন ক্র,সেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত. তখন পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ আরেকটি নতুন শজি দ্বারা আক্রান্ত 
ছয়। ইহা! ইতিহাসের অন্তভূর্তি যেকোন ঘটনার চেয়ে অধিক ধ্বংসান্মক, 
ও. নিষ্ঠুর । বহির্মোজলিয়ার উচ্চ ভূমিতে বৈকাল ছুদের চতুষ্পার্শে অবস্থান" 
কারী মোঙজগলগণ চীনের বিশাল প্রাচীর অতিব্রম করিয়া সেই সভ্যতাঞ্ষে 
পরাভূত করে এরং পশ্চিমাঞ্চলের খারিজমের মুসলিম গ্ষু্র রাজোয় পূর্ব: 
সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরবী ও ফাসাঁ উভর ভাষাতেই: 
মুনলিম এঁভিহাসিকগ্ণণ সম্পূর্ণ বাছবিচায় ছাড়া তুকাঁ, তুর্কমান, তাতার 
ও -ঘোজল পন্দ ব্যবহার করেন। উপরোঙ্গিখিত সবাই থেছেতু' “একে. 
অপরের সহিত ভাবাগতভাবে' সম্পর্কযুক্ত সেহেতু মনে হয়, ইসলামের 
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গাধির্ভাবের অনেক আগে হইতে কাম্পিরান সাগরেন পূর্ব ও পশ্চিম 
উভয় পার্ছে তুকাঁগণ বাস করিত। পূর্ব পার্খের গুরুত্বপূর্ণ খোরগুলির 
মধ্যে ছিল উজজবেক ও তৃর্কমানগণ এবং পশ্চিম পার্খের সুপরিচিতদের 
মধ্যে ছিল খাধার ও বুলগারগণ । উদাহরণ স্বয়াপ, সেলজুকগণ ছিল 
তূর্কমান । এশিয়া! মাইনরের সেলজুকগণ কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম 
গকলের তৃকীদের সহিত ন্লিলিত হয় । তবে, মোঙগলগণ সম্পূর্ণ নবাগত । 
জয়োদশ শতাব্দীতে ইহারা এই আঞ্চলে আগগন করে। মোজল নেতা 
চস খানের মহাপ্রতাপ ও খ্যাতিক্ন ফলে অনেক তুকাঁও নিজেদিগকে 
'মাজলদের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিস খানের সঙ্গে সংবুক্ত করিতে 
চেটা কষে। 

তে মূচীন, ১১৫৫ হইতে ১১৬২ প্রীস্টান্দের মধ্যে বহির্মোজলিয়ায় বস” 
বাসকান্নী মোজলদের এক ক্ষুদ্র দলসপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । পরে তিনি 
চঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন। সাহসিকতা ও ধূর্ততার দ্বারা তিমি 
প্ুসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিভিন্ন গোব্রগুলিকে একত্রিত করিয়া চীনের 
বশাল প্রাচীক্স অতিক্রম করেন । সভ্য চীনগণ উত্তরের এইসব লুঠন- 
চান্লীদের বির্লক্গে এই প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল । চেঙ্গিস খান চীনে 
॥ঢক অতি গুরত্বপূর্ণ রাজবংশের প্রতিষ্টা করেন । এই কারণে যেসব 
[ভাত] তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলি আর ধ্বংস করেন নাই। চীন 
নাস্সাজোর উত্তরাধিকারী হিসাবে তীহায় শাসন পশ্চিমে তিব্বত ও 
সনকিয়াং পর্যস্ত বিস্তার লাভ করে। উহা হিল চীনের ম্বাভাবিফ 
[ীমান্ত। এই বিশাল সায্াজোয় অধিকারী চেঙ্গিসের পশ্চিমাঞ্চলে সশন্র 
মভিধানের কোন উদ্দেশ্ঠ ছিল কিনা তাহা সঙ্গেহের বিষয় । 

কেন্রুস্বল হইতে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে তিনি কেন অগ্রসর হইবার আদেশ 
দন তাহণ এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত করিয়া বঙ্গা যায় না। একটি তথ্য 
মনুসাপ্সে জানা বায় আব্ধাসীয় খলিফা! নাসির খারিজের, বিরুদ্ধে 
হাক পাহাধ্ায কামনণ কষেন।১ আধুনিক গবেষকের! এই তথোর 
ধর সঙ্গেহ পোষণ করেন এবং ইহাকে প্রধান কারণ হিসাবে : গর, 
নী খার না বলিয়া সভামত প্রকাশ কয়েন। রে উঠ জন 
৭1 উপরে জটবাপঃ ৯ সর খঙ্চ )1 7) ও 
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জানা বায়, চেকিস খান পশ্চিমাঞ্চলে একটি ধাণিজা প্রতিনিধি প্রেরণ 
করেন এবং তথায় ( খার্িজম ) শাহের এক কাক ও উতয়ারের সীমান্ত 
পহরের গভর্ণর সেই ব্যবসারীদিগকে হত্যা কেন এবং তাহাদেয 
সম্পদশালী বাণিজ্য-সম্ভার বাজেয়াণ্ড করেন। এই কার্য এবং দোষী- 
দিগকে হস্তান্তর করিতে খারিজমের মুহাম্মদ শাহের অনিচ্ছ। মহাপ্রতাপশালী 
খানকে এমন রাগাছিত করে দে তিনি গ্রোত্রীর দলপতিদের একটি সভা 
আহ্বান করেন এবং সেই সভা খারিজমের রাজ্য আক্রমণ করিবার 
সিদ্ধাত্ত গ্রহণ কলে। এই কারণটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য বলিপ্না 
প্রমাণিত হইয়াছে । ইহাও সম্ভব মে একটি বসতিপূর্ণ ও সভা চীনেম্ব 
সম্মাট হিসাবে চেঙ্গিসের পক্ষে তাহার অস্থির ও যোগ্ধা মোজল গোত্রীয় 
লোকদ্দিগকে শায়েন্ত! করিয়া রাখ! সমস্য! হইয় দাড়ায় এবং তাহাদিগকে 
যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে হয়। ইহাই ছিল তাহাদের একমাত্র পেশ! যাহা 
তাহারা পছন্দ করিত । 

যেভাবেই হউক, -২১৯ শ্রীস্টান্ঘে সিনকিয়াং-এ এই তুষার মোত আরম 
হয় এবং ১২২৭ শ্রীস্টাব্দের মধো ইহান্ব প্রাথমিক আক্রোশ শেষ হইলে দেখা 
যায় মোজলগণ ইরানী মালভূমি পদানত করিয়া! উকরাইনের কিয়েব 
অভিমুখে অগ্রসর হহইয়াছে। ইহার পশ্চাতে মালভূমি অনেকগুলি 
নগত্রী, থা! বলখ, বোখারা, সমরখন্দ, মার্ভ, হ্যারাত, নিশাপুর ও রায় 
লুষ্ঠন করিয়া! আলাইয়! দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে হুতা। 
কর। হয়। এই সমস্ত নগরীর কোন একটিও ইহার আক্রমণপূর্ব আকায়ে 
পুনঃনিগিত হয় নাই। পাঁচ লক্ষ জনসাধারণসহ রায় নগরীকে (প্রাচীন 
র্যাজেস ) প্রকৃত অর্থে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়। হয়। তেহয়ানেয় 
দক্ষিণে এই নামেল্স একটি গ্রাম ছাড়া সেই মহানগরীর আজ কিছুই 
অবশিষ্ট নাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই নারকীয় কাও বর্ণনা! করিবার 
ভাষা থুণ্জির! না পাইয়া মোগল আক্রমণ সম্পর্কে লেখেন £ “তাহায়া 
আসিল, লুঠন করিল, জালাইয়া দিল এবং প্রস্থান কর্সিল।”” এইয্গ 
একটি ধ্বংসের পর পারস্তবাসীগণ যে পুনরার উত্থিত হইয়। তাহাদের 
সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য চালু কঞ্সিতে ও মোচলদিগকে নিজেদেক মধ্যে আত্মসাৎ 
'ফ়ির। লইতে সক্ষম হইল তাহা ইতিহাসের একট উল্লেখষোগ্য খানা । 


২০৮ মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


ফোন কোন এতিহাসিকের মতানুসারে পারুল্তবাসীদেয মধ্যে ধৈর্ধ, দু়তা 
গ অনুশীলনের গুণসম্পর্ন সুফীবাদের প্রসার ন। হইলে তাহান্বা এই 
নির্মম নিষুপ্ততা সন করিতে পারিত না। ই্হাও সত্য হইতে পারে 
ঘে' এই হত্যাকাণ্ড আত্মত্যাগ প্রত্যাকর্ষণের৷ প্রেরণাযুক্ত নুফীবাদের অভ্যাস 
বাড়াইয়া দেয় বলিয়। পরবর্তী পারন্বাসীগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার তোয়াক্কা 
না করিয়! বিংশ শতাব্দী পর্যস্ত বিচ্ছিন্ন মনোভাব লইয়! বসবাস করে। 

ভিস্ট,লা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিশ্বে অশ্রন্তপূর্ব এক বিশাল 
সাঘাজ্য জয় ও নুগ্রতিচিত করিয়! চেঙ্টিস খান ১২২৭ শ্রীস্টাঙে পরলোক- 
গমন করেন। চেঙ্গিস খান সর্বযূগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়কদের মধ্যে অন্ততম-_ 
ইহাতে সম্ভবতঃ কোন সঙ্গেহ নাই। কঠোর নিয়মানুবতিতার মাধ্যমে 
তাহা সেনাবাহিনীর এক রক্ষা করা হইত। সম্পূর্ণ সেনাবিভাগ 
পুরোপুরি ঘোড়-সওয়ার বাহিনী সবার! সংগঠিত বলিয়া! ইহ? ছিল অত্যন্ত 
গতিশীল । প্রতোক সৈনিকের নিকট একটি এবং কখনও দুইটি অতিরিজ 
ঘোড়। থাকিত। একজন মোজল হিসাবে তিনি হঠাৎ আক্রমণ ও 
কৃত্রিম পশ্চাদপসারণের কৌশল স্ুুনিপূণভাবে রপ্ত করেন। সম্ভবতঃ 
চীনাদের নিকট হইতে ভিনি বিশ্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করেন 
এবং শক্রদের প্রতিরক্ষ। ঘণাটিসগৃহ ধবংস করিবার জন্ত তিনি একটি ধবংস- 
কারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক আক্রমণের পূর্বে তিনি নগর- 
গুলিকে সাধারণতঃ আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দিতেন। যুদ্ধ ছাড়া কোন 
নগরী আত্মসমর্পণ করিলে সমস্ত সম্পত্বির এক দশমাংশ বাজেয়াপ্ত কর! 
হইত এবং নাগরিকদের এক দশমাংশকে জআীতদাসে পরিণত কন 
হইত। অবশিষ্টগুলিকে মোঙ্গল শাসনকর্তার দগনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া 
হইত। কোন নগ্নন্বী বাধা প্রদান করিলে ল্লষ্ঠন ও হত্যা আরও অধিক 
ব্যাপক আকার ধারণ করিত। পারন্তবাসী একজন এঁতিহাসিক, বিনি 
গক্ষপাতিক্বের দোষে দুষ্ট বলিয়া বুঝা! যার; নিষ্ব বর্দিত কথাগুলি চেঙ্গিল 
খানেক বজবা বলির উল্লেখ করেন ঃ “সর্বোস্তম আনদ৷ হইল আমার 
শঞ্ুদের জয় করা, তাহাদের পশ্চাদধাবন করা। তাহাদের সম্পতি বাঝেরাণ্ত 
কর।, তাহাদের আতমীয়্যজমদের কদদন দৃশ্য দর্শন কল, তাহাদের ঘোড়ায় 
চড়া এবং তাহাদের কর। ও জী হস্তগত কর। 1" 


গব্যপ্রায £ আনীত ও বর্তমান ২ 
চেঙ্গিস খানেক স্বত্যুর পর তীহাদ্থ সায়াজ্য তিন ভাগে ধিভজ হয় । 
প্রথমটি পিকিং-ও রাজধানী লইয়া মুল এলাকা, যাহার শাসকের উপাধি 
ছিল খাকান। সমগ্র সাগ্রাজ্ের উপর তাহার নাম মাতে ক্ষমতা ছিল 
ছিতীয়টি ছিল ক্সাশিয়ায় এবং রাজধানী ছিল ভলগা নদী তীয্ে অবস্থিত 
কাজান-এ। র্বাশিয়ার ইতিহাসে মোঙজলগণ “সোনালী বাহিনী" নাঙ্গে 
পর্িচিত। .তৃতীয়টি ছিল ইলক্সানে এবং রাজধানী ছিল আজাপ় বাইজানেন 
মাক্সাঘেহ নগন্ী। পারন্ের ইতিহাসে মোঙ্গলগণ “ইলখান'' নাঙ্গে 
পল্পিচিত 1 
ইলখান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চেঙ্গিস খানের পৌঁত। হলাগু 
(হালাকু ) চেঈ্গিসের মৃত্যুর পর তাহান্প সেনাপতিগণ যেসব এলাকা 
জয় করেন তিনি ১২৫২ শ্রীস্টাব্ম পর্বস্ত এগুলিকে একঝ্রিত করিবার জন্ঙ বাহির 
হম। অতি দঢু মোছল আক্রমণ প্রতিহতকান্নী ছিল গ্যাসাসীনগণ, 
যাহাদ্দিগকে পূর্ববর্তী মোক আক্রমণের ভ্রোত গ্রাস করে নাই। ১২৩৮ 
পর্টাঙ্ষে আলামুতের এযাসাসীনদের প্রধান ইংল্যাও ও ক্রালের সাজাদেছ 
নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং মোজলদের বিরুদ্ধে সাহাব্য প্রার্থনা করেন। 
উভয়েক্ক নিকট হইতে তিনি নৈরাশ্তজনক জবাব লাভ করেন। তবে 
১২৬% স্্রীস্টান্দে চেঙ্গিস খানের পোজ হালাকু এাসাসীনদের জুদঢ় ঘশার্টসমূহ 
ংস করেন এবং তাহাদের প্রসিদ্ধ পার্বত্য দুর্গ আলামুত অধিকার 
করেন। দুই বৎসর পর হালাকু ও মোঙ্গলগণ বাগদাদের সিংহন্থারে 
উপস্থিত হন দূর্বল ও অবরুদ্ধ খলিফ। মুতাসিমের পক্ষে দয় ভিক্ষ! 
করা ছাড়া আয কিছুই করণীয় ছিল না। তাহার পূর্বপ্রষগণ এই 
শঙ্তিগা্লী লোকদিগকে সম্মান দান কক্সিয়া নিজেদিগকে রক্ষা করিগ্া- 
ছিজেন, কিন্ত পৌত্তলিক হালাকু এই সব বিবেচন। গ্রাহ্য করেন নাই । 
খলিফাক্. হত্যা “বিশ্বের স্বাভাবিক দ্বীতিকে বিপদগ্রন্থ”” করিবে--এইসৰ 
' ব্তর্ট, বাণীতেও তিনি বিগলিত হন নাই। খলিফা ও তাহার, সভা- 
২ যাকে হত্যা! কর হয় এবং নগরী লুঠনের উদ্দেক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া 'হয়। 
পা নগ্ররীসমূহের টির তুলনায় বাগদাদের ধ্বংস কোন অংশে, কর 
দ্র নাই! ৃ 
বে সরে রামের বসন হয় হানে পাই জন 


৯১৩ | মধ্যপ্রাচা-$ অতীত, বর্তমান 


খলিফ। ছিগেন, তল্মধো আটজন প্রকৃত অর্থে শাসন করেম..এ৭ং জব- 
শিদের মধ্যে অধিকাংশ ৫৮ বংসর পর্যন্ত ব্রীড়নক হিসাবে রাজস্ব 
করেন । মধ্যপ্রাচের কোন কোন এঁতিহাসিক বাগদা দেয় পতনে বৈশি্টাকে 
অতিরজিত ফরিয়াছেন, যেমন কিছু সংখাক ইউরোপীয় এঁতিহাসিক' ২০০ 
বৎসর পর কলট্যান্টিনোপলের পতনের ব্যাপায়ে বলিয়াছেন. ১. উভর 
মগরই অধংঃপতনমুখী ছিল এবং এগুলির পতন পান্িপাদ্থিক অবস্থায় বিশেষ 
পনিবর্তন সাধন করে নাই । 

হালাকু সিরিয়! অভিমুখে অগ্রসর হন কিন্ধ মামলুকগণ কর্তৃক বাধা 
প্রাপ্ত হন। ইহারা মিসরকে মোজল ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া 
ছিল। ছলখানী ভূখণ্ড ককেসাস হইতে ভায়ত মহাসাগর এবং ইউক্রেটিস 
হইতে আমু দরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। চেঙ্গিস খানের পরবর্তী 
বংশধন্পগণ সভ্যতা ও শিক্ষার পৃ্পোষকক্ষপে আত্মপ্রকাশ করেন। পারশ্য- 
বাসীগণ, বাহার তৃষা রাজ্যগুলিকে প্রভাবান্বিত করে, মোজলদিগকে সর- 
ফায়ও সংস্কৃতির কৌশল শিক্ষ! দিতে আরত করে। প্রশাসনের প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে ইলখানীগণ নিজেদিগকে পারন্তবাসীদের ছায়া পরিবেষ্টিত ব্লাখে। 
এক বিশাল সাম্াজ্যের অংশ হিসাবে ইরানকে চীনের সহিত বাণিজ্য 
পথ সবার! সম্পূর্ণ যুজ রাখা হয়-বাহাতে সর্ধদা যোগ্গাযোগা সহজ হর 
মোঙলগণ কর্তৃক আরোপিত শান্তির হ্থারা এসব বাণিজ্য পথগুলিকে 
উদ্বৃত ও নিরাপদ রাখ হয়। হইব্নান ও চীনের মধো বাণিজা ও সাংস্কৃতিক 
মত বিনিময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগের ক্ষুদ্রাকৃতির পান শি্নকলাম্ব মধ্যে 
চীন! প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । ১২৭২ শ্রীস্টাঙ্ষে ইরানের মধ্য 
দিলা পিকিং-এ ভরধণ করিবার কাগে মার্কফোপোলো তাব্রিজের উ্নতশীল 
শিল্পসমূহ, কাশানের সিক্ক ও কেরমানের কাপড়ের বুট কাজের ভূরণ প্রশংসা 
ফরেন। | 

মোজলগণ ছিল মূলতঃ পে:ত্ুলিক। কিছুকালের জন্ত ইরানের ইলখান- 
ধাথস্ীস্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ইতন্ততঃ দৌলারমান 'খাকে । ১২৪৬ 
ইস্টা্ষে ্াজিসকান জপ্প্র্যাভে! ডি ফ্যাপর্থিনির অধীনে পোপ চতুর্থ ইনো 
মে্ট দুদূর মোছলিয়ার কায়্াকোন্ামে ধনীর সংস্থা স্থাপন করিধার জঙ্ত 
কট প্রতিনিধি ঘল প্রেরণ কয়েন। প্রকৃতপক্ষে ইলখানী যু হইতে 
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আজ পর্যন্ত ইয়ান বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহের দৃষ্টি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, 
ব্যবসা-যাণিজা ও সাংস্কতিক উদ্দেশ্যে ক্রমাগত নিজেয় দিকে আকর্ষণ 
কষে - 

ইজখানী সলাজাদেক্স আনুগতা লাভের প্রতিযোগিতায় গ্রীস্টান ধর্ম ও 
ইসলামের মধ্যে শেষ পর্ধস্ত ইসলামই বিজয়ী হয়। গাঞজ্জান খান ( ১২৯৬-- 
১৩০৪ স্্রঃ) একজন খাটি মুমলমানে পরিণত হন এবং চীনের খাকানদের 
সঙ্গে তীছার় সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মহাগ্রতাগশালী ইলখানদের মধ্যে 
তিনি অন্ততম । হুদ্ধবিধবন্ত ইরানে তিনিই শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তীহাক 
শাসনামলে লাঞ্ছিত ও পদদলিত কৃষক সমাজ উন্নতি লাভ করিতে আত্মন্ত 
করে। গাজান খান একটি সমতাভিত্তিক করপ্রথা প্রতিষ্ঠ। করেন, প্রশাসনিক 
কর্মকর্তাদের আচরণবিধি ঘোষণা করেন এবং আভান্তরীণ ধোগা* 
যোগ ব্যবস্ব! নু করেন। গাজান ছিলেন শর! প্রভাব মুকু এক্ন মুসল- 
মান। তিনি অনেক মোঙগলকে তাহার পদাক্ধ অনুগরণ করিতে বাধ্য কল্পেন 
এবং একজন নব্য মুসলমানের উৎসাহ লইয়া শুধু ''পৌততলিকদের" মন্দিয়- 
ওুলিই বিধ্বস্ত করেন নাই বরং হ্রীস্টান ও ইছদীদের উপাসনালয়গুলিও ধ্বংস 
করেন । পীয়া দরবেশ প্রথা শকিখালী করিবার জন্ত তিনি অনেক কিছু 
করেন যাহা ইন়্ানের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে গ্রভাবাখিত করবে। এই 
প্রভাবের মধ্য হইতে সাফাভীয় বংশের অভূতান ঘটে। 

মোজলদের শ্বার়! সংঘটিত এইয়াপ একটি ভয়াবহ ধবংস সাধনের পর 
টানে কোন কার্ধকর পদক্ষেপ গ্রহণের উত্ভোগ অবশিষ্ট থাকাটা 
আশ্রর্ধের বিষয় । তবুও মোজল আক্রমণের মনোমুগ্ধকর ফলাফল হইল ইছা? 
পারস্যের ইতিহাসের অত্ন্ত সাংঘাতিক স্জনশীল ধৃগগুলির মধ্যে একটি 
ৃগের হাটি করিল । পারশ্তবাসীদের জন্ত ইহা একটি কৃতিত্বের বিষয় থে, 
তাহায়া শধুমাত্র নিজেদের সংস্কতি প্নঃপ্রতিষ্ঠ। কষে নাই বং মোছল- 
দিগকেও সভ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজেদেক ভাখা 
উর়নে যাবহাধ় করিতে পারিয়্াছে। পারন্যবাসীদের বীচিয়। থাফিবাপ 
সংগ্াম ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেক্রিক এবং ইহা তিন প্রকারে পরিচালিত 
হর্স। 

প্রথমতঃ পায়স্চযাদীগণ আববদের মত মোজলদিগফেও প্রক্চাবাহিত কণো 
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এবং তাহাদিগকে পারস্য সংস্কৃতিয় সহিত একাত্ম করিয়া! ফেলে! উমাইয়া 

ও আবষাসীয় রাজত্বকালে পারল্বাসীগণ রাজনৈতিক বিষ্রোহ সংঘটিত ' 
করে, ধমীয় উত্থানে ইন্ধন জোগায়, প্রতিষ্বন্ী আরবদলগুলিতে যোগদান 

করে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবায় জন্ত এগুলিফে বাবহার কছে। 

তবে মোজল আমলে সন্মিলিত বিদ্রোহ বা উত্থানের ফোন চিন্ধ ছিঙা না 

এবং বাভিগত সাহসিকতার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে। 

তখন সর্বত্র নিধিয়োধ আনুগতে)র লক্ষণই বিরাজমান ছিল । পারম্তবাসী- 

গণ বযভিগতভাবে বোধহয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাদের মেধা ও ধূর্ত- 

তান মাধামে মোজজদের আশ্বা অ্জন করে এবং তাহাদিগকে নিজেদের 

প্লাজনৈতিক আনিপত্যেকষ পরিবর্তে ইয্লানের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের কাজে 

ব্যবহার কর়ে। 

মোজলদিগকে সাংস্কৃতিক ক্ষেতে এইভাবে জয় করিবাল বাজিগত প্রচেষ্টার 

সর্বোত্তম দুইটি উদাহরণ স্টি করেন নাসির আল-বীন তুসী ও রশীদ 

আলশ্দবীন কঙ্লুল্লাহ ৷ প্রথমোক্ঞ। বাজি হালাফুর সংস্পর্শে এবং শেষোজ 

ধ্যজি গাজানের সংশ্পর্ণে আসেন । শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ ও বৈজ্ঞানিক নাসিল 

আল-্বীন হালাকু খানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কন্পেন । তিনি 

মোঙল বিজয়ীকে বাগদাদ অধিকার করিবার পয়ামর্শ দান করেন কিন 

্রশ্থাগায় রক্ষ! করিয়া গ্্গুলিকে ইয্লানের ইলখানী রাজধানী মারাঘেহ"এ 

লইয়া আসিতে সম্মত করান। তিনি হালাকুকে একটি মানমঙ্গির 

নির্মাণ কর্সিতেও উৎসাহ প্রদান করেন, ধাহা পরে চীনা ও পারন্কবাসী 
উভয়ের জন্তচ জ্যোতিষশান্ের কেন্ত্রত্থলে পরিণত হয়। রশীদ আলম্মীন 
ছিলেন গাজান খানের দরবারের একজন দার্শনিক, এতিহাসিক ও চিকিং- 
সক। পক্ষে তিনি তীহান্স উজীর পদে উদ্টীত হন। উপয়োল্লোধিত উভয় 
হ্যড্িকে এবং সম্ভবতঃ আনল অনেককেই পরবর্তীকালে হত্যা কর! হয়। 
কিন্ত তাহাপ্া জীবনে প্রাপ্ত স্ুযোগ-সুবিধার সগ্বহার করিতে শিখিয়া" 
ছিলেন এবং চির' বিশ্রামে অবসর গ্রহণ করেন। পায়ন্বাসীগণ : হরি 
ঝাকেমণ- হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভ কথ্ধিতে পারে নাই? কিন্তু তাহারা 
নিজেদের ব্যিগত ও সাংস্কৃতিক গর্ব বজার রাখে । ইহ! নিশ্চরই হলিডে: 
রুইবে. নে. মোহলিয়ার বারহির় তাহাষের সথদেন, কোর ইত ইানের 
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এই বিরাট র্যবধানের জন্তই মোজলদিগকে সংমি্রিত করা। সহজে হইগাছিী। 
অলস জীবন যাপনে অনভিগ্ঞতার দরুণ মোজলদের তাহাদের বিজিত লোক 
ছাড়া অন্ত কারও নিকট হইতে শিক্ষণ লাভের গ্ুযোগ ছিল না। 
মোজল যুগে বাচিবার জন্চ পারক্ষষাসীগণ কতৃক ব্যধহত দিতীয় পন্ধা ছিজ 
শৈগ্নিক হথজনশীলতা । আরব আক্রমণের প্রথম ধাক। পারক্কবাসী দেখ শৈ রি 
সজ্জীবতাকে শ্বাসরদ্ধ করে। পারস্তবাসীদের আফা ঞ্খিত গুণগুলিকে ইসলা 
ংস করিয়া দেয় এবং ইহার কঠোর প্রতিমৃতি ধ্বংস সাধনের নীতিতে 
চিঞ্জকঞ্স! নিষিদ্ধ করে এবং শিক্পকলাবিদদিগকে কঠিন গণ্ডির মধ্যে সীমা" 
বন্ধ রাখে। স্বীয় পান্িপাস্থ্িকতা হইতে শিল্পীকে বিমুখ করিয়। নির্জনতা 
মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পরে সে নিজেকে জ্যামিতিক ব্েখা চিত্রে ও ক্যালি' 
গ্রাফির মাধ্যমে বস্ত নিরপেক্ষ শিল্পকলায় প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বদা সে 
তাহার ক্যানভাসের উপর বা কম্বলের উপর একটি বগ্ধনী স্থষ্টি করে এবং 
পূর্ষের স্ঠায় নিজেকে কেন্দ্রীয় মেডালিয়নে আবন্ধ করিয়া রাখে । মোজল' 
গণ বিভিন্ন "গুণাবলী ধ্বংস করিয়াছে কিন্ত নিজন্ব ফোন ধমীয় মতামত 
না থাকায় তাহার! কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে নাই। শিল্পী চিজবলা 
বা তাহার হচ্ছানুগায়ী যেকোন আকারে নিজেকে প্রকাশ করিতে পাল্সিত। 
বন্ততঃ একদা বর্বর মোনলদের ক্ষমতায় পান্বন্থ সংস্কৃতিকে ইসলামের গণ্ডি" 
ভূত প্রভাব হইতে মুক্ত করে এবং ইরানকে এশিয়া ও ইউরোপে সং 
স্কৃতিক্ম সংস্পর্শে আনয়ন করে। বিখ্যাত পানুল্ত ছুদ্রাকৃতি চিত্রে চীন! 
পান্ধস্ত চিত্রের একটি সংমিশ্রণ । কপিকারক কতৃ'ক দেওয়া গ্রন্থে শিল্পী যে 
কোন ঘটনার যেকোন চিত্র অঙ্ছন করিতে পারিত। পারন্তবাসী শি 
ক্ুহ্লাকৃতিয় চিত্রের চতুর্দিকে বন্ধনী অঙ্কন কল্সিত, কিন্ত বন্ধনীর ভিতন্বে 
চিজ কোন কোন স্বানে বন্ধনী বাহিরেও চলিরা যাইত এবং উহ খ্বা 
শিল্পী বত ঘুন্ধিবার স্বাধীনতা প্রকাশ করিত। 
মোগল আকনণের ধাক। সামলাইবার জঙ্ত পারল্চবাসী রক বাব 
তৃতীয় পন্থা ছিল জুফীবাদ, বারা সে তাহার চতুশার্থে ভাঙগির! পু 
বাস্তব প্রধিবীর বৈশিষ্টাকে তুচ্ছ জান করে। মোজল আধিগতোর ভয় 
বহত। এড়াইবার জঙ্গ' পাযনতধাসীর জীবনে সুফীবাদ একটি বিশিটি ভূমি 
্রহণ করে, এবং সর্বোভম স্জনগল পায় প্রতিভার নিফালেঞ সহারং 
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করে। গুফীবাদ জীবনের ক্ষণস্থরী প্রকৃতি সম্পর্কে পারস্যবাসীদেক সচে- 
তনতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়!--যে সচেতনতা মোঙগল ধ্বংসলীলায় 
বাকা আরও প্রকট হয়--ফলে অতিষ্রীয় অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে 
আত্মার সম্মিলন, আত্মাকে মুক্ত করিবার একটি পন্থায় পরিণত হয়। সর্ব 
শ্রেষ্ঠ পারস্য কবি ও লেখকদের মধ্যে এই যুগের বেশ কিছু সংখ্যক মনীষী 
ছিলেন, যথা রুমী, হাফেজ সাদী ও অন্তান্তগণ 1১ অয়োদশ ও চতুর্দশ 
শতাঙ্ীর পশ্চিম! অতিন্ত্রীয়বাদী, সমগ্র পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী স্বভাবের অভিজ্ঞ" 
তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিঙ্ধাত্ডে উপনীত হন যে, তিনি এই ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের 
কোন কিছুই উপভোগ করিতে পারেন ন' এবং তাই সন্ন্যাসীতে পরিণত 
হন। অপরদিকে পারল্তবাসী মোটামুটভ।বে পৃথিবীকে অস্বীকার করেন 
আবাল তৎসঙ্ষে ধাহা। তাহার নাগালের মধো উহা তিনি উপভোগ 
কয়েন। 

ক্র,সেডানুগণের বহিষ্কার ও 'মাঙলদের সংমিশ্রণের যুগ শেষ হইলে 
দেখা বায় মধ্যপ্রাচ্যে এমন এক অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে যাহ] দশম শতাব্দীর 
প্রান্থস্তে আব্ধাসীয়দের পতনের সময় হইতে দ্ধপ পরিগ্রহ করিতেছে । এই 
অবস্বা কোন নতুন কিছু নয় কিন্ধ মধাপ্রাচেঃর জন্য সম্পূর্ণ এতিহ্যবাহী। 

প্রথমতঃ টাইম্রীস, শাত'আল-আরব ও পারস্য উপসাগরের সাধারণ 
রেখ! বরাবর ইরান ফারটাইল ক্রিসেন্ট হইতে পৃথক হইয়। যায়। সাসা- 
নীর শাসনের সময় এইক্পই ছিল । এই নদীগুলির উভন্ন পাড়ের লোকদের 
ইতিহাস, সংস্কতি এক হইলেও কেন অংশই অপর অংশের ভাগ্যের অংশীদার 
হয় নাই। এই প্রক্রপ্না নবম শতান্বীর .শষ যুগগুলিতে আরন্ত হয় এবং 
পরবতাকালে আরও জোরদার হয়। ক্র,সেডারদের সময় সিরিয়ার সেল- 
জুকগণ বারবার তাহাদের স্বগোত্রীয় ইরানের সেলজুকদের সাহাধ্য প্রার্থনা 
করে। কিন্তু এই প্রার্থন৷ তাহ! দের কর্ণকুহরে প্রবেখ করে নাই । অনুরূপভাবে 
পূর্বাঞ্চলের পারুসাবাসী ও তুকী উভয়েই মোজলদের দ্বার আকান্ত হইলে 
ফারটাইল ক্রিসেপ্টে় শরক্তিবর্গ তাহাদের সাহাব্যে আগাইয়া! আসে 
নাই। ইসলামের আগমনের পূর্বেকার সেই ভাগাভাগী মোঙলদের আগ- 
মনেত্র পরেও চলিতে থাক্ষে। বাহাতঃ একই ধর্যাবল্বী লোকদের মধ 

১। উপরে অঙইবা পুঃ ১০২ (নল গ্রন্থ )। 





মধাক্রাচা $ অভভীত ও বর্তমান হই 
মুদলিম বিশ্বে যে্জপ পারব, অনুপ পার্ক অঙ্গ কোন রমা লোকদের 
মধো দেখা ধায় না। | 

ছবিতীয়তঃ ইলখানী আমলে ও পয়ে নামাজ “ও কোল়ান তেলাওয়াত 
ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফার্সা ভাষা আন্বী ভাষার শ্বলাভিযিজ্ঞ হয়। 
কিভাবে সাফাভীয় ও সাসানীর়গণ ফাসী ভাষার পুনর্জাগরণ ' আহত 
করে তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইগ্লাছে। সমন্ত হুর রাজের হুগে 
ফাসীঁ ভাষা অধিকতরভাবে ব্যবহাত হইতে থাফে। কিন্তু তবুও বিশ্বান 
ব্যক্তিবর্গ তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্ধাবলী আনবীতেই লিপিবদ্ধ কয়েন । 
তবে মোচলদের আগমনের পর ফার্সী ভাষা প্রতোক ক্ষেতে স্বকীয়তা লাভ 
কলপে। কাব্যিক, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক সমস্ত ঘুচন। ফাস ভাষার 
লিপিবদ্ধ হয়। তবে পারম্তবাসীদের বিরাট সংখ্যার লোকজন তাহাদেয 
নামাজ ও কোরান তেলাওয়াত না বুঝিয়াই আল্পবী ভাষায় কয়ে। 
ফলে ইলখান হইতে বর্তগানকাল পর্বস্ত ইরানের ইতিহাস একটি গ্বার্ধীন 
ইতিহাস। ইহাসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাকী অংশ জরীপ করা ইংলযাণ্ডের ইতি- 
হাসের স্কায়ই সমস্যা পূর্ণ । 

এই র্যাপারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইরানের জন্গ মোজজল আর, 
মণেয় একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে । এই আক্রমণ ছিল ক্ষতিকারক । 
কারণ ইহা! ব্যজিকেন্রিকত! ও রাজনৈতিক বন্চত! এমন প্রকটভাবে 
স্ষ্টি করে যে হায় ফলে ব্রাজনৈতিক জাতীয় একের উৎকর্ষ বাধাগ্রন্থ 
হয়। আইনহীনতায় মধ্যে পারস্য আইন শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হইয়া বায়। যে কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ স্লাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করে। শ্রেষ্ঠ কবি সাদী 
(স্বত্যু ১২৯২ শ্ীঃ) লেখেন £ “ন্বদেশ প্রেম সম্পর্কে বল! 'বেশ ভাল, কিন্ত 
মাতৃভূমির জঙ্ক প্রাণ বিসর্জন দেওয়! বোকামী।” অপরদিকে মোঙল 
াক্মণ একটি আশীর্বাদ শ্বরপ, কারণ ইহা পারশ্যবাসীদিগকে আত্মার 
দিক দিয়! মুজি প্রদান করে এবং এক ধরনের সাংস্কতিক এঁচা স্বাপন 
কমে । কোন প্রকার ধর্মী অহনেয় ক্ষেত্রে যেমন তাহাদের কোন 
বাধ্যবাধকত। ছিল না: ঠিক তেমনি আরবদের হীনমন্ততাযোধও তাহাদের 
ভিতর ছিল না। একটি নতুন সাংস্কৃতিক “জাতীয়তাবাদ . পুরাতন 
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রাজনৈতিক আধিপত্যের সংঘাতের গ্বলাভিবিজ হয়। একবার লাংস্কতিক 
দ্বকীরত! প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেড় শতাব্দীর মধ্যে সাফাভীয় বংশ 
প্রতিষ্ঠায় মাধমে স্লাজনৈতিক এক আসে। 

তৃতীয়তঃ ক্র,সেডাক্বগণের পয ফারটাইগ ক্রিসেন্ট, আরব এবং মিসর 
অতীতের গতানুগতিক অবস্থায় নামিরা আসে। আব্ধাসীয়দের ক্ষমতা 
লাভের পর গুবত্বহীন আরব উপস্বীপ অনেক দিন হইতে কোণঠাসা 
হইয়া পড়ে। ইহাক্স অধিবাসীগণ তাহাদের এতিহ্যবাহী মক্চজীধন 
হইতে যেভাবে বাহির হইয়! আসিয়াছিল ঠিক অনুক্ধপভাবে সেই জীবনে 
ফিপ্লিয়। ধায়। ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের সম্পর্কও এমন এক ধাপে 
নামিয়া আসে যাহা প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে শিক্ষার্থীদের আুপরিচিত। যে 
ভাষেই হউক, মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেট সমপর্যায়ে কখনও থাকিতে 
পায়ে নাই এবং তাহান্না এখনও পাদ্মিতেছে না। হর একটি অপরাটিকে 
শাসন কক্সিতে চায় অথবা! উভয়েই একটি তৃতীয় শজির হ্বারা শামিত 
হয়। ক্র.সেডের সমাপ্তির পর মামলুকদের অধীনস্থ মিসরই ফাল্পটাইল 
ক্রিসেণ্ট শাসন কনে। 

যাহ] হউক, বাগদাদের পতনের পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগ পর্যপ্ত মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস কোন আন্নবীভাষী অথবা ফাসীভামী 
লোকদের ইতিহাস নহে। ইহান্প প্রান নায়ক ছিল মুলতঃ তুকাগণ। 
ইহার] হইল ওসমানীয় তৃক্টীগণ, যাহার' বাইজেপ্টাইন সামাজ্যের স্বলা- 
ভিবিক্ত হয়; এবং হপ্নানের পারশ্ত-তুকীগণ যাহারা সাফাভীয় সাম্নাজা 
প্রতিষ্ঠা করে। ইরানের উন্নত কিভাবে মোজ লদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের 
বাক্স বাধাগ্রস্থ হয় তাহা পূর্বে উল্লেখ কর হইয়াছে । অতএব, ওসমানীয়গণ 
নতুনভাবে উহা আরম্ত করে এবং উহাদের প্রতিই আমরা এখন নঞ্জর 


দিবি। 


অযষোদশ তাধ্যায় 
ওসমানীয় দুঅতানাত 


'গুসমান ৯ম । ১২৯৯--১৩২৬ ) মুরাদ ১ম ' ১৩৬০--১৩৮৯১ ) 
ওকহান (১৩২৬--১৩৬০ ) বায়েদীদ ইলদেরীম (১৩৮৯--১৪০২ 1 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসলিম খিলাফত ও বাইজেন্টা" 

ইন সাম্মাজ্যের মধ্যে লংঘটিত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক যুদ্ধে তা সৈশগণ 

ইসলামের একটি কার্ধকরী অগ্রসেনাবাহিনী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। 
তাহারাই ১০৭১ ্রীস্টাঞ্ষে আর্মেনিয়ার ভ্যান ছুদের উত্তরে মার্জিকার্তের বৃদ্ধে 
জয় লাভ করিয়! রোমান সম্রাট ভারজিয়াসকে বন্দী করে। এই বিজয় 
মুনলমানদের জগ্ত এগিয়া মাইনরের পথ উন্ুজ করে এবং তুকীঁ গোত্রে- 
গুলিকে পশ্চিমে সুদুক্ধ স্ার্ণ। পর্বস্ত অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। 
এই কাজ সম্পরকারী সেলজুক তৃকীগণ শেষ পর্যন্ত ইরানে বসবাসঙ্কানী 
তাহাদের আত্বীযস্বঙ্গন হইতে পৃথক হইল্লা যায় এবং এশিয়। মাইনরের 
সেলজুক অথবা মুগলমানদের ভাবার “কম' "এর নামানুসারে রুমের 
সেলজুক' হিসাবে প্রতিটিত হয়। এক নাগাড়ে অনেকগুলি যৃদ্ধের ছারা 
সেলজুকগণ এশিম্সা মাইনরের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করে এবং 
১৩০২ স্রীস্টান্ পর্বস্ত বাস্তবে অথব! নামে শাসন কার্য চালাইয়া যায়। এই 
যুগের অধিকাংশ সময় তাহাদের রাজধানী ছিল কো নিয়া (আইকা নিয়াম)। 
ভ্রয়োদশ শতান্দীক্স শেষার্ধে এবং চতুর্দশ শতাবীর প্রথমার্ধে তুফাদের 
অনেকগুলি মৃপতি ছিলেন বাহানা মুসলিম বুদ্ধিঞ্ীবীদিগকে তাহাদের 
রাজধানীয় প্রতি প্রলুদ্ধ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বথে্ট নিরাপত্তা 
প্রদান করেন । ৩০ বংলরের সেলভুঁক শাসনের দ্বারা সংঘটিত একটি 
অতি গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল এশিয়া মাইনয়ের ওক বিরাট অংশের 
তুষাজপ পঝিগ্কহণ । পশ্চিমে কাম্পিয়ানেক। তুফাদেখ আগমনের প্রভাধে 
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কিছু সংখাক ধাবাবন়্ তৃকাঁ এশিয়া মাইনরের গ্রামগুলিতে স্থায়ী কৃষি- 
জীবীতে পরিণত হয়। 

কিছু ব্যতিক্রমসহ ইসলামের সংস্পর্শে আগমনকারী তক গোজসমূহ 
জননী মতামত গ্রহণ করে এবং ইহার নিয়মপ্রণালী ও বিধিনিষেধের 
প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্বাপন করে । ইসলামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ 
ছিল যৌদিকতার ঢাইতে ভাবাবেগপূর্ণ । যুজিবাদের চাইতে আনুগত্যের 
অনুভূতিই ছিল এক্ষেত্রে অতি প্রবল । এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহা" 
দেযস মধ্যে সুফী ধ্যানধারণার ক্রুত প্রসার তেমন আশ্চর্ধজজনক নছে, 
কারণ হুফীবাদ আনুগতোর উপ জোর দেয় এবং খোদা প্রেমের উচ্চ 
প্রশংসা করে। সুফীবাদ, যাহা আল্লাহ্‌র নৈকটা লাভের উদ্দেস্তে বযজি 
বিশেষের প্রচেষ্টা বরা আরন্ত হয় তাহাই তুকাঁ গোত্রসমূহের মধ্ে 
একটি সামাজিক সাপ পরিগ্রহ করে। প্রধানতঃ খোদাপ্রেমের অভ্যাস 
করিবার জন্ত শুফীবাদের অনুসারীগণ নিজেদিগকে শ্রাতৃত্বসংঘে সংগঠিত 
কযে। এইকপ ভ্রাতৃত্বসংঘ সুর্ী ও শীয়া উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে 
এবং তন্বিক! নামে খ্যাত হয়। তৃুকাঁদের নিকট কোন জটিল ভাবধারার 
প্রতি আনুগত্যের চাইতে নেতার প্রতি ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যই অধিক 
গ্রহণযোগ্য ছিল । 

এই তর্িকাগুলি, পরে দরবেশ উপাধি লাভ করে, একদিকে তুকী- 
দিগকফে একতাবোধ ও আত্মীয়তার মনোভাব দান করে; আর অন্দিকে 
তাহায্পা! নিজেদিগকে কতকগুলি অপরিচিত লোকদের মধ্যে দেখিতে পায় । 
এই তরিকাগুলির মধ্যে তাহারা তাহাদের গোত্রীর এঁতিহ্য, ঘথ। কঠোর 
শৃঙ্থল?, নেতার প্রতি আনুগত্য ও দুর্ধোগে সহিফ,তা ইত্যার্দি প্রচলন 
করে। ইহাতে প্রতোক তরিকার একটি নেতা থাকেন, যিনি তীহ'র 
আত্মা অন্ত দৃষ্টি, শৃঙ্খল।। ধাসিকতা ও মহৎ গুণাবসীর হবার! এই পদে 
উন্নীত হন। প্রত্যেক তরিকার খান্ক হু নামে এক একটি কেন্তুস্বল 
থাকে এবং প্রত্যেক কন্ত্র্বলের একজন নেতা থাকেন, ধাহাকে শেখ 
( আক্ববী ) দানা ( তুকাঁ) অথব! পীর (ফার্সী ) বলা হয়। ভাবানরে 
এগুলিন প্রত্যেকটি ফার্ব “বয়োজেঃ্” | নবাগত বা মুরীদ মন্তক মুড়ার 
গং ''আলোক প্রাণ” বলিয়া স্বীষ্কতি না পাগুয়া পর্যন্ত কটি কঠোন্ 
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আত্মসংবম, পাঠাভাস, নামাজ ও মাজিক্ এবাদতেক্স মধো জীবন- 
যাপন কয়ে। ধর্মীয় অনুপীলনীর জস্ত তাহার. হল্কা বা বতাফায়ে 
উপবেশন করে এবং ভাবাবেগে নিশ্তেজ ন'' হওয়। পর্বন্ত ফোয়ানের একট 
বাফ্য ধিকির বা! জোরে জোয়ে পাঠ করে। কোন কোন তদ্রিকায় 
সঙ্গীতের প্রসলনও রহিরাছে । স্বুফী কবিতাবলী গাছিতে গাহিতে ধমরয় 
উল্লাসে দরবেশগণ নাচিতে আরস্ত করে ও নিজেদিগকে আল্লাম্ম মধ্যে 
হারাইরা ফেলে । “আলোক প্রাপ্তির” পর কেউ কেউ চুল বড় হইতে 
দেয় এবং ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে । 

এই তর্িক। গুলির সঙ্গে জড়িত থাকে “সছভ্রাতাগণ” যাহাদের 
“আখী"” নামে একটি সংগঠন থাকে, যাহ। অনেকটা “অর্থনৈতিক সংশ্বার' 
ল্ঞায়। তাহারা! পীর বা! বয়োজোঠের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, উজ তন্সিকতের 
প্রচলিত কার্ধকম ও প্রচারিত উপদেশাবলী পালন করে; যর্দিও তাহাকা 
ব্যবসা-বাণিজ্যে নিধুক্ত । এই শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত আরেক দল 'সহচর 
হইল যোদ্ধাদল বা গাজী। তাহাদের উদেশ্চ হইল “কাফের” বা 
অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বরা এবং যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তি ও জৌতদাস লাভ 
করা। ৈন-বোদ্ধদের চিস্তাশীল শ্রেণীর শৃঙ্খল! যেক্গপ জাপানের সামুয্সাই 
যোদ্ধাদলের উৎপন্তিতে উৎসাহ দান করে, প্রায় তজপ নুফী শ্রেণীগুলিয 
কঠোর আত্মসংবঘম গাজী যোদ্ধার স্য্টি করে, যাহার! নেতার ইচ্ছাকে 
যেক়প অদ্ধভাবে পালন করে সেইরূপ একান্তভাবে “ফতোয়া” নামক 
একগুচ্ছ আইনের অনুসরণ করে। এইসব তরিকার লোকজনকে তাহাদের 
পাগড়ীতে পরিহিত 'একটি বিশেষ ব্যাজ ভথব1 একটি বিশেষ ধরণের 
কাপড় পরিধানের দ্বারা চেন৷ যায়। একটি শদ্িশালী কেন্রীর সরকারের 
অনুপস্থিতিতে এইসব তরিকা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান 
করে এবং ধর্মীয় সম্থষ্ট ও উ-দান্চ সিঙ্গির পথে সহায়তা করে। এইসব 
তরিকায় ধর্ম, বাণিজ্য ও যুদ্ধ একত্রে সন্নিবেশিত হয়। ইহায়্া আইন 
ও নেতান্স প্রতি আনুগত্যে বাধা এক শ্রেণীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত কলে। 
তুরছ্ের ওসমানীর বংশ এবং ইতন্লানের সাফাভীর বংশ উভয়েক প্রতিষ্ঠাতা 
ঘুফী প্লেস অন্তর্ু্ভ। প্রথমোভটি দুম্ী এবং পরবতীটি শীর।। ধাই- 
জে্টাইনের স্রীটেয়ো (52691) নামক একটি গল ছ্াক্সা এইসব গাজী 
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ধোদ্ধাগণ প্রভাধিত কিনা ভাহ। সঠিক বলা বায় না। তবে ইহা ঠিক যে 
মোজলদেয় আগমন এবং তাহাদেক্স পরবর্তী বসতি স্বাপন, গাজী এতিষ্যাকে 
শঙ্তিশালী করিয়াছে । 

গুগমানীয়দের উৎপত্তি কিংবদভ্ত'ক সহিত মিশ্রিত । তাহারা মধ্য এপিয়ার 
উহ্থজ তুকাঁ বংশোন্ঠৃত । ১২৫১ শ্ত্রীস্টাঙ্দে মোলদেক্স বিরদ্ধে কোনিয়ায় 
গুলতানকে সাহায্য দানের পুরগ্কার হিসাবে জনৈক ইরতোগ্ীল্‌্কে উত্তর 
পশ্চিমে আনাতোলিয়ায় একটি জারগীর প্রদান করা হয়। তাহাল্স পুর 
ওসমান ইসলামের জঙ্থ ধুদ্ধকারী একজন গাজী নেতা । পক্পবতীঁকালে 
ইউরোপের ভাগোর প্রতি হুমকি স্বরূপ এই ঘটনাবলী যখন এশিয়। মাইনে 
চলিতেছিল তখন ১২৫০ শ্রীস্টাবে স্বয়ং ইউরোপে হলি ক্বোমান সাম্রাজোর 
সমাট দ্বিতীয় ক্রেডরিক প্রাণত্যগ করেন। মুরদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কার 
করা হয়। তৃতীয় হেনয়ী ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করেন, মঙ্োর রাজন্বর্গ 
মোগল আধিপত্যের বিকদ্ধে বিদ্রোহ আর্ত করেন এবং জেরুজালেম হইতে 
ক্.সেভারগণ বিতাড়িত হয়। 

আনুমানিক ১৩০৯ খ্রীস্টান্ষে ওসমান তাহ।র কার্ধাবলী আরম্ত করেন এবং 
২৬ বৎসরের মধ্যে এশিয়া মাইননের আধুনিক ইস.কি শিহুর অঞ্চলে একটি 
কু রাজ্য গড়িয়া তোলেন । স্বৃত্যুর পুবে তিনি নিজেকে কোনিয়ার সুলতান 
হইতে স্বাধীন একজন আমীন্ধ বলিয়। -ঘাষণ! কয়েন । অনু্ধপ ছাট ছোট 
গাজী ক্ষু্র রাজ্য একইভাবে গড়িয়া উঠে, কিন্তু প্রথণ ব' দ্বিতীয় পুরুষে 
এগুলির শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায় । ৩বে গসমানেন্স বংশ ছিল একটি 
ব্যতিক্রম । তাহার বংশধরদের মধ্যে সাইঝ্সিশ জন জ্ুলতান ৬২২ বৎসর পর্যস্ত 
বিশ্বের সববহতৎ সায়জাগুলির অন্ভতম একটি সাম্াজো রাজত্ব করে। তাহা 
বংশধরগণ কখনও তাহাকে ভুলে নাই। তাহারা গর্ভরে নিজেদিগকে 
'ওসমানীয়' বলিয়া অভিহিত করে। অতএব আন্ববী উচ্চারণ 'গসমান' থেকে 
ল্যাটিন অটোম্যান নামের উৎপত্তি হয়--এবং প্রতোকে সিংহাসনে আরোহ- 
নের পর ক্ষমতার প্রতীক ছিসাবে, ওসমানের তরবান্ধী স্বীয় কটতে খুলান। 

এই ধরনের হুদীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকিবার কারণ সম্পর্কে যে কোন 
লোকের মনে কৌুহল জাগে। কিন্তু তাহাজস কার্ধ-কারণ িবেচন! করিতে 
গিয়া, তাছাল্স! ইতিহাসেন্স এমন &কটি অমোথ বৈচিন্ছের সন্দুখীন হয় 
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বাহার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখা। খু'জিয়া পাওয়া দুফয। একটি কারণ নিশ্চয়ই এই 
যে 'জাখীদের' মধ্যে যোদ্ধা! 'গাজীগণ' একটি তার্থনৈতিক ভিত্তি লাভ কছে। 
তাহায় এই প্রেগীলস ধর্মীর অংশের লোকজনসহ এই সংঘবদ্ধ দলের অন্তু, 
এবং একে অপরের প্রতিও প্রতোক নেতার প্রতি অনুগত । প্রায়ই উল্লেখিত 
আরেকটি কারণ হইল ইসলামী বিশ্বের বিশৃঙ্খল অবস্থ' এবং ব'ইজে্টাইন 
সাপ্মাজ্যর ভগ্রপ্রায় অবস্থা । এই দুর্ধলত! যদিও ওসমা নীর়দের ক্ষমতাযো* 
হণে সহায়ত! করিয়াছে, তবুও ওসমানীর বিজয়গুলি খুবই সহজ ছিল 
বলির! মনে করু। যায় না। বুরস! নগরী প্রায় ৯ বৎসর পর্ধস্ত অবকদ্ধ ছিল। 
তবে ওসমানীয়দের একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ২০* বৎসর়েন্স মধ্যে 
গুসমানের বংশধরদের একের পর এক আট পুরুষ ছিলেন স্থিপন সিদ্ধান্তের 
অধিকারী, উত্তম প্রশাসক এবং শ্ব স্ব অধিকারের বলে নেতৃষ্বানীর । এই 
গুণাবলী তাহাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক 
বলির! বিবেচিত হইতে পারে। বখন স্ুলতানগণের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতে আরম্ভ কলে তখন সাগ্তাজা এত বৃহৎ আকাম ধারণ করিরাছে 
যেইছহা খণ্-বিখণ্ড হইতে আরও ২৯৭ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই শেষ 
বংসরগুলিতে “ইউরোপের কণ্ণ মানুষটকে"' ইউরোপের প্রতিগবন্দী শক্তি- 
গুলিন্প স্বার্থেই জীবিত রাখা হয় বলির! মনে কল হয়। 

গুরুত্বপূর্ণ বুরসা নগরটি ১৩২৬ ্রীস্টান্বে পিতা ওসমানের সৃত্যুক্প সময় 
ওযহান অধিকার করেন । এই নগরটিতে ওরহান তাহার রলাজ্ধানী স্বাপন 
করেন এবং রাজোর বিস্তৃতির প্রতি মনোযোগী হন। গাজী ভ্রাতৃত্ব ফোন 
জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বরং আনুগতা ও কার্ষাবলীর উপর ভিত্তি 
করিয়া ইহ চিত । ফলে নবাগত সবাইকেই তাহার! গ্রহণ করে। তবে 
শর্ত হইল, তাহাদিগকে মুসলমান হইতে হইবে এবং নেতায় প্রতি অনুগত 
থাকিতে হইবে। উক্ত দর্শনীয় বিজয় লাভের পর অন্তান্ত গাজী দলগুলিও 
ওয়হানের সঙ্গে ধোগফান করে এবং উত্তযোস্তর তাহায় শক্তি বৃদ্ধি করে। 
তদুপরি ওরহান সম্পুর্ণ ধিজ্ঞোচিত ভাবে পরাজিত শকেকে ধ্বংস ঝরা বা 
ইসলাম গ্রহণ করিতে যাধ্য বৰিবায় প্রচলিত এতিছাকে পরিবর্তন কয়েন । 
“নয়ানানের জাতি” ছিলাবে এবং টিগ্বাচরিত মাথাপিছু কর প্রদান ধছিয 
বীন্টান ও ইনদীিগকে বসান ফিতে দেওয়ায় মুসলমান এঁডিহ্যকে তিনি 
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গ্রহণ কয়েন । এই নীতি ধ্বংসের চেয়ে অধিক শ্থিতিশীলত। আনয়ন করে এবং 
শহর এলাকার জান গ্রাম্য এলাকাগুলিও নতুন নিরাপত্তা লাভ করে-যেগুলি 
দুর্বগ বাইজেট্টাইন বা যৃদ্ধর: দলগুলির অধীনে অতি শোচনীয় অবস্থায় 
ছিল। 

১৩৬৭ শ্রীস্টাবে ওর়হান পয়লোকগমন করেন । মৃত্ুর পূর্বে ওরহান এক 
উল্লেখাযোগা আকারে রা'জা বিস্তার করেন, তগ্মধ্য বুরসা, ইজনিক ( নিকো- 
শিয়া ', ই্জমিদ ৷ নিকোমেডির ও বারজ্ামর 'পারগামাম) স্কায় সহদ্ধ- 
শালী নগরীগুলি ছিল অন্ততম । অন্যুন তিনটি ঘটন' তাহাকে সহারত' 
প্রদান কয়ে। একটি হইল দুইজন প্রতিষ্থন্বী বাইজেণ্টাইনের গধ্যে শত্রুতা । 
ইহার হইলেন জন ক্যাণ্টাকুজেমাস এবং জন পেলিওলোখাস। প্রথমোজ। 
ব্যক্তির সঙ্গে যোগদান করিয়া গরহান ইউরোপে প্রবেশের জুযোগ লাভ 
করেন। অতঃপর তিনি লুঠন কার্ধের জঙন্ক অস্থির গাজীর্দিগকে থে,স ও 
কফ সাগরের উপকুলে ছাড়িয়া দেন। ক্যাণ্টাকুজেমাসের কন্ঠ থিওভো- 
রাকেও ওরহান বিবাহ করেন। দ্বিতীয় সাহায্য হইল র্যাক ডেথ, নামক 
এক ধরনের গওলাউঠ। রোগ--যাহা ১৩৪৭ শ্রীপ্টাঙধখে আরস্ত হয় এবং যাহা 
সমগ্র বলকানে হুড়াইর। পড়ে ও প্রত্যেক কিছুকে ধ্বংস করে। ওসমানীয়দের 
অগ্রগতি প্রতিষোধ করিবার জন্তু কোন ক্র,সেভ'রদের আগমনের সন্ত" 
বন! থাকিলেও র্যাক ডেথ, উহাকে প্রতিরোধ করে। তৃতীয় সাহায্য হইল 
১৫৬০ শ্রীস্টাবের ভূমিকম্প-যাহ? মার্মার সাগন্ের ইউরোপীয় পারে আঘাত 
হানে এবং গ্যালিপূলি ধংস করে। 

১৩৬০ ্্ীস্টা্দে প্রথম মুর'দ তঁ'হার পিতার উত্তরাধিকারী হন। দুই 
বৎসর পর ইদির্ণ (আদ্রিয়! নোপল ) তাহার করতলগত হয় ও এক শতাব্ী 
পর্বস্ত পরিব্যাপ্ত ্াষ্ট্রের াজধানী থাকে । গরহানের এই উচ্চাভিলাধী অশি- 
ক্ষিত গুটি, তাহার আদেশাবলী দস্তখত করিতেন বৃন্ধাঙ্ছুটি ও তিনাট আত 
লের ছাপধোহর হবার, তিনি বিভ্ভাশিক্ষা পছন্দ করিতেন এবং বিভিন্ন 
বিষ্ভালদ ও জঙগরখান' প্রতিষ্ঠা করেন। গশ্চিমে তিনি বঙ্গকান পর্যন্তও 
অগ্তসম্্ হন। তিনি খুবই চালাক ছিলেন । তিনিস্্রীস্টান রাজাগুলিয় এক" 
জনের সঙ্গে বছুত্ব শ্বাপন কিয়া ভাছাকে আরেকজনের বিক্ষদ্ধে লাগাইয়া 
ধিতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের সবাইকে ধংস কর্মীকেন। তিনি বুধ" 
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গেকিয়, ম্যাসেডোনিক্সা ও সাবিয়ার কিয়দংশ জয় কলম । এলিয়। মাইনে 
তিনি শঙিল্ম মহড়। দেখাইয়া কূটনীতি প্রয়োগ কয়েন এবং আকাম? 
অধিকার করেন। তাহার সমর সংঘটত সর্ববৃহৎ ঘুদ্ধ ছিল সম্ভবতঃ কোসে- 
ভোযপ (১৩৮৯ শ্রীঃ ) হৃদ্ধ, বন্ধায়' সাবির বিজিত ছয় এবং দক্ষিতর-পর্ব ইউ. 
ক্লোপের গ্বার উন্ু্ হইয়া যায় । মুরাদ ঘুদ্ধক্ষেঞ্জে নিহত হন এবং তীহাক্ 
উত্তরাধিকারী প্রথম বায়েজীদ তাহার অধ সমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ কয়েন। 

, বায়েজীদ (১৩৮৯--১৪০২ স্্ীঃ) ছিলেন প্রথম ওসমানীয় ধিমি সম্গাটেক 
বেশ ধান্পণ করেন। তদুপন্সি তিনি ছিলেন চতুর, নিঠুর। দান্তিক ও উচ্চা- 
কাম্থী। তাহার প্রাথমিক কার্ধাবলীদ্ব একটি ছিল নিজেকে সম্ভাব্য প্রতিহন্থিত 
হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহার ভ্রাতা ইয়াকুবকে গল! পিয়া হত্যা 
কর!। ধমীয় নেতাদিগকে তিনি এই কাজ কোক্বানের মাধ্যমে ধূজিস্ত প্রমাণ 
করিতে বাধা করেন। এই স্বীতি ওসমানীয়দের মধ্যে প্রায় তিন শতাখ্ী 
পর্বন্ত ক্রমশঃ একটি সাধায়ণ নিয়মে পক্সিণত হয়। তাহাক্স নিষ্ঠুম্ত। ও 
ক্েত কার্ধ সমাধা জঙ্জ তাহার অধীনস্ব লোকজন তীহাকে ইলদেকীম 
(বঙ্জাথাত) নামে অভিহিত করেন। 

তাহার সমর কনস্ট্যান্টিনোপল শ্ব্গভাগে সম্পূর্ণরণে অবন্ষদ্ধ ছয়, 
কিন্তু সমুন্রেক্প দিক হইতে এই নগন্মী অবরোধ ক্সিবার মত বথেষ্ট নৌশক্ঠি 
ওসমানীয়দের ছিল না। ত্াহাক্স সঙ্গে যোগাযোগকানী নাবিক গাজীদের 
সহায়তার বায়েজীদ ১৩৯০ শ্রীস্টার্দে একটি নৌবাহিনী গঠনের কাজ 
আরম্ভ কর্পেন। ১৩৯৬ শ্লীস্টাব্দে মধ্যে তাহার নৌবাহিনী আন্রিযটিকের উপ- 
কুলভাগে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং তীহাপ্প সেনাবাহিনী স্বলভাগে 
নিকোপোলিসের দিকে অছসর হয় । এই সব বিজয় হালেরীর রাজ। সিজি- 
সমগডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে এবং তিনি ইংল্যাও, ক্রা্সগ জার্মানী ও 
ইউরোপের অন্তান্ত অংশের নাইটদিগকে মিলিত করিয়া একটি ফ,সেতের 
আয্লোজন করেন । প্রসিদ্ধ নিকোপোলিসের (১৩৯৬ শ্রীঃ ) যুদ্ধে ইউরোপীয়” 
গণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের শত শত অভিজাতবর্গ বায়েজীদের করত" 
লগত হয়। “ক,সেড” আযোজনের় ইহাই বোধহয় শেষ প্রচেষ্! । কিছ 
গয়গানীযদের অগ্গতি রোধ করিবার শেখ প্রচেষ্ট। নহে। হবে বিজগী 
সুলতান কাহার অভিযান ইউয়োপেন পশ্চিম দিকে পরিচালন! ন। কিয়া 
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দক্ষিণে গ্রীসের দিকে পরিগালনা কয়েন । 

যাহ! হক, বয়েজীদের অন্তর গ্রীসের চেয়ে এশিয়া মাইনরেই বেশী 
নিবন্ধ ছিল। তিনি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সধজন স্বীকৃত শাসক হইতে 
চাহেন। তিনি এবং তীহার পিত' নিজেদিগকে “সুলতান” উপাধিতে 
পরিচয় প্রদান করিলেও তিনি কায়রোর ক্রীড়নক খলিকার সরকারী অনু- 
মোন প্র্যাশ। করেন। বাগদাদের পতনের পর মাগলুক শাসকগণ তাহা" 
দেক্স ক্ষগতাকে বাহাতঃ সন্মান দান করিবার জন্ত হালাকুর সৈশ্গদের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত ও পলাতক আব্বাসীয় পরিব 'রের একজন সদশ্তকে 
লইর়। বান এবং খলিফ! বলিয়। ঘোষণ! করেন । তবে এশিয়া মাইনর জয় 
কর। ছিল গাজী এতিহ্র বিরে।বী। গাজীগণ তাহাদের মুসলিম ভাইদের 
বিয্দ্ধে ঘৃ্ধ করাট। অপছন্দ করিতেন, বিশেষতঃ ভ্রাতৃসংঘগুলির অধীন 
গাজীদেয় বিবদ্ধে। মুরাদ আংকারা অভিমুখে অগুসন্প হন--অধিকাংশ 
ক্ষে৫জে কুটনীতির দার , কিন্ধ বায়েীদের অত ধৈর্য ছিল না। মুসলিমদের 
বিরুদ্কে বুদ্ধ করিবার জঙ্গ তিনি গ্রীন্টান ভাড়'টিয়। সৈশ্ঃ আনিতে বাধ্য 
হন, যাহা এশিয়া মাইনরের গাজী রাষ্ট্রগুলিকে শক্রভাবাপর করিয়া 
তোলে। বায়দীদের হাত হইতে পরিকআ্রাণ লাভের জন্চ তাহাদের কেউ 
কেউ দিসকের মামলুকদের শরণাপন্ন হয় এবং অন্তান্তর' এক নতুন বিজয়ী 
তৈমুরের সাহাধ্য প্রার্থন। করে। পূর্বের দিগন্তে তখন তৈমুয্পের অভ্যদয় 
ঘটয়াছিল। 
মামগুকগণ ও 

এই অস্ত,ত এবং অততুপনীয় ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালকমণ্লী ছিল কতিপন্ন 
দাসসমা্ট ধীহায়। ১২৬০ হইতে ১৫১৭ শ্ত্রীস্টাঙ্খ পর্যগ্তড মিসরে রাজস্ব 
কযেন। এই জুদীর্ব কালের মধ্যে মার কয়েকজন শাসক মিসরের লোক" 
দেক্স জন্ত শান্তিয় দটাত্ত শ্বাপন করেন। অক্তথার মামলুক আধিপত্য 
দেশের জন ধ্বংস ও জনসাধারণের জন্গ দৃঃখনুর্ঘণাই আনয়ন কদ্গিয়াছে। 
বন্তত। মিসরের জনসাধারণের ইতিহাস বোধহয় ছুদীর্কালের পরাধীন" 
তাক্স ইতিহ!স। ফেব়াউনদের পতনের পর হইতে বিংশ শতানীর সধ্যভাগ 
পর্যন্ত নিস পরস্পর বিরোধী গবং সর্ধদাই শঙ্রতা বাপ জাতি ছায়া শাসিত 
ছায়োছে ৷ এইগুলিয়া মধো মাজলুকগণ ছিল সর্মাপেক্া নিক । 
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গামলুকগণের কোন বংশ ছিল না। কারণ তাহাদের মধ্যে ফোন 
পুক্র পিতার উত্তরাধিকারী হইবাছে এরপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইহা ছিল 
ক্রীতদাসের কতিপয় লোক সবার! শাসিত একটি রাষ্ট্র-ধাহাতে গড়ে এক 
একটি রাজত্বকাল ছিল অনধিক পীচ বসর। শক্তিণলী কোন শাসকের 
স্বতাতে (প্রায়ই সংঘর্ষমূলক ) বাকী ক্রীতদাসগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতায় জন্য 
একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিত! ক্ষমতায় সমাসীন থাফিবার জগ্চ দাস 
হুলতান আমীরদিগকে জমি ও স্ুধিধাদি দান করেন। এই আমীরগণও 
ছিলেন দাস এবং নিজেয়াও দাস ্বাখিতেন। 

মামল্ক স্থুলতানগণ সাধারণতঃ দৃইটি শাখাষ বিভক্ত । একটিকে বলা 
হয় বাহুরী (সমুদ্র  যাহাবা ১২৬০ -১৩৯* শ্রীস্টা্ঝ পর্যন্ত শাসন করেন । 
ইহারা ছিলেন অধিকাংশ তৃক্কা ও মোচ্ল ক্রীতদাস। অন্যটি ছিল বৃক্তী 
(দুর্গ) ১৩৮২ হইতে ১৫১৭ শ্রীন্টাব পর্ন্থ যাহাদের শাসন বাহনীদের 
গাসনকে কিছিৎ ছাড়াইযা ণিক্বাছে। তাহায়। ছিলেন অধিকাংশই 
সর্কাশিয়ান ক্রীতদাস, মাত্র দুইজন ছিলেন হীক ক্রীতদাস। প্রতোক 
মামলুক জানিতেন যে সুলতান হিসাবে তীহার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত । 
অতএব তিনি অপবায়ের মাধামে বিলাসবছল জীবনযাপন করিতেন 
এবং যাহা ইচ্ছা ত'হাই কর্িতেন। মামলুক যূগ নিগিত এবং এখনও 
বিস্তমান কতিপয় অতি মনোমুগ্ধকর ইমারত প্রমাণ করে যে অস্ততঃপক্ষে 
ইহাদের কয়েকজন উন্নত জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন ' 

মামলুক সুলতানগণের মধ্যে অতি প্রসিন্ধ দুইজন ছিলেন বহেবাস' 
( ১২৬০-১২৭৭ শ্রীঃ) ও কালাউন ( ১২৭৯--১২৯০ শ্্রীঃ )। বাইবার্স মোগল 
হালাকুর অগ্রগতি প্রতিহত করেন এবং ক্রসেডারদিগকে একটি শোচনীয় 
আঘাত প্রদান কল্পেন। কালাউন সিরিয়া শাসন করেন এবং কায়র়োতে 
সে ধৃগের একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করেন । ইহা! একটি 
অন্তূত বাতিক্রম যে, এতসব রঙফক্ষরর ও গোলযোগের মধ্যে মিসর সমগ্থ 
ইসলামী বিশে একটি গুকত্বপূর্ণ শিক্ষারদীক্ষার কেন্ত্রস্থলে পরিণত হর। 
কায়রো! প্রাচ্য ও পাশ্চাতোক্স একটি সন্বস্ধশালী বাণিজ্য কেন্রুস্বলেও 
পরিণত হযস, ধাহা লোহিত পাগয়ে পণা-সামগ্রী আনয়ন করে এবং 


সেখান হইতে উচের কাফেলায় ভূমধ্যসাগরে লইর। যায় । এই জীতগাস 
ডি... 
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জুলতানগণ আরবী শিখিবার কষ্ট স্বীকান্সু করে নাই, তাহাদেক্স মধ্যে 
কয়েকজন বাহাতঃ সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত 
উৎসাহ প্রদান করেন । সম্ভবতঃ তাহারা নিজেদের শ্মতি রক্ষ। কনিবার 
জগ্চ সমাধি ও গসজিদ নির্মাণে বাস্থ হন এবং এইভাবে ইসলামী বিশে 
স্বাপত্য শিল্পের উন্নতিতে ত'হাদের অবদান রাখিয়া ধান। এই সমাধি- 
গুলির মধ্যে অতি মনোমুগ্ধকর হইল কায়েতবে কর্তৃক নিনিত ভাক্ষর্য-_ 
যিনি ১৪৯৬ হ্রীস্টাঙষে পরলোকগমন করেন । 

সন্মান বৃদ্ধির জন্ক এবং অন্ততঃপক্ষে, তীহার শাসন ক্ষমতাকে আইনানুগ 
করিবার জন্ক, বাইবাস” নিহত আবনাসীয় খলিফার একজন চাচাকে হস্তগত 
করেন, ধিনি মোজলদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে বাচিয়া যান । যাইবার্স 
তাহাকে বিরাট জশাকজমকের সঙ্গে খলিফা নাল-মুসতানসির নামে অভিযিজঞ 
করেন। পরে তিনি নতুন খলিফাকে লইয়া বাগদাদ জয় করিতে বাহির 
হন। মুসতানসির মাজলদের হাতে নিহত হন। অকুতোভয় বাইবার্স 
আবধ্বাসীয় বংশের গ'ব্রেকঙন সদন্তয লাভ করেন এবং তাহাকে খলিফা 
আল-হাকিম নামে তাভিষিক্ত করেন। হাকিনগ তীহার বংশধরগণ 
কায়রোতে মামলুকদের ক্রীওনক হিস'বে অবস্থান করেন। তাহাদের কাজ 
ছিল ধরমীয় দানসমূহ পরিগালন! ক" এবং প্রত্যেক উত্তরাধ্রিকারী মামলুক 
জুলতানদের অভিযেক করা । এই 'খলিফাদের' একজন প্রথম বায়েজীদকে 
সুলতানের ক্ষমতায় অভিযিজ্ঞ করেন । 


তৈমুর 

তৈমুর ১৩৩৬ শ্রীস্টান্দে প্রালক্সানায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কোন 
এক যৃচ্ধে ঠাহার এক প' তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয় এবং তিনি খোঁড়া 
(ফারসী, লঙ্গ ) হয়৷ বান বলিয়া তিনি তৈমুর লজ নামে পরিচিত হন, 
যাহা ইউরোপীয় ইতিহাসে তামারলেন হইয়া যায় । তিনি ছিঞেন দুঃসাহ" 
সিক অভিযাত্রীদের মধো অন্যতম-নযাহার। দ।স্তিক দ্বপতিদ্দিগকে টুকরা 
টুকরা! করিয়া কাটিতে আনন লাভ করেন। তিনিবুদ্ধ কয়েন ও ধ্বংস 
কয়েন এবং কদাচ পরাজিত হুন। স্থিতিশীল সান্মাজোর কথ। ছূয়ে থাক, 
একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করিবার ফোন পরিকরনাও তাহার ছিল কিনা সঙ্গে- 
হেয় বিষয় । অধিকাংশ পরবর্তী মোজজ সাদেক ল্যায় মনুষ্য জীবনের 
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প্রতি তাহায় বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিলনা । ফেউফেউ ছিল অন্যানাদের 
চেয়েও অধিক শোচনীয় । তৈমুর মানুষের মাথা দিয়া পিরামিভ নির্মাণ 
করিতে পছন্দ কর্িতেন--ইহা! এক প্রকারের অভ্যাস যাহা তীহ র অনু 
সারীদের মধ্যে কেউ কেউ এনুসর়ণ করে। এতদসত্তেও তিনি ছিলেন শিল্প" 
কলা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং কোন কোন সখয় তাহার 
শত্রুদের প্রতিও তিনি গহত্ব প্রদর্শন করেন । সম্ভবতঃ তাহার একটি মাত্র 
ভালবাসার বস্ব ছিল, তাহা সমরকন্দ নগরী । অন্যত্র প্রত্যেক শ্বানের 
ধংস সাধন করিয়া! তিনি সমরকন্দ ও প্রতিবেশী বোখার। নির্মাণ কয়েন। 
সমরকঙ্গে এখনও তাহার সমাধি বিষ্তশান কিন্ত আর কিছুই অক্ষত নাই। 
চেঙ্গিস খান এবং বহু সংখ্যক তুকী সেনাপতিদের তুলনায় তৈমুর ছিলেন 
শিক্ষিত এবং সাহিত্যে তাহার অতি সুন্দর জ্ঞান ছিল। দুই খণ্ড স্বপনচিত 
জীবনচরিত তাহার কৃতিত্ব বছন করে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচয়িতার বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিলেও এই দুই খও গ্রন্থে ঠাহার চরিত্র ও তাহার রাজত্ব বিষয় বিশ্বত 
হইয়াছে । নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেন £ “আমার জীবনের ঘ্বাদশ বৎসর 
হইতে আমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি, সমস্তাসমূহের মোকাবিলা করি, 
দুঃসাহসিক কার্ধ সমাধা করি ও বছ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করি । বিপ- 
দেয় সময় আমি আমাপ্ম নিজের জীবন বিপন্ন করিয়। শেষ পর্বন্ত আমি বধ 
রাজ্য ও স'গ্রাজ্য ধংস করি এবং আমার নামের গোরব প্রতিষ্ঠা করি।” 
তৈমুর সোনালী বাহিনীর বিকদ্ধে মন্কের যুবরাজদর দুঃস'হসিক 
কারধকলাপের থা শ্রবণ করেন । ১৩৮৮--১৩৯১ শ্রীস্টান্দে তিনি উত্তক়ে 
সোনালী বাহিনী লিগুরানিয়ান ও মক্ষোবাসীদেয় বিরুহ্ধে একটি অভিষান 
পরিটালনা করেন। তিনি মক্ষোর উপকণ্ঠে উপনীত হন এবং ভ্যাসিলিয 
(১৩৮৯--১৪২৪৪্রী) নিকট হইতে কল্প আদায় করেন । এই লোকটি সোনালী 
বাহিনীকে পর্থদত্তকারী প্রথম মক্কোবাসী ধুবরাজ দিমিত্ি দন্ক্ষয়-এর পুরে । 
সেখান হইতে তিনি ইরাক গমন করিয়া বাগদাদ ধ্বংস করেন এবং মিসয়ের 
মামলুকদের নিকট হইতে সমগ্র সিরিয়া ছিনাইয়া লন। অতঃপর তিনি 
গাজীদিগকে যায়েজীদের বিরুদ্ধে সহায়তা করিবায় মত অবস্থায় উপনীত ছল । 
তৈযুরেন্র শেষ অভিযান ছিল বায়েজীদের বিরুদ্ধে। সম্ভবতঃ ইহাই 
ঠাহায় গর্বসহং অভিযান । রাযবণ মধ্য এনিয়া ও ভায়তধর্য হইতে ইঞ্ছন 
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ও দিরিয়ায় অন্ত কোথাও তৈমুর ওসমানীয়দের স্চায় প্রতিষ্ঠিত এক্সপ ফোন 
রাষ্রের মোকাবিলা! করেন নাই । ১৪০২ গ্রীস্টাবের ২১শে জুলাই সেই ধুষ্ধ 
সংঘটিত হয়। বায়েজীদ পরাজিত ও বন্দী হন। তৈমুর সমগ্র এশিয়া মাইনর 
পদদানত করেন এবং পশ্চিমে স্যার্ণা পর্বস্ত অগ্রসর হন। অতঃপর পাছে 
পলাইয়া যার সেইজনা তাহার বন্দী বায়েজীদকে একটি লৌহ নিগিত খীচায় 
করিয়া তিনি সমরকন্দ গমন করেন । পথিমধ্যে বায়েজীদ প্রাণত্যাগ করেন। 
মৃতদেহ সমরকঙ্গে পৌছিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই । 

এশিয়া মাইনর ও বলকানে ওসমানীয় তুকাঁদের প্রতিষ্ঠা লাভ ছিল ইউ* 
প্লোপের রাজগ্তবর্থ ও ব্যবসায়ীদের জগ্ একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
হুমকি স্বরূপ | প্রথম হইতে পূবাঞ্চলে ওসমানীয়দের »ক্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
স্ব(পন করিয়া ইউরোপীর রাষ্ট্রসমূহ ওসমানীয়দের অগ্রগঠি রোধ করিতে 
চেষ্টা করে। ক্যাস্টিলের তৃতীয় হেনরী ' ১৩৯০--১৪-৬ শ্রীঃ) ওসমানীয়দের 
শ্রগ্রগতি রোধ করবার জন্ত এবং তৎসঙ্গে স্পেনের খ্যাত ছড়াইবার জঙ্ 
তৈমুরের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন । তৈমুর বাণিগ্জা সম্পর্কের প্রস্তাব 
সমেত ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ হেননীর (১৩৯৯--,৪৬১ ) নিকটগ একঠি পত্র 
প্রেরণ করেন । এই পত্র ও হেনরীর উত্তর আদান-প্রদান করেন “আর্- 
বিশপ জন" নামক একজন ইংরেক্জ ধর্মযাজক, থিনি তারিজে বাস করিতে- 
ছিলেন। 

ইল্লানে আগত ইউরোপীর প্রতিনিধিদের মধ্যে বোধ হয় অত্যন্ত প্রসিন্ধ 
ছিলেন রায় গঞ্জালেন ডি ক্ল্যাভিজে৷ -খিনি তৈমুরের দূতের সঙ্গে সমরকন্দ 
প্রত্যাবর্তনের পথে ভ্রমণ করেন। এই ব্যজি তাহার অভিজ্ঞঙাসমূহ লিপি- 
বন্ধ করিনা গিয়াছেন। ১৪"৩)্রীস্টান্ে তিনি স্পেন হইতে বাছির হন এবং 
লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাসমূহের পর তাব্রিজে পৌছেন। চিরাচরিত কাফেলান্স 
পথ ধরিয়া তিনি তেহরান, নিশাপুর, মাশহাদ ও অতঃপর সমরকলে গমন 
কয়েন, ধাহ। ঠাহার কাছে “সেভীলের চেয়েও বড়'' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

এই প্রতিনিধি ও তাহার দলবল সমরকদ্দে তৈমুরের অতিথি হিসাবে 
যাস কর়েন। বাবিলন, মিসর ও চীন হইতে আগত অগ্গান্চ প্রতিনিধি 
দলও তথায় ছিল। র্লযাভিজে। বত্‌'ক পুনঃপুনঃ উল্লেখিত খান্ত তালিকা 
একটি ছিল ঘোড়ায় মাংস। যাহ; ভূর্কদানদেক্স জতি সুস্বাদু খান ছিল। 
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ঘোড়ার মাংস ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ হইলেও মধ্য এশিয়ার তুকীগণ 
আজীবনের এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। র্লযাভিজে 
সমরকঙ্গের ুন্গর উত্তানসমূহের ও শহরতলীর কথা বর্ণন। করেন, বাজারের 
বাণিজ্য সম্তারের ভূয়সী প্রশংসা! করেন--াহার অধো রহিয়াছে রাশিয়ার 
লিলেন কাপড় ও চাড়া, চীনে সিহ্ম ও কন্তবী এবং ভারতবর্ষের 
মসলা । র্ল্যাভিজো৷ যেইভাবে আমিক্লাছিলেন সেইভাবেই স্পেনে ফিন্সিয়। 
যান এবং ১৪০৬ ই্রীস্টাব্ের ২৪শে মা$ তৃতীয় হেনরীর দরবারে হাজির 
হন, কিন্তু ততদিনে তৈমুর পরলো কগমন করেন । 

আংকারার যু'ছ্ধর পূর্বে তৈমুর বখন সিরিয়ায় ছিলেন তিনি উত্তর 
আহ্রিকার প্রসিদ্ধ মুসলিম এঁতহাসিক ইবনে খালদুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। ইতিহাসের বিষয়বস্তর চাইতে তাহার ইত্হি!সের ভূমিকা অনেক 
বেশী প্রসিদ্ধ । জুদীর্ঘ ভূমিক', বা মুকাদ্দিম। প।শ্চাত্যের &০* বৎসয়ের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিব্বত করে। তিনি ইতিহাসে সামাজিক 
ও মনন্তাত্বিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। গবেষণায় তাহার এঁতি- 
হাসিক প্রক্রি্না-বিজ্ঞান ও ব্যাথা ত।হাকে বিশ্বের সর্বে"চ্চ এতিহা সিকদের 
সঙ্গে স্বান দিয়াছে । বিংশ শতাব্গীর ইংরজ এ'তহাসিক আক্মনজ্চ 
টয্লেনবী বিশ্বাস করেন যে, ইবনে খালদুনেন ভূমিকা “'এই পর্যন্ত সৃষ্ট 
যেকোন সময় বা স্বানের যেকে'ন চিস্তাবিদের কার্ষের চাইতে শ্রেষ্ঠ" 

ইবনে খালদুন মামলুক সুলতান ফারাজের অধীনে চাকুম্ীতে নিহু্ত 
ছিলেন, ধিনি তৈমুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া শাস্তির সন্ধানে ছিলেন। 
তৈমুর কেশলী ও বিশ্বান ব্যকিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ নষ্ট করিতেন 
ন।। তিনি ইবনে খালদুনের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। এই 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক এইসব সক্ষাৎক'র লিপিবদ্ধ করিয়! রাখেন, যাহাতে 
তৈমুরকে উত্তর আফক্রিক' সম্পর্কে মোটামুটি বিজ্ঞ বলিয়। বর্ণনা কলা হয়। 
পয়ে তিনি ইবনে খালদুনকে মিসর ও উত্তর আক্রিকা সম্পর্কে একটি 
পৃ্ধানুপৃক্থরূপে লিখিত রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে বলেন। ইবনে খালদুন 
রিপোর্ট প্রস্তত করেন কিন্ত তিনি দিন্িদয়ীর নিকট তাহার ইতিহাসের 
দর্নন ব্যাখ্যা করিতে উদ গ্লীব হইয়া পড়েন, যাহ “আসাবিয়।” মতবাদকে 
কে করিয়। গঠিত | এই মতবাদকে কেউ কেউ “'জাতীয়তাযাদ” নাথে 
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অভিহিত করেন, কেউ কেউ ““দলীয় একাত্মতা” লামে আবায় কেং 
কেউ “সামাজিক একাত্মতা” নামে অভিহিত করেন৷ শাসনকান্ী লোকদের 
এই একাত্মতার জোরে সভ্যতাসমুহের উত্থান পতন হয়। কোন সভাতা 
ভিত্তিস্বাপন করিতে দলীয় একাত্মতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তবে 
এই সভ্যতাই আবাল একাত্মতাকে দুর্বল করিবায মূলে কাজ করে যাহ 
সেই সভাতাক পতনের কারণ হইয়া পড়ে । 

ইবনে খালদুন সম্ভবতঃ মনে করেন যে, প্রাচীন তৃকদের মধ্যে যেহেতু 
“সামাজিক একাত্মতা” বিদ্কমান ছিল, সেহেতু ইসলামী সাম্াজ্য পুনর্গঠন 
করিতে তৈগুরই ছিলেন সর্বোত্তম । কিন্তু তৈমুর ইহাতে কোন আছুহ 
প্রকাশ করেন নাই, যদি তিনি এতিহাসিককে তাহার ভাষণ দিতে 
অনুমতি প্রদান কপ্িয়।ছিলেন। 

ইবনে খালদুন নিশ্চয়ই খুবই নিরাশ হন যখন তিনি লক্ষ্য করেন 
যে, তৈমুর এতিহাসিকের “দলীয় একাত্মতার” নীতির চাইতে তাহার 
খচ্চরের প্রতিই অধিক আগ্রহী । তাহাদের শেষ সংক্ষাৎকারে তৈমুর 
ইবনে খালণুনের খচ্চরের প্রশংম। করেন বপিয় এতিহাসিক অতি ক্ষিগ্রতার 
সঙ্গে উহ! দিগ্বিজর্দীকে উপহার প্রধান করেন। ইবনে খালদুন মিসর তাগ 
করিয়া সিরিয়া গমন করিতে অশ্চ্ছিক ছিলেন। কিন্ত এখন তাহাকে 
তৈষুরের সঙ্গে বইতে কিছুটা আগ্রহাগ্থিত মনে হর। বোধহর, দিদ্বিগয়ীকে 
তাহার প্রিয় নীতিতে উদগ্রীব করিতে তখনও তিনি আশাবাদী ছিলেন। 
বস্ত5ঃ ইবনে খালদুন বলেন যে কারপে!। যাইতে ভীাহান্প কোন ইচ্ছাই 
নাই।. এতদ্সত্তেও তৈমুর তাহাকে বিদায় করেন। 

আংকারারপ় বুদ্ধের তিন বংপর পর ১৪০৫ শ্রীস্টাষে তৈমুর প্রাণত্যাগ 
ফরেন। বায়েজীদের মুসলিম বিশ্ব শাসন কন্িবার খবপ্ন ভাঙ্গিয়া খান- 
খান হইয়৷ যায় এবং মনে হর ওসমানের বংশ অতফিতে শেষ হইয়া 
গেল। তবে, তৈমুন্র পুজ্রগণ এশিয়া! মাইনর শাসন কন্সিতে বার্থ হন। 
বায়েজীর্দের অনেকগুলি পূ একে অপরের সহিত ধুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিছু 
সংখ্যক গাজী আমীর স্বাধীনত। ঘোষণা করেন এবং অগ্ঠরা বায়েজীদের 
বিবাদমান পুত্রগণকে সমর্থন করেন। অবশেষে মৃহান্মদ বৃদ্ধ জয় করিয়া 
সিংহাসন লাভ কন্ধেন এবং ওসমানের ধংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন 
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তৈমুরের বংশধরগণ ছিলেন তাহা বাতিকম। তীহায়া নিজেদিগকে 
দেশ জয়ের ঘুদ্ধে জড়িত করেন নাই, কিছু তীহায় স্তায় তাহার! ছিলেন 
অক্কৃতকার্য প্রশাসক । তাহার পুত্র শাহুকখ ছিলেন খোরাসানের একজন 
উত্তম ও গুণী শাসক। এক্কজন পোজ ইব্রাহীম শিরাজে সাহিভ্যে উৎসাহ 
দানকরেন। আরেকজন পৌত্র 'হাসাইন হিরাতে বিষ্ভাশিক্ষা য় পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন এবং জামী ও মীরখন্দের স্তায় বিদ্বান বাকিদের সঙ্গে ইসলাম ও 
সাহিত্য আলোচন। করেন। আরেকজন পৌব্র উল বেগ ধিনি সমরকণ্দে 
শাসন কার্ধ পরিটালনা করিতেন, তিনি ছিলেন একজন প্রসিঙ্গ জ্যোতিষশাস্র- 
বি, ধাহ!রু জ্যোতিষশান্ত্বীঘ নকৃশ[গুলি ১৬৫০ শ্রীস্টাঙ্দে লাতিন ভাবার 
অনুদিত হয় এবং অত্যন্ত সঠিক ও এই ক্ষেত্রে তাহর অবদান পাশ্চাত্যের 
নিকট অমূল্য বলির! বিবেচিত হয় । 

তাহ! সত্ব তৈমুরের স্বৃত্যু দেড়শত বংসরের জগ্ত সামন্ত যৃদ্গের গুচনা 
কমে এবং ইরানের জাগরণ ব্যাহত করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
উত্তর ইরানে দুইটি তুকী দলের আবির্ভাব হয়। একটি হইল কারা কযুনল্‌ 
(03215 0০)/9018 ) বা কফমেষ পালক (13150 81)60101060 ১৩৭৮-- 
১৪৬৯ শ্রী; ) যাহাদের ভূখণ্ড তৈমুর কত্'ক বিজিত হয় এবং তাহারা তাহায় 
নিকট কর দিতে বাধ্য হয় । তবে বিজয়ীর মৃত্যুর পর তাহারা হাতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিয়া নিজেদিগকে তাবরজে প্রতিটিত কনে এবং বাগদাদেক্স উপর 
আধিপত্য বিস্তার করে। আরেকটি হইল আক কপন্লু (4৭ 2,501) 
ব। শ্বেত মেষপালক (৬1710 31,665700678 ) (১৩৭৪--১৫০২ শ্রী: ) যাহাদের 
শ্রেষ্ঠ নেতা উজুন (লম্থ। ) হাসান (১৪৪৩--.৪৭৮ শ্রী: ) একটি র'জয গঠন 
করেন। ততদিনে কনস্ট্যািনোপোলের পঙ্ডন হয় এনং ইউরোপ পূর্বের 
চেয়ে আরও অধিক তৃকাঁ ভয়ে ভীত হয়। তহাল্প: তখনও গসমানীর- 
দিগকে পূর্বদিক হইতে আক্রনণ করিতে পারে এমন একটি বন্ধুরাষ্ট্রের খোজ 
কর্সিতে থাকে। তৈমুরের সাহায্য লইয়া ইউর্োোপীয়গণ যাহা করিতে 
চাহিয়াছিল তাহাই তাহারা! উঞ্ভুন হাসানের সাহায্যে লাভ করিতে চেষ্টা 
করে। এই ব্যাপারে ভেনিস আগাইয়! আসে এবং উঞ্জুন হাসানের নিকট 
একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দলের নেত। ছিলেন ক্যাটা- 
বিনে! জেনে! বাহার শাশুড়ী ছিলেন উ্জুন হাসানের স্ত্রী ধিওভোয্লাম্ধ বোন। 
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উদ্ভুন হাসান জেনোকে সাদর অভার্থনা জাপন ফরেন এবং ১৪৭৮ গ্রস্টাবে 
€সমানীয়দের বিক্লদ্ধ *ক্রতা আরস্ত করেন। কিন্ত ইহাতে কোন ফল হয় 
নাই। ক্রত যোগাযোগের অভাবে এবং অস্থির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও 
পশ্চিম উভয় দিক হইতে ওসমানীয়দের উপর কোন সংঘবদ্ধ চাপ চটি করা 
সম্ভব হয় নাই। এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের একমাত্র লাভ হইল এই যে 
বহুসংখ্যক পারশ্ত ধ।তু কারিগর ভেনিসে বসতি ম্বাপন করে এবং তাহা- 
দের শিল্সের নিদর্শন তৈয়ার করে। পরে নূরেমবার্গ আযসববার্গের সায় 
কেশ্রসমূহে এই নমুন।গুলি গ্র্কারে প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপের 
বর্ণ ও রৌপ্যকারগণ এইগুলি নকল করে। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ওসমালীর সাআাজা 
মুহাম্মদ ১ম ( ১৪১২ ১৪২১) সেলিম ১ম (১৫১২--১৫২*) 
মুরাদ ২য় (১৪২১--১৪৫১) সোলাইমান ( ১৫২*--১৫৬৬ ) 
মুহাম্মদ ২য় ( ১৪৬১--১৪৮১ ) সেলিম ২য় ( ১৫৬৬ - ১৫৭৪ ) 
বায়েজী্ধ ২য় (১৪৮১--১৫১২) মুরাদ ৩য় ( ১৫৭৪ --১৫৯৫ ) 


আহমদ ১ম ( ১৫৯৫--১৬০৩) 

বায়েজীদের১ বন্দী হওয়া মৃত্যুবরণ, তাহার পুজদের মধ্যে গৃহযুছের 
জুচন। করে এবং এশিয়া মাইনরে ওসমানীয় আধিপত্যের অবসানের আশক্ক 
প্রতীয়মান হয় । দশ বংসর পর্যস্ত বায়েজীদের চারি প্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার 
ল্য চলিতে থাকে। পুত্রগণ হইলেন মুস', ঈসা, মুহাম্মদ ও সোলাইমান । 
এশিয়া মাইনরের গাজী আমীরগণ কোন এক পক্ষ অবলদ্বন করে অথবা 
তাহাদের স্বাধীন পথে চলিতে থাকে । সংঘর্ষের প্রথম দিকে ঈসাকফে 
সর়াইয়৷ ফেল! হয় । কিছুকালের জন মনে হইল সোলাইমানই জয়ী হইতে" 
ছেন, কারণ রাজধানী ইদীর্নের সভাসদবন্দ, তাহাকে সমর্থন করেন । তবে 
মুস। ও মুহাম্মদ তাহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তীহারা 
একন্রিত হইয়া! সোলাইমানকে হত্যা করেন। জীবিত দুই ভ্রাতা অতঃপর 
একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা! ছিল একট চূড়ান্ত যুদ্ধ । শেষ পর্যন্ত 
ওসমানীয় শক্তির মৌলিক ভিত্তিসমূহের প্রতি যিনি সমধিক আস্বাজীল 
ছিলেন তিনিই জয়ী হুন। মুসা! ছিলেন বিপ্লবাত্বক আদর্শে বিশ্বাসী । 
তিনি বাহর আল-্বীন সিমাওনার প্রভাবে আসেন এবং তাহাকে ইউরোপে 
প্রধান কাজী নিযুক্ত করেন । সিমাওন' ম্যানিকায়ান সমহ্থযাবাদের প্রভাবে 


১। উপরে জবা পৃঃ ১৪২ (যুল গু) 
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আসেন এবং ইহুদী, প্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের সমন্থয়ে একটি একক ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করার প্রশ্নাস পান । সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুসা জনসাধারণের 
জন্ত কল্যাণকর মতাদর্শ পোষণ করিতেন । সম্ভবতঃ বায়েজীদ হুয়ং তাহার 
সামাঞজোয় ধর্ম গুলি ও জাতীয়তাসমূহ একন্রিত করিবার চিন্তা করিয়াছিলেন 
এবং এই সময়ের প্রতীক হিসাবে তাহার পুত্রদের নামকরণ করেন £ মুসা 
( মোজেজ--ইহুদীধর্ম ), ঈশা ( জেসাস-্রীস্টান ধর্ম ।, মুহাম্মদ ( ইসলাম ), 
কাসিমীর (বলকান ,, ইরতোঘরিল ( তুকী )। এই ধরনের ভাব অধিকাংশ 
তুকীর জন্ত ছিল অতান্ত দুর্বোধ্য । তদুপরি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী, 
যাহার! জারগীর ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তীহারা জনসাধারণের 
জন্ত মুসার কল্পিত ত্যাগ স্বীকার করার পক্ষপাতি ছিলেন না। 

অপরদিকে মুহাম্মদের সবকিছুই ছিল তুকাঁদের পছন্দসই । তিনি গ্রাজী 
এভিহ্য ও বুদ্ধের গুণাবলী পুনজীবিত করেন, যেগুলি মূলতঃ ওসমানীয়দের 
শজিন্ উৎস ছিল। শজিখালী গাজী ও সামন্ত প্রভুদের সাহাযে 
মুহান্মদ ১৪১৩ শ্রীস্টাষ্ষে তাহার ভ্রাতাকে পরাজিত করেন এবং ইদীর্ণে 
ওসমানীয়দেক্স সুলতান হিসাবে অভিবন্ত হন। তৈমুরের আগমন ওস" 
মানীয়দের অগ্রগতিতে একটি বিরজ্িকর বিরতি বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 
তৈমুগ্ধ ওসমানীয় সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন নাই। মুহাম্মদ ক্ষমতায় 
আসিতেই ইহাকে ব্যবহার করেন। ওসমানীয় স্বলতানাত একটি সামরিক 
যার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং মুহ।ন্মদ সেই এতিহাকে শক্তি 
শ্বালী করেম। 


ওসমানীয় সেনাবাহিলী 


সিংহ!সন লাভ করিয়াই মুহাল্ম-দর কাজ সম্পূর্ণ হইল ন'। এশিয়া 
মাইনরের তুকাঁগণ কোন কেন্দ্রীর সরকারের অধীনত! স্বীকার করিতে 
পলাজী ছিল না। গাজী আমীরগণ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তাহাদের 
নিজেদের স্বাধীন কর্মধান। বঙ্গায় রাখিতে উদ্দগ্রীব ছিল । আলু অচ্চদিকে 
ঘুদলিম ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ঘ্বণা করিত । গুরহান কতৃক গঠিত 
জান-নিসান্ী বাহিনী এবং পন্ববতীকালে প্রতিহ্ঠিত সেনাবাহিনী যদি না 
থাকিত তবে ওসখানীর সাগ্রাজোর প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর হইত না। 
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ওসমানীর সেনাবাহিনীয়্ অন্তঃস্থলে ছিল জান-নিসান্ী বাহিনী ( তুকী, 
“ই্ুনী সেনী" নতুন সেনাবাহিনী )। ইহা! অতি গুরুত্বপূর্ণ বোছ্ধাশক্তিতে 
পরিণত হর এবং সাঘাজ্যের শক্রদের মনে ভীতির সঞ্চার করে । ইতি 
মধোই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গাজীগণ এসব নবাগত ধাহারা তাহাদিগকে 
সমর্থন করিয়াছে এবং ইসলাম €হণ করিয়াছে, তাহাদেরকে নিজ দলভুক্ত 
করিয়। লইয়াছে। যৃদ্ধবন্পীদিগকে তাহার ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ কে 
এবং তাহার্দিগকে ইসলাম ধর্ম এবং সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করে। ওরহান এই নিয়মের প্রসার ব্বদ্ধি করেন এবং পরে ধমীয় নেতাদের 
অনুমতিক্রমে রাজদ্বের খ্রীস্টান জনগণকে তাহাদের পুত্রদের এক শতাংশ 
কর হিসাবে প্রদ্দান করিতে বাধ্য করেন। ইহার্দিগকে শৈশব হইতেই 
তাহাদের প্রীষ্টান পিতামাত। হইতে সম্পূর্ণ পুথক কর! হইত এবং মুসলমান 
হিসাবে লালন-পালন কর! হইত। তাহাদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া 
হইত না এবং তাহাল্সা শুধুমাত্র জুলতানের প্রতি অনুগত থাকিত। ইহাদের 
মধা হইতে জ্ুযোগ্যদেরকে বাজদরবানেের বালকভূৃত্য হিসাবে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হইত এবং প্রশাসনিক উচ্চশিক্ষ। দেওয়া হইত। বাকীগলিকে 
জান-নিসারী বাহিনীতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়। হইত। এই বাহিনীকেই 
ইউরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনী বল! যায় । 
জুলপতানের ক্রীতদাস হিসাবে ইহার তাহার নিজস্ব হুকুমবরদার ছিল 
এবং ধমীয় নেতাদের কোন উল্লেখ ছাড়াই তিনি যেভাবে হচ্ছ! ইহা- 
দিগকে কাজে লাগাইতে পারিতেন। 

স্বয়ং সুলতানের ভ্তায় ইহাদের সবাইকে বকতাশী দরবেশ তরিকার 
দীক্ষিত কর। হইত। তাহাদের উদও ছিল বক্তাশীদের ভ্তায়। তাহাদের 
শিরত্বাণ ছিল সাদ! পশু-লোমশ বস্ত্র যাহার উপর হইতে একখণ্ড 
সাদা কাপড় কাধের উপর বুলানো থাকিত। এই কাপড়খণ্ডের উপর 
একটি চামচ আঁকা থাকিত ; ব্রা বুঝানে৷ হইত যে তাহাদের জীবিকা 
জুজতান হইতে আসে । প্রত্যেকে নিঞ্জ নিজ খাস্ধবহন করিবার থলিকে 
খুবই মুলাবান মনে করিত, এবং শক্রর নিকট ইহা হারানোকে খুবই 
অপমানজনক ধনে কর হইত । তাহাদের অধিনায়ককে বল। হইত “আগা' | 

জান-নিসাম্রী সর্বদাই ছিল পদাতিক বাহিনী বং ইহাদের সহায়তার 
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থাকিত আধার নামে একটি অনিয়মিত পদাতিক বাছিনী। ঘোড়"সওয়ার 
বাহিনী তিন ভাগে বিভল্ঞ ছিল । অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিপাহী, যাহাদিশ্মকে 
সামন্ত প্রভুগণ সরবরাহ করিত। সামন্ত প্রনুগণকে কোন যোগ্য কাজের 
জন্ত অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্ত জমি প্রদান করা হইত। ছ্বিতীয়ভণগে 
ছিল আকিজী নামক রিজার্ভ ঘোড়-সওয়ার বাহিনী, যাহাদিগকে বুছের 
সময় তলব কর! হইত এবং ইহাদের কর্তবা ছিল অগ্নে গমন কর' এবং শক্রর 
পশ্চান্তাবন কর' ৷ প্রত্যেক ঘোড়-সওয়ারফে দুইটি ঘোড়' প্রদান কর! হইত। 
সূতীয় ভাগে ছিল রাজকীয় ঘোড়-সওয়ার বাহিনী যাহ! সর্বদ। জুলতানকে 
থিরিয়া থাকিত। সাধারণতঃ পদাতিক, ঘোড়-সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহি- 
নীতে ১২ জন অধিনারক থাকিত যাহার! 'বীরুন আঘালেনী' (বহিপার্থের 
অধিনায়ক ) নামে একটি পরিষদ গঠন করিত । অপরদিকে যেসব অফিসারূগণ 
দরবার রক্ষ। করিত তাহাদিগকে বল। হইত “আন্দেরণ আঘালেরী' (অন্দর 
অধিনায়ক )। সাম্াজোর আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুইজন প্রধান সেনা- 
পতি (বেলারবে ) নিষুজ কর হয়, একজন ইউরোপের জন্ত এবং আরেক- 
জন এশিয়ার জন্ত। পদাতিক বাহিনীঘ্ধ অস্ত্শস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর-ধনুক, 
ছোরা, রাইফেল এবং মুখোমুখি যুদ্ধের জন্ঘ একটি ছোট তরবারি ঘাড়- 
সওয়ার বাহিনী বর্শা! ও লাঠি বহন করিত। 

এই শঙ্িগালী বুন্ধবস্ত্রের সাহায্যে মুহ।স্মদ এশিয়া মাইনরের স্বাধীন 
তুকী নেতাদিগকে পরাজিত করিয়! তাহার রাজ্যকে পুনরায় একত্রীভূত 
করেন । ১৪২১ খ্রীস্টান তাহার স্বত্যু হয়। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী 
দ্বিতীয় মুরাদ ইদীর্ণে আসিয়! ক্ষমত। হাতে না নেওয়া পর্ধস্ত তাহার মৃত্য 
সংবাদ গোপন রাখা হয়। মুরাদ কনস্টযান্টিনোপল অবরোধ করেন। 
কিন্ত এশিয়া মাইনবে বিপ্রোহের দরুণ তাহার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন। 
তাহার পূর্ববতীঁদের সঙ্গে তুলনায় এবং তাহার পুঞ্রের ব্যতিক্রমে, ছ্বিতীর 
মুরাদ ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সুলতান । তাহার পুত্রের পক্ষে তিনি দুইবার 
পদত্যাগ করেন কি জরারী অবস্থর পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে ক্ষমতায় ফিন্সিয়া, 
আসিতে হর । তু্ী ভাষার উৎকর্ষ ও তাহার পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষার ভ্ঠ 
তিনি বথেষ্ট সমর ব্যয় করেন। 

তক ভাষা 'আলতাইক' ভাঘাগোষ্টীর অন্তভূক্ত। ঘুসলিম বিশ্বে যোগ" 
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ধানের সময় তুকারা নিজেদের সঙ্গে কোন লিখিত গ্রন্থ আনয়ন কয়েন নাই । 
তাহার! তৃকাঁ ভাষায় কথা বলিত কিন্ত যোগাযোগের ভাষা ছিল ফাসণ 
এবং প্রায় সমস্ত তু রাজের শাসকগণ ছিলেন দি-ভাষী। সেলজুকগণ 
এশিয়া মাইনয়ে আসিবাযস সময় নিজেদের সঙ্গে একটি তৃকী ব্যাকরণ আনয়ন 
করে, যাহা ১০৭৪ গ্রীস্টান্ে জনৈক মুহাম্মদ কাশকাই প্রণয়ন করেন। 
তবে সেলজুকগণও ফারসী ভাষায় তাহাদের দলিলপত্র লিপিবদ্ধ করে এবং 
এই ভাষাকে সাংস্কংতিক ভাষ' বলিয়! মনে করে । মোঙলগণ কর্তৃক ইন্বান 
ধ্বংস হইবার পর এশিয়া! মাইনরের ওঘুজ তৃকীগণ অন্তন্তদের নিকট হইতে 
বিচ্ছি হইয়। গড়ে এবং ক্রমশঃ তাহান্না তাহাদের নিজস্ব একটি লিখিত 
ভাষাপ্প প্রবর্তন করে৷ ইহাতে আন্ববী ও ফাসী হইতে ধার কর! অনেক 
শঙ্খ রহিয়াছে । পারশ্ের সুফী কবি রুমী, ধিনি জয্লোদশ শতান্দীতে কোনি- 
রায় তাহার আবাস নির্মাণ করেন- সম্পূর্ণ ফাসাঁ ভাষায় গ্রস্থ চন! করেন। 
কিন্তু তাহার পৃত্স, সুলতান ভেলেদ একজন কবি, তক ও ফাসী উভয় 
ভাষায় €গ্থ রচনা করেন । 


মু়াদ তাহার ওসমানীয় পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস তৃকী ভাষায় লিখিতে 
উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং একজন কবি ছিলেন এবং তুকাঁ ও 
ফার্সী উভয় ভাষায় কবিতা লিখিতেন। সমগ্র পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 
আপ্মবী ছিল ধর্সীয় ভাষা, ফাসী ছিল কবিতান্স ভাষা । অগ্বিশ্ুয় ইছা 
যোগাযোগের ভাষাও ছিল | তুকী ছিল জনগণের সাধারণ ভাষা ও সামন্সিক 
আদেশের ভাষ! ৷ 

মুহান্মদ ৩, বৎসর রাজত্ব করেন এবং প্রায় নিরবিচ্ছিন্9ভাবে যুদ্ধে লিগু 
থাকেন। তিনি একটি প্রসিদ্ধ বিদ্রর ও দুইটি পরাজয়ে অভিজ্ঞতা লাভ 
করেন। তবে, তিনি তাহার, একটি প্রসিদ্ধ বিজয়ের জগ্ত সুপরিচিত । 
কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করিবার জগ্ত তাহাকে ফাতিহ্‌ (বিজলী) 
উপাধি দেওয়! হয়। সুলতান হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিনি এই নগনী 
অধিকার করিবার প্রস্ততি গ্রহণ করেন। অবরোধ আবস্ত হয় 28৩ 
প্ীস্টান্দের ৬ই এপ্রিল এবং ইহ ৫৩ দিন স্থায়ী হয়। নগরেক দেওয়ালে 
বিক্লাটবিষ্লাট পাথরের গোলা নিক্ষেপ করণ হয় । কিছু তাহাতে কোন ফল 
হয়নাই 1. সোনালী শুংগের ( 0০19০ 1075) ) প্রবেশদ্বায় দ্ধ ছিল। 


২৩৮ মধ্যপ্রাচ্য ॥ অতীত বর্তমান 


ফলে তৃকাণগণ ইহাতে প্রবেশ কদ্ধিতে সক্ষম হয় মাই । ৯৮ শ্রীস্টান্দে 
কিয়েডের ভ্যারানজিয়ানগণ কর্তৃক অনুষ্থত পগ্থা অবলখন কছিয়। মুহাল্মদ 
৭০টি জাহাজকে চবিধুজ্ঞ সড়কে পাহাড়ের উপর টানিয়! তুলিতে আদেশ 
দেন এবং বেড়ীর পশ্চাৎভাগে শৃংগের (11077) উপর ছাড়িয়া দেন। এই 
ধরনের ঘটনা নগরের অধিব!সীবন্দ আশা করে নাই। ১৪৬১ ্্রীস্টা্ে 
২১গে মে তুক্াঁ বাহিনী দেওয়ালের একটি স্বান ভাঙ্গিয়া৷ ভিতরে প্রবেশ 
করে। সগাট প্ালিওলে গস, যিনি পোপের সাহাধ্য পাইলে ক্যাথলিক 
হইয়া ঘাইতে সম্মত হইয়। নাগরিকদের বিরাগ ভাজন হন, তিনি নিহত 
হন এবং এদিন অপরাধে মুহান্মদ নগরে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশ 
করিয়া তিনি সরাসরি হ্যাজিয়া৷ সফিয়! নামক বিরাট গীর্জা গমন বন্ধেন 
এবং ইহাকে মসজিদে ক্ধপাস্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করেন। 

মুহাম্মদ নিশ্চয়ই কনস্ট্যান্টিনোপলে তাহার রাজধানী স্থানানরের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ চিরাচরিত ধ্বংস সাধন তিনি বেশীদিন স্থায়ী 
হইতে দেন নাই। কথিত আছে যে, তিনি একটি সৈগ্তকে হ্যাজিয়। সফিয়' 
হইতে একটি মোজাইক পায়ব সরাইয়া ফেলিতে দেখেন এবং তাহাকে 
এই বলিয়া হত্যা করেন যে, “আমি বন্দী ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলি আমার 
অনুসানীদ্দিগকে দিয়াছি, কিন্ত ইমারতগুলি আমার ।"* অধিকাংশ গীর্জা- 
গুলিকে মসজিদে দ্পাস্তরিত কর! হয়। তিনি নগরে তুকী ও শ্রীস্টানদিগকে 
বসতি স্বপন করিতে দেন। অরু থোডক্স চার্চের ধর্মবাজকেন মৃত্যু হইলে 
তিনি একটি নতুন ধর্মযাজক নির্বাচন করিতে আাদেশ দান করেন এবং বাইজে- 
পাইন সম্মাটদের ত্ীতি অনুপারে তিনি তাহাকে একটি সোনার জগ 
দ্বান করেন । পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাগদাদের পতনের স্তায় কনস্টযা- 
ন্টিনোপলের পতন ছিল একটি চরম আঘাত । তুকাঁগণ অনুভব করে যেঃ 
ইহ তাহাদিগকে দখল কনিতে হইবে । তবে ইহ! কেবল এই জন্ত নহে যে, 
ইহ! তাহাদেয় বাণিজ্যিক, সামক্সিক অথবা! রাজনৈতিক স্বার্থের সায় ক্ধ 
করিরাছিল। পর্বতে আরোহণ কন্িবায় দ্ুপরিজ্ঞাত কারণের ভায়, ওসনা- 
নীয়দিগকে এই নগরী অধিকাক্স কন্ধিতে হইয়াছিল কারণ ইহা সেখানে 
অবস্থিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য গু শিল্েয অভাবে এই লগরী এমন জনশূঙ 
হইর। পড়িয়াছিল দে, গুলতান ইহাকে পুনবায় বসতিপূর্ণ কন্ধিতে বাধ্য ছন। 


মধ্যপ্রাচা £ অতীত গু বর্তমান ২৩৯ 


ইহাক পতনে প্রাচো শ্রীস্টান শক্তির একটি প্রতীক যাতীত কার্ধত। ইউক্কজোপ 
আল্প কিছুই হারার নাই । পক্ষান্তরে তুকীগণ একটি জুন্দর ও প্রসিদ্ধ রাজ" 
ধানী লাভ করে। রাশিয়ার মস্কোর ঘৃপতিগণ কনস্ট্যার্টিনোপলের পতনের 
ফলে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা! অধিক লাভবান হন । তৃতীয় আইভান ১৪৬২-- 
১৫০৫ স্্ীঃ) শেষ বাজে টাইন সম্লাটের শ্রাতুপপ,ত্রী সফিকে বিষাহ করেন । 
সম্মাট ছিলেন পোপের প্রহরী । ফলে আইভান বাইজেন্টাইন সন্ভাটদেক 
শিখা তাহার বর্মে স্বাপন করেন। তীহার পোজ আইভান দি ট্যরিবল্‌ 
(১৬৪৩,-১৫৮৪ শ্রাঃ) বাইজেটাইন সম়্াটদের উত্তরাধিকারী হিসাবে জার 
উপাধি গ্রহণ করেন। রাশিয়ান অরথোভক্স চাঠের ভাষায় মক্ষে! তৃতীয় 
ঘ্োমে পরিণত হয় বাহ কখনও ধ্বংস হইব'র নহে । 
মুহাম্মদ ইউরোপে তাহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন ; বসনিয়া। 
হার্জোগোভিনা ও ওয়ালাচিগ্ন! অধিকার করেন এবং ক্রিগিয়ার তাতান 
খানকে পরাজিত করেন। এশিয়া মাইননে তিনি তাহার চিরস্থায়ী শঙ্কে 
করামানেন্স খানদিগকে ধ্বংস করেন এবং শ্বেত মেষচালকদের (৬1716 
87০500৩7,) আশা-আাকাঙ্খ। নিমূল করিয়া দেন।১ কৃফ সাগর একট 
তুকাঁ হুদে পরিণত হয়। তিনি একট শজিশালী নৌবাহিনী গঠন কয়েন 
এবং ১৪৭০ শ্রীস্টাবের মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য অর্জন করেন। 
ভেনিসকে শাস্তিচুক্তি করিতে বাধ্য করা হয়। বেলগ্রেড অথব। ম্বড্‌স. 
অধিকার করিবার ব্যর্থতার মধ্যে তীহাক্স দুইটি দুর্ভাগ্য নিহিত । ১৪৮১ 
রস্টান্দে. তিনি পরলোকগমন করেন । 
£পর পরিচিত ক্ষগত'র ঘন্থ এবং সুলতানের ফুড পর যে রজত. 
গজা প্রবাহিত হয় উহাতে জনসাধারণ খিতীয় বায়েলীদকে সনর্থন 
করে। তিনি জুলভান হন। তাহার প্রতিগ্ন্দথী ও ভ্রাতা জেম, পোপ 
অষ্টম ইনোসেট ও ফ্রাঙ্গের রাজা সপ্তম ঢালসের সাহায্য প্রার্থনা করেন, 
কিন্তু সিংহাসন লাভে ব্যর্থ হন এবং ১৪৯৪ প্রস্টাব্ষে প্রাণত্যাগ করেন । 
ওসমানীয় মাপকাঠিতে বারেঙ্গীদ কোন যোদ্ধাব্যজি ছিলেন না, বর্দিও 
জেম ফতদিন ইউরোপের দরবারগুলিতে সহাব্য প্রার্থনা কর্িতেছিলেন 
ততদিন, বায়েজীদের কার্ধাধলী বিদ্রিত হইতেছিল। তবে জেমের মুত 


৯1 উপরে জবা পুঃ ১8৪ (ফল গ্রথ)। 
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পর ওসমানীরগণ নাভারিনায় একাটি বিরাট নৌধুদ্ধে ভেনিসীয়দিগকে পরা- 
দিত করে এবং ডূমধ্যসাগযে তাহাদের আধিপত্যের আশ! নির্মল করিয়া 
দেয়। মিমের মামলুকগণ এবং ইযক্সানের ১ সাফাভীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
উদীরমান ইসগাইলের সঙ্গে আরও ভয়াবহভাবে বায়েজীদ সীমান্ত সংঘর্ষে 
লিপ্প হন। তবে উভয় সমস্ঠাই বায়েজীদের উত্তরারিকারীর হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়। হয়। 

ক বায়েজীদ তীহাল্স তিন পুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম 
হন নাই। তাহারা উহার জীবদ্দশায় তাহার সঙ্গে এবং একে অপয্ের 
সঙ্গে ধৃদ্ধে লিপ্ত হয়। জান-নিসারীগণ সিংহাসনের সতাকারের শক্তিতে 
পরিণত হয় এবং পুত্রদের মধ্যে যোদ্ধা! সেলিমের পক্ষাবলগ্বন কল্পে। 
সেলিম ১৫১২ প্রীস্টাঙ্গে স্থলতান হন। যোদ্ধা হিসাবে তীহার ডাকনাম 
ছিল হয়াভূঙ্গ ( অনমনীয় ) এবং তীহার আট বৎসরের সংক্ষিগু রাজদ্- 
কালে তিনি তল্ক যে কোন শ্থুলতানের চেয়ে অধিক ভূখণ্ড অধিকার করেন । 
বিধান বাকিদের সাহচর্ধে তিনি শ্রখী হইতেন ৷ তিনি স্বয়ং তিনটি ভাষায় 
কবিতা লিখেন । তিনি তাহার অধীনম্ব লোফদের নিকট ভীতিগ্রদ 
ছিলেন এবং তানেক উ্গীরক তিনি বরখাস্ত করেন । ফলে “আপনি 
ছলতান সেলিমের উজীর হন”--এই উজিটিকে কোন প্রশংসাস্চক উক্তি 
বঙ্জিয়া বিষেচনা করা হইত না । 

ইয্ানের শাহ ইসমাইলেক ফার্ষকলাপ, এশিয়। মাইনকের অনেফ 
শীয়াকে ওসগানীয়দের বিরুদ্ধে ব্যযহাক় এবং মামলুকদের সঙ্গে তীহায় 
বছুত্ব স্থাপন সেলিমকে তীহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলঘ্বন করিতে বাধ্য 
কলে । ১৬১৪ হ্রীস্টাঙ্ষে আগস্ট মাসে তিনি ইসমাইলকে পরাজিত কল্েন 
কিন্তু ইহার ফলাফল চূড়ান্তয়প লাভ করে নাই। যাহা বৈশিষ্টাপূর্ণ 
এবং ওসমানীর়দিগকে ভূখণ্ড ও মর্যাদা দান করে, তাহা হইল দুই বৎসঙ্স 
পর মার়জে দাবিক-এ মিসকের মামল্কদের উপর তাহার জয় লাভ। 

পূর্বাঞ্চলে সেলিমের যুদ্ধে জন্ত সাজা জয়ে মনস্থির কর। ছাড়াও অন্যান 
কারণ ছিল। মামলুক দুপতান ফানসাওয়াহ আল-ঘুরী শাহ ইসমাইলের 
সঙ্গে আতাত স্থাপন কষেন। অতএব ঘুরীর সেলিমের সঙ্গে বৃদ্ধ কযা 
৯1 নীচে এটা পৃঃ ১৬৩ (মুল গ্রন্থ )। 
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ছাড়া! গত্ন্তর ছিল না । ১১৬ গ্রীস্টান্ে ২৪শে আগস্ট আলেপ্পোর উত্তয্ে 
মান্মজেদাবিফ নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ যৃদ্ধ সংঘটিত হয়। মামলুকগণ 
পরাজিত হন এবং সমগ্র সিরিয়! গসমানীয়দের করতলগত হয় । আলেগ্পো। 
দামেস্ক, বৈরুত ও জেকজালেমের ভয় শহরগুলিতে তুকীগণ মামলুকদের 
অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিদাতা হিসাবে প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকে 
সেলিম তাহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন এবং ১১৭ শ্রীস্টাবেক 
জানুয়ারীতে নতুন মামলুক সুলতান তুমানের সঙ্গে ঘুদ্ধে অবতীর্ণ হন 
এবং কায়নোর বাহিয়ে তাহাকে পরাজিত করেন। সমগ্া মিসর এবং 
আরবের পবিত্র নগরগুলি অতঃপর তাহার করতলগত হয় । ওসমানীয়- 
গণ তাহাদের নতুন অবস্থ'র় সঙ্গে খাপখাইবার ম্তায় বিরাট সাগাজাসহ 
বাইজেন্টাইন সয্মট ও আব্বাসীয় খলিফাদের উত্তরাধিকারী হয়। সেলিম, 
শেষ ক্রীড়নক খ'লফ মুতাগুর়ক্িলকে তাহার সঙ্গে কনস্ট্যান্টিনোপল 
লইয়া যান এবং পরে তাহাকে কাররোতে ফিরিয়। যাইতে অনুমতি দান 
করেন। সেখানে তিনি পরলোকগমন করেন । শেষ খলিফার “ক্ষমতা” 
গুসমানীয় স্ুলতানদের হাতে সন্ত করিবার বিষয়টি সত্য হইলেও তাহা 
এই উপাধি গ্রহণ করিতে তেন তাড়াহুড়া করেন নাই। তাহাদের 
অধীনম্ব লোকজন গসমানীয় স্ুঞতানদিগকে খলিফ। হিসাবে অভিহিত 
করেন এবং সুলতানগণও ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। ক্রমশঃ 
প্রত্যেকে ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করে। যতদূর জান' যায়, ১৭৭৪ 
শ্রীস্টার্দে তুকী ও রুশদের মধ্য শ্বাক্ষরিত কুচুক কাইনারঙ্গীর সন্থিতে 
সর্বপ্রথম প্রশাসনিকভাবে এই উপাধির উল্লেখ করা হয়। 

সেলিমের একমাত্র পুত্র সোলাইমান ১৫২০ শ্রীস্টাব্ে সুলতান হুন এবং 
5৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার সময় ওসমানীয় সাঘ্রাজা ইহার ক্ষমতা ও 
গোরবের উচ্চশিখরে আয়োহণ করে এবং ইউরোপীয়গণ তাহাকে “এখখধ- 
শাজী" নামে সঙ্বোধন করে। ওসমানীয় ইতিহাসে তিনি কানুনী (আইন 
দাত! ) হিসাবে পরিচিত । সোলাইমান তীহার প্রপিতামহ বিজয়ী মুহা" 
স্মছের কর্মসুচী বাস্তবারিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কল্পেন। এবং বেলগ্রেড ও 
রডস্‌ অধিকাগ্গ করিতে মনস্থ করেন । ইউকোপ তখন মুহানদের সময় হইতে 
অধিক শজ্িগালী, কিছ সোলাইমানের সমসাময়িক পঙ্ম চাল'প। প্রথম 

২৬... 
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ক্রালিন ও অষ্টম হেনরী একে অপয়ের সহিত যুদ্ধে লিখ এবং সংস্কার 
আলোলন লইয়' এত ব্যন্য যে সোলাইমানের সঙ্গে যুদ্ধ কক্সিবার মত ফোন 
সময় তাহাদের নাই । ১৫২১ শ্রীস্টান্দের ৮ই আগস্ট বেলগ্রেডেক্স পতন হয়। 
পরবর্তী বখসর সোল।ইমান সু হ্বীগ রড়্‌স আক্রমণ করেন। এই বুদ্ধ 
উভয় পক্ষের জন্ত ছিল রক্তক্ষয়ী । সোলাইমান অঙ্গীকার করেন যে আত্ম 
সনর্পনের পর না ইটগণের মধ্যে ধাহাক্ধা দেশত্যাগ করিতে চান তাহাদিগকে 
তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ নিরাপদে যাইতে দয়] হইবে? আর ধাহারা 
শ্বদেশে থাকিবেন তাহার! ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করিবন এবং পাচ বৎসরের 
জন্ত কর প্রদানে অব্যাহতি পাইবেন। একমাঞ্জ ইহাক় পরই সেই ত্বীপ 
আত্মসমর্পণ করে । সোল।ইমান উভয় অঙলীক।রুই রক্ষ। করেন। 

চাক্সি বংসর পর সোলাইমান ১০০,০০০ সৈন্থ পইয়া ভিয়েনার উদ্দেশ্যে 
রওয়ান। হন । বর্মহীনতার ফলে জান-নিসানীগণ অস্থির হইয়া পড়িরাছিল। 
১৫২৬ প্রীস্টাবে ৩১ধো আগস্ট হাঙ্গেরীর মোহাক.স. নামক স্বানে সুলতান 
একটি প্রধান খধুদ্ধে জয় লাভ বলার ফলে তিনি দানিযুব নদীর উভয় তাঁরে 
অবস্থিত বুদ! ও .পষ্ট অধিকার করিতে সক্ষম হন। তবে ভিয়েনা অধিকার 
করিব মত ফ্থেষ্ট সৈষ্ভ তাহার নিকট ছিল না, তাই তিনি ইস্তাগ্খলে 
ফিরিয়। যাইতে বাধ্য হন।১ ১৫২৯ খ্রীস্টব্ে -সালাইমান পুনরায় চেষ্টা 
করেন, কিন্ত ববষ্টির দকপ তীহাক্স যাত্রা ব্যাহত হয় এবং সেপেম্বর মাসের 
শেষের দিকে তিনি ভিয়েনা 'পীছেন। ১২ই অক্টোবর ওসমনীয়গণ ভিয়ে- 
নান্ প্রাচীর ভাগিয়! ফেলে এবং একটি প্রবল আক্রমণ পরিচালন! করে । 
কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। সমাগত শীতকালের দকণ জান- 
নিসান্বীগণ যৃদ্ধ অব্যাহত রাখিতে অনাগ্রহী হইয়। পড়ে। বৃদ্ধক্ষেতে একটি 
পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ওসমানীয়গণ ১৫ই অক্টোবর ফিন্সিয়! বায়। 
উল্লেখ কর' যাইতে পারে যে কাডিস্তা্ড যেহেতু ভিয়েনার ছিলেন না৷ তাই 
সুলতান এই নগরী অধিকান্প করিবায় সমস্ত আগ্রহ হারাইয়া৷ ফেজেন। 
ইহাই ছিল ইউরোপে ওসমানীয়দের সর্বশেষ অগ্রগতি । ইউরোপীয়গণ যে 
একটি ধংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা ভাহাল্লা বুষিতে পা্ধিয়াছিল 


1. ওেঙানীরগণ কর্তৃক কনপ্টযানিটযোপল অধিকাঁয়ের ফিছুদিন পরেই তাহারা ইহা 
নাষ পবিষর্তীন করেন) কখন কণনে। ইন্াকে ইন্তাঘুল মানেও উল্লেখ করা হয়। 
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কিনা সঙ্গেহ, কারণ তাহারা তখনও নিজেদের অধ্যে বিষাদে লিপ্ত 
ছিল। লুখার “'তুকীঁদের বিকদ্ধে বৃদ্ধে" এই শিযোনামে একধান। নৈরাস্ম- 
জনক প্রচারপত্র পচন! করেন । কিছ বাহাত? তিনি মনে করেন যে রোম 
তুকাঁদের চাইতে অধিক ভয়াবহ । প্রায় একই তৃষ্টিতঙ্িতে সেলিমের সময়- 
কালীন গসমানীয় সা়জোর প্রধান ধর্মীয় নেতা একটি বক্তব্য জান্মী কষেন 
যে, “'সত্রজন শ্রীস্টান হত্যা বন্জিবান্ধ চেয়ে একজন ধিপথগ 'মী পারস্তবাসীকে 
€ শীয়া ) হত্য। করা অধিক পুণোর কাজ ।” 

ওসমানীয় ইতিহাসে সোলাইমানের শাসন ছিল সবচাইতে গৌক্সবপূর্ণ। 
ইহ র স্থিতিশীলতা ইহাকে স্থায়ীত্ব ও ওঞ্জল্যের বৈশিষ্ট্য দান করে। 
ইন্তাগ্থ«লে শ্লাজকীর প্রাসাদের প্রবেশদ্বাক্নকে বলা হইত আলীকাপু ব? 
মহাম দরবাক্স১ এবং কক্ষগুলি সর্বদ! দপ্তর প্রধান, গার্ড, সিপাহী ও 
জান-নিসারীগণ দ্বার! গরিপূর্ণ থাকিত। সোলাইমানের় আয় তীাহায় সম- 
কালীন ইউরোপীয়দেক্ চাইতে অনেক বেশী হইলেও তাহাকে বথেষ্ট অর্থের 
অধিকাম্মী বলির! মনে হয় না। তীহাক্স আয়ের উৎস ছিল ধর্মীয় 
আইনেক্স দ্বারা হুনিয়স্ত্িত। এইগুলি হইল মুসলমানদের নিকট হইতে 
যাকাত, অযুসলমানদেয় নিকট হইতে জিজিয়া এবং বিজিত মাজত 
খাজনা । এই সব কর আমদানী ও ঝ্গ্তানী শুষ্ক, খনি ও বাজাল্স হইতে 
সংগ্রহকৃত কল্প এবং জরিমানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ডেয় অর্থ দ্বাল্না বধিত 
হয়। তীহার যাধিক আয় দশ হইতে বায় মিলিয়ন দুকত (প্রায় 
১০,০১০০* লাক ) বলিয়। ভেনিসীয় পর্ধটকগণ অনুমান করেন। 

ওসমানীয় সুলতানগ্গণ বিরাট হেরেম ( অন্তঃপুর ) পোষণ কক্সিতেন। 
হেবেমের প্রায় সবাই প্রীস্টান ক্ীতদাসী । এইগুলিকে খোজার পাহার! 
দিত। খোজাগণেক কর্তাফে বল। হর “কিজলার আগ।6ী” (মহিলা 
সংস্থায় কর্তা)। সোলাইমানেক্স হেন্নেমে প্রায় ৩০* মহিলা ছিল। স্ধ্ীতি 
অনুধায়ী ধালিকাগুলি প্রত্যেক দিন সাপ্সি বাধিয়! দাড়াইত এবং জুলতান 
তাহাদিগকে পদ্দিদর্শন কছিরা ধাহাকে ইচ্ছা তাহার ক্ষমাল প্রদান 
কল্িতেন। ২৫ বংসয় বয়সে যে দেয়েগুলি গুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 


১] ওসমানীয় সরক্ষারকষে পোর্ট” ধা গাধলাইন পো ( দরধার বা মহান ঘরবার ) 
ধর? ইইবোপীরদের একটি রীতিতে পরিণত হয় । 


২9৪ | পধাপ্রাচায £ অভীত ও বর্তমান 


বার্থ হইত সেগুলিকে সাধারণতঃ মহান দরবারের সিপাহীদের নিকট 
বিবাহ দেওয়া হইত। 

ইউকোপীয় পর্যটকদের লিখিত পর্ধবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায়, বানি 
গথগুলি উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া রাখা হয় এবং রাস্তার ধারে সরাই- 
খানা থাকে । বড় বড় শহরগুলিতে পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্ত পৃথক 
সাধারণ আানাগায় থাকে এবং মাঝ চারি স্পার (প্রা এক সেট) 
খরচ করিলে যেকোন তৃবাঁ ন্নানাগারে এক ঘণ্টা কাটাইতে পারত । 
তখনকার দিনে বর্তমানের ভার সাধারণ লোকদেয় খাত ছিল কাল 
রুট, ভাত, ফল এবং কোন কোন সময় মাংস। ইসলামী আইনে 
নিষিদ্ধ বক্ধিয়া ফোন গুহে তেমন মন্ধপান ছিল না, কিন্ধু অনেক 
পাস্থশাল! ছিল যেগুলি থ্ব সম্ভবতঃ অমুসলিমগণ পরিচালন! কমিত, 
যেখানে “তুকাগণ প্রবেশ করিয় সারাদিন মদদ পান করে"? । ওসমানীয়দের 
মধ্যে তাস খেলা অপরিচিত ছিল বলিয়া! জান যায়, কিন্ত ইহা অত্যন্ত 
সঙ্গেহজনক, কারণ একই সময়ে ইরানে এই খেল! খুবই দুপরিচিত ছিল । 
ইউকলোপীয় পর্ধটকগণ নগর পাহারার কাজে খুবই মুগ্ধ হয় এবং কেউ 
ফেউ বলেন যে ইউরোপের যে কোন র্লাজধানীর় চেয়ে ইন্তাস্বল নিরাপদ । 

সোলাইমানেযর মাজন্বকাল হইতে ওসমানীয় সায়াজোর পতনের 
সুচন' হয়। তিনি বদ্দিও ক্ষমতাশীল ছিলেন কিন্ত তিনি তাহার পরি 
বদদের “লাভ বা তাহ র নিজস্ব দপ্ডপ্ন প্রধানদের উচ্চাকাঙ্খ। দমন করিতে 
পাল্সেন নাই । জান-নিস'ল্লী বাহিনী অত্যন্ত বড় আকার ধারণ কয়ে, ফলে 
ইহা আ্ুসংহত রাখা অসম্ভব হইরা পড়ে। তাহার' অধিক সংখ্যায় 
রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগুহণ করিতে আরম করে। পুরাতন 
গ্রাজী গুণাবলী অতীতের ব্যাপার হইর' দীড়ায়। /সালাইমান হ্বয়ং 
গুণ অনুযায়ী পদেন্নতির বহকালের এতিহা ভঙ্গ করিয়া ভীাহায় ঘনিষ্ঠ 
সহচকপ ইন্রাহীমকে প্রধান উজির পদে উন্নীত কয়েন। ঘটনাচকে ইয্তা হীম 
ছিলেন একজন যোগ্য প্রশাসক ৷ কিন্ত পর্ুবর্তীকালে যোগাতাক্ক .. প্রতি 
দুফপাত না কনর! দুলতানের টিনা নসর 
গছধিণত হয় । 


দিঞ্যামের ( পরিবদ) সভাখলিতে সানা: সলিল জানের 


গধ্যপ্রাচ) ? অভভীত ও বর্তমান ২৪৫ 


একট রেওয়াজ ছিল। সোলাইমান এই ওরুত্বপূর্ণ কাজটি তাহাক্স প্রধান 
উজীরেয় ছাতে ভন্ত করেন এবং এই সময়গুলি তাহার প্রিয়তমা থোয়" 
রমেয (ইউরোপীয়দের ''রোজলানী” ) সঙ্গে কাটান। খোরয়ম ছিল 
একটি ক্ষণ ক্রীতদাসী, যে পরে সুলতানের আইনানুগ শ্ত্রীতে পরিণত 
হয়। এই স্ত্রীলোকটি তাহার পুতরদের স্বপক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্ষে হত্ক্ষেপ কক্ধেন 
এবং সোলাইমানকে অপর এক স্ত্রীলোক দ্বারা ত'হার জোষ্ঠ পুত্রের হত্যার 
আদেশ দিতে বাধ্য করেন। পরে সুলতান ত।হার ছিতীয় পুত বায়েজীদকে 
হত্যার আদেশ দান করেন। শেষ পর্ধস্ত সিংহাসনেন্ধ জঙ্চ একমাজ জীবিত 
পৃ সেলিম ছিলেন চরিত্রহীন ও মন্ূপ। সেলিমের সংক্ষিগ্ত আট বংসরের 
রাজত্ব সায়াজ্যের অথণ্তা রক্ষা করিতে বার্থ হয়। তাহার পর অধি" 
কাংশ সুলতানগণ দরবার কক্ষের চাইতে হেরেমকে অধিক ভালবাসেন । 
গসমানীয় সাগ্রাজোর ভিত্তি ছিল সম্রাটের পুরাপুরি ক্ষমতার আদর্শের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। সাগ্লাজের গৌরব ছিল সর্বপ্রধান শাসকের যোগাতা। 
সাহসিকতা ও বৃদ্ধিমন্তার প্রতিফলন মাত্র । এই ধরনের একটি সাম্াজা 
অনাগ্রহী ও দুর্বল সম্পাটের অধীনে বেণী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কাতি 


ওসমানীর সায্াজ্য ছিল প্রথমতঃ একটি সামরিক শিবির ( উ€“ )। যু ছিল 
অতি গুক্ষত্বণূর্ণ কাজ । সুলতান সেনাবাহিনীর সঙ্গে গমন করিতেন এবং 
জান-নিসান্নী হিসাবে তিনি তাহার বেতন €হণ করিতেন, তালিকার তাহার 
নামও থাকিত সর্বগ্রে। “ব্বরাজোর দর্পনে" ১ লিখিত একটি পুরাতন বিধি 
ওসমানীর পরিষদব॥ পূনঃপুন আন্বস্তি করিতেন ঃ “ সেনাবাহিনী ছাড়া কোন 
সরকার হয় না, অর্থ ছাড়া সেনাবাহিনী হয় না, প্রক্জাসাধারণ ছাড়া অর্থ 
সমাগম হয় না।'' খাটি মোজল প্রথানুযায়ী সামরিক সেনানিবাসের সবা- 
ধিনায়ক ছিলেন সুলতান । তবে মোছলদের তুলনায় ওসমানীয়গণ ছিলেন 
নুপ্ী মুসলমান, এবং তাই তাহাদের সরকার ছিল ধর্মভিত্তিক । ইহা অর্থ 
এই বে আল্লাহর আইন অনুযায়ী স্থুলতানেন্স ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। 
ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইসলামের উন্নতির জগ্ক উৎসগাঁকৃত ছিল। ট্হ1 ছিল 
ইসলামের দেশ এবং ইসলামের জন্তই সৈগ্ঞগণ যুদ্ধ করিত। এমন কি র্লাজ- 
ধানীকে কখনও কখনও ইসলাম্বলণ্ড বল! হইত । স্বভাবতঃই ইহা স্থলতানের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া! দেয় । তিনি ইহা দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, শেখ 
উপ-ইসলামের সঙ্গে ধুখ্মভাবে ভোগ করিতেন । একজন সর্বোচ্চ সয়াউ ও 
একজন সর্বোচ্চ আল্লাহর প্রতিনিধির মধ্যে সমতা রক্ষ। কর খুবই নাজুক 
বা।পার। ইহা সর্বদাই দোদুল্যমান ছিল। নিরাপদে বলা বায় যে, সমস্ত 
ওসমানীয় বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন ছিল এই দুইয়েক্স মধ্যে সমতা রক্ষ। 
কম্সিবার প্রচেষ্টা মাজ।। 

ইতিমধোই আব্বাসীয় যুগে এবং ক্ুত্র রাজোর সমর এই নাজুক সমতা 


১1 উপরে জষ্টযা ২১১০ (যুজগুছ)। 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ২৪৭ 


মূল্যায়নের ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ গ্রহন করা হইয়াছে । প্রকৃত অবস্থা! এবং 
গাজ্জালী ও ইবনে তাইমির্যার় ভায় মনীষীদের লেখার (জারে, শন্বীয়তকে, 
সঙ্গে ব্বাখিয। যে কোন লোক বথেষ্ট শভিধর হইলে আইন'নুগভাবে 
মুসলমানদিগকে শাসন করিতে পারে । বাদশাহের এশী অধিকারে বিশ্বাসের 
ব্যাপাযে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন জালাল আজশন্বীন দাওয়ানী 
( ১৪২৭--১৫০১ শ্রীঃ ), ধিনি তাহান্ন আখলাক-ই-জালালীতে (জালালী 
সায় শা) লিখিয়াছেন £ ““আুলতান একজন ব্যক্তি যিনি এন সমর্থনের 
দ্বান্া গোরবাথিত'"'সার্বভে 'মন্ত্ব...আল্লাহর দান এবং তাহার ( সুলঘানের ) 
এগী অধিকার তাহার কার্ধাবলী ছারা বিদ্বিত হইবে ন1 1” শরীরত ত্যাগ 
না বন্সিয়া ওসমানীয় সুলতানগণ বতদূর সম্ভব তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা 
ব্যবহার কল্সিতে ঢটেষ্টা করেন। তাহারা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আল্লাহর 
প্রতিনিধি' রসুলুল্লহর উত্তরাধিকারী" “মুসলমানদের ধর্মগুরু" “বিশ্বের 
আশ্রয়' “আল্লাহর ছায়া এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে “দুই “হরেম শরীফের 
নফয়' (অর্থাৎ মঞ্তা ও মদীন। )--উপাধিসমূহ বাবহার করেন । 
গুসমানীয়গণ ধর্মতন্ত্র ও সাবভৌম বাজতস্ত্রের মধ্যে সমত বঞ্জায় রা থিতে 
চেষ্টা করেন প্রথমতঃ ইর়ানী-তুকী এতিহ্য বাবহার করিয়।, যাহা স্থুলতানকে 
আইন প্রণয়নের ক্ষত প্রদান করে। তবে, ইহা একমাআ উলামাদের 
( ধর্মীয় নেতাগণ ) সম্মতিতে করা যাইত । উলামাগণ শত্ধীয়তে এই ধরনের 
আইন আছে কিন। দেখিতেন । গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রণিধনযোগ্য যে, সুলতানগণ 
ক্রীতদাস সম্পকীর আইনসমূহ নিজেদের নুবিধানুষায়ী ব্যবহার করিতেন। 
যেহেতু শন্বীয়তের গণ্ডির ভিতরে ছাড়' স্বাধীন মুসমমানদের উপর তীহা- 
দেয় কোন আধিপত্য ছিন্ন না, তাই স্ুলতানগণ প্রশাসনিক পদগুলি 
পূরণ করিতেন ক্রীতদাসের ছ্বক্স', যাহাদের উপর শরীয়তের উল্লেখ ছাড়াই 
তাহাদের সম্পূর্ণকর্তত্ব ছিল। ফলে পাশাপাশিভাবে দুইটি প্রতিষ্ঠানের 
কটি হয়। একটিকে সাধাব্ধণতঃ বল! হয় “মুসলিম প্রতিষ্ঠান” এবং অপরটিকে 
বলা হর “প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান |" প্ররণ রাখিতে হইবে বে এন্ধপ বিডির 
জাতির সময়ে গঠিত এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্থিতিঈীল একট বিশাল 
সায়াজো বিধি-নিষেধসমূহ বিভিন্ন সয়ে পরিবতিত হইয়াছে। উপয়োল্লিখিত 


১ উপরে জটুব্য প্‌ ১১১ (হুল গুছ )। 
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প্রেণীবিষ্তাসকে অতি কঠোরভাবে লওয়। উচিত নহে, তবে ওসমানীয় 
সংক্কংতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের জন্ক এইগুলি একটি কার্ষোপধযোগী 
পথনি/দশক । 


ঠ 


মুনলিম গ্রতিষ্ঠান 


ইহার সদশ্য লওয়া হই স্বাধীন মুসলিম জনগণ হইতে । তাহারা 
মান্দা নামক এক প্রকারের বিশেষ বিস্তালয়ে লেখাপড়া করেন। এই 
ধরনের বিস্ভালয়ে পাঠ্যসুচীতে ইসলাম ধর্ম, ইসলামী শিক্ষা এবং বিশেষ 
ভাবে ইসলামী আইন অন্তর্ক্ত ছিল। এইসব বিদ্ালয় হইতে বাহির 
হইগনা আসিত ভবিষ্যৎ ধর্মপ্রচারক, মসজিদের ইমাম, মুয়াক্ছিন, দরবেশ, 
নিম্ন ও উচ্চ বিগ্ভালয়ের শিক্ষক, কোরান পাঠক, কাজী ও মুফতীগণ। 
মতবাদ অনুযায়ী ইসলামে যেহেতু কোন ধর্মযাজক ব' পুরোহিত নাই, 
উপরোল্িখিত পদসমূহের গ্রীস্টান নাম হইবে সাধারণতঃ ধর্মযাজক | পুরো- 
ছিত, সন্ন্যাসী, বিদ্ভালয়ের শিক্ষক ও আইনজ্ঞ। সমস্ত বিগ্তার্থীগণ শরীয়ত 
পাঠ কর এবং কিছু সংখ্যক দরবেশের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া ইহাতে 
সম্পূর্ণ মনোনিবেণ করে এবং ইহ প্র উপর ভিওি করিয়া প্রতিষ্ঠিত সামাজিক 
ও ঝাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশ্বাস করে। 

উপরোলিখিতদের মধ্যে যাহার প্রশ[সনিক প্রতিঠানসমূহের সংস্পর্শে 
আসেন এবং কখনও কখনও বিবাদে উপনীত হন তাহার হইলেন 
আইনজ্ঞগণ যাহাপিগকে কাজী ব। মুফতী বল' হয়। সর্বনিয়্ হইতে 
সর্ধোচ্চ গুসমানীর় বিচাবালয়সমৃহ এইসব লোক হ্থারা পরিগালিত। 
প্রশাসনিক সংঘঠনের স্তায়, বিচারের ক্ষেত্রেও ওসমানীয়দের দুইজন প্রধান 
বিচারপতি ছিলেন, একজন আনাতোলিয়ার এগিয়! নাইনর ) জন্থ এবং 
একজন রূমেলীর (ইউক্লোপ ) জন্ত। ওসমানীয় সাম়্াজোর সামকিক 
প্রকৃতি অনুধায়ী প্রতোক প্রধান বিচারপতিকে বলগ। হইত কাজী আসকার 
(সেনাবাহিনীর বিচারক )। এই বিশাল ধর্মী সংগঠনেক্ক চুড়ায় ছিলেন 
গেখ উল-ইসলাম, ধিনি স্থুলতান ও তাহার প্রধান উপদেষ্টা ভায় 
শন্ীয়তের খু'টিনাটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাফিতেন। গুসদানীয় সামাজোয 
ইতিহাসে এইসব লোকঙ্গন কখনও কখনও খুবই শজিণালী ছিলেন । 
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এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োপিত দায়িস্থসমূহের মধ্যে একটি ছিল 
ওয়াকফ ব! ধর্শীয় সম্পর্তিসমূহের পরিগালনা। ইহার নিকট বদান্ততা 
ও ধীর উদ্দেশ্টে ধর্মীয় লোকদের দান কর] জমি তন্তান্ সম্পত্তির তহধিল 
খরচ ও পরিচালনা করিবার সমন্ত দায়িত্ব অপিত ছিল। তবে, ছোট 
শহন্ের মুফতী হইতে শেখ উল-ইসলাম পর্যস্ত সমস্ত বিচারকদের প্রধান 
কর্তব্য ছিল প্রত্যেক মামল1 পাঠ করা, শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্ক নিক্পণ 
কর! ,ঞএবং একটি মতামত বা ফতওয়। জান্নী করা । কোন মতামত 
জারী করলেই মামলাটি নিশপত্তি হইত। অবশ্য শেখ উল-ইসলামের 
ফতওয়ার জাতীয় গুরুত্ব ছিল। কমপক্ষে এগনন জন সুলতান ফতওয়া 
হায়। ক্ষমতাচ্যুত হন। শেখ উল-ইসলাম প্রতেঃক ব্যাপারে সুলতানের 
নির্দেশের উপর ভেটো প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি সাধারণতঃ 
“আলুর” (হইতে পানে) অথবা “গুলমাজ” (হইতে পারে না) 
বলিতেন এবং স্ুলতানকে তাহ! পালন করিতে হইত। কার্ধঃক্ষত্রে এই 
ধরনের একটি ব্যবস্থা সুলতানের ক্ষমত! এবং শেখ উল-ইসলামের সাহসের 
উপর নির্ভর করিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ধমীয় নেতাগণ লাহমিকতা 
ও ন্যায়বিচারের ঘৃষ্টান্ত স্বাপন করেন, যথা ভয়াবহ ন্থুলতান সেলিম 
যখন আরবী শিক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকা'রী শ্রীস্টানদিগকে হত] 
করিতে আদেশ দেন, তখন শেখ উল-ইসলাম এই আদেশের বিরুদ্ধে ভেটো 
প্রয়োগ করেন। আবার কখনগখকখনও এইসব নেতা জুলতানের ইচ্ছানুযান্ী 
কাজ করেন, যথা একজন নতুন সুলতানের ক্ষমতায় আল্লোহণের সময় 
পিতৃহত্যারর ব্যাপারে ধমীর অনুমোদন লাভ । এই মুসলিম প্রতিষ্ঠানের 
সদশ্কদিগকে বলা হইত উলামা ব' বিষ্বান লোক। শ্রেগগতভাবে ইহান্না 
ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রায় সব্দাই ছিলেন যেকোন পরি- 
বর্তনের বিক্লোধী। 


প্রশাসনের প্রতিষ্ঠ।ন 

মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে ছিল প্রণাসনিক প্রতিষ্ঠান । এই দলে 
ছিলেন স্বগতান ও তীহাত্ধ বংশ, প্রধান উলীর ও সরকারের কর্মকর্তাগণ, 
দ্ঘবাযের সাদশ্ন্বল এবং নিরমিত সেনাবাহিনী । সুলতান ও তাহা 
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সম্ভানগণ ব্যতীত সাধ রণতঃ প্রত্যেকেই ছিলেন মূলতঃ শ্ীস্টান ও জ্ীতদাস। 
প্রধান উদ্দীয়ের স্ঞায় উন্চপদে উন্নীত হইবার ফলেও কোন ব্যড়ির 
জীতদদাস-মর্ধাদার পক্সিবর্তন হইত না। এই ক্রীতদাসের অধিকাংশক্ষে 
লওয়৷ হইয়াছে দেভ্‌শিরমেহ বা কর হিসাবে খ্রীস্টান বালক গ্রহণ করিবার 
নীতিক্স মাধ্যমে | ইহাদের অধিকাংশকে জান-নিসারী হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। উজ্জল ভবিস্ুংসম্পরগুলিকে দরবারে সভা-ভূতা হিসাবে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হর এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাহারা কঠিন প্রশিক্ষণ লাভ করে। 
২৫ বৎসর বয়সে ইহাদ্িগকে প্রর্দেশগুলিতে প্রেরণ করা হয় ক্ষুদ্র কর্মকর্তা 
হিসাবে । কেউ কেউ প্রধান উদ্দীরের গ্ায় উচ্চপদ্দেও উন্নতি লাভ করে। 
বন্ততঃ মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ বাতীত সায়াজ্যের সমস্ত কর্মকর্তগণই 
ক্রীতদাস । দেভ.শিরমেহ-এর মাধ্যমে আনা সমস্ত বালক দগকে মুসলিম 
শিক্ষ। দান কর! হয় এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। জান-নিসারীগণ 
ছাড়া প্রশাসনের সমস্ত কর্মকর্তাদিগকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া 
হয়। মুসলমান হিসাবে জদ্মলাভ করিবায় ফলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি 
ক্রীতদাস থাকিত না। তাহার। যেহেতু স্বাধীন তাই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে 
তাহাক্না কোন পদ গ্রহণ করতে পারিত না। ক্রাতদাস হিসাবে প্রশাসনিক 
প্রতিষ্ঠানের সনশ্তব্শ স্থলতানের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন, শরায়তের 
অধীনে নহে। এইভাবে সেন।বা হিনী ও প্রশ[সনের উপর সুলতানের সম্পুর্ণ 
আধিপত্য ছিল এবং উলামাদের কে।ন হস্তক্ষেপ এখানে চলিত না। 

প্রশাসনের সিদ্ধাস্জ ৪%হণকন্বী সংস্থ। ছিল দিগয়ান বা পরিষদ, যাহার 
সভাপতিত্ব করিতেন সুলতান । স্ব'ভাবিক সদন্যবর্গ ছিলেন প্রধান উদর, 
রমেলী গ আনাতোলিয়ার় যেলারবেগণ অধিনায়কগণ), দুই জন কাজী 
অসকর়, দুইজন দফতরদার ( খাজাঞ্চি ॥ এবং দুই জন নিশাজী চ্যাজেলর)। 
এই উদ্গীরদের প্রত্যেকের প্রদেশ, গ্রাম ও নগর পর্ধায়ে স্ব স্ব নিধুক্ত বাক্ধি- 
বর্গ ছিল। পরে নৌবাহিনীর অধিনায়ক (কাপূনদান পাশা ) এবং জান- 
নিসাক্সীদের অধিনায়ক (আগা ) পরিষদের সদন্ত হন । সমগ্জ বেসামরিক 
প্রশাসনের হষ্টি হয় সেনাবাহিনীর সহারতার জন্ত। বৃদ্ধের সময় প্রাদে- 
শিফ গভর্ণরগণ তাহাদের নিধার্লিত সৈষ্পসহ নিয়ামত সেনাধাহিনীর সঙ্গে 
যোগদান করিতেন । 


পরধাপ্লাঢ্য $ জত্ভীত ও বর্তজান ২৫১ 


্বভাবজঃই প্রশাসনিক বজ ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মধো স্বার্থের সংঘাত 
বিভ্ঞমান ছিল । শ্রস্বীরত যেহেতু একটি বিশাল ও সমস্ঠাস্থলিত সাম়াজ্যের 
সমস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যাণী করে নাই এবং ইহাকে সম্্রসারণও কর 
যায় না, তাই নতুন সমস্টাসমূহ সমাধানের জঙ্গ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ফম- 
পক্ষে অন্ত তিনটি উপায় বাহির করিয়া লয়। এইগুলি হইল আদত, উফ 
ও কানুন । আদত হইল প্রত্যেক সম্প্রদায়েক্র রীতি, যাহা সান্নাজের বিভিগ্ন 
জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারেন্স হইয়া থাকে। উরফ হইল অধমীর 
আইন যাহা সুলতানের ইচ্ছা অথব!। সম্প্রদায়ের নেতৃব্বন্দের বিঢান্ের 
রায় হইতে উদ্ভৃত। শত্ীয়তে কোন সমন্তার সমাধান না পাইলে সাধারণতঃ 
উরফ ব্যবহার করা হয়। কানুন হইল সুলতানের । দাণুরিক রায় যাহা 
আদত, উরফ ও অন্তান্ত কানুনের অগ্রভাগে ব্যবহৃত হয়। উলামাগণ এই 
তিনটির বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ এইগুলি শন্ীয়ত হইতে উৎপন্ন নহে। 
তদুপরি। এই উপায়গুলি স্ুলতানকে আরও অধিক ক্ষমত৷ প্রদান কন্ি- 
রাছে, যাহাক্স ফলে তিনি শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করিতে আরও অধিক- 
ভাবে প্রলুদ্ধ হন। উনবিংশ শতাববীর সংস্ক!বের যুগে জুলতান ও প্রশাসনিক 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে উলামা ও সংবিধ/নিকগণ বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া ধান, বর্দিও 
আদর্শগতভাবে তাহার! ছিলেন পরম্পর বিরোধী । 


অধুসলিমগণ 

একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ওসমানীয়গণ প্রথমদিকে বাধ্যতামূলক 
ভাবে ইসলামে দীক্ষা দেওয়ার গাজী নিয়ম ত্যাগ করে এবং তৎপক্সিবর্তে 
'“মহাগ্রন্ের লোকদের'' ক্ষেতে ইসলাম প্রদত্ত সহিষ্ণতার নীতি গ্রহণ করে । 
তুক্বাগণ অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদার়গুলিকে 'মিল্লাত' নামে উল্লেখ করে 
এবং সমগ্র ব্যবস্থা টি মিল্লাত প্রথা নামে পরিচিত হয়। ওসমানীয়দের প্রীন্টান 
প্রজাগণ যেহেতু প্রায় সবাই ছিল অর্থোডক্স চার্চের (0791:0008 
08007১) সদশ্থ এবং যাবতীয় ধীর সংগঠনের অধিকারী, তাই ওসমানীয়গণ 
ইহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি পৃথক মিল্লাত মনে করিত। প্রতোক মিল্লাত, 
সে আর্দেনিয়ান হউক ব। সিগ্লিয়ান বা গ্রীক অখব। সাধিযান অর্থোওযা, 
জবা ইন্ছদী হউক, অইগুলি ইহাদের স্ব স্ব ধমীয় সংগঠনের আওতাতু 


২৫২ মধ্যগ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


ছিল এবং ইহাদের আইনের অধীনে ছিল। ইহার দুইটি ফলাফল ছিল। 
একটি হইল এই যে, এই সব ধণ'র সম্প্রদায়, এই প্রথার ছ্বার সাম্াজ্য বছি- 
ভূত অধিকাংশ শ্রীস্টানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ছিল। ধীর 
সংস্বা হিসাবে তাহারা উন্নতিশীল ও এক্তিশালী হইয়া! উঠে। ছিতীয়তঃ 
এইসব মিল্লাতের উচ্চশ্রেণীর সদশ্বন্দ, যাহার! স্থবিধাভোগী মর্ধাদার অধি- 
কারী ছিলেন, তাহান্স! উপ্লামাদের স্কায় গ্রতিক্রিয়াণল হইপ্লা পড়েন এবং 
সান্নাজোর যেকোন পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। একমাত্র গুসমানীয় 
ব্যাপারে ইউরোপীয় জাতিসমূহের হস্তক্ষেপের পর এবং তাহাদের 
সান্মাজ্যবাদী নীতির পিছনে গ্রীস্টান সংখ্যালঘুদিগকে হাতিয়ার হিসাবে 
ব্বহায় করিবার ছারাই ওসমানীয়গণ এইসব মিল্লাত সম্পর্কে সন্ধিহান 
হইর! পড়ে এবং পূর্বের গায় সহিষ্ণুতা প্রদর্ণন পরিত্যাগ করে। মিল্লাত 
প্রথা প্রবর্তনকে এইক্ধপ মনে করা উচিত নহে যে আইনের .চাখে অমুসলিম- 
গণ মুসলিমদের সমপর্যায়ভুক্। কালক্রমে সমস্ত অমুসলিমদিগকে রায়ত 
(প্রঞ্গা) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, অপরদ্দিকে মুসলমানগণকে বলা হয় 
সামাজোর তাবা (অনুসারী )। 


আরবীভ।ষী অঞ্চলসমুহ 

মোটের উপর তুকী'গণ উপনিবেশ স্বাপনক।রী ছিল না এবং সিরিয়া 
ও মিসরকে তাহারা নিশ্চয়ই উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহে নাই। 
আরবীভাষী লোকজন ছিল সাঘ।জোক সর্ধঘৃহং স্বতন্ত্র অংশ। আরবগণ 
তাহাদের স্বধর্ম মতাবলম্বী হওয়ার কারণেই হউক, অথবা অগ্ কোন কারণেই 
হউক, তুঁকীগণ ফাপ্সটাইল ক্রিসে্ট ও মিসরকে ইন্তাস্কুলের সরাসরি প্রণা- 
সনিক আওতায় আনয়ন করে নাই । এত্দঞ্চলে বিজয়ী সুলতান সেলিম ও 
পরুষতী” সুলতানগণের অধীনে স্থানীয় আমীরগণ শাসনকার্য পরিচ।লন। 
করিতে থাকেন। তাহার! মহামান্ত দয়বাযের নিকট বর প্রদান করিতেন 
মাআ। গুসমানীয়গণ, বিভিন্ন কার্ধাবশীর উপর নজর স্লািবার জঙ্ঞ এক" 
জন গভর্ণর জেনারেল পাঠাইতেন মাত্র । প্রায় ৪৭ বৎসর পর্যন্ত ওসমামীয় 
শাসন সিগ্গিয়াকে এমন এক শান্তভাব প্রদান করে যাহা এই দেশ উমাইয়া 
শাসনের পয় অয় লাভ কয়ে মাই । 


নধাপ্রাচ) £ অর্ভীত ও বর্তমান ৫৩ 


আরবীতাষী মুসলমানগণ কখনও জ্ীতদাস ছিল না! এবং তাহারা 
মুসলিম প্রতিষ্ঠানে অতি উপ্চ আসন লাভ করে। বন্ততঃ ওসমানীপ্নগণ 
আম্মবদের সঙ্ষে আনাতোলিয়ার তৃকীদেক্স চাইতে অধিক ভাল বাবছার 
করে। আনাতোলিয়ার তুকীদিগকে তাহারা বলিত "'ইশেক তুর্ক'' ব৷ 
তুকীর গর্দভ। ৪০০ বংসন্পের গুসমানী শাসন আরব উন্নতিকে ব্যাহত 
করিয়াছে--এই মর্মে আধুনিক আরবদের প্রসারিত অলৌকিক কাছিনী 
কোন প্রমাণ ছ।রা সমর্থন কর যায় না। তুকীগণ আরবদের ভাষা 
এবং' আরবদের প্রতিষিত আইনকে সম্বান করিন্লাছে। নিশ্চই এইসব 
ব্যাপারে এবং অন্থান্ত ক্ষেত্রে আরবগণ তুলনামূলকভাবে কোন কেন 
তুকীদের চাইতেও স্বাধীন ছিল। আর্ুবীভাষী লোকজন সমধিক উন্নতি 
লাভ করিতে অপারগ হইবার জন্য সম্পূর্ণভাবে গুসমানীয়দিগকে দায়ী 
করা বায় না। 


মিসরের অসহনীয় অবস্থার জন্চ ওসমানীয়গণ দায়ী নছে। কারণ 
তাহাদের স্বানীয় শাসকদিগকে বহাল রাখিবার নীতির ফলে মিসরে ঘ্বণিত 
মামলুকগণ ক্ষমতায় অধিষ্টিত থাকে । ওসমানীয়গণ কর ছাড়া আয় ফোন 
বিষয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না। অত্ঞব' পুরাতন মামলুক ্থুলতানগণ 
গেখ আল-বালাদ (প্রদেশেক্স কর্তা) আমীর আল-হজ (হজের নেত।) 
হিস'বে বহাল থাকেন। শেষোক্ত ছিলেন মূলতঃ সামরিক অধিনায়ক । 
এই উভয় কর্সকর্তদের নিযুক্তির সময় ইস্তাস্বংলের দিওয়ানের সম্মতির 
প্রয়োজন হইত । এই স্থানীয় কর্মকর্ত গণ এবং তাহাদের সহকারীন্ল পূর্বের 
স্যার সম্পত্তি ক্রোক করিত এবং দেশকে লুঠন করিত। তুকাঁ গভর্ণর 
জেনারেল পাশা ) ছিলেন অপহাম়। কোন কোন পাশ। যাহার! স্বানীয 
আমীরদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না_তাহ'রাও লুটতরাজে অংশ 
গ্রহণ করিত। মামলুক আমীরদের ইচ্ছানুঘায়ী পাশাদিগকে বহিকায় ঝরা 
হইত। ২৫ বৎসরের সরাসন্ধি ওসমানীয় শাসনে ১০০ জনেন্সও অধিক 
পাশা নিষৃভ্ত হইর/ছিলেন। প্রায়ই স্বানীয় আমীরের একজন প্রতিনিধি 
গাধায় সওয়াক্স হইয়! দুর্গে অবস্থিত পাশান আবাসন্বলে আসিয়। কর্কশ হয়ে 
বঙ্গিতেন, “ওহে পাশা, নীচে অবতয়ণ কর” এবং ইহাই সাধাক্বগতঃ তর্গিতয়। 
ওটাই ইন্তাশ্,লে ফিরিয়া! বাইবায় জজ পাশায পক্ষে বথেই ছিল। 


২৫৪ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তরান 


মাধলুক আমীরগগ এতই শজিশালী হইয় পড়েন যে, ১৬৬৯ হ্রস্টা্দে 
মামলুক আলী বে মন্ক। অধিকার করিয়! নিজেকে স্থুলতান বলিয়া ঘোষণ। 
কয়েন। নেপোলিয়নের আগমন ও মুহাম্মদ আলীর উত্থান পর্যন্ত মামলুকগণ 
ক্ষমতায় অধিঠিত থাকে ।১ 


সাংস্কৃতিক জীবন 


সর্বোতভাবে তুকাাগণ ছিল সৈনিক; বিশেষভাবে ইসলামের সৈনিক, 
যাহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার কর! এবং হহারু ক্ষমতা বৃদ্ধি 
কর!। এই হিসাবে তাহারা অনুভব করে যে তাহাদের অতি গুরত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব হইল বিচারক হিসাবে শযীয়তকে তুলির ধল্পা! এবং প্রশাসক 
হিসাবে আই্ন-্শৃর্খল1 বজায় রাখা । তৃকীঁদের সম্পদের মধ্যে ছিল কৃষক 
হিসাবে বা জমিদার হিসাবে জমির মালিকান!ঃ অথবা চাকুন্ী হইতে 
প্রাপ্ত যেতন। সায়াজ্যেক্স আভান্তপীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য পক্ধি- 
চালনাল্স জায় অগ্তান্চ লাভজনক দায়িত্বগুলি ছাড়িয়া! দেওয়া হয় শ্রীস্টান ও 
ইছদীদের হাতে। 

ইসলাম এই সৈশ্তদের নিকট অনেকাংশে খণী এবং তুকীগণ এই পৃষ্টে 
অবতকণ না করিলে ধর্মের কি অবস্ব। হইত তাহা করনাও কয়া বায় 
না। সেলজুক তৃকাঁগণ শীয়! ফাতেমীয় ও প্রীস্টান আসেডারদেক হাত 
হইতে আব্মাসীয়দিগকে রক্ষা করিয়াছে । তাহারাই এশিয়া মাইকে 
সর্বপ্রথম ইসলামকে প্রতিষ্ঠ। করে এবং ইসলামের পতাকা সুদুর তিয়েনার 
সিংহথায়স পর্যন্ত বহন করে। 

সৈশ্ত হিসাবে তৃকাগণেন্স মধ্যে সম্ভবতঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেঅে মৌজিকতায 
অভাব ছিল, কিন্তু তাহার শিকাদীক্ষার প্রশংসাকান্মী ও পৃষ্ঠপোষক ছিল । 
তাহাদেপ্স মধ্যে ইসলাম ও শন্বীয়ত যেহেতু আন্বী ভাষায় প্রবর্তন 
করণ ছয়, তাছাত্বা এই ভাষাকে “'পবিত্র" বলিয়া মনে করিতে থাকে 
এবং ইহাকে ধর্মীর ও আইনেক্স ভাব প্রকাশের মাধাম হিসাবে ব্যবহায 
করিতে থাকে । অন্ত সমঘ্য কেজে, তা সাহিত্য হউক বা! শিকল, 


১। নীচে অইধ্য পৃঃ ২১১ (শৃল গৃঙ্থ)। 


মধাপ্রাচা ১ অর্ভীত ও বওদাম ২৫৪ 


দর্শন অথব! অতীন্তিয়বান্, তাহাদের অতি প্রিয় ভাষা, ছিল -ক্ষার্সী। 
পারল্ক লোকরগাথ! তাহারা এমনভাবে আয়ত্ব করে যে তাহানেকস। প্রধান 
শক্র ইরানের সাফাভীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেতে ছুলতানগণ সাফাভী- 
দিশফে কুলাজার “তুরানীয়ানদের'' সঙ্গে তুলনা করে, যাহায়া হিস 
সর্বজন স্বীকৃত তৃকী পূর্বপূরুষগণ । 

তুকাঁগণ শিক্ষার অনেক শাখায় ব্যুংপন্তি অর্জন করে। মোল্লা খসরু 
ছিলেন বিজয়ী মুহান্মদের শাসনামলের একজন মহামান্থ আইন শান্্রধিদ। 
তাহার রচনাবলী আদর্শে পরিণত হয়। মহামহিমান্বিত সোলাইমানের 
রাজত্বকালে ইবনে কামালকে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান বাজি বলিয়। 
বিবেচনা ফরা হইত। সম্ভবতঃ ঘৃদ্ধের প্রয়োজনে, তুকীঁগণ বহু সংখ/ক 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সি করে। তীহাক্সা মধ্য ইউক়োপে শৈল্য চিকিৎসা ও 
চক্ষু চিকিৎসাবিষ্ঠায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। টিকিৎসাধিস্ভায় তাহায্স! তুকাভাঘা 
বাবহার করিত, অথচ ইতিহাসশাস্ত্রে জনপ্রিয় ভাষা ছিল ফাস । তুকী 
ইতিহাস ক্নচনা আরঞ্ত হয় সরকারী ঘটনাবলী লইয়া-অভিষান ও বিজয়. 
সমূহের বর্ণনা যাহার অন্তত । অধিকাংশ এতিহাসিক, তাহাদের 
আব্বাসীয় পূর্বন্থরীদের অনুকরণে ব্যাপক ইতিহাস রচন। কয়েন । তবে কিছু 
সংখ্যক এঁতিহাসিক জীবনচরিতের উপর প্রবন্ধ শাসন পদ্ধতি, প্রাসাদের 
জীবন এবং এমনকি সাগ্রাজোর পতনের কারণেক্জ উপর হস্থ রন কষেন। 

সাহিতা ক্ষেত্রে তুকীগণ রচনাশৈলী ও ভাব! উভয় প্রকারে পার়ন্ত- 
দিগকে এমনভাবে অনুকরণ করে যে, একজন লেখক যেমন বলিয়াছেন £ 
“ভূক সাহিত্য ইসলামী ইরানের ভাবধারার সত্যিকায্মের অভিভাবক 
হইয়া উঠে ।” ফজুলী (মৃত্যু ১৫৫৩ প্রীঃ) ও আহমদ নাদিমের (স্ব্যু ১৭৩ 
হী) স্কান্ম মেধাবী কবিও ছিলেন ধাহারা তুকী” ভাষার লিখেন। বাহারা 
সর্ধদ! কফি হাউসে গমন করিত তাহায়া পেশাগত ও শ্রমণশীল গরকার 
মেদ্থাহ (2£০339) )-এল গল্প প্রষণ করিত। তিনি কথাভাষায় কবিতার 
দ্বার! অলঙ্কত গঞ্জের মাধামে প্রোতাদিগকে মোহিত ফছ্ধিতেন। উনধিংশ 
শতাব্দীতে ইউরোপের প্রভাব এযং জনসাধায়লণের আকর্ষণ লাভ ফত্িবার 
জন -লোকগণ প্রচলিত ফাসী-তুকীর পরিবর্তে সহজ তৃকী ভাঙা বাযতায় 
করিতে বাধা হন। 


২৪৬ মধ্যপ্রাচ্য 5 অতীত ও বর্তমান 


শি্ককলার ক্ষে্জে যেটাকে সম্ভবতঃ একমাত্র খাটি “তৃকী”” হিসাবে 
চেন! বার তাহ হইল স্বাপত্য শিয়ের মধ্যে । প্রাথমিক ওসমানীর 
ইমারতসমূহ ছিল অধিকাংশ সেঙজুক নমুনার, যেখানে পান্্ঠ কারুকার্ধে 
ঢাকা অসংখা গল্প গন্ধ ব্যবহার করা হয়। কনস্ট্যা্টিনোপল বিজয়ের 
পর ওসমানীয়গণ শুধু মসজিদই নির্সাণ করে নাই, বরং প্রাসা্ম এবং 
সরাইখানাসমূহণ্ড নির্মাণ করে৷ এই সব কিছুর মধ্যে, বিশেষত: মসজিদগুলির 
মধ্যে বাইজেন্টাইন শ্বাপত্য ও পারন্ত কারকার্ধময় নক্স' দেখিতে পাওয়। 
যায়, যাহা ইহার নিজস্ব একটি নমুন। ও সৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়াছে । ওসমানীয় 
সাম্লাজোয় অত্যান্ত প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পী ছিলেন সিনান নামে একজন 
ক্রীতদাস -্িনি মহামহিমাছিত সোলাইমানের বাজত্বকালে জীপনযাপন 
কর়েন। এই মেধাবী লোকটির নিমিত সৌধরাজির মধ্যে রহিয়াছে মসজিদ, 
বিভ্ঞালয়। রাজপ্রাসাদ, হাসপাতাল ও সরক্ষারী শ্নানাগারসমূহ । কিন্ত 
তাহায় অতি প্রসিদ্ধ ভবনাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল সোলাইমানিয়। মসজিদ । 
ইন্তাত্বলের সেন্ট সোফিয়া গীর্জা সঙ্লিকটে নিমিত এই মসজিদটি ইহার 
প্রস্ুরী বাইজেন্টাইন সৌধটিকে নিশ্রভ করিয়। দিয়াছে । 


ওসমানীয্ঘদের পতন 


ইতিমধ্যে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে মহামহিগান্িত সোলাইমানের 
রাজত্বের শেষভাগে গসমানীযর় সাগাজোর পতনের সুত্্রপাত হয় । সামরিক 
সংগঠন হিসাবে ওসমানীয় রাষ্ট্রের সজীবতা নির্ভনপ কলে হৃদ্ধবিগ্রহের 
উপত্ধ এবং ইহার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল লুঠ ও বিজিত জাতিসমূহের 
কর প্রদানের উপর । ইউরোপ ও এশিয়। উভয় মহাদেশের অস্যান্জ জাতি- 
সমূহেদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ফলে এবং বিশাল সায়াজ্যের সীমান্তবতী “দখগুলির 
লুদীর্ঘ দূরত্বের কারণে সামরিক বিজয় ব্যয়সাপেক্ষ ও দৃল্সহ হইয়। পড়ে। 
যোড়শ শতাঙীয়.শেষ ভাগে দেশ বিজয় এক নুকম বন্ধ হইয়! যায় এবং 
প্রতিরক্ষামূলক বর্তধ্য পালন করিতে করিতে সৈষ্ঠবাহিনী অস্থির হাইয় 
উয্লে।.. সমগ্র স্রকাম্মী বস্ত্র জরমশঃ কঠোর পরিশ্রমে থামিয়। হায়) ভাগমের' 
পভিতে প্রা ৩০৮ বৎসর লাগে । কিন্তু ইহার চিন্ছ ইতিযয্যে পদ 
চপতাকীতে প্রকাশ পায় । 


সধাপ্রাচা, £ অতীত ও ঘর্তমান' ২৬৭ 


 ছুলতান সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন বলিয়া দিওয়ানেয় সভাসমূছে সম্ভাপতিস্ব 
ক্সিতেন এবং দ্বপ্নং 'অভিযানসমূহ পরিগালন। করিতেন । তবে, সোলাই- 
মান এই কর্তব্য প্রধান উন্গীরের উপর ত্তত্ত কয়েন। কিছুদিনের জন্ত 
দিওয়ান কক্ষে একটি মার্ধেল পাথরের জাফনি নির্ম'ণ করিয়া ছুলতানের 
স্বয়ং অংশ গ্রহণের কাহিনী প্রচলিত স্বাখা হয় । সুলতান সেই জাফরির 
পিছনে থাকিন্ন। সবকিছু শুনিতেছেন বলিয় বিশ্বাস করা হইত। পরবর্তী- 
কালে ছ্ছলতান এইসব ভনিতা কর নিশপ্রয়োজন মনে করেন এবং কি 
ঘটিতেছে তাহা খোজ নেওয়াও অপ্রয়োজনীর মনে করিতে থাকেন। 
বহু বৎসরের চাকুরী ও যোগাতার মাধামে উচ্চপদে উন্নতি প্রদান করিবার 
প্রতিষ্ঠিত নিয়মণ্ড সোলাইমান ভন্গ কয়েন। তিনিতীহার বন্ধু ইন্রাহীমকে 
দরবারের ভূ.তার পদ হইতে প্রধান উজজীরের পদে উন্নীত করেন । 
তদুপরি, দেশ বিজয় বন্ধ হওয়ার ফলে, সেই উৎস হইতে আয় তিরোহিত 
হইলে, সুলতান সর্বোচ্চ অর্থ প্রদ[নকারীর নিকট পদ বিকয় করিয়া 
দরবারের বিপুল খরচ জোগাইতে চেষ্টা করেন । ইহা ছিল দেভ.শিকুমেহ 
হইতে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দিবার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম । 'বে'লারবে” 
প্রাদেশিক অধিনায়ক, ধনী বাক্তিবর্গ ও দলগুলি জনগণের স্বার্থের বিনিসয়ে 
বিভিন্ন পদ ক্রপ্ন-বিক্রপ্ন করেন। শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমত! হস্তাস্তরের কোন 
আইন না থাকিবার ফলে কোন কোন সময় সুযোগ্য বুবরাজদিগকে 
বাদ দেওয়া! হয়। এমনকি যুবরাজদের বিস্ভাশিক্ষা্ড রহিত কর হল্গ। 
তাহারা হেরেমে লালিত-্পালিত হয় এবং সহচর হিসাবে লাভ করে 
নিরক্ষর খোজা ও মহিলাদিগকে। তৃতীয় মুরাদ ছাড়া অন্তান্তদের সম্পর্কে 
এইটুকু বল যাক্স যে, তাহার! পরস্পরের তুলনায় মন্দ ছিলেন না। 
এই নিয়মের ফলে যেসব প্রধান উদ্গীর সুলতানের নামে শাসন 
করেন, তাহার! চক্সিআ্রহীন হইয়া পড়েন। অর্থ দ্বার! ক্রয় করিয়। এই 
পদে উন্নতি লাভ কন্সিবার ফলে প্রধান উজীর স্বাধীন মতাসতের অধিকান্ী 
ছিলেন না। তিনি সাধারণতঃ হেরেমের মহিল, খোজা, সেনাবাহিনী, 
উলামা অথবা এই জাতীয় সকলের নিকট ঞণী থাকিতেন, ' বাহায়া 
নিজেদের. স্বার্থে তাহার ছার! জনসাধারণকে শোষণ করিতে ...চাছছিত 
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স্বার্থপর়ারণ লেক গ্বারা প্রভাবাছিত ছিলেন, সেহেতু দলের সঙ্গে জুঠত- 
রলাজে লিপ্ত থাকাই প্রধান উজীর়ের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল । আবার 
ইহাও বলির! রাখা প্রয়োজন যে কিছুসংখ্যক সাহসী ও দুযোগা প্রধান 
উষীয় না থাকিলে সাম্াজা যতদিন টিকিয়া ছিল ততরগিনও টিকিতে 
পারিত ন?। 

শকিশালী প্রধান উজীরদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কগ্রম্লুগণ 
( ঘ০গাছ1॥ )--যাহাকা আব্বাসীয় যুগের বারমাকীয়দের ভ্কায় একটি 
পরিবান্ম হিসাবে প্রায় ৫" বৎসর রলাজদ্ব করেন। মুহাম্মদ কগ্রম্পুকে চতুর্থ 
মুহাম্মদের (১৬৪৮--১৬৮৭ হ্রীঃ) মাতা" স্বীয় পুত্রকে প্রচলিত হত্যাকাণ্ড হইতে 
কক্ষ! করিবার জন্ড নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে, গীাচ বৎসরের 
মধ্যে প্রধান উজীর হিসাবে তিনি ৩০,০০০ লোককে হত্যা করেন, 
যাহান্বা মুসলিম ও প্রশাসক উভয় প্রতিষ্ঠানের সদন্ত ছিল। তিনি 
ওসমানীয়দেক্র সামরিক প্রতিভা প্নকজ্ছদীবিত করিতে চেষ্টা করেন এবং 
সামক্িক অভিযানসমূহ গঠন করেন । তাহার পৃত্র আহমদ ১৬৭৬ শ্রীস্টান্দে 
স্ৃত্যু পর্বন্ত প্রধান উজ্জীর় হিসাবে অতি সম্মানের সহিত কাজ করেন। 
১৬৮৯ স্্রীস্টান্দে সুলতান ছ্িতীয় সোলাইমান আহগদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মুস্তাফ। কগ্রলুকে নিষৃক্ত করেন। ফিন্তু এইসব কঠোর প্রধান উজীরগণ 
বত যোগাই হউন, তাহাদের সংখ্য! ছিল অতি নগণ্য এবং আগমন 
করিতেন দীর্ঘ বাবধানে । তাহারা শুধুমাত্র সাগ্রাজোর পরিধি দীর্ঘ করিতে 
পারিতেন, ইহার রোগ সার়াইতে সক্ষম ছিলেন না। 

পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সেনাবাহিনীর দোষ সর্বাগ্রে 
ধরা পড়ে, কারণ সাগ্রাজোর ক্ষমতণ ও দুর্বলতা ছিল ইহায় সামজিক 
শভির সঙ্গে স্পর্কযুক্ত । সেনাবাহিনীর অন্তরাত্থা জান-নিসান্মীগণ বিবাহের 
অনুমতি লাভ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ছারা সৈক্ঞগ্ণ তাহাদের 
প্রাথমিক জানুগতায জুলতানকে ন' দিয়া তাহার পর্িবান্বকে প্রধান কষছে, 
যাহাক্স সবটুকু বিবাহের পূর্বে জুলতানের। পাইতেন। ভৃতীর মুরাদের 
সময় এই সংগঠনের সমস্যদেক পূ্দিগকেও বাহিনীতে তালিকাভুন্ কছিবায় 
তানুমৃতি দেওয়! হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের খাভিত্ে বেঝার মুসদাম” 
ধিগফে গতি কর! হয়। লুপ শতান্বীয়: শুক্ষতে দে, শিল্পলেছু গনথা, 
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ত্যাগ কল্প হয়। এবং জান-নিসাম্্ীগণ পার্থ বাবসায় নিধৃক্ত হইয়া? পড়ে। 
তাহারা যেহেতু আর ক্রীতদাস ছিল ন', তাই তাহারা একটি শক্তিশালী 
গোষ্টীতে পরিণত হয়, যাহাদের উপক্ধ জুলরানের আধিপত্য লোপ লাক়। 
সংখ্যায় তাহারা বৃদ্ধি লাভ কমে এবং দেশের অর্থনীতিক উপর এক বিয়াট 
বোধা হইয়। দীাড়ার | অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে জান*নিসাক্নীদের বেতনেকর 
টিকিট প্রকাশ্ত বাজায়ে ক্রগ্ন-বিক্র্ন হয় । ১৮০০ হ্রীস্টান্দের দিকে তাহাদ্দি- 
গ্কে বিলুপ্ত করিবার সময় দেখা যায় তালিকাভুজ ১৫০,০০০-এর মধো 
মাত্র ২১০০-এর সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল । 

সেনাবাহিনীর অপর গুরুত্বপূর্ণ শাখা, সিপাহীগণ, বাহারা ছিল সামন্ত 
অশ্বারোহী বাহিনী, তাহারাও তেমন ফলপ্রন্থ বলির! প্রমাণিত হয় নাই। 
তৃতীয় মুরাদের সময় সামন্ত প্রভু ও দরবারের সদন্তগণ তাহাদের চাকর, 
ক্রীতদাস, খোজা ও অন্তান্ত্দগকে 'সপাহীর তালিকাভুক্। করিয়া তাহাদের 
বেতন পকেটস্ব করেন। অষ্টাদশ শতাম্বীর মধ্যভাগ পর্বস্ত একটি শজ্িশালী 
বাহিনী হিসাবে ওসমানীয় অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বিলীন হইয়া বায় । 

সরাসরি করপ্রথায় পরিবর্তে জেলার কর সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারী : 
নিকট বিক্রয্ন করিবার প্রথা চালু করা হয়। কর তেমন উচ্চ ছিল ন' কিন্ত 
আদায় করিবার পন্থা ছিল জনগণের নিকট অত্যাচারমূলক । এক এক 
জেলার কর বাজারে বিক্রপ্ন হইত এবং ফ্রেতাকে গ্রামবাসীর খরচায় তাহা 
লাভ আদার কঞ্চিতে হইত। প্রশাসনের পদসমূহ ০্হেতু উপঢে'কনের 
সাহাযো লাভ করা বাইত, সেহেতু প্রতোককে বথে্ট অর্থ উপার্জন করিতে 
হইত, যাহাতে সে তাহার উপরুগয়ালাকে এবং এইভাবে সুলতানকে পর্বস্ত 
অর্থের এক ভাগ প্রদান করিতে পাল্সে। 

উলামা, শাসকশ্রেণী, মিল্লাতের নেত1 ও বাবসারীগণ (যাহারা! জধি- 
কাংশই ছিল স্রীন্টান) সবাই এই কাজে জড়িত ছিল ও সমভাবে প্রতি- 
কির়াশীল ছিল বলির অবস্থার পরিবর্তনের বিরোধী ছিল। তাহারা এই 
প্রথা পদ! করিত কারণ ইহা! তাহার্দিগকে জুবিধাদি প্রদান ককিয়াছে এবং 
ইহার উপযে কোন শক্তিশালী লোক তাহারা চাইত না। এই. প্রথার 
প্রশ্লন, ঈাছিত তাহাদের নিজন্ব উপকারার্থে, জনগণের জন্ঞ লছে। এই 
গধ। বিগরধাস্থ হইলে তাছারা সর্ঘদা একর হইয়া! ইহাকে রক্ষা করিতে 
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সচেষ্ট হয়। কিন্ত একবার বিপদ কাটিয়া গেলে তাহার তাহাদের লুঠের 
কাজ চালাইয়া বার়। 

ওসমানীর সায়াজ্যের পতনের ক্রমাবনতি বর্ণনা করিবার সময় আন্ুও 
দুইটি কারগ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। একটি হইল অর্থনৈতিক ৷ 
আমেরিকার নতুন বিশ্ব আবিষ্কার ও ইউরোপের ব্যবগানীতির বছিঃপ্রক্কা- 
শের ফলে বাণিল্গা কেন্রুঙুলি পরিবতিত হইয়া বায়। ভূমধ্যসাগনীয় 
ব্যবস৷ গুরুত্বহীন হইয়! পড়ে এবং সমুদ্র পথ স্থল পথের স্বান দখল করে। 
ইহ! ওসমানীয় অর্থনীতিতে মর্মাঘাত হানে বলিয়। পু*জি খাটাইবার আর 
ফোন উৎসাহ দেখা যায় না । 

ছিতীয় কারণ এই যে ওসমানীয় সাম্রাজোর পতন এবং সামগ্রিকভাবে 
স্বাধীন জাতিসমূছের মহাদেশ হিসাবে ইউরোপের উত্থান, একই সময় 
সংঘটত হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক লোকক্নন বাজার ও 
কাচামালের খোজে চতুর্দিকে যাইতে আর্ত করে এবং এই প্রক্রিয়ায় 
ওসমানীয় সাগ্রাজোর ন্যায় একটি পতনোন্বখ বিশাল প্রতিমূতি ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতে বাধ্য । রাশিয়া, অস্টি,য়া জার্মানী, ক্রাঙ্গ ও ইংল্যাও গুসমানীরদের 
ক্ষতির বিনিময়ে বিস্তৃতি লাভ করে। মুলতঃ সমগ্র ইউরোপের অংশগ্রহণে 
স্বাক্ষরিত ১৬৯৭ শ্রীস্টাব্দের কালোভিজেন্স ( [2119%/112 ) চুক্তি হইল ইউ- 
ক্লোপে ওসমানীর আধিপত্যের পরিসমান্তি এবং মধ্যপ্রষচ্যে ইউরোপীয় 
সায়াজাবাদের সুচনা] । 


ষোড়শ অধ্যায় 


ইরানের সাফাভীয়গণ 
ইসমাইল ১ম (১৫০০--১৫২৪ ) সোলাইমান (১৬৬৭--১৬৯৪ ) 
তাহ্মাসপ ১ম (১৬২৪--১৬৭৬ হোসাইন (১৬৯৪--১৭২২) 
ইসমাইল ২য় (১৬৭৬--১৫৭৮ ) তাহ্মাসপ ২য় (১৭২২--১৭৩১) 
খোদ বান্দেহ (১৫৭৮--১৬৮৭ ) আব্বাস ওল (১৭৩১--১৭৩৬ ) 


আব্বাস ১ম (১৪৮৭--১৬২৯) নাহের শাহ আফসার (১৭৩৬--১৭৪৭) 
সাফি (১৬২৯--১৬৪২) করিম খান জাঙগ ( ১৭৪৭--১৭৭৯) 
আব্বাস ২য় (১৬৪২--১৬৬৭ ) 
সপ্তম শতাবধীন্প প্রথমভাগের মধ্যপ্রাচ্যের মানচিআ এক হাজার বৎসর 
পরের মধাপ্রাচোর। মানচিআআ হইতে তেমন ভিন্ন রকমের নহে । সগুম শতা- 
স্বীতে এই এলাকায় দুইটি শক্তির মাধিপত্য ছিল। বাইজেন্টাইন সায়াজোর 
কর্তৃত্ব ছিল এশিয়া মাইনর, অধিকাংশ ফ।রটাইল ক্রিসেন্ট, মিসয় ও 
উত্তর আক্তিকার উপর এবং তাহারা শাসন করিত কনস্টাট্টিনোপল 
হইতে । ইরানের সাসানীর়গণ শাসন করিত টাইন্্রীস হইতে সিদ্ধ নদী 
পর্বন্ত এবং পাবশ্ত উপগাগর হইতে ককেসাস ও আরাল নদী পর্যন্ত 
এই সমগ্র এলাকা । এই দুইটি সাগ্াজ্য একে অপরেন্স সহিত প্রতি- 
নিরত বৃদ্ধ করিতে করিতে নিজজেদিগকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলে যে 
শেষ পর্যন্ত তাহাক্সা মরুভূমির আরবদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। 
এক হাজার বৎসয় পর আমর' মধ্য প্রাচ্কে পুনরার পূর্বের স্কায় দুইটি 
শির দ্বারা একই এলাকায় কর্তৃত্ব করিতে দেখি £ এশিয়া! মাইনয়ে গসমা- 
নীয়গণ এবং ইরানে সাফাতীয়গণ । এই দুই সাপ্ভাজ্য উহাদের পূর্বপুয়ীদের 
কা নিজেদের মধ্যে বুদ্ধ করিতে করিতে অচলাবস্থায় পতিত হয়। খুব 
স্বভাধতঃই সিগ্ধান্তে আসা ধায়, যেমন কেউ কেউ সিঙ্কান্তে উপনীত 
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হইয়াছেন যে, বাইজেন্টাইন.ও সাসানীয়গণ যেয়প নিজেদিগফে দুর্বল 
করিতে করিতে আরবদের হাতে পতিত হয়, অনুরূপভাবে গসমানীয় ও 
পারশ্বাসীগণও নিজে্দিগকে দূর্বল করিতে কল্সিতে ইউরোপীরদের হাতে 
পতিত হয় । এই ধরনের পিস্বান্ত সঠিক কিন। তাহা! নির্ণয় করিতে যে 
সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন তাহ এই আলোচনার আওতার বাহিকে। 
তবে এই প্রশ্ন অত্যন্ত জর্টিল। 

মোগল আক্রমণের ফলে পারশ্তবাসীগণ রাজনৈতিক কার্ধাবলী ত)াগ 
করে এবং নিজেদিগকে সুফীবার্দে নিমক্ষিত করিয়? অতীন্দ্রিয়বাদে তাহাদের 
সময় ব্যয় করে। তাহারা তাহাদের ভাষা ও সংস্কতি সজীব রাখে। 
নিজেরা রাজনৈতিক ও বংশানুক্রমিক কার্ধাবলীতে উৎসাহিত না হইলেও 
যাহান্পা! এই সবের মধ্যে ছিল তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
মোঙ্গল ও বিভিন্ন তৃক্কা বংশের মধ্যে যাহারা ইরানে ক্ষুনু কুদ্র রাজ্য গঠন 
করিয়াছে তাহার! পারশ্তবাসীদের সংস্কতি গ্রহণ করে এবং স্বপ্প ব্যতিক্রম 
ছাড়া সর্বর ফাসী ভাষা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচলন করে। 

মোগল আক্রমণের পর হইতে ১৫০২ স্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে কোন একক 
ও শক্তিণালী সরকার ছিল না। ইলখানগণ খ্রীস্টান ও ইসলামের মধ্যে 
কোন্টি গ্রহণ করিবে ইতস্ততঃ করিতে করিতে শেষ পর্যস্ত শেষোজ্ট গ্রহণ 
করে এবং আনাতোলিয়ার তুকাদের ম্তায় নিজেদিগকে সুফী ভাবধারার 
সঙ্গে সংযুক্ত করে। গাজান খান ধর্মের ছণ্বটর সমাধান করেন এবং নিজে 
মুসলমান হইয়া ধান। তিনি শেখ সাফি জিলানী (ম্বতযু ১৩৩৪ শ্রীঃ ) 
নামে একজন সুফীর প্রভাবে আসেন, খিনি কাম্পিয়ান সাগয়ের সপ্লিকটে, 
রাস্ত নামক প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি শাখা গঠন করেন। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর দিকে শুফীদের সাফি শাখ। শীয়! দলের সক্কে মিলিত হয়। 
সুনীদের ভ্ভায় ইহাদের মধ্যেও অনেক অজ্ঞলোক ছিল, যাহারা ব্যবসা- 
বাণিজ্যে লিধুজ্ হইয়া যায় এবং অনেক সৈনিকও ছিল বাহার! অপরের 
জোরে শীয়া মতবাদ প্রচার করিবার জক্গ উৎসাহী হয়। সাফাভীয়দের 
সামরিক অনুসারীগণ লাল শিরহ্বাপ পরিধান করিত এবং তাহাদিবে 
“লাল মহ্তক" বা কিজিলবাস বলা হইত । | | 

 ফিজিলবাসের সদস্কগণ ভাহানের নেতার প্রতি পর আনুগতোর 
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জন সুপরিচিত ছিল । এই নেতৃত্বপদট উত্তম শীয়! দিদ্রিজনদা 
বংশানুফমিক |. তাহার প্রতিনিরত দুর গাজী রাষ্গুলির সহিত এবং 
পয়ে এশিয়া মাইনরে ক্ষমতাসীন ওসমানীয়দের সহিত হুদ্ধে লিপ্ত থাফিত। 
এশিয়া! মাইনরে বহু সংখ্যক শীয়। সমর্থক ছিল যাহায়! গুসমানীয়দের 
দেহে কাটার স্ঞায় বিরাজ করিত। সাফির সরাসরি বংশধর ইসমাইল, 
বালা ধরসে ইরানে ছিলেন এবং তথায় তাহার পিতা শেখ হারদর 
ছিলেন এই শাখার নেতা । তিনি ১৪৯, গ্রীস্টান্দে নিহত হন। পিতা 
অনুসারীর্দিগকে লইয়া ইসনাইল ১০০ ্রীন্টান্দে আরদাবিল গমন বছছেন। 
তিনি তখন ১৩ বংসর বয়দ্ধ। দুই বৎসরের মধ্যে এই উল্লেখযোগ্য বালক 
সমগ্র শরভান, আরেনিয়! ও আজারবাইজান জর করেন এবং নিজেকে 
শাহ বলিয়৷ ঘোষণ। করেন। 

সাঞ্কাভীয়গণ পিতার দিক হইতে পৈয়দ (রসুল্লল।হর বংশধর ) এবং 
মাতার দিক হইতে সাসানীয় সম্রাটদের বংশধর বলিয়া দাবী কে। 
এই দাবীর কোনটাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে । সম্ভবতঃ তাহাম্। 
আভারবাইজানের তৃকা বা কুদিশ গোত্রের সদশ্য এবং তাহাদের প্রাথ মিক 
অনুসান্বীগণ ছিল তৃর্কমান। ইসমাইলের মাতৃভাষা ছিল তৃকী এবং তিনি 
সেই ভবাতেই কবিত। লিখেন। বস্ততঃ ওসমানীরগণ বখন ফার্ষাভাষা 
ব্যবহাব করিয়। গোর বোধ করিত, ঠিক তখনই ইসমাইলের দরব'রে 
তুকীভাষা ব্যবহৃত হইত । তবে সাফাভীয়গ্রণ অতি ভ্রত পারন্তবাসী হইয়। 
যার এবং অন্তান্ত কু রাজের নেতাদের সায় পারল্বাসীদের পদবী 
ও'সংস্কাত গ্রহণ করে এবং বহিবিশের নিকট পারশ্যবাসী হিসাবে পরিচিত 


হয়। 
ইসমাইল সমগ্র ইরান জয় করেন এবং তাহাদিগকে শীরা হইতে 


বাধা করেন। তিনি সুরীদের ঘের শক্র ছিলেন এবং এপিয় মাইনগ্রের 
শীয়াদিগকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রেহ করিতে প্ররোচগা প্রদান কযেন। 
শীর়া মতবাদ ইন্লানের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং ইহা! ওসমানীয়দের, 
বিশেষতঃ সুলতান সেলিমের উচ্চাকা্থাকে বিদ্ধিত করে, 'ধিনি মুসলিম 
বিশ্বের একচ্ছর অধিপতি হইডে চাহিয়াছিলেন। তদুপরি শী, মতবাদ 
ইন্কানকে ওসমানীয়দের গ্রাস হইতে বক্ষ! .করে। সাফাীযগণ- তুর 
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হইলেও তাহারা নিজেদিগকে পারশ্তবাসী হিসাবে পরিচয় দের এবং 
সাফাভীয় বংশ নিশ্চয়ই পারে জাতীয় স্বাধীনতা আনয়ন করে । 

ধাহাই হউক ২* বৎসন্প বয়সে শাহ ইসমাইল অধিকাংশ ইরানের 
অধিকর্তা হন এবং এশিয়া মাইনরের নুর্লীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিদ্রোহের 
সুচনা করেন। তীয় বায়েজীদ ও প্রথম সেলিম ছিলেন শাহ ইসমাইলের 
মমসামর়িক। প্রথম সেলিম, ধিনি ইসমাইলকে সঙ্গেহের চোখে দেখিতেন, 
একটি আপোষমূলক পণ্থা অবলঙ্গন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মোটের 
উপর ওসমানীয় সুলতান ইন্নান অধিকার করিতে আগ্রহী ছিলেন না 
এবং ইসমাইল তাহার অভিযানসমূহ পূর্বদিকে পরিগালনা করিলে এবং 
এপিয়! মাইনরকে একাকী ছাড়িয়। দিলেই বায়েজীদ সন্তুষ্ট হন। 

ফার্সী ও তুকী উভয় ভাষায় লিখিত কমপঞ্ষ দুইটি পে বায়েজীদ 
ইসগাইলকে তাহার বিজয়সমূহের জগ্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং 
“পিতৃুলভ" উপদেশ প্রদান করেন। জুনীদের কবর ও মসজিদসমূহ 
ধ্বংস এবং রাজটনতিক ক্ষমতা লাভের জদ্ঘ ধর্মকে ব্যবহার করিতে তিনি 
ইসমাইলকে নিষেধ করেন। তিনি ইহাও ইজিত দেন যে ইসমাইল 
তাহার অবস্থাকে অতাস্ত সঙ্গীন করিয়া তুলিবেন কারণ, “প!রন্তবা সীগণ 
এমন এক জাতি ধাহান্না এমন কোন বাদশাহকে শান্চ করিবে না যে 
তাহাদের একজন নহে 1” তবে ইসমাইল সুরীদের উপর অত্যাচারের 
মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দেন। বায়েজীদ ওসমানীয় প্রজাধিগকে 
ইরান বাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু ইরানের কোন পর্যটককে অত্যাচার 
কয়েন নাই। ইতিমধ্যে শাহ ইসমাইল উঞ্জবেকদেক্ন উপর একটি উল্লেখ" 
যোগ্য বিজয় লাভ করেন এবং তাহাদের নেতা শায়বাক খানকে বন্দী 
করেন। ইদমাইলের প্রতি সুফী যোদ্ধাদের অন্ধ ধর্মীয় আনুগত্য এত প্রবল 
ছিল যে, শাহের আদেশে কিজিলবাস সতাসত্যই বন্দীর কাচা মাংস 
তঙ্গধ করে। ইসমাইল শায়বাকের মাথার খুলি সোনায় মোড়াইবার 
আদেশ দেন এবং সমগ্র জীবন ইহাকে মদের পানপাঞ হিসাবে ব্যবহার 
ফয়েল। তাহার প্রতিহম্্ীর শন্মীরের ছাল বানাইতে আদেশ দেন এবং 
ভিতয়ে ঘাস ভরিয়া বায়েদীদের নিকট প্রেরণ করেন। যায়েজীদের পুত্র 
সেথিম পিঠাক জায় তেমন আগোধ মলোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি 
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ইসধাইলেক্স প্রতি বণ! পোষণ কথ্ধেন এবং অনেক পারন্ক ও তুকী এতিহাসিক 
ইহাকে উভয়েন্স মধ্যে হৃদ্থের তাত্ক্ষণিক কারণ বলিয়! বিবেচনা কলেন। 
বস্তুতঃ ইসমাইলের ক্রমবর্ধমান শক্তি বিশেষত সেখানে বসবাসকা নী 
বিপুল সংখাক শীয়! সমর্থক এশিয়া মাইনরের ভন ছিল সয়্াসপ্ধি হমকি 
স্বয্নূপ। তদুপরি সুন্নী প্রাচীনপন্থীদের রক্ষক হিস'বে ওসমানীয়গণ চুপ 
করিয়া থাকিতে পারে না। 

সেলিম স্লতান হইবার পর ইসমাইল তাহাকে অভিনন্দন জানা ইয়া 
কোন প্র প্রেরণ করেন নাই, বন্ং সুক্ীদের সম্পত্তি ধ্বংসের কা 
অব্যাহত ক্বাখেন। স্ত্রী প্রাগীনপদ্থীদের রক্ষাকর্তা হিসাবে ইসমাইল্র 
বিবদ্ধে একটি অভিযান [প্রেরণ করা ছাড়' সেলিমের গতাস্তর ছিল ন। 
সেলিমকে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হস এবং ইগম'ইল পোড়ামাটি 
নীতি গ্রহণ করিগ্লা ওসমানীয়দিগকে ইরানের অভস্তর়ে আনিতে ঢষ্টা 
কফরেন। ওসমানীর সৈ্গণ পূরাঞ্চলীয় অভিযানে সন্থষ্ট ছিল না । বে'ধ- 
হয় গরম, দুর্গম পাবত্য এলাক' এবং মুসলমানদের বিক্দ্ধে যুদ্ধে অনীহা? 
- এইসব কারণেই তাহারা শসৎষ্ট ছি । এনন কি জান-নিসাবীগণও ইহাতে 
অসন্তুষ্ট ছিল। তবে শলতান তাহার সিদ্ধান্তে অবিলে থ'বেন এবং স্বীয় 
রাজত্বে শীয়াদিগকে পাইলেই হত্যা করেন। অনুমান কর' খায় যে, 
তিনি প্রায় ৪৯,০০০ শীয়া স্ুফীর্দিগকে ধ্বংস করেন । প্রথম যুদ্ধ তনুষ্ঠিও 
হয় ১৬১৪ শ্রীস্ট ঝের ২৪শে আগস্ট উত্নিয়া (রেজাইয়। ) হুদের পশ্চিমে 
কলযফ্রন নাক স্বানে। গসগ্রানীয়গণ নিশ্চয়ই জয় লাভ করে, তবে ইহা 
কোন চূড়ান্ত বিপ্লর নহে । সেলিম কিছুকালের জগ্ তাপ্রিজ আয়ত্বাধীন 
রাখেন । ২৮ বৎসর বযক্ক শাহ ইসমাইল এই পরাজয়ে কিছুট। হতাশ হইয়া 
পড়েন এবং মদপানে আসজ হইয়। পড়েন । মধ্যগ্রাঢ্যের ইতিহাসে কলগ্রনের 
দ্ধ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহ! ২০০ বৎসরের দুই নায়ক, গুসমানীয় ও পারল 
বাসীঘ্ছ মধো প্রথম বুদ্ধ । খ্বিতীরতঃ ইহা সাফাভীয়দিগকে আধুনিক 
ুদ্ধান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। তৃকী ও পারম্ত উভক্ন এতিহাসিক- 
দেয় বাড়াবাড়ির ফলে এই যুগে অংশ গ্রহণকারী সৈহ্ছদের সংখ্যা নিযপণ 


চর সমস্যা হইয়া দাড়ায় । তধে সঠিকভাবে এতটুকু বলা বার যে 
তারাতারি ভখাাজাগী গু গছাতিক বাতিলী ভ্াভাগ জাতের সাঞ্ 
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বনুকে ও সমন গুরুত্বপূর্ণ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সাফাভীর বাহিনী 
ছিল সম্পূর্ণভাবে বর্শ।, ধনুক ও তরবারি গ্ধার। সঙ্দিত কিজিলযাস অখ্ায়োহী 


বাহিনী । তাহারা সবাই ছিল শাহ ইসমাইলের ধর্গীর--উৎসর্গকৃত লোক- 
জন যাহার! মহিলাদের উৎসাহে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। বাহ্যতঃ 
মহিলাগণ তাহাদের সঙ্গেই ছিল। কি€ তাহার! দেখিল কামামের 
সম্মুখে ধর্মান্ধ সাহসের কোনই মূল্য নাই। এই তক গোললাজ বাহিনীই 
কলগ্রনের ধুদ্ধে এবং দুই বৎসর পর মামলুকদের বিরদ্ধে মার্জ"দাবিকে 
ওসগানীয়দিগকে বিচয় প্রদান করে। সাফাভীয়গণ আধেয়াস্্র খরিদ 
করে এবং পরবঙা বখসরগুলিতে কনডমের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে 
সক্ষম হয়। 

শাহ ইসমাইল মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন । কলস্রনের 
পরাজয় সত্বেও তিনি দুইটি আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাগ্রাজে/র 
গোড়াপত্তন করেন । প্রথমতঃ ইহা শীয। এবং িতীয়তঃ ইহ পারশ্তবাসী | 
শাহ ইসমাইল ও তাহার পুত্র শাহ তাহ্মাসপ প্রথমোক্তটিতে অধিক 
আগ্রহী ছিলেন, অপরণ্দুকে শাহ আববাস ও পরবতী সাফাভীরগণ শেযোজ- 
টিপ্স অধিক গুকত্ব আরোপ করেন। 

সমগ্র ইরানের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার পর শাহ্‌ ইসমাইল ও তাহর 
কিজিলবাস শিষ্যগণ তরবারির মুখে 'লাকর্দিগকে শীয়! মতবাদে দীক্ষা 
দেন এবং শীয়া মতবাদের ডিডিতে একটি কেন্দ্রীভূত নটর গঠন করেন। 
ৃন্কবিগ্রহ রক্তপাতে পরিশ্রান্ত পারল্তবাসীগণ তেমন বাধাবিত্ব ছাড়াই 
সাফাভীয় প্রভুত্ব ও শীয়া মতধাদ গ্রহণ করে। শীয়া মতবাদ ইর'নের 
শীয়া তুকীদিগকে এশিয়া ম[ইনরের সুন্নী তুকীগণ হইতে পৃথক করিনা 
ফেলে এবং এই ব্যবধান আঞ পর্বন্তও ঘুণ্ে নাই । ইপ্জান এবং পুবাঞ্চলে 
শীয়। আধিপত্য গসমানীয় সাগ্রাজ্যের সুরীদ্দিগকেও মধ্য এশিয়ার সুন্নীগণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিনা ফেলে এবং ওসমানীয় সুলতানদের খলিফ! হিসাবে 
একটি সম্মিলিত ইসলামী বিশ্ব শাসন ক'রবার আশা ব্যাহত করে। 

২৬২৪ প্রীস্টান্দে শাহ ইসমাইলের মৃত্যু হইতে ১৫৬৭ শ্রীল্টান্দছে হ'ন 
শাহ্‌ আব্বাসের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত নাফাভীয়গণ প্রথম শাছ তাহ্মা" 
সপ, ভিভীর ইসমাইল গ মোহান্দদ খোদা বালেহু এই ভিনজন শাহের 
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অধীনে পূর্বদিকে ভষ্টি নিবন্ধ করে এবং পারস্ত উপসাগন হইতে কাম্পিয়ান 
সাগরের উভর তীর এবং টাইন্্রীস নদী হইতে ট্রালন্জিয়ান। পর্ন বিবৃত একটি 
সায়াজ্য গড়িয়া তোলে! তাহারা ওসমার্নীর়দের হাত হইতে নিজেদের 
এলাকা মুক্ত রাখে, তারি পুনর্দখল করে এবং দক্ষিণে বাগদাদ ও 
উদ্তয়ে আর্মেনিয়! লইয়। গুসমানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও পল্াজিত হয় 
এবং কখনও জগ্ন লাভ করে। শাহকে একচ্ছত্র নেতা মানিয়া একটি শীয়া 
ধরীয় রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্ট । এই রাষ্ট্রের মেকদ্‌ও 
ছিপ কিঞ্দিলবাসের যোদ্ধাশ্রেণী। সমগ্র দেশ কতকগুলি জেলায় বিভভ্ত কর! 
হয্প এবং প্রতোক জেলাকে একজন কিজিলবাসের অধীনে গ্যত্ত করা হয়,-- 
ধিনি ইহাকে জারগীর হিসাবে শাসন করেন। বিনিময়ে তিনি যুদ্ধের 
সময় শাহকে সৈগ্ঠ সরবরাহ করেন এবং র'জন্বের একাংশ প্রদান করেন। 
ইহা ছাড়া তিনি যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিতে পারেন। এই কিজিলবাস 
সামন্ত প্রভুদের হারাই সমগ্র দেশকে শীয়া মতবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য 
কর। হয়। শহরে ও গ্রামে দেশের সবর্র প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ 
আবুবকর গমন ও ওসমানকে অভিশাপ দেওয়ার জন্ত জনসাধারণের প্রতি 
নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে 
হত্যা করা হয়। 

প্্াঞ্চলে সাফ:ভীয়গণ এক বিরাট এলাকা শাসন করে। তাহাদল্প 
রাজধানী তাত্রিগ্ নিরাপত্ত র দিক হইতে গুসমানীয় সীমান্তের অতি নিকট" 
বতাঁ বিধায় শাহ. তাহ্মাসপ উত্তর-মধ্য ইরানের কাজভীন নামক শহরে 
ঝলাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিজিলবাস নেতৃবদ এমন ধনী খ শভি- 
শাজী হইয়। উঠেন যে তাহ।র। উত্তরাধিকারের প্রঙ্নেও হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা 
করেন । এই প্রশ্ন সাধারণতঃ সমগ্র ইসলামী বিশে আয়ব, ওসমানীয় অথব! 
পার়শ্কবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট ও গুরুতর হইয়! উঠে । কিজিলধাসগণ 
উত্তয়াধিকারের ব্যাপারে একে অপরের সহিত ঘুন্ধ করেন এবং ক্রমশঃ ফিজি- 
লবাস শ্রেণী “পরম হাট নেতা" শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পাশি-, 
যায় বয়ারদের জায় :কিজিলবাস নেতৃতঙ্গ একজন একনা করের অধিকারী 
শাছের ফেজীভূত, সরকারের হেয়ে, তাহ!দের নিজেদের কিছু সংখাক নেতার 
সন্থিলিত ক্ষমতা অধিকতর পদ করিতেন । নরগ দ্বতাবসম্পর অতীভ্রিরবাদী 
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শাহ মোহাম্মদ খোদা বান্দেহ-এর সময় তাহারা বিশেষ সমস্য! হইঘ়। 
দাড়ায় এবং শাহকে একটি দূর্বল উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে প্রভাষাখিত 
ম্বেন। তাহাদের পরিককসনার সাফল্য সুনিশ্চিত করিবার জন্চ তাহার 
শহহের ভাবী উত্তরাধিকারী তাহার মাতাসহ অধিকাংশ সাফাভীয় 
যুবরা জকে হত্যা করে। 
যাহা হউক, ভাবী উত্তরাধিকান্নী যৃবরাজের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উদ্ধার 
করা হয় এবং গোপনে তাহাকে খোরাসানে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েক 
বংসর পর এই বুবকাজ অনুগত কিজিলবাসদের সহায়তায় বিবাদমান 
নেতার্দিগকে পরাজিত করেন এবং শাহ্‌ আব্বাস (১৫৮৭ শ্রীঃ ) নামে 
সিংহাসনে আলোহণ করেন । শাহ আব্বাসের সময় ইরান রাজনৈতিক, 
অর্ধনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেতে ক্ষমতার শীর্ষস্বানে আরোহণ করে। 
এক সহত্র বৎসরের ব্যবধানে অবিকল সাসানীয়দের ম্তায় গ্ুবিস্তত এক 
তূখণ্কে পুনরায় ইরান বলা হয়। এই কথা নিঃসন্দেহে বল' যায় যে, 
এই কারণেই পারশ্যবাসীগণ শাহ আব্বাসকে গব ও ভক্কি সহকারে 
প্মরণ করে এবং তাহ!কে “মহান” উপাধিতে ভূষিত করে। শাহ আববা- 
সের সৌভাগাবশতঃ এমন এক সময় তিনি রাজত্ব করেন যখন ওসমা* 
নীয়দের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তিনি কমপক্ষে পাঁচজন সুলতানের সম- 
সামগিক ছিলেন। উত্তরে রাশিয়া তখন ভয়'বহ আইভানেন্স মৃত্যুর পর 
“গালযোগের সময়ে" নিপতিত । শাহ আব্বাসেন্স সমসাময়িক ছিলেন 
ভাবহ (ইভান, বরন গডিওনভ, ও মাইকেপ-_ইহাদের ভিতর শেষোক্জ 
জন ছিলেন রোমানভদের লাইনের প্রাম। ফলে শাহ আব্মাস ওসমানীয় 
ও মঞ্ষোবাসী উভয়ের ক্ষতির বিনিনয়ে তাহার সাগ্রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং 
অতি অব্ন আায়াসে উত্তরে ট্রাক ানায় এবং ভারতবর্ষের সিদ্ধ টা 
অনুপ্রবেশ করেন । 
ক্ষত প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাহ আববাসের প্রথম কার্ধাবলীয় মধ্যে একটি 
হইল, কিজিলবাস সামন্ত গ্রভুদের ক্ষমতা হাস করা ।' তাহাদের প্রতি 
ঠাহান্ছ, শক্রতাক্ধ কারণ দুই প্রকার £ প্রথমতঃ ব্যকিগত কাজণ, তাহা” 
ঠাহ।র মাতা ও ভ্রাতাকে হতা। বৰিরাছিল; দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কাধীণ।- 
ভাঙন একটি শক্তিশালী ফেত্রীয় সরকারের চেয়ে কিছু সংখাক লোকের 
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সন্সিলিত শাসন কামনা করিত। তিনি নির্দয়ভাবে তাহাদিগকে হত্যা 
কম্েন। এতকিছুর পরও তিনি কিজিলবাস বাহিনী প্রতিপালন করেন, কিন্ত 
তাহাদের হাতিয়ার ছিল চিরাচরিত পুরাতন অন্্রশক্স। তাহাদেক্স সম্গ'ন 
কু কলিবায় জগ্চ তিনি দুইটি বাহিনী গঠন করেন, একটি হইল জিয়া ও 
আর্মিনিয়ার অধিকাংশ শ্রীস্টান প্রজাদিগকে লইয়া এবং অপরটি হইল 
পারশ্তবাসীর্দিগকে লইয়া । এই দুইটি বাহিনীকে তিনি আধুনিক বন্দুক ও 
গোলন্দাজ বাহিনী দ্বার সুসজ্জিত করেন। 

কিজিলবাসদিগকে ধ্দংস করিবান্প ফলে যোদ্বান্ফীবাদও দূর্বল হইয় 
পড়ে। শাহ আবধাস তাহার প্বপৃকবদের স্তায় ধর্মান্ধ শীলা ছিলেন না! । 
শাহ, তাহুমাসপ যেখানে শ্রীস্টানদিগকে তাহার দরবারে প্রবেশ কলসিতে 
দিতেন না; পাছে “কাফের” হিসাবে ভাহারা ইহাকে অপাবজ করিস 
দেয়; সেখানে শাহ আব্ধাস বিদেশর্দিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার 
জল্ঞ এবং তাহার খ্রীস্টান প্রজাদের প্রতি সদয় হইবার জগ্ট সীমা অতিক্রম 
করিষা যান। পরূবতীকালে নিঃসন্দেহে বুঝা! যাইবে বে, খ্রীস্টান জাতি- 
সমূহের সহিত কার্ধকলাপে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিলেন? 
কি্$ এতদ সত্তেও তিনি স্বাহা করিয়াছেন তাহ মানসিক ওদারধ ছাড়' কল্পিতে 
পালিতেন না। 

তাহার নতুন রাজধানী ইসফাহানে তিনি বহুপংখ্যক আর্সেনিয়ানকে 
তাহাদেক্স আবাসভূমি জোল্ফ1! হইতে আনয়ন করেন । ইসফাহানের 
জায়ানদেহ. রূদ নদীর অপর তীরে তিনি নতুন জোল.ফা শহর নির্মাণ 
করেন এবং আর্মেনিয়ানদিগকে সেখানে বসবাস করিতে দেন। আরও 
অনেক আর্মেনিয়ান স্বেচ্ছায় সমগ্স ইন্সানে আসিয়! বসবাস করে । এশির। 
মাইনস্ের আর্মেনিয়ানদিগকে তাহার অধীনম্ব করিয়া রাখিবার উদ্দোক্ষে 
জাঙ্গিন হিসাবে সম্ভবতঃ শাহ আব্বাস এইসব আর্মেনিয়ানদিশকে আনয়ন 
করেন। তাহ সবে ইপানে আগমনের পর আর্মেনিয়ানদিগকে স্বাধীনত। 
দেয়! হয় এবং তাহাদের গুমলিম প্রতিবেশীদের উপর উদায়নৈতিক 
প্রভার বিস্তায় করিতে দেওয়া হয়। তাহারা তাহাদের নিষন্ব বাড়ায় 
মালিফা হইতে পারিত, ঘোড়ার চড়িতে পারিত এবং বে কোন প্রকারে 
কাপড় পরিধান ক্ধিতে পারিড় । ইহ! এনন গুবিধা হাহা শাহ আধবালের 
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পূর্বে এব; পরে আধুনিফ ঘুগ পর্যন্ত অমুসলিমগণ উপভোগ কন্সিতে পারে 
নাই। হক্সানের বাবসার অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ রফষতানীযোগা কাপড় সিদ্ধ, 
শাহছেক্স একচেটয়া। হইয়া! যায় এবং আর্মেনিয়ান বাবসায়ীগণ ইহ! তাহার 
জন্ত পরিচালনা করে। খ্রীস্টানদের সঙ্গে সদয় হইয়া! এবং ক্যাথলিক 
মিখনগুলিকে ইরানে বাস করিবার গনুমতি দান করিয়া, তিনি ওসমানীয়দের 
বিরুদ্ধে ইউয্োপের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করেন, পারল্ত উপসাগক্পে অনেকগুলি 
ইউরোপীয় জাহাজের অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিতে চান এবং ওসমা- 
নীরদের নিকট হইতে ব্যবসা ছিনাইয়। লইতে আশা করেন । বন্ততঃ 
ঢ।তুরীমূলক মন্তব্য ও ইঙ্গিতের দ্বর! তিনি রোমের কিছুসংখ্যক প্রীস্টান 
পাদ্রীকে বিশ্বাস করাইতে সক্ষম হন যে তিনি গ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে 
একরপ প্রস্তুত ॥। এক সময় তিনি এমন কি ইহা জানাইয়াও দেন যে তাহার 
রাজত্বের ষেকোন মুনলনান ইচ্ছ। করিলে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে পায়ে। 

শাহ আব্বাস অবশ্ক একজ্রন শীয়। মুসলমান ছিলেন এবং গসমানীয়দের 
লুঙ্নী মতেন্ন প্রতিক্রিয়৷ স্বরূপ ইরানের শীয়া মতবাদ অদূঢ় করিবার নীতি 
চালাইয়! ধান। কয়েক বৎসরের মধ্যে পারশ্তবাসীদের জাতীয়তাবাদ ধমীয় 
ভাব ধারণ করে এবং শন্না মতবাদ ও পারন্ত জাতীয়তাবাদ এক এবং অভিন্ন 
হইয়া! উঠে। 

শাই আব্বাস মাশহাদে অষ্টম ইমাম আলী আ'ল-রিষার কবরের 
উপন্প একটি অতি শ্ুদর সমাধিসৌধ নির্মাণ ককেন এবং এই সোধেক্স 
নির্দাথ কাজ শেষ হইলে ইসফাহান হইতে পদরজে সেখানে তীর্ঘগমন 
করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা! করেন। 
পরবর্তীকালে মাশহাদে তীর্থঘাআ মন্ক! ও হোসাইনের কবর কারবালার 
ভীর্থধাত্রার ভার গুরত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তিমাশহাদে গমন করে 
তাহাকে “মাশহাদী” উপাধি দেগয়। হয় এবং মন্ধা গমনকানী হাজী গু 
কাম্মবালায় গমনকারী কারযালী"এয় ভার গুকত্বপূর্ণ হইয়া বায়। প্রথম 
ইমাম আলীয় প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রদর্শন করিবার জন্ঙ সাফাভীয় 
শাহগণ নিজদেককে 'আলীল্ চৌকাঠের কুকুর" (৫০৫ ০1 055 181৩801৩ 
০911) হিসাবে উল্লেখ করেন 

' বাণিজা ও শিগ প্নকক্ছীবনেরর জঙ্ শাহ আবাস অনেকগ্থলি কার্জন 


গধাপ্রাচয $ অভীত ও বর্তমান ইথ১ 


অবলগ্থন করেন। ঘাণিজ্য গছেষ উভয় পার্খে তিনি বছ সন্বাইখান! ও 
অভিথিশাল। নির্মাণ করেন । দেশের সর্বাঞফচলের অসৎ সরকারী কর্মকর্তাদের 
সহিত তাহার বাবহার ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং এই জন্তই তিমি যে 
সাধারণ লোকের নিকট খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এই কথা এক প্রকায নিঃনলেছে 
বলা ধায় । জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্ঘ ছঘবেশে জনগণের 
মধো তাহার বিচক্ষণ করিবার অভ্যাস অনেকগুলি গয়ের শ্বত্রপাত কৰিছে, 
যেগুলি আজও পারত্তে দাদীআন্মাগথ তাহাদের দৌহিত্রদিগকে শোনায়। 
তাহা ঘুগের অভ্তাঙ্ক সগ্রাটদের গ্ভার তিনিও অত্যাচান্ধী ছিলেন এবং ব্চ 
লোককে তাহার আদেশে হত্যা কর হয়। তাহ'র পাচ পুত্র ছিল। ইহাদের 
মধ্য দুইজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, অবশিষ্ট তিনজনের একজনকে 
হত্যা বরা হয় এবং দুইজনকে তাহার আদেশে অন্ধ করিয়া দেওয়। হয়। 
পুত্রদের বিকদ্ধে প্রায় সবগুলি অপরাধই ছিল ভিত্তিহীন । ১৬২৯ গ্রীস্টাং্ছে 
শাহ আব্বাসের স্বত্যু হইলে তাহার সমসাময়িক ভয়াবহ আইভানের 
স্কায় তাহার কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীই অবশিষ্ট ছিল না, কারণ তিনি 
তাহাদের সবাইকেই হত্যা করেন। 

সুন্নী ধর্মতস্ত্রের ছার শীর়। ধর্মতন্ত্রও উলামাদের হারা সাহাব্াপুষ্ট হয় । 
গসমানীয়দের শেখ উপ্-ইসলামের সমপর্যার়ে সাফাডীয়দের ছিল মোল্ল." 
বশী ধিনি সমস্ত উলামাদের প্রধান ছিলেন। তিনি অপর তিনজন বা 
চান্িজনের ভ্তায় মুজতাহিদ ছিলেন; অর্থাৎ লুক্চায়িত ইমামের প্রতিনিধি 
হিসাবে যে কোন বিষয়ে তাহাদের মতামত ব্যজ্ করিবার অধিকার ছিল। 
লুষ্কাপ়িত ইগামই ছিলেন সতকারের রাষ্ট্রপ্রধান । এইভাবে শীরাগণ 
দুন্নীদেক মত নিজেদিগকে শরীয়তের হার! সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, 
দিও ইহা তাহার্দিগকে কোন অংশে কম রক্ষণশীল করে নাই। উলাম'- 
দিগকে আইন ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ রাখার ব্যাপারে শাহ্‌ 
শরাধাস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং ঠাহাদিগকে তীহাগ় রাজনৈতিক 
ও আগ্ুর্জাতিক কার্ধাবলীতে হহুক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিদেশী 
দৃতগণ আগমন করিলে দৃতদেয সম্মানে আয়োজিত অভ্যর্থনায় সাধারণতঃ 
উলাধাগণ উপস্থিত খাকিতেন না । কখনও কখনও তাহারা এইসধ জঙ্যর্থনায় 
উপস্থিত থাকিতেন, বিগত লাধারণতঃ মত্ত পরিবেশন হাথব' আাক্িথিদের 
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চিন্তবিনো্গ-নগ্প জন্জ সঙ্গীত পরিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তাহাক্সা ভোজ" 
সভা ত্যাগ কল্সিতেন। কিন্তু শাহ আখ্বাসের বংশধরগণ উলামাদের 
নিকট ক্ষমত হারাই! ফেলেন । শাহ সুলতান হোসাইন ধর্মের দিক 
হইতে এমন কুসংস্কারাচ্ছঙ্ন ছিলেন ঘে উলামাদের উপদেশ বাতীত তিনি 
কোন ব্যবস্ব। গ্রহণ করিতেন না। এই দুর্বল ও মতামতহীন শাহ আফগানদের 
নিকট তঁ'হ।র সাগ্ভাজ্যের অধিকাংশ এলাকা হারাইয়া ফেলেন। ছবিতীয় 
তাহ্‌মাসপগ্ড তেমন উত্তম ছিলেন না । সে'ভাগ্যের সৈনিক নামে পরিচিত 
“ইল্লানের মেপোলিয়ন'' শাহ নাদিরের উত্থান না হইলে সমগ্র সায়াজাই 
বিলুণ্ত হইয়। যাইত। নাদিরের কৃতিত্ব অধিককাল স্থায়ী না থাকিলেও 
ইহ! এমন সমর আত্মপ্রক্কাশ করে যখন ইহা ইরানকে অবিচ্ছিন্ন স্থিতি" 
শীললত। দান করে এবং একটি শক্িণালী সরকারসহ অষ্টাদশ শতান্দী 
পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে সহায়তা করে| 

নাদিয় ছিলেন একজন তৃকী এবং আফশার গোত্রের সহিত সম্পর্যুক্ত । 
আফণার় সাফাভীর়দের প্রতি অনুগত একটি তুকাঁ গোবর । ১৬৮৮ শ্রীস্টাঙ্ষে 
তিনি জগ্গ্রহণ করেন এবং সাফাভীয় সেনাবাহিনীতে তিনি একজন 
অফিসান্ধ ছিলেন। সাফাভীয়দের দুর্বলতার ফলে ওসমানীয়গণ নুরী 
আফগানদের হ্বারা ইনান আক্রমণ করাইতে উৎসাহিত হয়। তাহাদেক 
সাফল্য প্রসিক্ন পিটারের অধীনশ্ব রশ গু তৃতীয় আহমদের অধীনম্ব 
ওসমানীয়দের কুধ! নিব্বতস্ত করে। ১৭২৫ শ্রীস্টাঙ্দে পিটারের মার ফলে 
রুশগণ তাহাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ কবে, কিন্তু ওসমানীয়গণ তাহাদের 
শত্রত! অব্যাহত ব্বাখে এবং প্রথম মাহমুদই ১৭৩১ শ্রীস্টাব্খে ছিতীয় শাহ 
তাছুমাসপকে পরাজিত করেন। ১৭৩২ শ্রীস্টাঙ্দে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে 
ইয়ান কফেসাসে পাচটি নগন্স ত্যাগ করে। 

এই সমন ঘটনায় নাদির সনষ্ট ছিলেন না; তাই শাহেন্ বিরুদ্ধে তিনি 
একট বিদ্েছছ পন্ধিটালনা করেন এবং শাহের পিশুপুত্র তীয় আব্বাসকে 
শাহ হিসাবে এখং রাত্বগ্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি 
অন্কঃপর চুক্তিস্্গ করেন এবং ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন |. 
১৭০৬ সীস্টাব্দে গিপু শাহ মৃতুবরণ করেন এবং নাদির' প্ররং খাতা. 
গর না করিয়া বিডি -গোযের .লেতৃহদ এবং জনগণের গ্রতিদিবিলি পাকে . 


অধপ্রাচযঃ অভীত ও ধর্তমান ৩, 


একজিত করেন, যাহাতে তীাহাকা। তাহাকে শাহ হইযার জন্ত অনুযোধ 
করিতে পাক়েন। 
আজারবাইজানের দাত্ত-এমোঘপা-এ এই“বিরাট সঙ্গেলন অনুষ্টিত হয়। 
আর্মেনিয়ান ক্যাথলিকাস নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই সম্মেলনের বিশদ 
বর্ণনা দান করেন । তাহাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ কর। হইয়াছিল । 
তাহাক্স ধারণা অনুসারে এক সহম্র প্রতিনিধি ইহাতে অংশ গ্রহণ করে৷ 
নাদের ঘোষণ! করেন যে তিনি দেশকে বিদেশী আক্রনণকান্ীদের হাত 
হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনি “বৃদ্ধ ও পরিশ্রাত্ত' হইবার দরুণ খোরাসানে 
অবসন্ম বিনোদন কক্িতে চান। তিনি তখন ৪৮ বংসর বয়স্ক । শাহ 
হইবার জন্ত একঞন উপযুক্ত ব্যডি, নির্বাচিত করা তখন প্রতিনিধিদের 
জন্ত কর্তব্য হইয়া পড়ে। পরদিন প্রতিনিধিদল তাহার তবুন্ন সম্মুখে 
একত্রিত হন এবং বলেন যে তাহার! বিষয়টি আলোচন! করিয়াছেন 
এবং তাহার চেয়ে উপযুক্ত কোন ব্যক্ি তাহারা লাভ করিতে পাঞেন 
নাই। নাদির অতঃপর এইন্প একটি দুশ্চের অবতারণা করিবার মৃখা 
উদ্দেন্টে আসেন। তিনি বলেন যে, তিনটি শর্তসাপেক্ষে তিনি সিংহাসন 
গ্রহণ করিতে পায়েন £ 
১। সাফাভীয় বংশের কোন সদশ্মকে সাহায্য লা করিবার 
স্বপক্ষে তাহার্দিগকে পাজী হইতে হইবে । 
২। তাহার পুআ্রকে আইনানুগ উত্তরাধিক'রী হিসাবে গ্রহণ 
কলিতে হইবে । 
৩। প্রথম তিন খলিফাকে তাহারা অভিশাপ দিবে ন! এবং 
জুন্নীর্দিগকে অত্যাচাল্প করিবে না । 
. এই শর্তগুলি গ্রহণ করা হয় এবং ১৭৩৬ শ্রীস্টাঙ্গের ৬ই মার্চ তিনি 
শাহ হিসাবে অভিষিক্ত হন। 
নাছির শাহ গীয়াও ছিলেন ন। সুরীও ছিলেন ন', বরং নিনিরা 
মতাবলম্বী ছিলেন । তাহার প্রধান উদ্দেশ্ড ছিল গয়া উলামাদের ক্ষমতা খর্ব 
করা এবং নিজেকে অস্ততঃপক্ষে সামরিকভাবে হইলেও পূর্বদিকে তীহায বান 
থাকাকালীন সময়ে ওসমানীয়দের হাত হইতে রক্ষা করা । ১৭০৮ ্ীস্টা্দে 


তিনি ভারতবর্ষের মুঘল সায়াজোর বিরুদ্ধে একট অভভিনান:. পরিচালন! 
৯৮ 
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করেন। তিনি গজনী, কাবুল ও লাহোর অধিকার করেন। ১৭০৯ শ্ীস্টাশের 
২*শে মার্চ, তিনি ভাল্পতবর্ধের মুহান্মদ শাহকে পর/জিত করেন এবং দিল্লীতে 
প্রবেশ করেন। এই অভিধানে তিনি দৃইট মুল্যবান সিংহাসন, তন্মধ্ে 
একটি প্রসিদ্ধ ময়, সিংহাসন ছাড়াও তাহার সঙ্গে করির। প্রসিদ্ধ মুক্তা 
ফোছু এ-নুর এবং আক্*ও অনেক ধনসম্পদ আনয়ন করেন, যাহার ফলে 
তিন বৎসরের জন্ত তিনি পাবস্তবাসীদিগকে বর প্রদান হইতে অব্যাহতি 
দিতে সক্ষম হন। রুশ ও গুসমানীয়দের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যজনক অভি" 
যান পরিচালন। করেন, কিন্ত এইগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই । কারণ 
তাহায় চন্ধিএ পরিবর্তন হইয়া! যায়, তিনি সলেহ পন্নায়ণ ও নিঠুর হইয়া 
যান। স্বীয় পৃত্রকে তিনি অন্ধ করিয়। ফেলেন । ১৭৪৭ শ্রীস্টাষের ২০শে জুন 
তিনি আততান্বীর হাতে নিহত হন। 

অনৃষ্টের পরিহাস তীহার গুগুহত্যার কারণ তাহার চন্সিব্রহীনত' নহে, 
কিন্ত তাহার ধর্ম । নাদিক শাহ ছিলেন একজন স্বাধীন মতাবলম্বী । তিনি 
সমস্ত ধর্মকে একত্রীডূত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন ও নতুন 
টেস্টামেট্টম্বয়কে ফাসী ভাষায় অনুবাদ করিবার আদেখ প্রদান করেন। 
পবিত্র কোন্ানকেও তিনি ফ'সাঁ ভাষায় অনুবাদ করান । সমস্ত ধর্মের 
প্রতিনিধিদ্দিগকে তিনি ইরানে একব্রিত করেন এবং তাহার্দিগকে বলেন ধে, 
খোদা বর্দি এক হইয়। থাকেন তবে ধর্মও একটি থাক! উচিত । তিনি স্বয়ং 
মুহন্মদ সঃ ও আলীর সমকক্ষ বলির দাবী করিবার ফলে শী! ও অন্যান 
মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। তিনি বলেন “তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাহা- 
দে যুছের সাফলোর ফলে এবং যুদ্ধের হারা আমি এই পর্যায়ে উন্নীত 
হইয়াছি।”১ ইসলামকে একত্রীড়ৃত করিতে তিনি আগ্রহী হন। এই 
উদ্দেন্ঠ হাসিল করিবার জন্ত ওসমানীয় সুলতান প্রথম মাহমুদের নিকট 
একটি পচ ধাল্সার প্রস্তাব প্রেরণ করেন £ 

১। শীয়! মতবাদকে সরকান্মীভাবে ইসলামের পঞ্চম চিন্তাধায়ার পীঠ. 

স্বান বলিয়া স্বীকায্ কয়! হউক; 
২। মন্কায় শয়াদের বিশেষ স্বান দওয়া! হউক 


১1 উপরে অইবা পৃঃ ৯৫ (নূল গ্রন্থ )।, 
৯7 উপরে জটব্য পঃ.১০০.( বল গু )। 
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৩। প্রত্যেক বংসক্স ইক্সান হইতে হজের জন্ড একজন বিশেষ নেতা, আমীর 
আল-হাজ প্রেরণ কর! উচিত | 
91 গসমানীয় ও পারস্তবাসীগণের মধ্য ঘুদ্ধবন্দী বিনিময় করা উচিত? 
&। ওসমানীর ও পান্পক্তবাসীগণের মধ্য দূত বিনিময় করা উচিত । 
 নাজাফের শীয় নেতৃবৃ্গ এই খবরে বিচলিত হুইয়। পড়েন। তাহারা 
এই ব্যবস্বাগুলির বিরোধিত কষ্পেন এবং নাদদির শাহের বিশ্বন্ধে একটি বিদ্রোহ 
পরিচালন করেন ধাহ তাহার গুপ্তহত্যায় পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। নাদিক় 
গাহের ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, পারশ্তবাসীগণ শীয়া মতবাদেক্স প্রতি কত- 
দুর গভীরভাবে আস্বাশীল ছিল। 
নাছির শাহের মৃত্যু আরও বিশৃঙ্খল ও যুদ্ধবিগ্রহেত্ণ সুচনা করে। একটি 
ক্ষিপ্ত সময়ের জঙ্চ মনে হইল করিম খান জান্দ-এর নেতৃত্বে শিরাজের একটি 
প.রল্ত বংশ এই অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্ত তাহ'র 
অসময়ে স্বত্যুর ফলে উত্তরের তুকী কাজার বংশের আগা মুহাম্মদ ১৭৭৯ 
শ্রীস্টান্খে ক্ষমত1 হস্তগত করিবার সুযোগ লাভ করেন । কাজানস শাসনামলের 
ইরানের ইতিহাস মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীর সাম্াজাবাদী যুদ্ধের অস্তভূর্জি। ইহা! 
পরে আলোচন। কর! হইবে । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
দুই শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 


মোজল আক্রমণ ও বাগদাদেক্স পতন ইরানের স্বতন্তাকে খতম করে 
এবং ইহাকে ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, কুটনীতিবিদ ও দুঃসাহসিক কাধের 
নারক--এইসব ইউরোপীরদের সংস্পর্শে আনয়ন করে । আসেডানগণ ইন্লান 
ও পশ্চিমেন্স ধাকী মুসলমানদের মধ্যে বিদ্ধমান পার্থক্য সম্পর্কে সঙ্ঞাগ 
হয় এবং তাহারা ইর'নের শাসকিগকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিতে 
সচেষ্ট হয়। গসমানীয়দের বিবদ্ধে বন্ধুত্ব শ্বাপনের জগত ইউরোপীরগণ 
ইলখান ও তিমুরীরদের নিকট ধর্ণা দেয়। এই সম্পর্ক উভয়পক্ষের তত 
লাভজনক হয় এবং মহান শাহ আবধাস ইহাকে তারও আুদূঢ় কয়েন । 

ইহা অর্থ এই নহে যে ইউলোপীয় দেশসমুহ ও গুসমানীয়দেস মধ্যে 
কোন বাণিঙ্সিিক বা কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল ন!। ইউরোপের অনেক 
দেশ ওসমানীরদের সঙ্গে ব্যবসা করিবার জন্ত একে অপরের প্রতি ঈর্যাছিত 
ছিল। তবে তৃকীগণ আরও শন্রেডাবাপন্ন হইলে এবং পশ্চিম ইউরোপীর 
দেশগুলিক় শ্বাধীনতা বিপন্ন কর্পিলে, এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। 
শান্তিক সময় তথায় কুটনৈতিক সম্পর্ক বিস্তমান থাকিত এবং দূত বিনিময় 
হইত । প্রায়ই হুহ্ধবিহহ চলা সত্তেও ভেনিস দীর্ঘকাল গওসমানীয়দের 
সঙ্গে ব্যবসা! ঢালাইয়া যায়। তবে এইসব সম্পর্ক হয়ত যুদ্ধের ফলে বিনষ্ট 
হইত অথব1 সর্ধদাই বিনষ্ট হইবান্স উপক্রম হইত। সাধাম্মণতঃ যেসব 
দেশেয় বিরুদ্ধে সুলতান বিবাদ আরম্ত করেন, সেসব দেশের দৃতদিগকে 
বন্দী করা হয়। তদুপরি ওসমানীয়গণ সর্বদাই সজাগ ছিল যে, ইসলাম 
প্রচার ও বিস্তায় লাভের জঙ্জ তাহায্স। আল্লাহম্স নিকট হইতে আদিষ্ট 
হইয়াছে । ফলে, বে সম্পর্কই থাকুক না ফেন, উহা খ্বই শোচনীয় 
ছিল এবং পাল্পম্পাদ্দিক চুক্তি ছাক্স! সেই সম্পর্ত দুবন্ধ ছিল ল৷। 
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তবে ইরানের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভি্ন। সাফাভীয়গণ অত্যন্ত 
ধর্মান্ধ অবস্থায়ও কখনও ধারণ করিত না,ষে, তাহাক়্। কাফেরদিগকে 
দীক্ষিত করিবার ভন্ড আল্লাহর নিকট হইতে আদিই হইয়াছে । পক্ষানয়ে 
তাহায়া আদিষ্ট হুইবার বিষয় অনুভব করিলেও মনে করিত যে ইহা 
স্তীদিগকে দীক্ষিত বা ধ্বংস করিবার জন্ত। বিপথগামী ওসমানীয়দ্দিগকে 
তাহাক়া বা কাফের শ্রীস্টানেরা-যে-ই ধ্বংস করুক ন' কেন, তাতে কিছুই 
আসিত যাইত না। ইউরোপীরদের উদ্দেস্যও যেহেতু ওসমানীর শক্তিকে 
ংস কর! ছিল, সেহেতু পারশ্তে ইউরোপীয়গণ একে অপরের প্রতি 
সমতার ভিত্তিতে অগ্রসর হইত। ইক্সান ইউরোপীয়দের নিকট প্রয়োজনীয় 
ছিল, বা অন্ততঃপক্ষে তাহারা প্রয়োজনীয় মনে কলিত--গুসমানীয়দের চাপ 
প্রতিরোধ করিবার জন্য । ইউরোপ পারশ্যবাসীদের নিকট প্রয়োজনীর 
ছিল ওসমানীয়র্দিগকে যৃদ্ধে ব্যস্ত রাখিবার জন্ত এবং আরও গুরুত্ব সহকারে 
মধ্যপ্রাচোর ব্যবস! একচেটিয়া করিবার জন্য । 
ইসলামেন্ন উপর পোতন্তলিক মোচছলদের চমকপ্রদ বিজয় ইউরোপীয়" 
দিগকে মে।জলদের সহিত একটি সমঝোতায় উপনীত হইতে উৎসাহ 
প্রদান করে, যাহাতে তাহান্না একদিকে ইসলামের অভিযানমুলক স্বভাবের 
মোকাবিলা কন্সিতে পারে ও অপরদিকে মোজলদিগকে ্্রীস্টান ধর্মে 
দীক্ষিত করিতে পারে। পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্ট মোছলদের নিকট দুইটি 
দূত প্রেরণ করেন। এইগুলির একটিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন ইটালীয়ান 
পাদ্রী জীগুভ্যানী ডি পিবানো কাপিনী ॥ ১২০৬ শ্রীস্টান্ষে তিনি মোজলীরা 
পৌঁছেন এবং ওগঠাই তাহার পিতা চেঙ্গিস খানের উত্তরা ধিকান্ধী নির্বা- 
চনের সমর তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ফ্রানজোর রাজা সেট লুই 
(১২২৬--১২৭০ শ্রীঃ ) মোললদের সহিত বন্ধুভাবাপর ছিলেন এবং তাহাদের 
নিকট একটি দূতদল প্রেরণ করেন। 
আব্বাসীরদের পতনের পর ইউরোপীয়গণ ইরানে অভিনন্গিত হইতেছে 
বলিয়া অনুভব করে এবং ব্যাপক সংখ্যার ধমীয় ও বাণিজিক উদ্দেচ্ছে 
তথায় আগনন করে । ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন মার্কে। 
পোলে? (১২৫৪--১৩২৪ শ্রীঃ) যাহার দুঃসাহসিক কার্ধাবলীয় লিপিবদ্ধ 
সপ অনেক ইউরোপীরদের পূর্বদিকে ভ্রমণ করিবাঝ জাগ্রহ উজ্ছীবিত 


২৭৮ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


করিবার জন্ত যথেষ্ট কাজে আসিয়াছে । গওসমানীয় সাগ্নাজ্যের সাংগঠনিক 
বৎসরগুলিতে ইউরোপীয়গণ এই নতুন শক্রর ব্যাপারে সতর্কত' অবলম্বন 
কনে এবং ইন্নানের সঙ্গে ব্যবসা কর! অধিক পছন্দ করে । গাজান খানের 
(১২৯৬--১৩০৪ শ্্রীঃ) ন্লাজত্বকালে অবক্দ্ধ কনস্ট্যার্টিনোপলের তুলনায় 
ইরানই এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্ত্র হিসাবে 
বিরাজ করে। ত'ব্রিজ ছিল তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস। কেদ্র। 

তৈমুরের দরবারে ক্যসটলের ন্পেনীয় শাসকদের প্রেরিত দূতের কথা 
ইতিমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে ।১ আংকারার বায়েজীদের বিরুদ্ধে 
তৈমুরের একটি অভিযান পরিচালনার প্রান্তালে তাহারা আগমন করে। 
তাহাপ্না সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এবং বিজয়ী আমীরের সঙ্গে পরে সমর়কণ্দ 
গমন করে। ইহা এবং অন্তান্ত দূতদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা সেই ধৃগের 
মধ্যপ্রাচেয্প জীবন ও সংস্কৃতি পাঠ করিবার পক্ষে অতি চমৎকার উপাদান । 

সাফ'ভীয় নীতির ভিত্তি ছিল ওসমানীয়দের প্রতি শক্রতার উপর । 
ইরানে জ-তীয় চেতন। দুল হইয়। পড়ে বিশেষতঃ 'মাজলদের ধবংস কার্য 
দ্বার! । তখন হইতে জনসাধারণ ধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়ে। 
সফাভীয়গণ এই ভাবধারাকে ব্যবহার করে এবং শীয়া মতবাদকে নতুন 
প্রতিষ্ঠিত সায়াজ্যের লা্ট্ীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। সাফাভীয়গণ ইরানকে 
বাকী মুসলিম বিশ্ব হইতে পৃথক করিয়। ফেলে এবং ইউরোপীয়দের বন্ধুত্ব 
লাভ করে। শাহ আববাস বিশেষভাবে শ্রীস্টান আর্মেনিয়ানদের সহায়তা 
কর, যাহাদিগকে তিনি ইসফাহামে আনয়ন করেন। তিনি তাহাদের 
জগ্চ গীর্জা নির্মাণ করেন এবং তাহাদিগকে বাণিজাক সুবিধাদি ও ধমীয় 
স্বাধীনতা] দান কলেন। তাহাদিগকে আমদানী ও রপ্তানী কল্প প্রদান 
হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পতু'গীজ, “স্পনীয়, ডাচ ইংরেজ, রুশ, 
ফরাসী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ইরানে ব্যবসা করে । এমন কি ওসমানীয় 
বাবসার়ীগণ শাস্তির সময় ইরানে বাণিজি)ক কাজকারবার করাটাকে লাভ- 
জনক বিবেচন। করিত । 

অর্থণনতিক দিক হইতে পারন্বাসীদের জন্ত ইহ! ছিল জুসমর়' কারণ 


হবার ওক-.. তত এন এরা হরর ০৫ নাচ ও-রস্বছ সিডি 


৯। উপরে ভ্ষ্টব্য পৃ; ১৪২ (খুল গ্রন্থ) 
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বাণিজ্যিক পথ ভূমধ্যসাগর হইতে সনিয়া যায়। ইউরোপীয়গণ অস্তানত 
পথের সন্ধানে ছিল। পর্তুগালের নাবিক, হেনরী মুসলমানদের নিকট 
হইতে পশ্চিম আক্রিকার বাণিজ্য অধিকার করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষের 
সহিত ব্যবসা খুলিবার জন্ক অন্তরীপের (কেপ) পথ ব্যবহান কয়ে। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে পর্তুগীজগণ ভ'রতবর্ধ হইতে মসল্লা আমদানী 
আরম্ত করে এবং নিজদিগকে পারুশ্ত উপসাগনে প্রতিষ্ঠিত করে। 

১৫০৭ শ্রীস্টাঙে শাহ ইসমাইলের রাজত্বকালে এডমিকাল আলবুকার্কের 
অধীনে পর্তুগীজ নৌবহর পারম্ত উপসাগরের হরমুজে অবতরণ করে। 
তাহারা হরমুজ, বাহরাইন ও মস্কটে বাণিজ্য ঘণাটি স্থাপন করে। ষোড়শ 
শতাক্ীর মধাযভ'গে হরমুজ ছিল বিশ্বের অতি প্রসিদ্ধ রাজাগুলির মধ্যে 
অন্ভতম । মিলটন তাহার 'গ্যান্নাডাইস লস্ট' নামক গ্রন্থে ইহার গৌরব 
লিপিবন্ধ করিয়! গিয়াছেন। মিসরের মামলুকগণ এবং ভেনিসের ব্যবসারী- 
গণ, যাহারা স্বলপথে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছিল, তাহারা 
এখন অবহেলিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে । ইহার ফলে সিনাই পর্বতের 
সেন্ট কযাথারিন মঠের এযবটকে "1৩ 409০৫ ০9191, 081176110015 ৫০7০ 
23657 2৮ 20, 922) ) রোমে পাঠানো হয়। মামলুকগণ ভেনিসসহ 
পরুশ্ত উপসাগরে পতু'গীজন্দগকে ব্যবসা করিতে বারণ করিবার অঙ্গ 
পোপকে রাজী করাইতে চেষ্টা করে । মামলুকগণ এইগ্ু শ্রীস্টানদের পবি-র 
স্বানগুলি ধবংস করিবার হুমকিও প্রর্দান করে। 

প্রতিনিধিদল প্রেরণ বা হুমকির ছারা কোন ফল না হইলেও, কাহা রও 
নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত নহে যে, ল্যাভশার স্বলপথেকর ব্যবসা 
অকেজো হুইয়৷ পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ে প্রাচেোর 
সিন্ক, মসল্ল', রং ও ওঁধধাদির প্রধান কাফেলার স্বান হিসাবে আলেপ্পো 
তখনও একটি গুরুত্বসূর্ণ ব্যবসাকেন্রের মর্যাদা লাভ করে। তৰে ইহা 
বেশী দিন স্থায়ী হর নাই। ষাড়ণ শতান্ধীর শেষের দিকে এবং সমগ্র 
সপ্তদশ শতান্ষীতে প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল জলপথে এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগর 
একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞত সঞ্চয় করে। 

শাহ ইসমাইলও পর্তুগীজদের হরমুদগ অধিকারের বিরোধিতা করেন । 
কিন্ত এক বৎসরেয্প সলাপরামর্শের পর ১৫০৮ স্্ীস্টান্দে আলবুকার্কের সহিত 
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একটি চুজি সম্পাদন করেন । পারুন্ত উপসাগরের পতু'গীজ প্র তিষ্ঠান 
সমূহের প্রতি পারন্চের স্ব'কৃতিক্প বিনিময়ে পর্তু গীজগণ ইরানকে বাহুরাইন 
দখল কনিিবার এবং বেলুচিস্তান গু মাকরানের উপকূলে জলদগ্ত্ুদিগকে 
দমন করিতে সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করে। তাহারা ওসমানীরদের 
বিরদ্ধে একে অগ্থকে সাহাধা কল্সিতে রাজী হয় । ১৬%১ ও ১৫৭৪ শ্রীস্টাঝে 
পর্তুগীজগণ বথাক্রমে প্রথমে শাহ, ভাহ্ধাসপ ও দ্বিতীয় শাহ, ইসমাই- 
লের নিকট দূত গু উপঢোকনাদদি প্রেরণ করে। এই উভয় সগ্াটই ছিলেন 
ধর্মাদ্ধ মুসপমান এবং তাহারা “কাফেরদের"' সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ট ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক পহন্দ করিতেন না। তবে, ভাল সম্পর্ক ও ব্যবস! সমানে চলিতে 
থাকে। 

স্পেন পর্তুগালকে গ্লাস করিবার পরও পারশ্য উপসাগরে বাণিজ্য 
কুঠি ও কারখানাগুলির ক।জ চালু থাকে । স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ (রাজত্ব- 
কাল ১৫৫৬ -১৫১৯ খ্রীঃ) ইরানে পিয়ার সায়মন মোঝযাল স.এর নেতৃত্বে 
একটি দূত দল প্রেরণ করেন। শিপার সায়মন ফ।সী জানিতেন। ফিলিপ 
তিনটি অনুরোধ জ্ঞাগন করেন £ (১) ইরান ক]াথলিক দগকে ধনীয় স্বাধীনতা 
দ[ন করুক; (২) ইন্ান স্পেশীয়'দগকে বিশেষ সুবিধাদি দান করুক; (৩) 
ইন্ান গুসমানীয়দের সহত কেন শাস্তি চুন্ত সম্পাদন হইতে বিরত থাকুক । 
দগ্ঠতঃ এইসব অনুরে!ধ ছিল সাফাভীয় নীতির অনুকূলে । প্রত্যুত্তরে 
একই পাদ্রীসহ একটি পানন্ প্রতিনিধিদল প্রেরণ কর! হয়, কিন্তু দুর্ভা গ্যবশতঃ 
“বু ভয়েস নামক সেই জাহাজটি পাঁথমধ্যে হানইয়। যায়। 

১৫৯৮ ্রস্টা্জে দুইজন পতু'গীঞ্জ পাদ্রী, একজন ক্রাপ্গিসীয়, আলফন্সো 
করডেরা এবং আরেকঞ্জন ডোমেনিক!ন, নিকোলে ডি মেলো ইসফাহানে 
আসেন। শাহু আববাস তাহাদিগকে অভার্থনা জ্ঞাপন করেন। শেষে 
জনকে শাহ একটি মুক্তাখচিত ক্রুশ উপহার প্রদান করেন। একটি গীর্জা ও 
ধনীয় ভবন নির্মাণের জন্ত এই পাধ্রীদেরকে জমিও বয়াদ্ধ করা হয় এবং 
অনেক বৎসর ধরিয়া তাহার! ধমীম্ন কাজ চালাইয়! ঘান। ইরানকে 
গসমানীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্ত স্পন বিশেষভাবে উদন্্ীব 
ছিল এবং শাহ আব্বাস কামন। করিতে যে স্পেন ওসমানীর দিগকে সমু 
পথে বাত়িব্যত করুক । গ্রীস্টানদেক হিবাদ-বিসন্থাদের নধ্যস্৬1 করিবার 
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জন্তগড তিনি ফিলিপকে অনু্বোধ করেন। কিছু শর্ত সাপেক্ষে হয়্মুজের 
মাধামে ইরানের সমস্ত সিক্ষ ক্রফতানী করিতেও তিনি রাজী ছিলেন । 

ইংল্যাণ্ডের র্লাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বুটিশেরা দেখিল যে পর়্ু- 
গীজ ও স্পেনীয়গণ অন্তরীপের : কেপ ) পথ একচেটিয় করিয়া ফেলিয়াছে। 
তাই তাহান্বা লাশিয়ার মধ্য দিয় উত্তরের পথে বাণিজ্য গুচেষ্ট' চালায় । 
এই পথের সুবিধা ছিল এই যে ইহা! তাহাদিগকে ইরানে লইয়া যাইবে 
এবং চীনের তল এলাক:র পথও মুক্ত ক্সিবে; যেখানে ইংরেজদের পশনী 
কাপড়ের উত্তম বাজার পাওয়। যাইবে বলিয়া তাহ!রা আশা করে। ভয়াবহ 
আইভানের দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ কিয়! ১৫৫৩ গ্রীস্টান্ে যুটিশ মস্কভী 
কোম্পানী গঠন করে। ১৫৬১ শ্্রীস্টাঝে এই কোম্পানীর প্রতিনিধি এন্ধনী 
জেংকফিন্সন মক্কোঃ অদ্খান ও কাম্পিয়ান সাগরের পথে সাফাভীয় প্রথম 
শাহ তাহ মআসপের রাজধানী কাজভীনে গমন করেন। জেংকিন্সন শাহ 
কর্তৃক উত্তবক্মপে সংবধিত হন নাই, কারণ শাহ তাহার দরবারে কাফের 
দিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
হইল মঞ্ষে৷ হইতে কা।ম্পয়ানের পথ ছিন দুর্যোগণূর্ণ ও ব্যয়সাপেক্ষ । এই 
জন্ত কোম্পানী কোন ল(ভ করিতে সক্ষম হরনাই। তদুপরি তাহার। 
আবিকার করে বে মোললগণ ইংক্সেজদের পশনী ওক্ত্র ব্যবহার করিতে তেমন 
আগ্রহী নহে। ১৬৯১ খ্রীন্টাব্জের দিকে বুটিখও অন্তরীপের পথ ব্যবহার 
করিতে আস্ত করে। 

শাহ আব্বাসের সময় এদ্ধনা শাল) ও তাহার ১৮ বৎসন্জ বয়স্ক ভ্রাতা 
ক্ববার্ট নামে দুইজন ইংরেজ যুবক ইরানে আসেন। তী।হার। ছিলেন সাম- 
ব্রিক প্রশিক্ষণ ও যুন্ধবিদ্ভায় পারদশ দুঃস।হসিক অভিধাত্রী, কোন ব্যব- 
সার সঙ্গে যাহাদের কোন -সংশ্রথ ছিল না। শাহ্‌ আব্বাস তাহাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নি:সন্দেহে তাহাদের দ্বার ত/হ!র সেনাবাহিনীকে 
উগ্নত করিবার ও ইউরোপীয়দের সহিত ঘনিষ্ট হইবার উপায় দেখিতে পান। 
শাহ কতক তাহার! সামরিক উপদেষ্টা হিস।বে নিধুক্ত হন এবং উভয়ে 
ওসমানীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। নব! শালী পারস্চের 
একজন শ্রীস্টান মেয়েকে বিবাহ করেন এবং সারাজীবন ইন্মানে অতিবাহিত 
ফয়েন। 
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১৫৯৯ খ্রীস্টান্জে শাহ আব্ধাস ইউরোপে একটি বিল্লাট প্রতিনিধিদল 
প্রেরণ করেন। পারশ্যের দূত হোসেন আলী বায়াত এম্বনী শালার 
সমভিব্যহারে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ক্রা্স। স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের 
শাসকবন্দ এবং পোপের নিকট পত্র লইয়া যান। পত্রে শাহ এস্বনীকে 
একজন “প্রিয় ভ্রাতা" হিসাবে পরিচয় দেন, যিনি স্বেচ্ছায় ইরানে আগমন 
করেন এবং ধাহার সঙ্গে “'একই প্লেট হইতে আমলা আহার কি এবং একই 
পাত্র হইতে মদ পান করি ।” সমগ্র দলের সঙ্গে একজন মোল্ল। (শীয়। আলেম, 
দুইঞ্জন বা তিনজন ক্যাথলিক পাদ্রী, পাঁচজন দোভাষী, চৌদ্জন চাকর, 
চাল্সিজন দারোয়ান এবং বত্রিশটি উট বোঝাই উপঢৌকনসমূহও প্রেরণ 
কর! হয়। 

কাম্পিয়ান সাগর অভিমুখে &* মাইল ভ্রমণ করিতে এই দলের এক- 
ম!স সময় অতিক্রান্ত হয় এবং আরও দুইমাস সময় লাগে সমুদূ পার হইতে । 
রাশিয়ায় তাহারা বরিস গডিগনভের আতিথ্য গ্রহণ করে এবং ছয় মাসের 
দু্হ অভিজ্ঞতার পর আ্েজেলের পথে ইউরোপ গমন করে। ১৬০০ 
শ্বীস্টাব্ষের শীতকালে তাহারা প্র্যাগ পৌঁছে এবং দ্বিতীয় রুডলফ 
কর্তৃক অভার্থনা লাভ করে। রাজা গসমানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জগ্চ 
শাহের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রতিনিধিদলকে আর বেশ! দূর অগ্রসর 
না হইবার প্রস্তাব প্রর্দদন করেন। এই প্রস্তাব অগা করিন্না প্রতিনিধি 
দলটি ইটালী অভিমুখে রওয়ানা হয়। ভেনিস তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে 
র/জী ছিলনা কারণ, ইতিমধ্যে ভেনিসীয়গণ গসমনীয়দের সঙ্গে একটি শাস্তি 
চু্জ সম্পাদন কারমাছিল এবং তখন ইস্ত'ম্বখলের একটি প্রতিনিধিদলকে 
অভ্র্থন। জ্ঞাপন করিতেছিল। রোমে শালী ও বায়াতের মধ মনো- 
মালিন্ত হয় বপিয়। পোপ অষ্টন ক্লিমেট তাহা!দিগকে পৃথকভাবে অভার্থনা 
জ্ঞাপন করেন। বাহৃতঃ শাশা পোপের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে ককে- 
সাসেকর অর্থোডক্স শ্রীপ্টানদিগকে রোমান ক্যাথলিক মতবাদের অনুসারী 
হইতে বাধ্য করিবার ব্যাপারে শাহ্‌ সহযে গিত' করিবেন । 

বায়াত ও শাল্লা তথায় আলাদ: হইয়। যান। শালা .স্পন গমন করেন এবং 
সেখান হইতে ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ইন্লানে অর কখনও ফিব্রিস্না আসেন 
নাই। বায়াত স্পেন গমন করেন এবং জাহাজে করিয়া ইন্নানে ফিন্বিবার 
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পরিকল্পনা করেন। তবে স্পেন ত্যাগের প্রাক্কালে একজন ধর্মান্ধ স্রীস্টান 
এই গুসলিম মোল্লাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা বরে। আরও মারাত্বক হইল 
এই যে পারক্কব।সীদের মতানুসারে প্রতিনিধিদলের তিনজন সদশ্য শ্রীস্টান 
হইয়া যায় । একজন ছিলেন প্রতিনিধির ভ্রাতুশ,ব্র আলী কুলী যিনি রাজা 
ফিলিপকে ধমীয় পিত মানিরা শ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার 
নাম দেওয়া হয় ডন ফিলিপ । ছিতীয় জন প্রতিনিধিদলের প্রধান সচিব উরূষ 
বে, ধিনি রাণীকে ধমীয় মাতা হিসাবে গ্রহণ করিরা খ্রীস্টান হন এবং পার- 
সতের ডন জুয়ান হিসাবে পরিচিত হন। তৃতীয়জন বুনিয়াদ্দ বে, ধিনি ডন 
দিয়াগে। নামে খ্রীষ্টান হন । প্রতিনিধি ও তাহার দলের অবশিষ্ট লোকের 
পরে কি হইল তাহা সুনিশ্চিত বলা যায় ন।। খুব সম্ভবতঃ এই ধরনের 
শোচনীয় কাজকারবারের জন্ত ঠাহার। ম্বতযু অবধারিত দেখিয়া! বৃদ্ধিমান্রে 
স্টার শাহের নিকট ফিরিয়' না যাইবার [সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । তবে? এক- 
জন পারম্ড এতিহাসিক বর্ণনা করেন যে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি পারশ্ত দূত 
একজন স্পেনীয় প্রতিনিধি সহকারে ইউরে।প হইতে প্রভ্যাবতন করেন এবং 
সেই দূতকে তৎক্ষণাৎ হত্যা কর! হয়। পর শাহ আববাস স্পেনীয়দিগকে 
এই বলিয়া তাহার কাজের ব্যাখ্য। প্রদান করেন যে পার্ক প্রতিনিধি 
“তাহান্ন সহচরদের সঙ্গে এমন দুব্যবহার করিয়াছে যে তাহাদের 
অনেকেই ই্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে র।জী হয় এবং তাহার (নিহত প্রতিনিধির। 
অত্যাচার হইতে পঞ্গিত্রাণ লাভের গুন ইউরোপে থাকিয়া যায় ....॥ 

প্রথম প্রতিনিধিদলের দ্বার! কান ফল লাভে ব্যর্থ হইয়। শাহ্‌ আব্বাস 
১৬০৮ প্রীস্টাব্ষে এন্বনীর ভ্রাতা বরা শাপাকে প্রেরণ করেন। প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল ইংল্যাণ্ড। ইটালীয়ান ও ..স্পনীয়গণ। রবাট প্রতিনিধি দলের সহিত 
সৌহা'র্মূলক ব্যবহ।র করে নাই। ক'রণ তাহার! বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় 
বৃটিশের প্রবেশ পছন্দ করে নাই। এই সমস্ত সরকার এন্বনী শাপাঁকে তাহার 
ভ্রাতার জন্ত সমস্য! স্থষ্টি করিতে নিষুজ্জ করে । তবে বৃটিশ ইতিমধেযই ১৫৯৯ 
প্রীস্টান্দে ইংলিশ ইস্ট ইগ্ডিযা কোম্পানী গঠন করিয়! ব্যবসা বিস্তারের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে এবং শাহ্‌ আব্বাসের আহ্বানে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় । ১৬১৬ 
্রস্টাব্ষে ইংরেজদের জাহাজ পারশ্য উপসাগরে আগমন করে এবং কোম্পানী 
ইসফাহানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৬২২ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে একটি 
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ইদ-পারশ্য বাহিনী পতু'গীজ-.স্পনীয় ব্যবসায়ীদিগকে হব়মুজ ও বাহ্য়াইন 
হইতে এবং পরে মন্কট ও বসরা হইতেও বহিষ্কার করে। ইংরেজগণ লেভার 
ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তথায় ফল্াসীদের অবস্থা 
নুদঢ় থাকার ফলে তাহার! বাগদাদে একটি শাখা স্বপন করে। ইয়ানে 
বঙ্গরমাধবান, হরমুজের স্থলাভিষিক্ত হর । শাহ আবব।স এই নতুন বন্দর 
নির্মাণ করেন এবং ইংরেজগণ তাহাদের অধিকাংশ ব্যবসা সেখানে চালাই 
বায়। তাহাদের শাখাসমূহ ছিল ইসফাহান, শিরাজ, বসর! ও বাগদাদে । 

ইতিমধ্যে ১৬৮১ শ্রীন্টান্দে ড'চগণ মঞ্চে অবতরণ করে এবং ১৬. ই শ্রীস্টাব্দের 
মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন প্রতষ্ঠানগুপিকে ইউনাইটেড ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
নামে একটি প্রতিষ্ট:নে একআীভূত করে। ১৬২৩ খ্রীস্টান ডাচগণ বন্দর 
আব্বাসেও একটি বাবনাকুঠি নির্মাণ করে । শাহের সঙ্গে তাহাদের ব্যবস্থা 
ছিল ডাচপণাসামগ্জীর বিনিময়ে পারন্ের কম্ছল, পণনী কাপড়, সিক্ক ও 
বুটদার ক।পড় গ্রহণ করা । হহা ইংরেগদের ব্যবসাকে ক্ষতি€স্ব করে 
এবং ফলে ইংন্েক্ ও ডাঢ ব্যবসারীদের মধ্যে প্রবল প্রতিশ্বন্বিতা আরস্ত 
হয়। ১৬২৯ শ্রীস্টাব্খে শাহ আব্বাসের স্বত্যুর সমর ইসফাহান ও শিরাজের 
বাজারে অনেকগুলি বিদেশী পণে।র গুদ্রাম বিদ্ধম[ন ছিল। শাহ সাফির 
(১৬২৯--১৬০২ শ্রীঃ) ব্াগত্বক!লে ডাচদের ব্যবসা ছিল সরগরম এবং 
পারুন্ত বাণিজোন প্রকুত আধিপত্য ছিল ঢাচদের হাতে । দ্বিতীয় শাহ 
আব্বাসের সিংহ।সনারোহণের সময় ইরানের ব্যবসা ড।চদের একচেটিয়া 
আয়ত্বে থাকে। তাহারা আমদানী কর হইতে মুক্ত ছিল, তবে বিনিময়ে 
বাৎসরিক ৬০০ গাঁইট সিন্ত খরিদ করিতে হইত । সিচ্ক ছাড়াও তাহার 
পররন্ত কম্বল, ফল ও মদ রপ্তানী করিত। তবে পারশ্বের ব্যবসায়ীগণ 
ডাচদের সঙ্গে ব্যবসা কর! পছন্দ করিত না'। অভিযোগ ছিল এই যে, 
ডাচগণ সামাস্থ বিনিময়কারী এবং শিল্পকলায় অতীব পারুদশা। পারল 
বাসীগণ, ডাচদের মত পরিগ্রান্ত ও সবজাস্তা প্রতিযোগীদের সঙ্গে বাবসা 
করিতে নারাজ । 

ইউ.রাপীয়দের প্রতি সাফাভীয়দের আতিথ্য জরমানদিগকেও আক 
কফরে। ১৬২৩ শ্রীস্টান্দে শাহ ইসমাইল গসমানীয়দের বিরদ্ধে পঞ্চম চাল“সের 
বন্ধুত্ব কামন' ফরেন। দুই বৎসর পর শেষ পর্যন্ত চাললসের উতয় ইয়ানে 
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পৌছিতে পৌঁছিতে শাহ্‌ ইসমাইল মার! ধান। ১৬০০ প্রীস্টান্ছে জার্মানীয় 
সম্াট হ্িতীয় রুডল্ফ, (১৫৭৬ -১৬১২ শ্রী) এম্বনী শালীকে আতিথ্য 
দান কয়েন এবং প্রত্যত্তরে ইরানে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন । 
জার্মান দূত দৃশ্ততঃ বন্ধিস গড়ুনভকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং উভয় 
শাসকের গঞ্জ লইয়া ইরান পৌছেন। পঞ্রগুলি যখন পৌছে তখন শাহ 
আব্বাস ওসমানীয়দের বিকদ্ধে একটি সাফল্যজনক অভিধানে বাস্ত ছিলেন । 
ইতিমধ্যে বরিস গড়ুনভ্‌ রাশিয়ায় আত্মকলহেত্র গোলযোগে জড়াইয়া 
পড়েন'এবং রাশিয়ার সঙ্গে জার্মান দূতের চুঞ্জি নিক্ষল প্রধাণিত হয় । 
সাফাভীয় সময়ে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীরান ইরানে কাজ নেয় 
এবং মোটা অ্বের পারিশ্রমিক লাভ করে। ইউরোপীয়ানদিগ্কে আকর্ষণ 
করিবান্ন নীতিতে শাহ্‌ আব্বাস বিদেশী প্রাতনিধিবৃন্দকে আপ্যায়নের 
ব্যাপায়ে দর়াজদিল ছিলেন। তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিব 
জন্য প্রায়ই তিনি নগরের বাহিরে চলিয়া বাইতেন। অতিথিদদিগকে পুর 
সামরিক পোশাক ও বাজনার সহিত গার্ড অব অনার প্রদ্দান করিয়া 
গ্রহণ ফরিতেন। অতিঠ্দের জঙ্ত মদ ও বরফের পানি লইয়া ক্রীতদাসগণও 
নিকটেই থাকিত। ছইউরোপীয়দিগের নিকট অমুসলিমদের প্রতি তাহাক় 
সহিফুত' প্রদর্শন করিবার জগ্ঃ শ্রীস্টান' ইহুদী ও জরবুক্ব সম্প্রদায়গুলিক় 
নেতৃব্দকেও অভার্থনার নিমন্ত্রণ করা হইত। সবগাইতে অস্বাভাবিক ব্যাপান্ 
ছিল এই যে, বিদশী অতিি্দিগকে আপ্যায়নের জন্গু ২৫ জন মহিলাকে 
প্রশিক্ষণ দিয়া! রাখা হয়। প্রচলিত নীতির ব্যতিক্রমে, এইসব মহিলাদেক্র 
সবাই পর্দাহীন থাকিত। পান্রীদের সহত বন্ধুভাবাপন্ন হইবাল জন্ত 
শাহ আব্বাস স্বীন নীতি হইতে একাপ বিছাত হইয়াছিলেন যে তাহাল্সা 
মনে করিত, তিনি যেকোন সময় শ্রীস্টান হইয়া যাইতে পারেন এবং 
তাহাদিগকে নিকৎসাহ হইতে হয় এমন কিছুই শাহ করিতেন না। এক 
বখসয় ঘমজান মাসে শ্রীস্টগাস *পড়িলে, শাহ তাহার নিযমানুসায়ে ইসফ"* . 
হানেক্স আর্মেনীয় আবাসভূনিতে একটি তাভার্থনার জঙ্চ গমন কন্েন। 
সেখানে তিনি নদ পান করেন এবং অতপর ম্পেনীর দৃতেন্র কানে কানে 
বলেন, “ল্লোমে পোপেন্স সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাহাকে বলিবেন রমজান 
মাসে কাজী, মুফতী এবং সরকারী কর্সকর্তাদের সম্ুণে আমি কিভাবে 
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মদ পরিবেশন করিপ্াম । তাহাকে বললিবেন যে শ্রীস্টান না হইলেও 
আনি প্রশংসার যোগা 1” 

সামাজিক উপকরণসমূহ ছাড়াও ইউক্লোপীয়গণ বিশেষ বাণিজ্য ম্মযোগ 
ল'ভ করিত | সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও প্রশাসকদের নিকট কঠোর 
আদেশ থাকিত যে তাহার যেন ফিরিঙ্গি (ইউব্রোপীয়্ ) ব্যবসায়ীদের জঙ্ 
যাতায়াতের স্থনোগসুবিধার নিশ্চ্নত। বিধান করে। ইরানে থাকা- 
কালীন নিজেদের আইনের আওতায় পড়িবার সুবিধাও ইউর্োপীয়দিগকে 
দেওয়া হয়। ইউরোপীয় দিগকে এই সমস্ত জুবিধ! দিবার ব্যাপ।রে সাফাভীয়” 
গণ এক! ছিল না। ওসমানীয়গণ এই ধরনের সুবিধা ফরাসীর্দিগকে 
প্রদান করে। আুলতান মহামহিমাঞ্িত সোলাইগানের প্রদত্ত এইসব 
সুযোগের দ্বারা ওসমানীয় সাগ্রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত ফরাসীদিগের 
উপর ফরাসী রাজদূতের এখতিয়ার স্বীকার করা হয়। ইহা অবশ্বই 
উল্লেখ করা দরকার যে, এইসব সুবিধাদি দেওয়৷ হয় ভদ্রুতার খাতিরে 
এবং সমতার ভিন্ততে। তাহাদের মনে ইহ! ছিল ““মহাগ্ন্থের লোকদের" 
নিকট মিল্লাত প্রথার প্রয়েগ মাত্র ৷ পরবতাঁকালে সমগ্র মধাপ্রাচ্যে ইহাকে 
ইউরোপীয় সামাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরে 
আর্ত (08015150078) নামে খ্যাত এই দ্বীতি বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় 
যুগ পর্যন্ত চালু থাকে । 

সপ্তদশ শতাবীর শেষের দিকে পারন্ত উপসাগরের ব্যবসা শ্লথ হইতে 
থাকে। ইহার কারধ হইল ইউরোপীয় ব্যবসাম্মীগণ এশিয়ার আরও পৰে 
সবুজতর চারণ ভূমি ও সমধিক মুনাফা লাভ করে। তদুপরি ইরানে রাজ- 
নৈতিক অবস্থা জটিলতর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ দুর্বল সাফাভীয় শাহগণ 
শাস্তি ও নিরাপত্তা! রক্ষা! করিতে ব্যর্থ হন। ১৭২২ গ্রীস্টাঙ্খে আফগানদের 
ইন্বান আক্রমণের ফলে সেই দেশে ডাচ বাবসা দুধল হইয়৷ পড়ে। 
নাদির শাহ ইংরেজদের প্রতি সং ছিলেন ন', কারণ তাহান্না তাহাকে 
গসমানীয় অভিধানে সাহাথ্য করে নাই, অথচ ভাচগণ করিয়াছিল । তবে 
তিনি বাদশাহ হইবার পর তাহার মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং বটিশ- 
দের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি ন৷ করিয়। পুরাতনগুলি চালু করেন । করিম 
খান জান্দ ১৭৬৯ ্রীস্টান্দে আমদানীক ত মালপত্র শুফ এবং বনদদ্বসমূহের 


মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান ২৮৭ 


নিয়ন্ত্রণ লইয়া ইংকেজদের সঙ্গে সমন্যার সম্মুখীন হন । ফলে পারস্য উপ- 
সাগরের বুশাহার বঙ্গর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বসরা একমাজ 
বন্দর হুইয়। দাড়ায় । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ একদিকে ইউ 
রোপীয়গণ এবং অপরদিকে পাবল্তবামী ও ওসমানীয়দেত মধ্যে সম্পর্ক" 
সমতান্ন কোন চিহৃও অবশিষ্ট থকে নাই । ১৭৮০ শ্রীস্টান্দে ইংয়েজগণ বস- 
রায় সোলাইমান পাশাকে তাহার পাশা পদ লাভ করিতে সহায়তা করে 
এবং ১৭৮৯ গ্রীস্টাম্দে একইভাবে বুশাহা'র (বুশায়ার -এর ভাগ্য নিক্পণে 
সাহাধ্য করে। এইভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যুগ আরুম্ত হয়। 
এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, ইউরোপীয়দের সহিত দুই শতাব্দীর 
সম্পর্ক ইরান বা ওসমানীয় সাগ্াজ্যে তেমন কোন সাংস্কৃতিক গ্রতিক্রিয়' 
টি করে নাই । তুকা ও পারশ্তবাসী উভয়ে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে সর্বা- 
ধুনিক কামান ও মর্টার বানাইবার কে'শল নকল করে। কিন্তু তাহাই সব- 
কিছু বলিয়! মনে হয় সেই ১৪৮১ ্রীস্টান্তে দ্বিতীয় বায়েজীদের রাজত্ব 
ক'লে স্পেনের ইচ্ছদী বাস্তত্যাগগণ একটি ছাপাখানা বসাইবার অনু- 
মতি প্রার্থনা করে। কিন্ত সুলতান তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। পাছে 
কোন্স'ন ছাপানো হয় সেই ভয়ে শেখ উল-ইসলাম ইহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেন। পরে ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্ষে অবশ্য ইছদীদিগকে একটি ছাপাখানা 
বসাইবার অনুমতি দেওয়৷ হয় । কিন্তু শর্ত হইল তাহার" শুধু হিক্র ভাষার 
ছাপার কাজ করিবে । যোড়শ শতাবীর মধাভাগে ইহুদীদের চ্কায় একই শর্ত 
মোতাবেক আর্মেনীয়দিগকে একটি ছাপাখান' স্বাপন করিতে অনুমতি 
দেওয়া হয় ঠ ১৬২৭ শ্রীস্টাঙ্ে একই রকমের অনুমতি গ্রীক দিগকফেওড দেওয়া 
হয়। ১৭২১ শ্রীস্টাবের দিকে সুলতান যে কোন কিছু তুকাঁ ভাষায় ছাপাই- 
বার অনুমতি দান করেন। ইউরোপের অন্ত সমস্ত কিছু নিষিদ্ধ করা হয় ? 
এমন কি ঘড়িও নিষিদ্ধ করা হয় $ কারণ ইহা! মুগ্াক্ছিনের কাজে ব্যাঘাত 
সযটটি করে । মুয়াক্ছিন হইলেন যিনি লোকদিগকে নামাজের জগ্ ডাকেন। 
এইসব ব্যাপারে ওসমানীয়দের চাইতে পারম্ষবাসীগণ আন্ও অধিক 
উদার হইলেও, এইক্ষেত্রে দর্শনীয় কিছুই নাই । শাহ আব্বাস একটি ছাপা- 
খানা আমদানী কল্সিলেও তিনি ইহা ব্যবহার ককিয়াছেন বলিয়! কেন 
প্রনাণ নাই । শাহ মাফীয় নিকট ইউরোপীয় কামান প্রশ্থতকায়কগণ ছাড়াও 


২৮৮ মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


একজন ঘড়ি নির্মাতা, একজন ব্বর্ণকার়, একজন হীন্স' কর্তনকান্মী ও একজন 
শিল্পকলাবিদ ছিল । দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ইংল্যাণ্ড হইতে লকার ও এঞ্জেল 
নামে দুইজন শিল্পকলাবিদ আনয়ন করেন এবং ইহাদের কল্যাণে সম্রাটের 
কিছু সংখাক আবক্ষ ছবি এখনও বর্তমান । 

বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তুকী ও ইক্সান উভয়েই পাশ্চাতোর নিকট দুর্বোধ্য । 
আল্লাহ্‌র বিধানসন্বলিত ধর্ম হিসাবে ইসলাম নিজেকে শেষ ধর্ম, অতএব 
সম্পুর্ণ, বলিয়। বিশ্বাস করে । ফলে মুসলমানগণ শীয় হউক বা সুন্নী হউক 
মনে করে না যে, গ্রীস্টান ধর্মের ম্যায় অসম্পূর্ণ ধর্মের নিকট হইতে কিছু 
শিক্ষা করিবার আছে । ওসমানীয় সাগ্লাজ্যে শেখ উল-ইসলাম এবং অসংখ্য 
উলামাগণ ইউরোপীরগণের সহিত কখনও কোন বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক স্বাপন 
করে নাই এবং করিতে দেয় নাই । ইরানে শীয়। ধর্ম পারন্য পৃষ্ঠপোষকতার 
সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং এমন একটি ধর্মান্ধ ও গোঁড়া বেষ্টনী সৃষ্টি 
করেযে তেমন কোন কিছু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
তদুপন্ধি ইউরেপীয় বুদ্ধিদীবীদের মধ্যে হহারা মধ্যপ্রাচ্য আসিয়াছিলেন 
তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন শ্রীস্টান পাত্রী । ইহাদের মানসিকতা ছিল 
মোটের উপল্প মধ্যযুগীয় এবং তাহার তৎকালে ইউরোপে সংগঠিত সং্কানস 
আল্দোলনেয় স্বায়! প্রভাবাছিত হয় নাই বরং তাহার বিরোধিতা করিয়া- 
ছেন। তীাহাদেল্স মুসলিম সহযোগীদের গ্যায় তাহারাও আবহ অন্তযের 
অধিকান্মী ছিলেন। ফলে মধ্যযুগীয় ইসলামকে তাহাদের দিবাল্প মত কিছুই 
ছিল না। অতএব কোন পক্ষই অপর পক্ষের নিকটবতা হইবার আগ্রহ 
অনুস্ভব করে নাই । মধাপ্রাচ্য ও ইউয়োপের মধ্যে অনুষ্ঠিত পরবতী সংঘাত 
ইসলামের অধিকাংশ নেতৃত্বের মাথার উপন্প দিয়! চলিয়! যায় এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভগের পূর্বে এই ব্যাপারে তাহারা কোন প্রতিক্ষিয়াই 
প্রদর্ণন করে নাই । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
সাফাভীয় প্রাতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি 


সাফাভীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুসমানীয়দের 
ঠায় ইসলামী ও তুকী। তবে পার্থক্য এই যে হইহাদ্বা শীয়া ও পারল্তবাসী | 
গুসমানীয়দের তুলনায় সাফাভীয়গণ কোন সশস্ত্র ছাউনী (যদিও তাহ,রা 
একটি সেনাবাহিনী পোষণ করিত ), প্রতিষ্ঠা করে নাই এবং তাহাদের 
প্রতিষ্ঠানসমূহ সশস্ত্বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। ইরানে প্রতিষ্টিত 
অনেকগুলি সাফাভীয় প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্রথম মহাযৃদ্ধ পর্যন্ত স্বায়ী 
হয়, তাই এইগুলি ব্যাখ্য। করা প্রয়োজন | তুকী বিষয়ক দিকগুলি বিবেচন' 
করিলে দেখ যায় ধে সাফাভীয়গণ নিজের। তুকী হইবার ফলে বেলার 
বে, শেখ উল-ইসলাম প্রভৃতি একই নাম ব্যবহার করে, কিন্ত একই মর্যাদার 
জন্কচ নহে। সম্ভবতঃ ওসমানীয় অফিসারদ্গকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার 
জন্ত ওসমানীয় সামাজ্যেরর সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গের উপাধি সাফাভীয় সন্পকান্ী 
সংগঠনের সবনিয় ব্যজিদিগকে দেওয়া হয় । উদাহরণ স্বরূপ প।রশ্যবাসীদের 
মধ্যে স্বনিন্ন প্রাদেশিক প্রশাসককে বল। হইত সুলতান । শেখ উল-ইসলাম 
ও বেলার বে সাফাভীয়দের মধ্যে ওস্মানীয়দের ভ্কায় অতি গুরত্বপূর্ণ পদের 
নিকটও ছিল ন। 

ইসঙ্গামী শরীরতেন্ন ব্যাপাক্পে সাফাভীয় শ্রাহগণ তুলনা মূলকভাবে 
গওসমানীয় সুলতানদের চাইতে স্বাধীন ছিলেন। জুপ্ীদের নিকট চারি 
প্রাচীন প্রতিষ্ঠান শন্বীরতকে নিখ,তভাবে ব্যাখা! ককিয়াছেন।১ চারি 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধাপ্িত সীমা হইতে বিচ্যুতি বানতুন উষ্তাবনকে 
সর্ধদা বিরভিয় চোখে দেখ! হয়। ওসমানীয় উলামাগণ ধমীয় আইনের 


১। উপরে জই্ঘা পৃঃ ১০৩ (মূল গ্রথ )। 
১৮-- 


২৯০ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তন্নান 


হানাফী প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়। তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন 
এবং সুলতান, ফতোয়া! নামে প্রকাশিত এসব সিদ্ধান্তের গণ্ডীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকিতেন। শীয়াগণ শন্ীয়তকে সম্ঠধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও 
সামাজ্যের প্রকৃত শাসক, লুক্ডায়িত ইমামের মুখপাত্র সময়ের প্রয়োজনে 
আইনকে ব্যাখ্য! করিতে পারিতেন। বিশ্বাস করা হইত ষে, এইসব মুখপাত্র 
বা! মুজতাহিদগণ ব্যাখ্যা দান করিবার জন্য শুক্তায়িত ইমাম কর্তৃক আদিষ্ট 
হইতেন। এই পথ্থায় মুজতাহিদের মতামতকে ইমামেন্স মতামত বলিয়৷ গণ্য 
করা হইত এবং ইহাকে বাধ্যতামূলক মনে করা হইত । 
দুইটি বিষয় শীয়া সমাজকে অবথা কঠোরতা হইতে রক্ষা করিয়াছে । 
প্রথমতঃ সাধারণভাবে একই সময় তাহাদের মধ্যে দুইজন মুখপাত্র থাকি- 
তেন। কখনও কখনও চাক্সি বা পাচজনও হইতেন এবং এইসব. লোকজন 
স্বভাবতঃই কোন বিশেষ মামলার ক্ষেত্রে সর্বদ। একে অপরের সঙ্গে মতেক্যে 
পৌছিতেন না। দ্বিতীয়তঃ এইসব মুখপাত্র নিষুক্তর ক্ষেত্রে কোন ধর্ম- 
যাজকমুলক সংগঠন ছিল ন।। যে কেন লোক মুঞ্জতাহিদ্দ হইতে চাহিলে 
তাহাকে শীয়। ধর্মতত্ব ও আইন পাঠ করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের সবাই 
আকাঙ্খিত মর্ধাদায় উঠিতে পারিতেন না। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 
ছাড়াও তাহাদের পুণ্যবান, বিচারণক্তিসম্পন্ন ও সাধারণ বিবেচনার 
সুনাম থাকিতে হইত। সাধারণ অবস্থায় নিখুত সুনামের অধিকাত্বী 
উলামাদের কোন লোককে (বেসরকারী ও জনমতের ভিত্তিতে মুজতা হিদ 
বলিয়া! বিবেচনা করা হইত। কোন কোন সময় শাহ অথব। সমাজের 
কোন উচ্চ কর্মকর্তা কোন লোককে বারবার এবং প্রকাশ্যে তাহার মতামভ 
চাহিয়া সাহায্য করিতে পারিতেন এবং এইভাবে মুজতাহিদ হিসাবে 
তাহা সুনাম প্রতিষ্ঠ। করিতেন। ফলে কোন শীয়! সমাজে মুজতা হিদগণ 
সম্মিলিত মতামত ব্যজ্জ করিতে রাজী হইলে ইহার ফল খুবই অনমনীর 
ও প্রতিক্রিয়াশীল হইতে পারিত। অপরদিকে কোন সুচতুর শাহ বা 
সরকার মুজতাহিদ দিগ্রকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগাইতে চাহিলে, অনেক- 
গুলি সংযোজন ব৷ বিচ্‌)তি ঘটাইতে পারিলে তাহা করিতে পারিতেন | এই- 
সব বিচ্যুতি শীয়। ও নুরী ইসলামে সমভাবে অভিসম্পাত যোশ্য। 
-সাফাভীয়দের যুগ হইতে বিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরানে শাহ 
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ও শীয়। উলামাদের মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক বিভমান ছিল। প্রথম 
পর্যায়ের শাহদের মধ্যে ছিলেন মহান শাহ আববাস (১৫৮৭ --১৬২৯ খ্রীঃ) 
এবং নাসের আলহ্দ্বীন শাহ কাজার (১৮৪৮--১৮৯৬ শ্রীঃ), ধাহারা উলামা" 
দেয় সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুভাবাপন ছিলেন । ইহাদের সময় এক প্রকারের 
পারস্পরিক বুঝাপড়ার মত অবস্থ! বিগ্ঠমান ছিল যাহা নির্ভর করিত 
শক্তি ও কার্ধক্ষমতার উপর । কোন কোন সমর তাহারা আলেম শ্রেণীকে 
বিভন্ঞ ,করিয়। তাহাদের স্বীয় ইচ্ছ! চাপাইতে পারিতেন এবং কোন কোন 
সময় তাহার] উলামাগণ কতৃক বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। ছ্িতীয় পর্যায়ের 
শাহদের মধ্যে ছিলেন নাদির শাহ্‌ (১৭৩৬--১৭৪৭ শ্রীঃ) এবং রেজা 
শাহ পাহলভী (১৯২৪--১৯৪১ শ্রীঃ )। ধাহারা উলামাদের উপর তাহাদের 
ইচ্ছা! চাপাইয়। দেন এবং আলেমদের প্রভাব ধ্বংস করিয়া দেন। উভন্ন 
শাহই এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে ধমীয় দানগুলিকে (ওয়াকৃফ) তাহার! 
সহজেই ৰাজেয়াফত করিতে পারিতেন, যেগুলি ছিল বংশপরাম্পরায় লয়! 
ও সুন্নী উভয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎস। উলামাগণ নাদির 
শাহকে যখন বলিলেন যে, এই ধরনের তহবিলগুলি ধমীয় স্কুল ও মসজিদের 
জন্তু খরচ করা উচিত, যেখানে শাহের সাফলোর জন্ত দোয়! করা হয়। 
তখন তিনি সংক্ষিগরভাবে জবাব দিলেন যে, আপাতঃদূষ্টিতে তাহাদের 
দোয়া নিক্ষস প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ বিগত &* বংসরে দেশ ধ্বংস 
হইয়! গিয়াছে । তিনি আন্ও বলেন যে, তাহার সৈনিকগণ যেহেতু 
এই ধ্বংস প্রতিরোধ করিয়াছে, তাই তাহাক্নাই সত্যিকারের “ধর্মের শিক্ত' 
এবং ওয়াকফগুলি হইতে তাহাদেরও অংশ পাওয়। উচিত। 

তৃতীয় পর্যায়ে পরবর্তী সাফাভীয় শাহদের অধিকাংশ [(বথ! শাহ 
ুলতান হোসাইন (১৬৯৪--১৭২২ শ্রীঃ ) হইতে কাজার ঘৃগ পর্ধস্ত ] ছিল 
লীয়! উলামাদের আধিপত্য । 

ইহ1 খ্বই ম্বমভাবিক যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার আওতাভুক্ত যে 
কোন সমাজ উলামাদের মতবাদ ব৷ একনায়কের ইচ্ছায় অনমনীয় হইত অথবা 
প্রতিক্রিয়াশীল হইত । প্রথমোক্ অবস্থায় সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন 
হওয়াটাই স্বাভাবিক । ফাতরণ দুইটি সমান শঙ্জি বিভ্ুমান থাফিবার ফলে 
এগুলি ঞকে অপরকে নিরপেক্ষ করিবে, যার! সাধারণ মানুষ উপকৃত 
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হইতে পারে। ইহার অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল নাসের আল-ীন 
কতৃক বৃটশকে প্রদত্ত সুবিখ্যাত একচেটিয়া! তামাকের ব)বসা (১৮৯২ হ্রীঃ )। 
মু্রতাহিদগণ ইহার বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারী করেন। ধূমপানের বিরুদ্ধে 
এমন ব্যাপক একটি ধর্মঘট অনুষ্টিত হয় যেস্বয়ং শাহ তাহার ছঙার 
জন্ত তামাক ক্রয় করিতে বার্থ হন এবং সেই চুক্জ বাতিল কল্িতে বাধ্য 
হন। 


তদুপক্জি, ইক্লানের শাহদের মধ্যে একমাত্র সাফাভীয়গণ মুশিদ-এ-কা মিল 
ব] অত্যান্ত খাটি নেত! (অর্থাৎ সুফী শ্রেণীর) হিসাবে একটি বিশেষ স্বান 
অধিকার করেন। রুন্গলুল্লাহ (দঃ.-এর কথিত বংশধর হিসাবে এবং দুফী শ্রেণীর 
সত্যিকারের নেতা হিসাবে, তাহার বিশেষ কিছু ধমীয় ক্ষমতার অধিকান্ী 
ছিলেন। সাফাভীয় শাহগণ, বিশেষতঃ প্রথম দিকের গুলি তাহ"দের মধ্যে 
শুধু শাহ নহে বরং ধমীয় নেতৃত্বের সংমিশ্রণও ঘটাইয়াছিলেন ৷ ফলে ধরীয় 
ক্াজনৈতিক উভয় ক্ষমতা তাহাদের ছিল এবং তাহাদের মধ্যে উদার 
প্রন্কতির শাহগণ একটি স্বাধীন পথ অবলথন করেন। তাই সাফাভীয় 
সরফারী সংগঠন ওসমানীয়দের ছয় “মুসলিম' ও “শাসনকারী” প্রতিষ্ঠানে 
বিভজ্ ছিল না। একভাবে, সমস্ত ক্ষমত!র মালিক ছিলেন ইমাম, বাহার 
মুখপাআ ছিলেন মুঙ্গতাহিদগণ । তবে, প্রথমদিকের সাফাভীর যুগে খাটি 
নেত।' হিসাবে শ!হ ধীর ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ইমামের মুখপাজ্র হিসাবে 
কাজ করেন। পরবরীকালে শাহের ক্ষমতা হাস পাইলে মুজতা হিদগণ 
আরও ক্ষমতার অধিকারী হন। তদুপরি, ইরানে শাহের অধীনে বিচার 
ও ধর্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় সংগঠনের উপরে, কিন্তু ওসমানীয়দের 
বাতিরূমে সরকারের প্রগাসনিক পরিষদে ইহার কোন ভূমিক। ছিল ন1। 

সামাজ্যের সর্বপ্রধান শীয়া আলেম ছিলেন 'মোল্লাবাসী"' যিনি অতাস্ত 
বিদ্কান এবং শাহের 'ধম্ীয় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তাহার কোন 
প্রশাসনিক ব! বিগার বিভাগীয় কর্তব্য ছিল না। শাহের ক্ষমতা ও ব্যজিত্বের 
উপর তাহার প্রভাব ছিল পরোক্ষ । 

সায়াজোয বিচার বিভাগীয় কার্ষকরম ছিল উলামা দেক্স একচেটিয়া অরথি- 
কারডুক্ধ, যাহা! একটি “বিচান্ের দিওয়ান' থাকা পরিচালিত হইত । সম্তাহে 
ঢান্লিফিন ইহ। মিলিত হইত এবং ছয়জন সমস্ত সমগ্ছয়ে ইহ? গঠিত ছিল £ 
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১.। সদর-এ-খাস, ধাহার উপর উত্তর অঞ্চলের এবং গুরুত্বপূর্ণ শহন্ব- 
গলির বিচারের দায়িত্ব ছিল। 

২। সদর-এ"আম।+ ধীহার উপর দেশের অবশিষ্ট অংশের বিচায়ের 
দায়িত্ব ছিল। 

৩। ইসফাহানের কাজী, ধিনি তাহার স্বীয় গৃহে বিচারালয় বসাইতেন। 

৪1 শেখ উল-ইসলাম, ধাহার হাতে বিবাহ ও তালাকের মামলার 
দায়িত্ব ছিল.। 

& |; দারোগা, যিনি পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। 

৬। সেনাবাহিনীর ধমাঁয় উপদেষ্টা, যিনি সৈন্দের ধীয় প্রয়োজন- 
গুলির দেখাশুনা করিতেন এবং তাহাদের বেতনের রশিদে দস্তখত 
করিতেন। 

উপ,র!্লিথিত সবগুলি পদে শাহ্‌ই নিধুক্তি দান করিতেন। শুধু প্রথম দুই- 

জন সদর ও মোল্লাবাসী খাজাক্ষীখানা হইতে তাহাদের বেতন লইতেন। 
দিওয়ানের দায়িত্ব ছিল প্রদেশগুলিতে জজ, ধর্ম প্রচারক ও পুলিশ নিযুক্ত 
করা । ইহার সভাপতি থাকিতেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি-যাহাকে 
দিওয়ান বেগ বল' হইত! তিনি দিওয়ানের সিদ্ধান্তগুলি কার্ধে পরিণত 
করিতেন । সপ্তাহে ঢারিদিন তিনি দিওয়ানের সভাপতিত্ব করিতেন এবং 
সপ্তাহে দুইদিন নিজ গৃহে অধমীয় উরফ, মামলাগুলি নি্পাস্ত কৰিতেন। 
তাহার একটি জায়গীর থাকিত এবং সমস্ত জরিমানার শতকরা ১৭ ভাগ তিনি 
পাইতেন। 

সাম়াজোর প্রশাসনিক কাধাবলী প্রধান উজীরের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীন 

ছিল। তিনি শাহের ডান পার্থে উপবেশন করিয়া আদেশগুজিতে দস্তখত 
করিতেন ও শাহের স্বপক্ষে কাজ করতেন। তাহার কোন বেতন ছিল ন1। 
তাহার আয় ছিল জায়গীর ও উপঢোকন সমুহ হইতে। 

তাহার নীচে প্রশাসন দুইটি শখার বিভক্ত । একটির কাজ ছিল প্রদেশ 

সংক্রান্ত । গ্রদেশগুলি চারিএন উত্তশ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা শাসিত হইত। 
সর্ব উপরে ছিলেন প্রাদেশিক গভর্ণর এবং তাহার নীচে ছিল জেল] নিয়ন্ত্রক, 
বিনি জেল! কমিশনার (খান ) বল! হয়, এরূপ একজন কর্মকর্তার সাহায্যে 
কাজ করিতেন। তাহার কর্তৃত্বাধীন ছিল স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ধাহাদিগকে 
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সুলতান বলা হইত । এইসব কর্মকর্তাদের সবার পদ অনুযায়ী জায়গীর 
ছিল। তঁ.হাদের কাজ ছিল কর আদার করা, তাহাদের স্থানীয় সৈম্দের 
বেতন দেওয়। এবং প্রত্যেক বংসর একটি বিশেষ অক্কের অর্থ শাহের নিকট 
প্রেরণ কর! । এই অর্থ ছাড়াও তাহারা শাহের নিকট উপচৌকনসমূহ প্রেরণ 
কন্সিতেন। এইসব কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের শাহের সন্নিকটে কোন একজন 
থাকিতেন ধিনি ধথাযোগঃ উপহারের বিনিময়ে তাহার সম্পর্কে থুব প্রশংসা 
করিতেন এবং তাহাকে সুবিধাদি দানের ব্যবস্থা করিতেন। 

প্রশাসনের দ্বিতীয় শাখার কর্তব্য ছিল সাগ্রাজ্যের সেনাবাহিনীর, দরব'র 
ও র্লাজস্বের তত্বাবধান কর! । প্রথম দিকের সাফ [ভীয়গণের প্রধান শির 
উৎস ছিল কিজিলবাস গোঞ্রগুলি। সরকারের এইগুলির প্রতিনিধিত্ব 
করিতেন দুই ব্যক্তি। একজনকে বলা হইত প্রধান খলিফ!, যিনি বিভিন্ন 
গোজ্রের খলিফাদের ( এুফী শ্রেণীর ধমীয় নেতা ) সভাপতি । স্ুফীদের 
দৃষ্টিতে প্রধান খলিফা ছিলেন খুটি নেত৷ অর্থ'ৎ শাহের সহকারী । 
কিঞ্জিলবাসের দ্বিতীয় প্রতিনিধি ছিলেন কুরসীবাসী, ধিনি ছিলেন গোআগুলির 
নিধুক্ত নেতা । তিনি যোদ্ধাদিগের বেতন প্রদান করিতেন । উভয় ব্যজি 
তাহাদের জায়গার ছাড়াও বেতন পাইতেন। 

শাহ আর্ধবাস কিজিলবাসংদর ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া দেন এবং আধুনিক 
অস্ত্রশস্ত সম্বলিত তিনটি সেনাবাহিনী শাখা গঠন করেন। একটি ছিল 
গোলনাজ বাহিনী, দ্বিতীয় ছিল রাইফেল বাহিনী, যাহাদিগকে গ্রামের 
ফাস্সীভাষী জনস'ধারণ হইতে বাছিয়া লওয়া হয় এবং তৃতীয়টি ছিল 
“দাস' বাহিনী, যাহাদিগ্রকে জজিয়ান, মারকাসিয়ান ও আর্মেনিয়ান 
হইতে বছিয়! লওয়া হয়। সাধারণ অর্থে ইহার সতই ক্রীতদাস ছিল 
কিনা তাহ। সন্দেহজনক । তাহাদের প্রায় সবাই ছিল গ্রীস্টান। "শাহের 
ক্রীতদাস” হইবান্স ব্যাপারে তাহাদের ধর্মে কোন বাধা ছিল না৷ এবং 
তাহারা ইহাতে গর্ব অনুভব করিত। এইসব বাহিনীর প্রতোকের নিজস্ব 
পদের অধিনান্নক থাকিতেন--ধিনি শাহ্‌ ও প্রধান উজীরের নিকট দ্বারী 
থাকিতেন। প্রত্যেক অধিনায়ক একটি জায়গীবের মাধামে তাহার আয় 
লাভ করিতেন । 

শাহের দরবারে অফিসারদের একটি বিশাল দল ছিল। প্রটোকল: 
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প্রধান হইতে আরম্ত করিয়। ব্যক্তিগত সচিব, চিকিংসক ও জ্যোতিষী, 
দারোয়ান, খানসাম', আন্তাবল প্রধান এবং অন্তান্থদের সংখ্যা! এত অধিক 
যে তাহাদের নাম উল্লেখ কর' যায় ন। । প্রধান গৃহাধ্যক্ষ (019361 01)8273- 
১৩11817 ) ছিলেন শাহের হেরেমের দায়িত্বে । ওসমানীয়দের মায় সাফাভীয়” 
দের হেরেমেও সাধারণতঃ কৃষ্ণা খোজাদের ছার! স্বরক্ষিত থাকিত। পারুন্য 
মহিলাগণ গওসমানীয় সায়াজ্যে তাহাদের ভগ্রিদর চাইতে অধিক স্বাধীনতা 
ভোগ করিত বলিয়া! মনে হয়। সাফাভীয়গণ তাহাদের স্ত্রীদিগকে যুদ্ধে 
লইয়া, যাইত এবং মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তম তীরন্দাজ ছিল 
ও সত্যই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত। পরাজয়ের ক্ষঞ্রে এবং সাধারণ অথব। 
ভ্রুত পশ্চাদপসারণের সময় খোজ্সাদের প্রতি সমস্ত মহিলাকে হত্যা করিবার 
নির্দেশ দওয়া হইত । কখনও কখনণ্ড বাজারে 'মহিল। দিবস" পালন করা 
হইত । দোকানদার ছাড়া কাহাকেও উহাতে গ্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়। 
হইত না। এইসব দিবসে হেরেমের মহিলাগণ শহরের মহিলাদের সহিত 
মিলিত হইত। শাহ আব্বাস কর্তৃক ইসফাহানের বীথিকা নির্মাণ শেষ 
হইলে তিনি বীথিকায় একটি শহিসাদের বৈকাল উদ্বোধন করেন । সেখানে 
মহিলাগণ বৃক্ষ সু-শাভিত রস্থায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে । মহিলার্দিগকে একটি 
বিশেষ স্বানও দেওয়া হয় যেখান হইতে ভাহারা মুহমুহ বাজি পোড়ানে। 
ও বাতি জালানো অনুষ্ঠান টপভোগ করে। এইগুলি শাহদের অতি- 
প্রিয় চিন্তবিনে দনের খেলা । যে কেউ করন! করিতে পারে যে, অতি 
নিভৃত ও আশ্রিত জীবনের অধিকারিণী এই মহিলাগণ কিরূপ আগ্মহ 
লইয়া এইসব অনুষ্ঠ'নের অপেক্ষায় থাকিত। 

রাজস্ব এমন একজনের কতৃ ত্বাধীনে ছিল নিনি শাহের নিকট দায়ী 
থাকিতেন। শাহের ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়র মধ্যে কোন প্রভেদ 
ছিল না। প্রত্যেক কিছুর মালিক ছিলেন শাহ। রাজস্ব বিভাগে একজন 
ছিলেন টাকশালের দায়িত্বে । রাজধানীতে সমগ্র দেশের ওন্ত রোপ্য ও 
্্ণমুদ্রা তৈয়ার হইত । তাম্রমুদ্র স্থানীয়ভাবে তৈয়ার করা হইত এবং 
প্রত্যেক বংসর এগুলি পরিবর্তন কর! হইত। 

রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে আরেকদ্রন কর্মকর্ত। ছিলেন ধিনি জ্কাষ্য মূলোর 
দায়িত্বে ছিলেন। সাফাভীয় 'যুগ হইতে বিংশ শতাবী পর্যন্ত ইরানে 


২৯৬ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


স্থৃবিষ্তস্ত সগাজ প্রথ! বিভমান ছিল | উত্তম প্রশাসকদের সময় সাধারণতঃ প্রতি 
তিন মাস অন্তর এবং কোন কোন সময় প্রায়ই দ্রবামূলোর ভান্পপ্রাণ্ড অফিসার 
প্রতোক সমাজের নেতার (শ্বেতস্বস্র ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মূল্য নির্ধারণ 
করিতেন । বিংশ শতাবীর প্রথম বৎসরগুলি পর্যস্ত দোষী ব্যজিদ্িগকে 
কাষ্ঠখণ্ডে পদার্দি আটকাইর। বাজার প্রদক্ষিণ করানো হইত । 

শাহ ও সরকারের প্রধান আয়ের উৎস ছিল প্রত্যেক প্রদেশ হইতে 
গৃহীত কর। ইহা! নগদ ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় প্রকারে লওয়া হইত, 
যথা--সিহ্ছ' ঘোড়া, ক্রীতদাস, তৈল, মদ, চাউল প্রভৃতি । শাহের নিজস্ব 
ভূমি হইতেও আয় হইত। শাহ আব্বাস কতৃক কিজিলবাস শক্তি ধবংস 
করিবার পর এইসব সামস্ত প্রভূদের খাস জমিগুলি বাজেয়াফত কর! 
হয়, এবং ইহ! হইতে উদ্ভুত আয় ছিল বেশ মোটা অংকের। রাজস্বের 
তৃতীয় উৎস ছিল আয়কর হইতে । সমস্ত গবাদি পশুর বাঘিক কর 
ছিল অর্ধেক, সমস্ত সিক্ত ও সুতীবস্ত্বের কর ছিল এক-তৃতীয়াংশ, সেতু 
ও রাস্তার শুহ্ধ। অমুসলিমদের মাথাপিছু কর ( জিঙ্সিয়া ) আমদানী শুহৃ 
প্রভৃতি । আয়ের অতি মূল্যবান উৎস ছিল তামাক বিক্রয় ও চাষাবাদ । 
পতুুগীজগণ ইরানে তামাকের প্রচলন করে এবং ইহা। অত্যন্ত জনপ্রিয় 
হইয়া উঠে। শাহ আব্বাস নিজে ধমপান পছন্দ করিতেন না এবং তাই 
কেউ তাহ র সামনে এই কাজ করিতে সাহস কর্ধিত না। তবেতীহার 
মৃত্যুর পর ধূমপান একটি জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয় । 

পঞ্চম আয়েক্স উৎস ছিল বিবিধ উপাদ্দান হইতে, যথ" সম্পত্তি বাজে” 
মাফ ত, বিদেশী প্রতিনিধি দলের নিকট হইতে উপটঢে'কন এবং এই ধন্পনের 
আয় শাহের ভবনাদি নির্মাণের সময় মিস্ত্রীগণ কর্তৃক স্বপ্প বেতন গ্রহণ 
করা একটি চিরাচরিত প্রথা ছিল। প্রত্যেক বৎসর সাম্রাজ্যের আয় 
০০০১৩৮০ হইতে ৯০০০,০০০ তুমান বলিয়। অনুমান করা হয়। বাৎসন্ধিক 
খরচের পরিমাণ জানা যায় নাই, কিন্ত ইহা আয়েল্স চেয়ে কম ছিল 
এবং অষ্টাদশ শতাঙ্ধীর প্রারস্ত পর্যন্ত সাফাভীয় রাজাদের তহবিল পরিপূর্ণ 
ছিল। 

সাফাভীয়গণ কর্তৃক প্রগলিত ন্বীতিগুলির মধ্যে একটি ছিল উপাধি 
দান কল্সা--ঘথ। 'সাম্াজ্ের মনত”, 'জাজদ্বের তন্বাবধায়ক' এবং এই 
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ধরনের আরও অনেক । কোন কোন সময় এইসব উপাধিসমূহ হইতে 
বংশানুক্রমিক এবং কোন কোন সন এইগুলি একজন হইতে জইয়া! আরেক 
জনকে দেওয়া হইত। যেহেতু অধিকাংশ পদবীধায়ীগণ হইতেন রাষ্ট্রের 
গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবর্গ, সেহেতু এঁতিহাসিকগণ প্রায়ই পিতা হইতে পৌঁঞ্জ বা 
এই ধরনের উপাধিপ্রাপ্ত অর্ধ ডঞ্জনের পার্থক্য নিক্ষপণ করিতে কিংক্তব্যবিমঢ 
হইয়া যান। 

সাফাভীয়দেক্স নিজস্ব এতিহাসিক ছিলেন। শাহ আব্বাসের রাজত্বের 
অতি ওরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির মধ্যে একটি হইল “আব্বাসের ইতিহাস' 
তবে এই ধরনের গ্রন্থসমূহ ইহাদের ওসমানীয় প্রতিলিপির স্যায় শাহের 
কার্ধকলাপের দৈনিক ঘটনাপঞ্জী বিশেষ । এইগুলিতে প্রায়ই শাহ ও তাহার 
নীতির অতিরঞ্জিত চিত্র তুলিয়৷ ধরা হয় । সৌভাগ্যবশতঃ অনেক ইউরোপীয় 
পর্ধটকদের মধ্যে কেউ কেউ ইরান সফর করিয়! তাহাদের অভিজ্ঞতার 
বিষয় লিপিবদ্ধ করেন এবং জনজীবন সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, 
যাহাদের সঙ্কে তাহারা বসবাস করিয়াছেন। একমাত্র তাহাদের রিপোর্টের 
মাধ্যমেই সরকারী এঁতিহাসিকদের নিমিত বেষ্টনীর মধ! প্রবেশ কলপা সম্ভব 
হয়। 

অধিকাংশ লোক তাহাদের অবসর সমর কাটায় কফি হাউসে । শাহ 
আব্বাসের একজন সমসাময়িক ওসমানীয় সুলতান চতুর্থ মুরাদ সমন্ত 
কফি হাউসগুজি বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন; অথচ শাহ আব্বাস ইরানে 
এইগুলিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং প্রায়ই এইগুলিতে ঘাতার়াত 
করিতেন এবং অনেক সমর বিদেশী অভ্যাগতর্দিগকে এইগুলিতে লইয়। 
যাইতেন। এইসব কফি হাউসগুলি ছিল খবর আদান-প্রদানের বেন্র। 
এইগুলিতে পর্যটকগণণ্ড আসিত, এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণন। করিত । 
দরবেশগণ আসিতেন ধাহার। কিছু অর্থের জন্ত শাহ্‌নামাহ হইতে ইয়ানের 
নায়কদের গল্প আন্বতির ছারা প্রোতাদেরকে বিমোহিত করিতেন। সাফাভীয়- 
গণ প্রাক-ইসলামী বুগের অনেক অনুষ্ঠান পালনে উৎসাহ দান ককিত, 
বথ। বিষুব অয়ন সন্ধির সময়ে অনুষ্ঠানাদি, বসন্ত বিষুব ( নওরোজ ) হাহ! 
নতুন বৎসর আনয়ন করে। তখনকার স্তায় এখনও ইহ! ইরানে একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান । ইহা ছাড়া ছিল গোলাপ অনুষ্ঠান এবং পানির 
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অনুষ্ঠান ও অন্ান্ত অনুষ্ঠানাদি যাহা সাধারণ মানুষকে তাহাদের ছকবাধা 
জীবনের ঘানি হইতে কিছুটা পরিআণ লাভের লুযোগ দান কন্সিত। 

জনসাধারণ ষেপব খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করিত সেগুলি হইল মোরগ 
নেকড়ে ও ষাড়ের লড়াই, তাসখেল!, দড়াবাজি খেলা, দড়ির উপর 
হাটিবার খেলা, পুতুল নাচ এবং শুধু অভিঙ্রাতদের জদ্ত ছিল পোলো! 
খেলা! । সাফাভীয় যুগের পূর্বে হইতেই শারীরিক ব্যায়াম ছিল ইব্রানে 
একট সাধারণ অভ্যাস এবং আধুনিক কাল পর্বস্ত ইহা চালু রহিয়াছে । 
শারীরিক ব্যায়ামে বাহারা অবসর যাপন করিত তাহারা একটি ভ্রাতৃসংঘ 
গঠন করিত এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত এইসব ভ্রাতৃসংঘ চালু রহিয়াছে । 
তাহাদের কেন্দ্রকে বলা হইত “শক্তির গৃহ' এবং বিশেষ পালনীয় বিধি 
সম্বলিত তাহাদের একটি শ্রেণী ছিল। বাগ্ের তালে তালে তাহারা ব্যারাম 
করিত। সাধারণতঃ বাদক হইত মধুর স্বরের একজন লোক যে শাহ- 
নামা হইতে পারন্তের নায়কদের দুঃসাহসিক কার্ষের গল্পসমূহ কবিতাকারে 
আব্বত্তি করিয়। শুনাইত। 

ইসলাম এবং বিশেষতঃ শীয়া ইসলাম, ইহার অনুসারীদের জীবনে 
খুব বেশী অনুষ্ঠানের দিন আনয়ন করে নাই। হযরত মুহম্মদের ( সঃ ) 
এশী আদেগ লাভ ওকোরবানীর (ঈদ-উল-আবহা কোরানের দ্বার! অবশ্য 
পালনীয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে উদযাপিত ) বাধিক অনুষ্ঠান ছাড়া বাকী- 
গুলি হইল শোকের অনুষ্ঠান। আলী ও হাসানের মৃত্যুর জন্ত শোক দিবস 
ছিল এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিরোগান্ত কানরবালার ঘটনা* যেখানে 
হোসাইন তাহার জীবন বিসর্জন দেণ। শীয়া মতবাদের প্রতি. আগ্রহ 
প্রদর্থন স্বক্পপ সাফ'ভীয়গণ এইসব দিবস পালনে উৎসাহ প্রদ্দান করিত 
এবং জনসাধারণ মপজিদসমুহে ভীড় করিত এবং মোল্লাদের ছ!রা এসব 
গরসমূহের পুনরাবৃত্তি শুনিয়। ক্রদন করিত এবং অসংখ্য শোভাযাত্রায় অংশ 
গ্রহণ করিত । ও 

দণম মুহরমের কারবালার ঘটন। ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ( মুহরম মুসলিম 
চান্ত্রমাসিক পঞ্জিকার প্রথম মাস )। দেশের সর্বঞ্র এদিন শোভাষাত্রা 
থাকিত। নগরগুলিতে জেলাসমূহ হইতে আগত শোভাষাজ্ার উৎকর্ষ 
লইয়া একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত এবং কখনও কখনও এমন ' 
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কিএকে অপদ্ধের বিরুদ্ধে হৃদ্ধও করিত। এইসব শোভাষাত্রায় রক্ঞা্.ত 
শবাচ্ছাদানিতে মুড়িয়! স্বত দেহসমুহ ও হাসাইনের একটি মত্কহীন দেহ 
গইয়। তাহার! রাস্তা প্রদক্ষিণ করিত। উমাইয়া খলিফ। ইয়াধীদকে এই 
সব শোভাধাত্রায় মনুষ্যক্ধপে সাজানে। হইত এবং ইহা সুন্নীদিগকে অভিশাপ 
দেওয়ার জগ্ু দর্শকদিগকে সুযোগ দান করিত। হইয়াযীদের সৈম্ুগণ হঠাৎ 
আক্রমণ করিয়া হোসাইনকে হত্য কক্রিয়াছিল। প্রত্যেক শোভাযাত্রায় 
শত শত লোক অংশ গ্রহণ করিত। কেউ কেউ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ কল্পিত । 
আবার অনেকে একগুচ্ছ শিকল দির! নিজেদের উদ্যুক্জ পাঠে আঘাঙ করিত । 
দখম দিবসে ধমীয় অনুভূতি চরম আকার ধারণ করিলে একটি নতুন দল 
শোভ'যাত্রায় অবতীর্ণ হইত। এইসব লোক সাদা শবাচ্ছাদানিতে আগ্ৃত 
থাকিত এবং প্রত্যেকে তাহার ডান হাতে একটি ছোট ছোরা ধরিয়। রাখিত 
আর বাম হাতে সে তাহার সঙ্গী কোমরবন্ধনী ধরিয়! রাখিত। তাহারা 
নিজেদের মন্তকে আঘাত করিতে করিতে রাস্ত।র এক পার্থ দিয়া প্রদক্ষিণ 
করিত। সর্বদা! তাহারা অস্ত্েষ্টিকালের শোকসুচক গ্রান করিত এবং 
সমবেত কে “ইয়। হোসাইন," “শাহ হোসাইন” বলিয়া ধ্বনি দিত । 

সফাভীয় যুগের শেষের দিকে “অমুরাগের খেলা” প্রচলিত হয়। 
ভ্রামামান নায়ক.দর দল সম্পূর্ণ :পাশাক-পরিচ্ছদ ও তুলি হ্বারা চেহারা 
সজ্জিত করিয়! কারবাল।র বিভিন্ন দৃষশ্টের বাস্তব ও কম্পিত ঘটনাবলী গ্রামে 
ও শহরে চে'নাস্ত।গুলিতে নাটকীয় আকারে প্রদর্শন করিত। 

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা ছিল তুলনামূলকভ:বে 
নির্জীব যুগ । আববাসীয় খলিফার্দের সময় শীয়া মতবাদকে ধর্মবিরুদ্ধ মত 
বলিয়। বিবেচনা করা হয় এবং ফলে ইহা সব রকমের শ্বাধীন চিন্তাবিদ- 
দিগকে প্রলু করে। শীয়াদের মধ্যে সাধারণত; বাধাহীন বৃদ্ধিন্ত্তিমূ্ক 
অনুসন্থিৎস। দেখা যায়। তবে সাফ[ভীয়দের সময় শীয়া মতবাদ ন্বা্ীয় ধর্মের 
মর্যাদা লাভ করে এবং একটি অত্যন্ত কঠোর ও ধর্মান্ধ গোড়া ধর্মে পরিণত 
হয়। বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে ইহা যে বঙ্যাধুগ ছিল তাহান়্ প্রমাণ এই 
যে ১৫০০ প্রীস্টান্বের পরে ইন়্ান মাত্র দুইজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক প্রস্তত 
করিয়াছে । একজন পিরাজের মোল্ল। সাদ্রা “মৃত্যু ১৬৪১ ্রীঃ) এবং অংরেক- 
জন সাব.জাভারের হাজী মোল্লা! হাদী। 
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সাম্রাজ্যবাদ ও জাগরণ 


উনবিংশ অধ্য।স্ব 
৪পমানীয় সায্াজা লইয়া পংঘর্ষ 


অষ্টাঙ্গশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইসলামী বিশ্ব মধ্য ইউরোপ হইতে মধ্য- 
এশিয়া এবং মরক্কো হইতে বঙ্গোপসাগর পর্ধস্ত এলাকাম্ন বিস্তৃত ছিল । ৩০০ 
বৎসরের অধিক সময় পর্যন্ত ইহার ভাগ্য ছিল তুকী বংশোদ্ভুত লোক- 
দের হাতে । গশ্চিমে ইহান্ন ভাগ্যনিয়স্তা ছিল সাফাভীয়গণ এবং ভারতব্ষ 
মোগলগণ । তুর্কা বংশ ছাড়াও, এই তিনটি সাগ্লাজোর লোকদের মধ্যে 
অনেক মিল ছিল। তাহার সবাই ছিল মুসলমান । আবৃত্তি করিত একই 
কোরান, নামাজ পড়িত কা'বার (মন্কার ) দিকে মুখ করিয়া এবং তাহারা 
ইসলামের ধমী'য় আইন অর্থাৎ শরীয়তকে মান্ত করিত। তদুপরি তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষিত লোকজন ফাসী” সাহিত্য গছন্দ করিত এবং প্রায়ই সেই 
ভাষায় চিঠিপঞ্রাদদি আদান-প্রদ।ন করিিতঃ একজন “সংস্কতিসম্পন্ন' লোকের 
মূল্যায়ন করা হইত পারন্ত সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকল। ও আচান্স-ব্যব- 
হালের মাপ কাঠিতে । 

কিন্তু তবুও এই তিনটি সাগ্নাজ্য কখনও একনঝ্মিত ফেমন হয় নাই, তেমনি 
পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে নাই। জুদূর ব্যবধান ও যোগাযোগের 
অভাবও এই জন কিয়দংশে দায়ী । তবে প্রধান কারণ হইল এই বে সাফা- 
ভীয় ইরান ছিল ধর্মের দিক হইতে শীয়া, এবং ইহার মধ্যবর্তী ভৌগলিক 
অবস্থান ওসমানীয় ও মোগলদের দুইটি স্ু্নী সাগ্াজ্কে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাখে। অপরদিকে ধমীয় পার্থক্য বাদ দলে দেখা যার ইরান ও ভারত" 
বর্ষের মধ্যে যথেষ্ট সাংস্কতিক গ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এবং মধ্য 
এশিয়ার গোত্রসমূহের সাময়িক আক্রমণ বাতীত তাহাদের সীমান্তগুলি খুবই 
শান্তিপূর্ণ ছিল । 

সাফাভীয় ও ওসমানীয় সামাজ্যছয়ের গধ্ো বিভমান গড়া ধমীয় 

ই৩ 
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শক্রতা, দক্ষিণ মেসোপোটমিয়ার নজফ ও কারবালায় অবস্থিত শীয়! পবিত্র 
স্যানগুলির কর্তৃত্ব লইয়া এবং পূর্ব এশিয়া মাইনরের শীয়! বসতিগুলির বিবাদের 
ছানা আন্ুও ঘোরতর আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া গসমানীয় 
সান্াজ্য ইরান ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্তকারী চিরাচরিত বাণিজাপথ দার্দা- 
ণালিশ ও বসফরাস প্রণালীতে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত । এই বাধা অতিক্রম 
করিবার জন্তই, সাফাভীয় শাহগণ ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন 
ন্বপতিদের সঙ্গে মিভ্রতা সুলভ বন্ধুত্ব স্বাপন করিতে চেষ্টা করে। ইহা যখন 
অসম্ভব বলিয়! প্রতীয়মান হয়, তখন ব্যবসায়ী দলগুলি ভূমধ্যসাগর ও 
ক্রমশঃ লেবাননের মধ্য দিয় এই বাধা অতিক্রম করে এবং পারস্য উপসাগরে 
বাণিজ্য প্রতিষ্টা করে। নিঃসন্দেহে ইউরোন্পীয় জাতিসমূহ এই প্রবল শক্র- 
তাক স্বারা উপকৃত হয়, কারণ সমগ্র সগডদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতা- 
বীর কিয়দংশে গসমানীয় এবং পারশ্যবাসীগণ ইউরোপের ব্যবসায়ী ও 
জাতিসমূহকে বিশেষ অর্থনতিক ও বাণিজাক সুবিধাদি প্রদানের ব্যাপারে 
একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় । 

গওসমানীয় গু সাফাভীয়দের শব্রতা স্যটির ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রতি" 
যোগিতার চেয়ে ভাষাগত পার্থকাই বোধহয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
আজারবাইজান ও উত্তর পশ্চিম ইরানের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীগণ 
ছিল তকী'ভাষী। অবিরাম বুদ্ধবিগ্রহ এবং ধর্মীয় গৌড়ামী, জাতিংয়কে 
বিভক্ত করিয়া! রাখে এবং একটিকে 'গান্রন্তবাসী' আর অপরটিকে 'তুকী” 
বলিয়। চিষ্টিত করে। অমুসলিমদের বিকদ্ধে ইসলামের সীমান্ত বিস্তুতির 
কোন উদ্দেশ্ত শীয়াদের থাকিলেওড সাফাভীয়গ্রণ উহাকে নিরুৎসাহ করে। 
তৎপরিবর্তে তাহার। সুরীদিগকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ 
ওসমানীয় সুন্নীর্দিগকে যেখানেই পাইত সবংস করিত এবং শীয়ারদিগকে ইমামত 
'জবরদখলকারী'দিগকে অর্থাৎ ইসলামের প্রথম তিন খলিফাকে) অভিশাপ 
দিতে বাধ্য করিত । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপেন অধিকাংশ দেশে সাংস্কৃতিক, রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক নবজাগরণের সুচন। হয়, তখন ইসলামী বিশ্বে বন্ধ্যা বস্থ। 
পরিলক্ষিত হয়। মোগল সাগ্নাজ্য তখন পতনের সম্মুখীন এবং পাশ্চাত্োক 
ব্যবসায়ী দুঃসাহসিক অভিযাডীদেক্স গিফারে পরিণত হইঝ়াছে। 
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সাফাভীয়গণ ধ্বংসেক্স পথে এবং গসমানীয়গণ বর্দিও সাম়াজ্যের বৃহৎ 
আকারের দরুণ তখনও বেশ শক্তিগালী+ কিন্ত পতনের দিক দিয়া সাফাভীয়- 
দের তেমন পশ্চাতে ছিল ন1। 

এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে, ওসমানীয় সাগঘাজোর পতনের জঙ্গ শধু 
ইউরোপ দায়ী ছিল না। সায়াজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ইতিমধ্যেই আর্ত 
হইয়াছিল এবং নিজেদের দুর্বলতার দরুণ সায়াজ্য এমনিতেই হ্িখণ্ডিত হইয়া 
যাইত। খণ্ড খণ্ড অংশগুলি কুড়াইয়। লইবার জঙ্ত ইউরোপীয় দেশগুলি 
ঘটনাচক্কে সেখানে ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রতিহন্িতা না 
থাকিলে ওসগানীয় সাম্মাজ্য পরবর্তা ২০০ বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারিত 
না। ওসমানীয় সামাজোর কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ দেওয়ালের লেখন 
দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন 
কেউ তাহাদের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই । 

এই বিহ্বান লেখকদের মধ্যে একজন কোজী বে, যিনি সুলতান চতুর্থ 
মুরাদ ২১ বৎসর বয়সে পদং্পণ করিলে, ১৬০০খ্রীস্টান্ে ওসমানীয় সাঘ।- 
জ্যের অবস্থার উপল একটি রিপোর্ট লেখেন । সম্ভবতঃ অনেকগুলি অযোগ্য 
স্থলতানদের তুলনামূলকভাবে যোগ্য এই ম্থুলতান স্বয়ং অথবা তাহার 
বুদ্ধিমতী মাত, এই ধরনের একটি রিপোর্ট লিখিতে আদেশ দেন। যাচাই 
হউক কোজীবে অস্বাভাবিক পরিক্ষার ভাষায় সায়াজোর অধঃপতন বর্ণন। 
করেন এবং “বিসালাহ্‌" নামে পরিচিত তাহার রিপোচে ইহার কারণ 
ব্যাখ্যা করেন। অগ্কান্থ বিষয়ের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, স্থপতান 
নিজেকে 'অলক্ষ্যণীয়' করিস তুলিয়াছেন এবং হেরেম জীবনের মধ্যে ব্যস্ত 
রাখিয়াছেন । হেরেমেন প্রভাবের ফলে “সুলতান শ্বয়ং শাসন করেন না 
এবং প্রধান উজীর়কেও এই কাজ করিতে দেওয়। হয় ন'; সত্যিকাপনভাবে 
ক্ষমত' রহিয়াছে নিগ্রো খোজ ও ক্রীতদাসীদের হাতে ।' সায়াজ্যেয অর্থ- 
নৈতিক পতনের কথাণ্ড তিনি উল্লেখ করেন এবং ইহার জঙ্গ প্রধানত: 
করের বোঝ ও প্রশাসনের নীতিহীনতাকে দায়ী করেন। তিনি সিপাহী 
সংগঠনের সমালোচনা কল্পেন। এই সৈশ্গুলিই ন্ুলতান চতুর্থ মুরাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং জান-নিসারীগণ এই বিদ্রোহ দমনে সাহাবা করি- 
লেও কোজী বে তাহাদিগকে সমালোচনা হইতে প্েহাই দেন নাই। 


৩০৮ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


প্রায় ১৫ বংসর পর জুলতান ইব্রাহীমের (১৬৪০--১৬৪৮ শ্রীঃ ) রাজদ্ব- 
কালে একজন অন্ঞাত পরিচর গ্রপ্ককার 'নসিহতনামাহ্‌' বা 'উপদেশবাক্' 
নামে একটি পুস্তক রচনা করেন । তিনি চরিব্রহীনতা এবং সর্বোচ্চ মূলাদাতার 
নিকট কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান কর। সম্পর্কে অভিযোগ করেন । তাহার 
উপদেশ, সম্ভবতঃ সুলতানের প্রতি ছিল করের বোঝা হান্কা করা এবং 
কৃষকদের মধ্যে কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীকে ছাড়িয়া না দিয় তাহাদিগকে 
বেতন প্রদান করা । তীহার যুক্তি ছিল নির্ধারিত করপ্রথ। প্রচলিত 
করা৷ এবং পৃণ্যবান মুসলমানদিগকে কর আদায়কারী হিসাবে নিষৃক্ত কর]। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী জ্যোতিষ্ত 
ছিলেন প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক হাজী খলিফা (১৬০৮--১৬৫৭ শ্রীঃ)। তাহার 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি গ্রন্থ দস্তর আল আমাল' বা “কাজকর্মের নীতি" 
অনেকাংশে পারন্ের 'যুবরাজ দর্পনের' ম্যায় ।» তিনি পুরাতন আন্তবাকা 
প্নরল্লেখ করেন, “রিজাল (কাজকর্মের লোকজন ছাড়! বর হয় না, 
মাল (সম্পদ) ছাড়া র্িজাল হয়না এবং প্রজা ছাড়া মাল হয় না।”" 
আবি সিনার ভ্ঞায় তিনি রাষ্ট্রকে চারি স্তস্ত বিশিষ্ট দলের সঙ্গে তুলন। 
করেন--উলামা, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ী ও কৃষক। তিনি দাবী করেন 
ষে রাষ্ট্র রুগ্ন হইয়াছে এবং এই রোগের কারণ হিসাবে তিনি যেগুপিকে 
দায়ী করেন সেইগুলি হইল উচ্চ কর বোঝা, জনগণের প্রতি অত্যাচার 
এবং সবোচ্চ ডাককারীর নিকট বিভিন্ন পদ বিক্রয় । 

এই পতনোম্থুখ অবস্থায়ই গসমানীয়গণ ভিয়েনার বিরুদ্ধে তাহাদের 
শেষ অভিযান পরিচালনা করে। ভিয়েনা অনেকদিন যাবৎ তাহাদের 
কবল হইতে বচিয়৷ থাকে । এই অভিযান চতুর্থ মুহান্মদ ও তাহার অযোগ্য 
প্রিয়পান্্র প্রধান উজীর কারা মুস্তাক! কুক ১৬৮৩ শ্রীস্টাঙ্ধে পরিচালিত 
হয়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে কারা মুস্তাফা ভিয়েনা অবরোধ করেন 
এবং দুই মাস পর্যন্ত নগরীর উপর গোলা নিক্ষেগ করেন। কাউপস্টার 
হেমবার্স'এর সেনাপতিত্বে নগরীর প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় 
আকার ধারণ করে বলিয়া কারা মুস্তাফা নগনীর আত্মসমর্পন আশা 
করিতেছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন ধে পোল্যাণ্ডের স্লাজ! জন সোবিক্কি 


৯। উপরে জব পৃঃ : ১১০ (বুল গ্র্)। 


গ্রধ্যপ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান ৬০৯ 


৭০,০০০ সৈল্গ লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তনু কারা মুস্তাফা তাহাদের 
অগ্রগতি বন্ধ করিবার জঙ্ঞ যেমন কিছু ক'রন নাই ঠিক তেমনি তাহাদের 
বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিরক্ষাব্যহ রচনার ব্যাপারে কিছু করেন নাই। সেই 
ভাগ্য নির্ধারনী যুদ্ধ সংঘঠিত হয় ১৬৮৩ শ্রীস্টাবের ১২ই সেপ্টেম্বর । 
গসমানীয় বাহিনী পরাজিত হয়, অস্ত্ীয় গু পোলগণ তাহাদের বিজয় 
অব্যাহত রাখে । ১৬৮৭ শ্্রীন্টাকের মধো ওসমানীযগণ অস্রীয়ানদের 
নিকট সমস্ত হাঙ্গেরী এবং “ভসোমিয়ানদের নিকট মোরিয়', কোরিন্থ্‌, 
ও এথেল হারাইয়? ফেলে । গুসমানীয়গণ মুহান্রদকে ঠ্রাহার ভ্রাতা দ্বিতীয় 
(সালাইমানের ( ১৬৮৭--১৬৯১ শ্রীঃ ) স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে । 
সোলাইমান ৪৫ বৎসরের মধো খুব কম সময়ই হেরেম হইতে বাহির 
হইয়াছেন । ১৬৮৮ শ্রীস্টান্দে বেলগ্রেডের পতন হয়। বাধা হইয়া সোলাই- 
মান আহম্মদের ভ্রাত' মুস্তাফা কপকলকে প্রধান উজীরের পদ গ্রহণ 
করিবার জন্ত আহ্বান করেন । কিছুকালের জন্থ তিনি সীমাম্তরেখা আকড়াইয়া 
থাকিতে সক্ষম হন কিন্টু ওসমানীয় সাগ্নাজা ইতিমধ্যে ইহার প্রতিরোধ 
ক্ষমতা এবং অবস্থার মোকাবিলা করিবার যোগ্যত। হারাইয়। ফেলিয়াছে। 
চুড়ান্ত আঘাত করেন “সভয়ের রাজা ইউজীন ১৬৯৭ শ্রীস্টান্জে জেস্তায় 
যুদ্ধে। দৃূই বংসর পর কালেইভের ঢুকি স্বাক্ষরিত হয়। 

কার্লোইজ গুসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সুচনা করে। ইহ হইল 
অনেকগুলি আদেশকৃত শান্তি চুক্তির মধ্যে একটি, যাহা তুকীগণ স্বাক্ষর 
করিতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় কুটনীতিবিদগণ বুঝিতে পারিলেন যে অতঃপর 
তুকণাগণ ইউরোপের অখগুতার প্রতি হুমকি হইয়া দাড়াইবে না। অপর- 
দিকে ওসমানীয়গণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিল যে তাহাদের সাম্লাজ্য 
ইউরোপীয় দেশগুলির কপার পাত্র হইয়। দাড়াইল। তদুপরি ওসমানীয়গণ 
উপলব্ধি করিতে বাধ্য হয় যে-উইরোপীয়গণ মনে করে যে সুলতান, 
খলিফ! এমন একটি সাগ্রাজ্য শাসন করেন যেখানে শ্রীস্টান “সংখ্যালঘুদে'র 
খ্য', মুদলিম “সংখ্যাপুক্ল'র চেরে অনেক বেশী এবং এই ব্যতিম তাহারা 
আর চলিতে দিতে রাজী নহে । 

ইউরোপে ওসমানীর তুকণর চিরাচরিত শক্ত ছিল অস্ত্রীরা, পোল্যাণড 
ও ভেনিস। অট্াদশ শতাব্দীর ইউরে'পে নগর রাষ্ট্রের কোন উল্লেখ ছিল না। 


৩১০ মধ্াপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান 


ভেনিস ছিল পতনোগ্বুখ এবং শীঘ্রই ইহা? প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অন্তভূ'্ 
হইরা যায়। পোল্যাণ্ড ছিল চতুদিকে রাশিয়া, প্র,সিয়া ও অহীয়ার 
ম্যায় উদীয়মান শক্তিসমূহের হার] বেষ্টিত। অষ্টাদশ শতান্দী শেষ হইবার 
পূর্বে এই অসহায় দেশ এসব পরিবেষ্টিত দেশসমূহের মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
যায় এবং ১৯১৯ শ্রীস্টাবের পূর্বে ইহা তাহার কাহিল স্বাধীনত৷ ফিরিয়া 
পায় নাই। সমগ্র অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীতে অস্ীয়া মোটামুটি 
শক্তিশালী ছিল কিন্তু ওসমানীয় সাম্নাঙ্যের স্তায় ইহাও ছিল পতনোন্বুখ 
অষ্ট্ুয়া ছিল অনেকগুলি জাতি সময়ে গঠিত একটি দেশ ফলে ইহা 
অত্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়ে এবং সর্দা বিভক্ত হইবার উপক্রম হয়। 
রুশদের সংকল্প ও পদক্ষেপ না থাকিলে অস্রীয়! ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব 
অংশে ওসমানীয়দের বিরাট এলাকার হুমকি দেওয়ার ন্যায় সাহস ও যোগ্যতা 
অর্জন করিতে পারিত না! । 

ওসমানীয়গণ রুশদের সম্পর্কে বেশী কিছু জানিত না! । শুধু এতটুকু 
জানিত যে তাহারা ছিল তুকাদের দূর সম্পর্কের আতীয় তাতারদের দাস । 
কষ সাগরের উত্তরে গসমানীয় স্থলতানগণ এক বিরাট এলাকার মালিক 
ছিল, যাহার ফলে এই সাগর স্লতানদের একটি নিজস্ব হদে পরিণত হয় । 
ইহার উত্তরে তাহার্দের নিকট আকর্ষণীয় কিছু ছিল না বলিয়া তাহার' 
রুশদের কথ সম্পুর্ণ ভুলিয় গিয়াছিল। 

তবে কূশ শাসকবর্গ ওসমানীয়দিগকে ভুলেন নাই । স্মরণ কর ধাইতে 
পারে যে কশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই ছিল বাইজেন্টাইন প্রতিষ্ঠান ও নৈতিকতার 
উপর রূচিত। রাশিয়ার আইন, স্বাপত্যশিক্প, বর্ণমাল' ও ধর্ম লয়! হয় 
বাইজাটিয়ান হইতে । মোগল আধিপত্যের পূর্বে রুশ ব্যবসার অধিকাংশই 
ছিল দক্ষিণের সঙ্গে । কশগণ তাহাদের মুসলিম শাসনাধীন স্বধমীয়দের 
সঙ্গে সর্বদা একাত্মতা বোধ করিত । মন্থর রাজা তৃতীয় আইভান (১৪৬২-- 
১৫৭৫ হ্রীঃ) শেষ বাইজেন্টাইন সয়া,টর এতিম ভাতুশ্প,ত্রী সোফিয়া প্যালিও 
লোগাসকে বিবাহ করিলে তিনি অনুভব করেন ষে, সোফিয়ার সঙ্গে তিনি 
ব।ইজেন্টিয়ামের ধায় ও পাথিব ক্ষমতাকেও বিবাহ করিয়াছেন । ১৫৪৭ 
প্রীষ্টাধধে সোফিয়ার পৌন্র ভয়াবহ আইভান ধিনি নিজেকে বাইজেক্টাইন 
সম্রাটদেস্স উত্তরাধিকাত্নী বলিয়া মনে করেন, 'সমন্ত রুশদের জার" বলিয়' 
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নিজেকে অভিষিক্ত করেন । রাশিয়ার গীর্জার নেতৃবৃন্দ এই নীতি উপস্থাপিত 
করেন যে ধর্মের বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা কোমের "পতন" এবং তুকাদের দ্বান্া 
কজটার্টিনোপলের (দ্বিতীয় রোম ) পতনের ফজে “তৃতীয় কোম' মন্ষে। 
অতঃপর শ্রীস্টান ধর্মের রাজধানী হইল এবং সমস্ত শ্রীস্টান বিশেষতঃ 
অর্থোডজদের অভিভাবক হইল । রুশদের নিকট কন্সটা নোপল ছিল 
সর্বদা 'জারগ্রাদ' । রুশদের জারের পক্ষে “অবিশ্বাসী' মুসলমানদের নিকট 
হইতে জারগ্রাদ পুনরায় জয় এবং সমন্ত অর্থোডক্সদিগকে তুকাঁ জোয়াল 
হইতে'মুক্ত করিবার চাইতে উপযুক্ত আর কি হইতে পারে ? 

রশদিগকে দক্ষিণ অভিমুখে পরিচালন! করিবার জন্ভ ধমীয় ও রাজকীয় 
এতিহ্য একমাত্র শক্তি নহে । গসমানীয় সাগ্লাজ্যের প্রজ্াসাধারণের এক 
বিরাট অংশ ছিল ন্লাভ। বুশ রাষ্ট্র শক্তিশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
বিদেশী ক্ষমতাধীন অগ্তান্ত ল্লাভাদের প্রতি "জাষ্ঠভ্রাতা” জ্ুলভ আচরণ 
করিতে থাকে। উনবিংশ শতাবীতে ল্লাভবাদ রাশিয়ায় একটি গুরত্বপূর্ণ 
জাতীপ্নতাবাদী মতবার্দে পরিণত হয় এবং কশ সামাজ্যবাদের একটি 
অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হইয়। দাড়ায় । অতএব উদ্দেশ্য হিসাবে অর্থোডক্স 
মতবাদ ও ল্লাভবাদ এবং উফ জলের বন্দরের আগ্নহ ও আকঙ্খ৷ লইয়া 
প্রাসদ্ধ পিটার হইতে আস্ত করিয়া প্রতোক কশ জার ব। রাষ্ট্রপ্রধান, 
পুঁজিবাদী বা কমিউনিষ্ট, কুটনীতি বা বৃদ্ধের ছার! প্রণালী ও কলটা 
নোপলের উপর আধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা! করে । ইহা তেমন বৈশিষ্টাপূর্ণ 
হইত ন' যর্দি না পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলি একাকী বা সম্মিলিত 
ভাবে রাশিয়ার প্রণালীর পথ বন্ধ করিত। অন্ত যে কিছুর তুলনায় ইহাই 
গওসমানীয় সামাজোর দীর্ঘজীবি হওয়ায় সাহায্য করিয়াছে এবং জীবিত 
রাখিয়াছে। 

১৮০৭ শ্রীস্টান্দে নেপে।লিয়ান রাশিরার প্রথম আলেকজা'গারকে তিল- 
পিট প্রণালীতে অবাধ গতিবিধি প্রদ'নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। 

াশিয়৷ কর্তৃক ইস্তাগ্কুন অধিকারে বাধ। প্রদান করিবার জন্গ ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধে ফ্রাল ও ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হিটলার 
বিংশ শতাব্দীতে প্রণালী গু পারন্ত উপসাগর এলাকায় সোভিয়েত র্লাশিরার 
দাবীকৃত 'আইনানুগ স্বার্থ স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৪৭ 
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হ্রীস্টাঙ্খে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্র.ম্যান তুরস্ককে রক্ষা করিবার জন্ত তথা- 
কথিত ম্যান মতবাদ (1:90280190০01% ) জারী করেন এবং একই 
উদ্দেশ্যে যুজরাষ্ট্রের শুভেচ্ছা লইয়া প৷কিস্তান, ইরান, তুরষ্ক ও গ্রেট স্বটেনকে 
লইয়! সেট্াাল টি.টি অরগানাইজেশন (০৪709 ) প্রতিষ্ঠা করেন। 
রাশিয়াকে ইস্তান্ব,ল হস্তগত কর! হইতে বিরত রাখিবার ব্যাপারে ইউন্লোপীয় 
জাতিসমূহের সাধারণ নিয়মে শুধু মাত্র একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
ইহা প্রথম শহাবৃদ্ধের সগন্ন ১৯২৫ হ্রীস্টান্খে লগ্ডনের গোপন চুক্তিতে 
ঘটিত হয়, যখন বিজয় লাভের পর যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তি ভাগবাটোয়'র 
সময় ইংল্যাওড, ফ্রাল। ইটালী ও রাশিয়া, ইস্তাম্বল ও প্রণালী সত্যি 
সত্যি রাশিয়াকে প্রদান করিতে সক্ষম হয় । 

উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের উল্লাসের কালে ইংল্য।ও, জার্মানী 
ও ফ্রালপ রাশিয়ার সম্মুখে গুসমানীয় সাগ্াজ্যের অখণ্ড রক্ষার উপর জোর 
দেয় বর্দিও তাহার" স্বয়ং সেই অখগ্ডতা উত্তর আফ্রিকা ও ফারটাইল 
ক্রিসন্টে ভঙ্গ করে। তাহাদের এই কার্ষের কারণ হইল তাহার! বিশ্বাস 
করে যে নীতিগত্ভাবে প্রণালী ও পারুন্ত উপসাগর এলাকা হইল 'অন্তস্থল' 
এবং যে-ই এই অঞ্ল শাসন করিবে সে-ই বিশ্বের ভাগা নিয়ন্ত্রণ করিতে 
সক্ষম হইবে । রাশিয়াকে এই সুযোগ দিতে তাহারা নারাজ আবার অন্য 
কোন দেশ ইহা লাভ করুক তাহাগড তাহার চার না । ফলে ইউরোপের 
কুটনীতিতে অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন হইল সেই অঞ্চলের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 
কিভাবে সেই নাজুক অবস্থায় ক্ষমতার তারসাম্য' রক্ষা করা যায়। 

যাহা হউক, এই সব কিছুর অধিকাংশ সংঘটিত হয় সমগ্র উনবিংশ 
শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর কিছু অংশে । ১৭০০ শ্রীস্টাঝের দিকে 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সমন্যাবলা তাহাদিগকে রাশিয়ার প্রতি অধিক 
মনোযোগ প্রদানে বাধা দান করে। তদুপরি ওসনানীয় সাম্রাজ্য এত 
বিস্তুত ছিল যে ইহার অস্তিত্ব অস্রীয়া বা রাশিয়া দ্বারা বিদ্বিত হয় নাই। 
ঝাশিয়! ও অস্টীয়' কর্তৃক ওসমানীয় সাগ্রাজাকে ধ্বংস কর! যে সম্ভব হয় নাই 
তাহা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির হস্তক্ষেপেদরুণ নহে । অষ্টাদশ শতাব্বীতে 
ওসমানীয় সাম্রাজ্য বেশ শক্তিশালী এবং অই্রীয়। ও রাশিয়া! তখনও শক্তিশালী 
হইয়া উঠে নাই। ওসমানীয় সাগ্নাজেঃর উপর আক্রগণের সময় প্রায়ই 
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রাশিয়! প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অস্্রীয়া তাহা অনুসরণ করে মাআ। 

রাশিয়ার প্রসিদ্ধ পিটার, ধিনি কফ সাগরে একটি ঘণাট প্রস্তুত করিবার 
আশ! পোষণ করেন, ইতিমধ্যে কফ সাগবের আজভ অধিকার করেন । তবে 
তিনি সহ হইতে পারেন নাই এবং ১৭১১ গ্রাস্টান্জে তুকীর্দিগকে আক্রমণ 
করেন। তিনি স্বয়ং রাশিয়ার অপপ্রচারের শিকার হন এবং দশ্ঠতঃ বিশ্বাস 
করেন যে তিনি বেসারাবিয়ার অধিবাসীগণ কর্তৃক মুজিদ্বাত! হিসাবে 
সন্বধিত হইবেন। সামরিক কৌশলে কিছুটা অসাবধান হইবার ফলে 
প্রাথ' নদী পানর হইবার পর তিনি রীতিমত অবকদ্ধ হন। জীবন লঙ্টয়া 
ফিরিবার জন্ত তাহাকে প্রাথের সন্ধি মানিয়া লইতে হয় ; আজভ তাগ 
করিতে হয় এবং কফ সাগরে একটি নৌবাহিনী মোতায়েন রাখিবার দাবী 
ছাড়িয়া! দিতে হয়। তুকীণগণ বশদদিগকে ধরংস করিবার একটি সুযোগ 
হাকায়। 

তবে ওসমানীয়গণ ভেনিসের দৃবলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং ১৭১৫ 
্রীষ্টান্জে ঘোরিয়া পুনরায় জয় করে। জনসাধারণ ভেনিসীয়দের দ্বারা 
এমন কঠোরভাবে শোযিত হয় ষে তাহার" পনরায় গওসমানীর়দের নিকট 
ফিরিল্লা বাইতে আগ্রহী হয়। অস্ট্রীযনগণ তুকী” বিজয়সমূহের হ্বার! আতঙ্বগ্র্থ 
হয় এবং মহামান্য তলতানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে। রাজা ইউক্রান 
গসমানীযর়দিগকে কয়েক দফা আঘাত করেন এবং তাহাদিগকে পিটারওয়া- 
দীণনের যুদ্ধে পরাজিত করেন । ইটালীতে শ্পেনীয় নীতিতে বাধাপ্রাণ্ 
হইয়া ১৭১৮ শ্রীস্টান্দে তিনি পা।সরোভীজের উদারমূলক শান্তি চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করেন। ভেনিস হইতে জয় করা সমস্ত এলাকা অস্ত্রীয়া তাহার 
আযত্বে রাখে । গুসমানীয়গণ হাঙেরীর বাকী অংশ এবং গয়ালাচীয়। 
হারায়, কিন্তু ভেনিস হইতে.জয় কর! অংশ তাহাদিগকে রাখিবার তনুমতি 
দেওয়া হয়। 

১৭৩৬ শ্রীস্টাব্ষে রাশিয়া ইরানের শক্তিশালী শাসক নাদির শাহের সহিত 
ওসমানীয়দের সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করে এবং ক্রিমিয়৷ কৃষসাগরের বহু 
দূর্গ আক্রমণ করে। অস্ত্ীয়া এই গণ্ুগোলে অংশ করে কিন্ত অই্ীয়ার্দিগকে 
পিছু হটানো! এবং রুশর্দিগকে দূরে রাখিবার মত বথেষ্ট শঙ্তি ওসমানীয়দের 
ছিল। ফলে ১৭৩১ প্রীস্টাঞ্ষে বেলগ্রেড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অস্রীয়া 
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পরাজিত হয় কিন্তু রাশিয়। পুনরায় আজভ লাভ কষে এবং তুকী জাহাজে 
করিয়া মালপত্র পার করিবার শর্তে কৃষ্ণ সাগরে ব্যবসা করিবার অধিকার 
ছাড়া বেশী কিছু পায় নাই। 

বেলগ্রেডের চুজির পর ৩ বৎসরের জন্ত ওসমানীয়গণ একটি শাস্তির 
যুগ উপভোগ করে। ১৭৪৭ গ্রীস্টাব্ষে নাদির শাহ নিহত হন এবং ইউরোপীয় 
দেশগুলি অস্রীয় উত্তরাধিকারের যৃদ্ধ (১৭৪০-- ১৭৪৮ শ্রী; ) এবং সপ্ত বৎসরের 
যুদ্ধে (১৭৬৬--১৭৬৩ শ্রীঃ ) জড়াইয়৷ পড়ে । গসমানীয় সুলতান প্রথম মাহমুদ 
(১৭৩০--১৭6৪ শ্রীঃ) তৃতীয় ওসমান (১৭৬৪--১৭৫৭ শ্রীঃ ) এবং তৃতীয় মুস্তফা 
(১৭৬৭--১৭৭৩ গ্রীঃ ) নিজর্দিগকে শক্তিশালা করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন 
নাই। বস্ততঃ সপ্ত বৎসরের যুদ্ধের সময় প্র,শিয়ার মহান ফ্রেডারিক সুলতানকে 
অস্্ীয়া আক্রমণ করিবার উৎসাহ প্রদানের চেষ্টা করেন । সুদক্ষ প্রধান উজীর- 
দের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ উত্জীর রাগের পাশা ১৭৬১ শ্রীস্টাবে একটি মিএতার 
সন্ধির খসড়। রচনা করেন কিন্ত উলামাদের দ্বাকনা উৎসাহিত হইয়। সুলতান 
তৃতীয় মুস্তাফা! ইহাতে জড়াইতে অস্বীকার করেন। এক বংসর পর দ্বিতীয় 
ক্যাথান্নীন রাশিয়াণড মহারাণী হন কিন্তু গওসমানীয়দের পক্ষে নিজদিগের 
ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তখন অনেক বিলম্ব হইয়। গিয়াছে । 

১৭৬১ খ্রীস্টান্ষে স্থলতান ইউরোপীয় ন্বাজনীতিতে জড়াইয়া৷ পড়িতে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন অথচ ইহা তখন হয়ত স্থলতানের পক্ষে সুবিধাজনক 
হইত। সাত বৎসর পর উলামাদের সম্মতি লইয়৷ সুলতান রুশ আক্রমণ 
হইতে পোল্যাণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করিবার জগ্চ অস্রীয়, ক্রাঙ্গ ও সুইডেনের 
সময়ে গঠিত “সদ্ধিস্তত্রে যোগর্দান করেন। শেষ পর্যন্ত যে শুধু পোল্যাও 
বিভক্ত হয় নাই তাহ! নহে বরং যে দেশ কোন উপকার লাভ করে 
নাই তাহ] হইল তুরস্ক । 

স্থলতান অতি সন্দেহের চোখে পোল্যান্ডের উপর রুশ মতলব লক্ষ্য 
করেন। বিখ্যাত ক্যাথান্ীনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে ইউরোপের 
মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত শজিগালী রাট্রে পরিণত করা এবং ইউরোপীয় 
ঝাজনীতিতে সক্রিনভাবে অংশগ্রহণ করা। এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে একটি 
পদক্ষেপ হিসাবে ক্যাথাত্ীন পোল্যাণ্ডের উপর রুশ আধিপত্যে সর্বাধিক 
কুগুত্ব আরোপ করেন । ১৭৬৩ শ্রীস্টাকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসন খালি 
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হয় এবং ইহা ক্যার্থারীনকে কশ হত্তক্ষেপের আকাঙ্ছিত সুযোগ দান করে। 
ক্যাথান্বীনের কৌশলে এবং প্র,শিয়ার প্রসিদ্ধ ফ্রেডারিকের সহায়তাল্প কাউণ্ট 
স্ট্যানিসলাস পনিয়াটোভঙ্কি নামক ক্যারার্ীনের একজন সাবেক প্রেমিককে 
রাজা মনোনীত করা হয় । রুশ সম্রাজ্ঞী বলিতেন, পনিয়াটোভদগ্ষির অধিকার 
ছিল “অন্ত যে কোন প্রাথীর (রাজা হইবার জন্ত ) তুলনায় নগণ্য এবং 
তাই অধিক ভাবে রাশিয়ার নিকট কৃতজ্ঞ থাক। উচিত |" পানিয়াটো- 
ভক্ষি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং ক্যাথান্নীনও ফ্রেডারিককে পোল্যাণ্ড ভাগ 
করিবার ব্যাপারে সাহায্য করেন। 

রাশিয়া ও প্র.শিয়ার বিরদ্ধে সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ সদন্য ফ্রালের পঞ্চদশ 
লুই স্থুলতান মুস্তাফাকে তাহার অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত করিবার ঢেষ্টা করেন। স্বীয় বাহিনী প্রস্তুত না থাকিলেও 
ক্যাথান্নীন এই স্ুযোগকে অভার্থন। জানান । তাহার বর্তমান প্রেমিক 
গ্রেগরী অরুলভ একটি মহাপরিকল্পন। প্রণয়ন করেন যাহ। হারা রশ নোবহরকে 
ইউরোপ ঘুরাইয়া ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা কর! হয় এবং এই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীক অর্থোডক্স বলকান ললাভদের তুকীদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের কথাও অস্তভুন্ত কর! হয়। ১৭৭০ শ্রীস্টানে বসস্তকালের 
প্রথম দিকে গ্রেগরীন্ন ভ্রাতা আলেক্সি অবুলভের অধীনে একটি রুশ 
স্কোর়াড্রন ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া অঠুসর হয় এবং তুরক্কের উপকূলে 
উপস্থিত হয়। তবে খ্রীস্টান জনগণের বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই । এখানে 
উল্লেখ করা উচিত যে ওসমনায় মিল্লাত প্রথার দ্বার! খ্রীস্টান জনগণ 
তুলনামূলকভাবে স্বায়ত্বশাসিত ছিল এবং কুশ আধিপত্যের বিনিময়ে তাহারা 
এই জ্্বিধা ত্যাগ করিতে ন্নাজী ছিল না। উনবিংশ শতাব্ীতে বলকানের 
জনসাধারণ ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করে তাহা ছিল তখন 
তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, রশদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য নহে । 

কশগণ চিয়স ও চিসমে অভূতপূর বিজয় লাভ করে এবং ওসমানীয় 
নৌবহয়ের দলশুদ্ধ ধবংস করির। দেয় কিচ্ছু নোবহরের শজিবদ্ধি করিয়ও 
রুশগণ ইস্তাঙ্বলে পৌছিতে সক্ষম হয় নাই। ১৭৭৩ খ্রীস্টাবের দিকে 
ক্যাথান্নীনকে স্বীকার করিতে হর যে “নৌবহর কিছুই করিতেছে না!" 
স্থল বুদ্ধ ছিল মন্র এবং কালক্ষেপণকারী। রুশ অগ্রগ্গতি এত মন্র ছিল 
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যে প্র.শিয়ার ক্রেডারিককে সকৌতুকে মন্তব্য করিতে শোন। ধায় যে ইহা 
একটি “খোড়া ও কানার মধ্যে” অনুষ্ঠিত যুদ্ধ। তবে রশ অগ্রগতি 
অস্ীপার বিপদের পক্ষে বথেষ্ট বলির প্রমাণিত হয় এবং সে অনতি বিলম্বে 
স্থলতানদের সঙ্গে একটি পারম্পরিক সহযোগিতার সন্ধি স্বাক্ষর করে। 
অতঃপর আঅষ্টরাপ্ার সঙ্গে যুদ্ধ এড্রাইবার জগ্চ ক্যাথারীন ও ফ্রেডান্সিক 
১৭৭২ গ্রীস্টার্ষে পোল্যাণ্ডের প্রথম বিভজিনর সময় অঙ্ীয়াকে অংশীদার 
করিতে সম্মত হন। পোল্যাণ্ডের বিভাক্তর ফলে তুকীগণ তাহাদের প্রতি- 
রক্ষা আরও সুদৃঢ় করে, কারণ তাহার সঠিকভাবেই বিশ্বাস করে যে ওসমানীয় 
সাগ্রাজোর ভাগা লইয়া শক্জিবর্গ অনুরূপভাবে ছিনিমিনি খেলিবেই। 
যুদ্ধ চলিতে থাকে । ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্জের জানুয়ারী মাসে সুলতান মুস্তাফার 
মৃতার ফলে তৃক্ষণদের প্রতিরক্ষ। দুর্বল হই পড়ে । একই বংসর পুগাচেভের 
নেতৃত্বে পরিগালিত ক্যাথার্ীনের বিঙ্দ্ধে একটি চাষী বিপ্লব ব্যাপক আকার 
ধারণ করে। উনয় পঞ্চ সরাসরি আলাপ আলোচনা চালায় এবং 
১৭৭৪ শ্রীস্টাবের জুলাই মাসে কু?ক কাইনারজি সন্ধি স্বাক্ষরিত করে। 

এই প্রসিদ্ধ চুজির শর্তানুসারে ক্রিমিয় স্বাযত্বশাসন লাভ করে এবং 
রাশিয়া কার্৮চ এবং বাভা ও নাইপার নদীর মধ্যবতাঁ এলাক! অধিকার 
করে এবং প্রণালীর মধ্য দিয়া যাতায়াতের অধিকারপহ কৃষণ সাগরে স্বাধীন 
নৌচালনার স্্রবিধা লাভ করে। স্থলতান মোলদাভিয়!, ওয়ালাচিয়। 
এবং গ্রীক দ্বীপসমূহ স্বীয় আওতাভুক্ত রাখেন কিচ্ছু তিনি ৪,৫০০,৯০০ 
রূবল ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধা হন। 

এই চুজিটিকে বিশেষতঃ ইহার সপ্তম ও চতুর্দশ ধারার জস্ত খ্বই 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলিয়া! বিবেচনা কর! হয়। চতুর্দশ ধারা অনুযায়ী ইন্তাত্,লে 
রাশিয়াকে একটি সাধারণ গীর্জ! নির্মাণের অনুগতি দেওয়া হয় যাহা 
“সর্বদা সেই (রুশ) সাম্নাজ্যের পাদরীবর্গের আশ্রয়ে থাকিবে-..... |", 
সপ্তম ধারা অনুষায়ী রাশিয়াকে কিছু অম্পষ্টভাবে বণিত অধিকার প্রদ্ধান 
করা হয়। পরবভীণীকালে রশগণ সুলতানের হ্রীস্টান প্রজাবন্দের রক্ষাকারী 
দাবী করিবার ব্যাপারে এই ধারাগুলি ব্যবহার করে। তবে এই দুইটি ধারা 
ব্যতীত চুজিতে তেমন আর নতুন কিছু ছিল ন'। বিদেশী দেশসমূহকে 
সন্ধি স্থারা আত্মসমর্পনের সুবিধা প্রদান ওসমানীয় সাগ্াজোর একটি অভ্যাসে 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৩১৭ 


পরিণত হয়।১ এইসব সন্ধি ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক নুবিধাদির জঙ্গ 
কিন্ত প্রায় সর্বদাই ইহাতে ধর্মের কথাও উল্লেখ কর? হইত। এই ধরনের 
শেষ সন্ধি লাভ করে ক্রাঙ্গ ১৭৪০ শ্রীস্টান্বে যাহা হারা সমস্ত রোমান 
ক্যাথলিকদ্দিগকে ফরাসীদের আশ্রয়ে দেওয়। হয়। হর্দি এই চুক্তিতে 
শুধু সাগ্লাজ্যে বসবাসকারী বিদেশী রোমান ক্যাথলিকর্দিগকে অন্তর 
করা হয় কিন্ত ফরাসীগণ এমনভাবে আচরণ করে যেন গুসমানীয় সায়াজোর 
রোমান ক্যাথলিক প্রজান্বনদেরণড আশ্রয়দানকারী । তবে পূর্ববতী সন্ধি 
এবং কুচুক কাইনারজির চুক্তিমোতাবেক গৃহীত ধমীয় গু অর্থনৈতিক সন্ধির 
মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্ববর্তী সদ্ধিসমূহ স্বাধীন ভাবে প্রদান করেন 
আুলতান স্বয়ং এবং তাহা ব্যবসার সম্দ্ধির জন্থ অথব! ইরানের সাফাভীয়দের 
প্রদত্ত অনুরূপ সুবিধাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্ক । কুঢুক কাইনা র- 
জির চুক্তিতে অস্তুভূজ্ঞ সদ্ধি পরাজয়ের শাস্তি হিস'বে ম্থুলতানের উপন্র 
চাপাইয়া দেওয়া হয়। যদিও “মহামান্য সুলতান শ্রীস্টান ধর্ম গওই্হার 
গীর্জাসমূহের প্রতিনিয়ত রক্ষা করিবার ওয়াদা প্রদান করেন.-.।” ল্লাশিয়। 
বিজয়ী হিসাবে ওসমানীয় সামাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের 
জন্ত এই চুক্তিকে সুবিধাজনক কারণ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিত । 
পরবতী যৃগে স্ুলতানকে যখন শান্তিতে বসবাস করিতে দেওয়। হয় 
তখন গুসমানীয় সায্রাজ্যের ভবিষাৎ রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবাদ্ছিত 
করে। ক্যাথাত্রীনের সবশেষ প্রেমিক পটেম.কিন তাহার রাজকীয় প্রভুর 
সীমান্ত বৃদ্ধিল্ন পূর্বানুরাগ জানিতেন এবং “গ্রীক পরিকল্পনা' নামে বিজয়ের 
কুখ্যাত পরিকল্পন! প্রস্তুত করেন । এই পরিকল্পা অনুসারে গওসমানীয় সায়াজাকে 
বিভক্ত কক্িবার প্রস্তাব হাতে জওয়া হয়। ইহার এক অংশকে বল। 
হইবে “ড্যাসিয়ার রাজ্য' এবং ইহার রাজ। হইবেন পটেম.কিন আন প্রধান 
অংশ কঙ্গ্টাটনোপলকে রাজধানী রাখিন্না ক্যাথারীনের নবজজাত কনিষ্ঠ 
পেজের (১৭৭৯ শ্রীঃ) জন্ত সংরক্ষিত রাখ হইবে । সেই পৌঁত্রের নাম 
বথার্থভাবে কলস্টাইন রাখিবার জন্ছ তিনি আদেশ প্রদান করেন। 
অন্বীয়া যে কুছক কাইনারজির চুক্তি অনুযায়ী সুলতানের লিকট হাইতে 


১। উপরে ড্রকুবা পৃঃ ১৭৬ (মূল গন্ছ)। 
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'দালালী' হিসাবে বুফড়িয়। প্রদেশ লাভ করে, যাহাতে সে হুদ্ধে নিরপেক্ষ 
থাকে, সেও ““গ্লীক পরিকল্পনায়” অংশ গ্রহণ করে। পুরষ্কার হিসাবে অস্বীয়ার 
দ্বিতীয় জোসেফকে সাধিয়।, বসনিয়! ও হার্জেগোভিনা প্রদান কর! হয় । 

অভিলাষ কুটনীতি ও যড়যন্ত্রের সমহ্থয়ে গঠিত বহুদিনের বৈশিষ্ট্পুর্ণ 
মহড়ার পর ক্যাথারীন কুচক কাইনারজির চুক্তি ভঙ্গ করিয়। ১৭৮৪ শ্রীস্টাবে 
ক্রিমিয়া অধিকার করেন। তিন বংসর পর তিনি তাহার বন্ধুদের মধ্যে 
অস্ীপার সা জোসেফকেও ক্রিমিয়ার একটি চমৎকার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ 
করেন এই অধিকারের উৎসব পালন করিবার জন্ত। পটেমকিনের আয়ো- 
জিত স্থল ও নৌবাহিনীর মহড়ায় সুলতান প্রথম আব,ল হামিদ ( ১৭৭৩-_ 
১৭৮৯ খ্রীঃ) শঙ্কিত হন এবং ১৭৮৭ শ্রীস্টান্দে ওসমানীয় ও রূশ-অহ্রীয়ান 
আতাতের মধো যুদ্ধ আরম্ত হয়। 

যথা নিয়মে রাশিয়। প্রস্তুত ছিলনা কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ 
ওসমানীয়গণ আরও কম প্রস্তুত ছিল। প্রাথমিক রুশ-অস্্রীয়ান বিজয়গুলির 
স্বারা ক্যাথারীন তাহার "গ্রীক পরিকল্পনা" কার্ধে পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় 
উৎসাহ লাভ করেন। তিনি প্নরায় আশা করেম যে বলকান শ্রীস্টান- 
গণ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে । এই বুদ্ধগ ছিল দীর্ঘস্বায়ী 
এবং শেষ পর্যস্ত ফরাসী বিপ্লবের স্তায় আন্তর্জাতিক সমস্যাসমুহ ক্যাথা- 
রীনকে "গ্রীক পরিিকল্পন।' ত্যাগ করিতে বাধ্য কয়ে । সগ্রাট ছিতীয় জোসেফের 
মৃত্যু (১৭৯০ খ্রীঃ) আতাতকে দুর্বল করিয়া! ফেলে। ইংল্যাণ্ড, প্র,শিয়া ও 
হল্যাণ্ডের চাপ স্যটির ফলে অগ্রিয়ার নতুন সম্নাট নিউপোল্ডকে কোন লাভ 
ছাড়াই ১৭৯১ শ্রীস্টাব্বের ৪ঠ1 আগষ্ট সুলতানের সঙ্গে সিস্তভার সন্ধি করিতে 
উন্নদ্ধ করে। কয়েক মাস পর (জানুয়ারী, ১৭১২ খ্রীঃ) ক্যাথান্নীন জ্যাসীর 
সঞ্ধি করেন এবং তাহার সীমান্ত নাইআার নদী পর্যস্ত সম্প্রসারণ করেন 
এবং এইভাবে ক্রিমিয়ার অন্তভূপ্ি পাকাপোজ করেন । 

ক্যাথারীন "গ্রীক পরিকল্পনা" অম্পুর্ণভাবে ত্যাগ করেন নাই । তিনি 
ইহা তীহাক্স ১৭৯২ প্রীস্টাবের ইচ্ছাপঝে উল্লেখ করেন এবং ১৭৯৫ ্রীস্টাবের 
অস্রীপ্নান-কশ সদ্ধিতে সন্লিবেশিত করেন। ১৭৯৬ শ্রীস্টাবে ভীাহাল স্তর 
ফলে কলটা্টনোপল বিজয়ের জন্ত একটি নতুন বুদ্ধ বাধাস্রস্থ হয়। 


বিংশ অধ্যায় 
পাস্ছাত) সাআজাবাদ ও ওসমানীয়গণ 


পতনের প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় ওসমানীয় সাগ্রাজ্য উনবিংশ শতাব্বীতে 
প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ অগ্রিপন্বীক্ষায় এই সায়াজ্য পরা- 
জয়ের পর পরাজয় অবলোকন করে, এবং ইহা নেতৃত্বন্দের মধ্যে কোন 
প্রশংসনীয় প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। নেতৃবৃন্দ কোন প্রতিকার" 
মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই বা এই ব্যাধির কারণও অনুসন্ধান 
করেন নাই। অধিকাংশ স্থুলতানের মনোভাব ছিল “স্বাভাবিক কার্ষ- 
কলাপে” সীমাবদ্ধ । সুলতানের স্বাভাবিক কার্ধকলাপের মধ্যে ছিল 
হেরেম জীবন এবং সেই ধরনের জীবিকার ব্যয়ভার পরিচালনার জন্ত পদ- 
মর্যাদা বিক্রয় । স্বয় কয়েকজন সুলতানের মধ্যে যশহারা। সতযিই সবদিক 
লক্ষ্য করিতেন তাহার। দেখেন যে পৃথিবী অতি ক্রততার সহিত পরিবর্তন 
হইয়। গিয়াছে । অর্থ'নতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও আস্তর্জা- 
তিক সমন্তাবলী এত নতুন ও ব্যাপক যে অতি বিচক্ষণ নুলতানগণও 
এগুলি বুঝিতে পারেন না এবং তীহাদের মধে) সবচাইতে শক্তিশালীগণও 
এগুলির সঙ্গে তাল গিলাইয়? চলিতে প'রেন না । 

গওসমানীয় সাগ্রাজ্য একটি সামরিক ছানউনী হিসাবে অবস্থান করে। 
এই ছাউনী সুসংগঠিত সৈম্ত সরবরাহের ছারা শক্তিশালী । অর্থনৈতিক 
দিক দিয়া কৃষক, ব্যবসারী ও কারিগরগণের দ্বারা এই সমাজ লালিত- 
পালিত যাহার রাস্তাঘথাটের নিরাপত্তার জঙ্চ সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর" 
শীল এবং শরীয়তের ব্যাখ্যাকাত্মী ধর্মীয় সংগঠনের ( উলামা ) খ্বার। প্রতি" 
পালিত। সাগ্াজ্য শাসিত হইত স্বয়ং সুলতানের প্রভুত্বে প্রতিত্িত নাগন্রিক 
বুর্ুয়াদের হানা । উনবিংশ শতান্ষীতে প্রশাসনের সংগঠন ও পন্থা! উভয়টি 
নৈরাশ্মজনকনাষে কার্ধহীন হইয়। পড়ে । ইউন্োপে উদ্ণাক়তাবাদ, গণতন্গ। 
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শিল্লোব্লয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের ফলে, সামস্তবাদের ধ্বংস 
সাধিত হয়, গীর্জার ক্ষমতা হাস এবং সেন।বাহিনী জাতীয়করণ করা হয়। 
যর্দিও গুসম!নীয়দের ধার সামরিক ও সাগস্ত প্রথা ইউরোপের চায় ছিল 
ন!, তবুও ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শত:বঁ'র সমন্তাবলীর সহিত তাল 
মিলাইয়া চলিতে সক্ষম হয় নাই । শতাবীর সমশ্যার মধ্যে ছিল পাশ্চাত্য 
জাতিসমূহের ক্ষমত' এবং তাহাদের অ'ক্রমণাতুক সাগ্াজ্যবাদ, অতুকী- 
দের জাতীয়তাবাদী সংগ্রণ্ম এবং উন্নতি ও পরিবর্তনর জঙ্থ স্বয়ং তুকী“দের 
অঙ্গির স্পতহা | 

সেকেলে হওয়া ছাড়াও গুসমানী'য় প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল দুনীতিপরায়ণ । 
সাগ্নাজা ২৬টি :ভলায়েতে ! প্রদেশ ; বিভক্ত ছিল এবং এইগুলি প্রায় ১৬০টি 
লিভার সমট্টি। (ভলায়েতের এবং প্রায়ই লিভার গভর্ণরকে বলা হইত 
পাশা এবং এই পদর্টকে বল" হইত পাশলিক । একটি প্রাচীন বিশ্যৃতি" 
প্রায় মলোলীয় রীতি অনুসারে ভেল্গায়েঠ প'শার পতাকায় তিনটি ঘোড়ার 
লেজ থাকিত এবং লিভ:পাশার পতাকায় থাকিত দুইটি অথবা একটি ঘোড়ার 
লেজ, ইহ? নির্ভর করিত লিভার আকার ও গুরুত্বের উপর । 

পাশালিকগুলি বিরুয় কর' হইত এবং সর্বেচ্চ ডাককারীর নিকট এই- 
গুলি যাইত । কৃষক ও প্রাদেশিক ব্যবসায়ীদের শ্রমের বিনিময়ে ভাগ 
গড়িবার ইহা ছিল সবোত্তয পন্থা । যতদিন পন্তি পাশাগণ ইস্তাস্ব,লের 
সিদ্ধাস্তনুষায়ী অর্থ প্রেরণ করিতেন ততদিন স্থুলতান এই অর্থ আদায়ের 
সুত্র সম্পর্কে 'মাটেই চিস্ত। করিতেন না । তাই সায়াজে)র উচ্চাকাঙ্থী 
লোকদের জন্ব পাশালিক ছিল ঈম্পিত বস্ত্র । নগদ অর্থের বিনিময়ে ইহা 
লাভ কর। যাইত এন্বং নগদ অর্থের অগ্রতলতার কলে ক্রেতাদের সংখ্যা 
সীমিত থাকিত। যাহার, সক্ষম হইত তাহারা গ্রীক, অর্মেনীয়ান অথবা 
ইহুদী মহ।জনদের নিকট হইতে অর্থ ধার করিত এবং প্রকৃত অর্থে পাশা" 
লিককে উচ্চ অুদের বিনিময়ে বন্ধক দ্িত। অর্থ আদায় নিশ্চিতকরিবার 
জন্ত পাশার “সেক্কেটারী" হিসাবে মহাজন তাহার এজেট নিযুক্ত করিত 
সেক্রেটারীগণ পাশাদের চাইতে অধিক নির্দয় হইত। তীহান্া সুলতান, 
পাশাঃ মহাজন ও নিজেদের আর নিশ্চিত করিবার জন্ অসহায় কূষকণ 
ধ্বসাম়ীদিগকে ঘথেই শোষণ ক্ধিত । 
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জনসাধারণের জীবনমরণ পাশাদের হাতে থাকিলেও এবং জুলতানের 
অনুকরণে পাশাগণ দরবার ও হেরেম রাখিলেও তাহারা সবশজিমান 
ছিজেন না। কিছু সংখ্যক স্বানীয়, ক্ষমতাশ্লালী লোকক্রনও ছিল যাহারা 
প্রা্নই পাশান্দিগকে অমান্ত করিত, এবং এই দুইজনের মধ্যে সংঘর্ষে অধি- 
বাসীগণ আরও অধিক কষ্টভোগ করেত। আনাতোলিয়ায় দেওয়ার বে' 
( উপত্যকার প্রভু ) নামে পরিচিত অনেক বংশানুকুমিক যুদ্ধনেত। ছিল, 
যাহারা সম্ভবতঃ গাজী নেতাদের বংশধর ছিল এবং যাহার গুসমানীয় শজির 
নেতৃষ্নীয় মহলের অনুগত ছিল, তাহারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্ঘ- 
লতার জুযোগ €হণ করিয়া তাহাদের প্র[তন স্বাধীনত। পুনজীবিত করিতে 
চেষ্ট। করে। 

দেয়ার বে'ক্পন চাইতে আরও অধিক কুখ্যাত ছিল গ্রীক ফ্য'নারিয়টগণ । 
মিল্লাত প্রথায় ইস্তা্বলের গ্রীক অর্থোডক্স প্যাটিয়ার্ক ছিলেন সামাজোর 
সমস্ত অর্থোডক্স শ্রীস্টানদের প্রধান । প্যাটিয়ার্কের অফিসগুলি গোন্ডেন 
হর্ণের পারে বাতিঘরের (ফ্যানার ) নিকটে অবস্থনের ফলে ইহার সদশ্ত- 
দিগকে ফ্যানান্সিয়ট বলা হইত | ইহার] সবাই ছিল গ্রীক। ইহার! সামা" 
জ্যের অ-্গ্রীক লোকজন যথ! রুগানিয়ান, সাবিয়ান, বুলগেরিয়ান ও অস্তান্ক 
অর্থে ডক্সদিগকে শোষণ করিত। পরে, সমস্ত কর্মকর্তাদের মুসলমান জাতি- 
ভুক্ত হইবার পূর্বশর্ত শিথিল করা হইলে এইসব ফ্যানারিয়টগণ সাম্াজোর 
ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক কার্ধ।বলীতে দেভাষীর কাজ বরে । এই সব 
পদে বহ'ল থাকাকালে তাহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কয়ে এবং নিজেদের 
জন্চ ও তাহ'দের গ্রীক পৃষ্টপোষকদের জন্য প্রচুর অর্থ সমগম করে । এই 
সমস্ত কারধাবলী দেশের অর্থনীতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাফেলার 
পথগুলি নিরাপদ ছিল না, রাস্তা ও সেতুগুলি নেরামত হইত না! এবং স্থানীয় 
যুদ্ধ ও রাহাজানিসমূহ দেশের ব্যবসা-বাণিদ্র্কে সম্পুর্ণ বিকল করিয়া! ফেলে । 

সাঘাজোর অর্থনীতির পক্ষে আভ্যন্তরীণ অচলাবস্ব'র চাইতেও অধিক 
মারাত্বক ছিল ইউ-কাপের ঘটনাবলী । বাণিজাক পথগুলি পরিবর্তন 
হইয়া! যায়। নতুন সামুত্রক পথ আবিষ্কার ও জাহাজ নির্মাণে উদ্নতির 
ফলে ভূবধ্যসাগরে সচল ইউরোপীয় বাণিজা কয়েক ধুগের জন্ত পারস্য 


উপসাগরে এবং পরে প্র এশিয়ার স্বানাস্তরিত হর । ইউরেপের জনবর্ধ।ন 
২১-- | 
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শিল্পকেন্্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ওসমানীয়দের হস্তনিমিত দুব্যসামগ্রীর 
চাহিদা কমিয়া যায়। তদুপরি, নতুন বিশ্ব হইতে রৌপ্য ও স্বর্ণ চলিয়া 
যাইবার ফলে অর্থনীতির কেন্্র ভূমধ্যসাগরের উপকুলীয় শহরগুলি হইতে 
পশ্চিম ইউরোপে স্থানাস্তরিত হয়। এইসব কিছুতে ওসমানীয় ব্যবসা 
ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দুনীতিমুক্ত হইলেও সাগ্নঃজ্যর ব্যবসায়ীগণ পাশ্চাত্যে 
প্রতিষিত বিভিন্ন সংস্থা ও চুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে 
সক্ষম হইত না। 

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের অচলাবস্থা, সেনাবাহিনীর দুর্বলতা 
ও রুশদের হাতে পরাজয়, দুনীতি ও অসদৃপায় বৃদ্ধি এবং ববসার স্থান 
পরিবর্তনের ফলে এমন এক পরিস্থিতির স্থট্টি হয় যাহাতে পুজি বিনিয়ো- 
গের উৎসাহ তিরোহিত হইয়া যায়। যাহ'দের নিকট অর্থ ছিল তাহারা 
বিনিয়োগ করিতে হয়ত জানিত না অথবা ভয় করিত কিংবা তেমন 
আগ্রহাহিত ছিল না । 

তবে সরকারের সংঘঠন অপরিবর্তনীয় থাকে । সুলতান, উদ্লীর, বুজু়, 
উল্লামা ও মহাজনগণ -উীহাদের অপেক্ষাকৃত স্বর সময়ের পদমর্ধাদায় 
যতবেশী সব অর্থ সমাগম করিতেন। উনবিংশ শতাব্ধীতে গুসগানীয় 
সুলতান জান-নিসারীদের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না কারণ তাহাদের 

খ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইগ্লাছিল, তেশনি একগুয়েশীও স্মুতীন্র হইয়া উঠিয়াছিল। 

এই একদ। কার্ধকরী শক্তি যাহা স্থুলতানের ক্ষমতা রক্ষা করিত তাহ? 
প্রতিক্রিয়াশীল উলামাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়। ঘায় এবং ষেসব সুলতান 
পূর্বাবস্থ! পরিবর্তনের সাহস করিতেন তাহাদের বিপক্ষে দাড়ায় । উনবিংশ 
শতান্বীতে মিসর বিদ্রোহ করে, আরবের ওয়াহাবীগণ খলিফার ধমায় 
ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে, লেবাননের ড্রজেজ ( দুজি ) মেরোনাইটগণ স্থায়ন্- 
শাসিত সরকার গঠন করে, বলকানের জাতীয় শ্রেণীসমূহ স্বাধীনতার জন্য 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিদ্রোহ দমনের জন্ (প্ররিত স্বয়ং পাশাগণণ্ড 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করিপনা বসে। 

এইসব সব্তেও “ইউযোপেয় রূপ্ধ লোকটি” আরও এক শতাব্বী পর্যন্ত 
ধাচিযা থাকে। কথিত আছে যে রাশিয়ান প্রথম নিকোলাস ওসমানীয় 
লামাজাকে এই নামে সম্বোধন করেন । বন্ধতঃ গসমানের বংশ রোমানদের 
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চেয়ে কয়েক বংসর অধিক জীবিত থাকে । সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের 
মতানুসার়ে মনে হয়, সাগ্নাজ্য আন একদিনও টিকিতে পারিত না, কিন্ত 
ইতিহাসেন্স ধারা অনুযায়ী সাগ্রাজা থে এতদিন টিকিয়াছিল তাহাতে 
আশ্চর্ষের কিছুই নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া এমন এক প্রথা গড়িয়। উঠে 
যাহাতে প্রধান সেনাপতি হিসাবে স্থুলতান উপকৃত হন এবং যাহা'িগকে 
তিনি অনুকম্পা প্রদর্ণন করেন তাহারা উপকৃত হয় । যতদিন পর্যন্ত ম্ললতান 
শক্তিশালী ছিলেন ততদিন সমাজের এক অংশ হইতে অস্ত অংশে তাহার 
কপা পরিবর্তন করিতেন এবং পরিণামে সবাই শান্তিতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে 
ও সহ্ষ্ট থাকিত। 
কিন্তু দুই শতান্খীতে যখন ম্ুলতানাতের ক্ষমতা নিয়ন্থরে নামিয়া বায় 
তখনও এই প্রথা নষ্ট হয় নাই। তৎংপন্িবর্তে ইহা থাকিয়া! তে। যায়ই 
বরং এগন গুটিকতকের শাসনের উপকারে আসে যেখানে সচরাচর 
সুলতান ছিলেন একজন সদশ্তনাঞ্র | স্থুবিধাভো গীদের শ্রোবিষ্ভাস নির্ধা- 
রিত হইয় যায়। এই শ্রেণী বিগ্তাসে সুলতান ছিলেন হেরেমের মহিলাদের 
গ্রভাবাধীন। মহিলাগণ ছিলেন আবার শক্ধিশালী ও উচ্চাকাঙ্থী খোজা* 
দের করতলগত । তাহা ছাড়া ছিলেন সামরিক অধিনায়কগণ, উলামাগণ, 
পাশাগণ। মহাজনগণ এবং বিভিন্ন অমুসলিম মিল্লাতসমূহের প্রভাবশালী 
নেতৃবৃন্দ । ইহার' এই প্রথার দ্বার] ত'হার্দের অধীনস্থ মুসলমান ও অমুসলিম 
সব জনগণকে শোষণ করিগ্না মুনাফা নিতেন। একে অপর বিক্দ্ধে 
প্রায়ই নিষ্ঠুর হুদ্ধে অবতীর্ণ হও! ছিল তাহাদের প্রতিযোগিতার অংশ 
বিশেষ। কিন্ত কখনও বহিরাগত কোন শান্তি বা সংক্কারের জন্ত আভ্যন্তরীণ 
কোন সদিচ্ছার দ্বারা এই প্রথা হুমকির সম্মুবীন হইলে তাহারা সবাই 
এক দলভুক্ত হইয়া যাইতেন এরং হুমকির মোকাবিলা করিবার জগ্চ একে 
অপরকে সমর্থন করিতেন। বিপদ কাটিয়া! যাওয়! মাত্রই তাহারা পুনগ্লায় 
ইহার সঙ্গ লইতেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধেও দড়াইতেন। 

এতদ.সত্ত্বেও শ্বীর ভার ও দুর্নীতির কলেই ওসমানীয় বাবস্ব! ভাঙিয়! 
পড়িত, দি ন। ইউরোপীয় জাতিগুলি কখনও একাকী এবং প্রায়ই সন্মিলিত- 
ভাবে এই নড়বড়ে সাগ্রাজাকে বীচাইয়া রাখিবার জন্থ যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন 
'করিত। ইউয়োনপীয় ইতিহাসে “প্রাচ্য প্রশ্ন” (6 2556575 46519) 
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বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মূল হইল এই ক্রপ্ন লোকটি স্তর পর ইহাকে 
ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবারপ ব্যাপারে পাশ্চাতোর অক্ষত ৷ ইউরোপীয় 
শক্তিগুলির মধ্যে কেহই অন্যান্থ শক্তিগুলিকে পরাজিত করিয়া! এই সায়াজ্যের 
মালীক হইবার মত যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল না। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি 
শক্ত ভীত ছিল পাছে অন্ত কোন শন্কি এই স্থযোগের সন্থাবহার করে। 
নির্দয়, ফড়মনত্র গোপন চুক্তি, প্রভারণ। এবং যুদ্ধ এই সমস্ত ছিল কুটনৈতিক 
যুদ্দের অংশবিশেষ । যখনই কোন '.দশ বা কয়েকটি দেশের সমষ্টি প্রাধান্ত 
ল!ভ করে তন অবশিষ্ট দেশগুলি “ভাব্বগ়াম)” ফিরিয়া আসা পর্যন্ত 
গুসমানীয় দর সাহ.ম্যে আগ:ইয়া আসে । যখন ইহা পরিক্ষার হইয়া 
যার যে ইউরোপা -ভারলাম্য বকা করিব ভন এই সম্াজাকে বাচাইয়। 
রাখিতে হইবে ৩খন গ্রেট বটেন, ম্কাঙ্স এবং পরে জার্মানীর মা! কয়েকটি 
ইউরোপীয় “দশ শোষণের ক্ষেতে ওসমানীয়দের গুটিকতকের শাসনে জংশ 
গ্রহণ করে এবং এই বাবগ্ধাকে দার্ধজীরি করে। কি ইহা! কার্যকরী 
হইব'র পক্ষে ভ্টাম-হাছেরা যেমন ছিল খুবই বেসামাল এবং ঠিক 
তেমনি রাশিয়া বাস্তন হইব'র পক্ষে ছিল খুবই গ্লেসিয়!নিক প্রভাবযুক্ত । 
বস্তত; প্রথম সহাঘৃদ্ধের পরেও ইউরোপা শক্তিগুলি ওসগানীয়দিগকে 
জীবিত রাখিতে টেষ্ট! করে এবং তাহ'রা সফলতাগড লাভ করিত যদি ন' 
তুকীগণ স্বয়ং সহজমরণ প্রণালী ব্যবহার করিয়া ফতুদেহকে কবর দিত। 
গুসমানীয় সায় জোর ব্যাপারে জড়িত ইউরোনপীয় বৃহৎ শক্তবর্গের 
মধ্যে ছিল ছুটি £ অগ্্রীঘ'-হাঙেরী, রাশিয়া, গ্রেট বৃ্টন, জাল, জার্ম নী 
ও ইটালী । অগ্রীম ও রাশিয়। প্রশানত ওসমানীনরদের ইউরোপীয় এলাক- 
গুলির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ফলে তাহাদের আগ্রহ প্রায়ই সংঘর্ষে 
পরিণত হইত। চতুর্দশ শতাব্দী হইত হাপসব:পগণ ওসমানীয় চাপের 
মুখে ছিল এবং তাই তাহার! অনুভব করে যে ভূখণ্ড বাছিয়৷ লইবার 
ব্যাপারে তাহাদেরই প্রথম সুযোগ লাভ কর। উটিত। আরও বিশেষভাবে 
তাহার! দানিযুব এবং এ্রিয়াটিক্ষ গ এ্যাজিকান সাগরের মোহনার কর্তৃত্ব 
দাবী কঝে। তবে তাহাদের কিছু সমন্য' ছিল, যেগুলি ছিল গসমানীয়দের 


স্কাই । অস্বীয়ান ও হানেরীরান শাস্কশ্রেণী ছল জার্মান ও ম্যাগিয়ার গো 
ভুক্ত, অথচ যাহাদিগকে তাহারা শাসন করিত তাহার! ছিল ' অধিকাংশই 
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নাভ। শাসকশ্রেণীর ধর্ম ছিল রোমান ক্যাথলিকবাদী। অথচ প্রজাদের 
মধ্যে অধিকাংশই ছিল অর্থে ডন্স ধর্ম।বলম্বী।  ওসমানীয়দের স্তায় অস্ট্যো- 
হালেত্ীয়ানগণ সামাজেঃর বিভিন্ন শ্রেণীকে এক জাতিভুক্ত করিতে সক্ষম হয় 
নাই । উনবিংশ শতাব্দীতে ইউ,লাপ উদীয়মান জাতীয়তাবাদের চেন্তায় 
স্বাধীনতার আন্দোলনকে উৎসাহ দান করে এবং অস্টে-হাগেরীয়ান 
সাম়াজাকে বাাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

অপরদিকে রুশগণ ছিল অধিক সমজা তীয় । তাহাদের জ।তারতা" 
বাদের ঢতনা সীগান্ত ছাড়াই বাত এবং ওসমংশীর অথবং আগ্পরানদের 
অধীনস্থ বলকানের ভদের মধোেও সংক্কামিভ হয় । তদুপরি একমাত্র 
স্বাধীন অর্থোডক্স দেশ হিসাবে রুশগণ ইতিগ্ধোই সুঞতানের অবানস্থ 
অর্থোডক্স প্রদাসাধ'রণের নিরপত্তা দীবী করিাছেলাইহা এনন একটি দাবা 
যাহা হাপসবার্ণগণ কর্তৃক অগছদ্দন।য় হয়, কারণ তাহারাও অর্থোডক্স 
লোকদিগকে শাসন করিত। তার্থনৈতিক গ রাজনৈতিকভাবে রশগণ প্রবল 
চাপ অনুভব করে, করণ ওসমানীয়গণ দক্ষিণ রাশিয়'র প্রধান নদীগুলির 
শাখাসমূহ শাসন করিত । ঘাহ।গা সর্বদা উফতলের বন্দরের প্রায়।জনীয়তার 
উপর ভিত্তি করিন্' তাহাদের বিস্ৃতিষ্র প্রচেষ্টাকে যুক্তিযুক্ত করে। এইসব 
উদ্দেশ্য লইগ্া তাহারা অস্ারানদর সঙ্গে সংখর্মে পি হয় । অষ্ট'দশ 
শতাব্দীতে গুসমানীয়দিগকে ধংস কমসিবার জস্থ ইহাদের কোন একটিই 
একাকী তেমন শঞ্তিণালী ছিল না, আবার এই ব্যাপারে এই উভয় 
দেশের সম্পিণনগ সন্বপর ছিল নাঁ। উনবিংশ শতান্দীত ওসমনীয়দের 
সঙ্গে লড়াই করিবার ডগ রাশ যথে্ শক্তিণালী) হইয়া উঠিলে বুটিশ 
ও ফরাসীগণ তুকটীদের ভাগের বাপার আহ হা হইয়া উঠে এবং ত।হাদের 
স্বপক্ষে হত্ক্ষেপ করে। | 

দক্ষিণ পূর্ব-ইউরোপে গ্রেট রটেন ও ক্রা্তোর প্রধান স্বর্থ ছিল অর্থনৈতিক, 
এবং ইউরোপের ভারসাম্য রুক্ষ! করা । ভূথণডের উপর কোন উদ্দেশ্য 
তাহাদের থাকিলেও উহ। তেন মুখ্য ছিল না। তাহাদের ভূখগজনিত 
উদ্দেশ্ট নিহিত ছিল ওসমানীয় সন্রাজ্যের অধীনশ্থ আক্রিকা ও এশিয়ান 
রাজ্যগুলির উপক। গ্ঘট বুটেনের রাজকীয় নীতি নিগিত ছিল ভারতবর্ষের 
নিরাপত্তা এবং ইহার দিকে পরিচালিড প্রধান পথগুলির উপয় । মধ্যপ্রাচ্যে 
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ইহার অর্থ হইল পারশ্ত উপসাগর ও লোহিত সাগর এবং এইগুলিরর 
চতুরিকের শ্বানগুলির । 

ক্রাল্স প্রধানতঃ আগ্রহী ছিল উত্তর-আক্রিক! ও লেবাননের উপর । 
লেবাননের সীমান্ত যেহেতু সর্বদা সন্দেহজনক ছিল তাই সে এবং গ্রেট 
বুটেন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অনথায় গুসমানীর সাগ্লাজের অবশিষ্ট অংশে 
ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক ও ধমীয় ॥ ওসমানীয় সাগ্নাজোর সঙ্গে বাণি- 
জ্যিক চুক্তি স্বাপনকারী প্রথম দেশসমুহের মধ্যে সে ছিল একটি এবং কয়েক 
শতান্দীর মধ্যে এই চুক্তি অনেকবার পুনঃস্থাপিত কর হয়। ফরাসী ব্যব- 
সায়ী শিল্পপতি ও মহাজনগণ ওসমানীর সামাজ্যে ব্যাপক হারে টাকা 
খা্টায়। ধীয় ক্ষেত্রে, সুলতানের অর্থোডক্স প্রজাদের ব্যাপারে রুশেরা 
যেমন আগ্রহী ছিল তেমনি ফরাসীগণও রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের 
ব্যাপারে অনুরূপ আগ্রহী ছিল। প্যালেস্টাইনের শ্রীস্ট।ন পৰি স্বানগুলির 
উপর যেহেতু অর্থোডক্স ও রোমান ক্যাথলিক উভয়ে কতৃত্ব দাবী করে 
তাই রাশির! ও ফ্র।ঙ্গ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । 

জার্মানী ও ইটালী ছিল এই হ্তৃশ্থে নবাগত। জার্মানীর স্বার্থ ছিল 
প্রধানত; অথনৈতিক এবং রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের পরিকল্পনায় বাধা প্রদান 
করিবার জন্য স্ুপতানের উপর গ্রাধান্ত বিস্তার করা। ইটালীর ভূমিকা 
ছিল বৈশিষ্ট্যহীন, কিন্তু অন্যান্তর! যখন অন্থান্র ব্যস্ত সে তখন লিবিয়ার উপর 
কর্তৃত্ব লাভ করে। 

তবে ইউরোপীয় শাক্তসমূহের একে অপরের স[হত এবং ওসমানীয় 
সাম়।জোর সহিত সম্পর্ক কোন খুজিসঙ্গত রূপ অনুসরণ করে না। 
ইহ জুবিধাবাদের ছাক্স। পরিচালিত । ক্রাস ও অস্থীয়। যেরূপ এক নিষ্ঠভাবে 
গ্রেট বুটেন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হয় অনুরূপভাবে ক্রাঙ্গ ও ইংল্যা্ড, 
রাশিয়া ও অস্রীয়ান্প বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। 

গসমানীয় সাম্রাজেরর নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে দুইটি শিক্ষা লাভ করে। প্রথমতঃ 
সংস্কারেন প্রয়োজনীয়তা, যাহ একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচন। করা হইবে । 
সমস্ত তুকাগণ যে সংস্কারের বিষয়ে একমত হয় তাহা হইল সামক্রিক 
ক্ষেত্রে, যদিও জোড়াতালি ও যোগ্যতা তাহাদিগকে এই বিষজ্কে প্রবল- 
ভাবে বাধা দান করে। ছিতীয় শিক্ষ। হইল, তাহার! হদয়জম কনে যে এক 
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ইউরোপীয় জাতিকে অপর একটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া যায়। অতঃপর 
ওসম[নীয়গণ ইসলামের এতিহ; অনুসারে সমস্ত অমুমলিমদিগকে “ুদ্ধপ্থবল” 
এবং শক্তিশালী শক্র বলিয়। বিবেচনা কলে । উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগের 
দিকে, দুইটি ইউরোপীয় দেশ যুদ্ধে লিগ হইলে ওসমানীয় সাগ্রাঙ্গযে বস- 
বাসকারী তাহাদের গ্রজাসাধারণ একে অপরের সহিত সহযোগিত। করে, 
কারণ ওসমানীরদিগকে তাহারা আরও ভয়াবহ শক্র বলিয়! মনে করে। 
ইহা লক্ষ্য করিয়। ওসমানীয়গণ বুঝিতে পারিল যে, তুকীঁদের সহিত শক্রতা 
করিবার ব্যাপারে সমস্ত ইউরোপীয়গণ একমত | অষ্টাদশ শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধ 
হইতে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত ইউরোপীয় বিবাদগুলি তুরক্ষে অব" 
শ্বানকারী তাহাদের জাতিগুলির মধ্যে বিস্তাপ্ন লাভ করে এবং গসমানীয়- 
গণ হদরঙ্গম করে যে, তাহারা একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলাইতে পারে। 
শতান্ধীর শেষের দিকে সুলতান ছ্বিতীয় আবদুল হামিদের মাধ্যমে ওস- 
মানীয়গণ এই বিগ্ভায় স্ুনিপুণ হইয়া উঠে। তবে মোটের উপর তুকীগণ 
কোন সুদূর প্রসান্বী নীতি গ্রহণ করে নাই বরং একটি সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা 
গুহণ না করিয়া সাধারণতঃ শমন্থা বিশেষে কর্মপন্থা গ্রহণ করে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লব ছিল ওসমানীয় 
স্ুলতানদের জঙ্ত সাময়িক বিরতি ॥। পরবতাঁকালে তাহারা ইহার ছারা 
ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্ত সামরিকভাবে ইহ" ইউরোপীরদিগকে এমন- 
ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে যে তাহার! ওসমানীয়দের প্রতি কোন নজর 
দেওয়ার অবকাশ পায় নাই । তবে নেপোলিয়নের আবির্ভাবে সমগ্র অবস্থার 
পরিবর্তন হয় কান্পণ তিনি তাহার বিশ্বজনীন পরিকল্পনায় ওসমানীয়দিগকে 
এবং এমনকি পারশ্কব।সীর্দিগকেও জড়িত করেন । ১৭৯৮ গ্রীস্টাবে নেপো" 
লিয়ান নিসর আগ্রমণ করিলে ওসমানীয়গণ ফরাসীদের সহিত তাহাদের 
সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিন্ন করির। খুদ্ধ ঘোষণ। করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে কোন মুখোমুখী সংঘর্ষ হয় নাই, কারণ, নেপোলির়নের আক্রমণ বৃটিশ 
কর্তক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন তাহার সৈশ্দিগকে ত্যাগ কৰিয়া 
ক্রাঙ্জে ফিরিয়া! যাইতে বাধ্য ছন। 

'নেপোলিয়ন যে বৎসর মিসর আক্রমণ করেন সেই বৎসর ৭৭ বৎসর বয়স্ক 
স্ষিতীয় সেলিম শ্ুলতান হন ! ১৭৯৯--১৮০৭ শ্রীঃ)। স্তুপনাগুলকভাবে 
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বলিতে গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতদের মধ্যে একজন এবং সাম্নাজোর 
শক্তি পুনঞাঁবিত করিবার জন্ত তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিছু 
সংখ্যক যুবককে লেখাপড়া ও .দখাশে;ন! করিবার জঙ্জ তিনি ইউরোপে 
প্রেরণ করেন, ছাপাখান! পুনরায় চালু করেন এবং সমস্ত কিছুর চেয়ে 
জন্ররী সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করিতে চেষ্টা করেন। জান-নিসান্বীদ্দিগকে 
স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া তিনি নতুন উদ্দি (সামরিক পোশাক ) 
ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্িত করিন্না একটি নতুন বাহিনী গঠন কন্সিতে 
চেষ্টা করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল জান-নিসারীর্দিগকে এই বাহিনীর চাল. 
চলন অনুকরণ করিতে উৎসাহ দান করা, কিন্তু তাহারা ত| প্রত্যাখ্যান 
করে বলিয়। তেমন কিছু ফল লাভ করা সম্ভব হয় নাই। 

ইতিমধ্যে ইউক্লোপ ইহার প্রায়ই পর্সিবর্তনশীল স্ধি পুনস্থ পনের যুগে 
প্রবেশ করে । নেপে।লিয়নের বিদদ্ধে রাশিয়” গ্রেট বুটেন ও অস্্ীয়া-হালেরীর 
বিঞ জোটে যোগদ।ন করে এবং ম্ুলভানগ এই জোটে যোগদান করুন 
তাহা দাবী করে। এই দাবী ওসমানীয়দিগকে ফ্রান্সের আরও ঘনিষ্ঠতায় 
গ্রেপিয়া দেয়; কিঞ্ধ নিজেকে কোন পক্ষের অস্তভুজ্ না করিবার মত 
যথেষ্ট বুদ্ধি 'সলিমের ছিল । তবে স্বীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের উদ্দোশ্টে 
ফরাসী অফিসার ও ক'রিগরদিগকে আনয়ন করিবার জন্তফ তিনি এই 
বন্ধুত্ব:ক ব্যবহার ক:রন। ১৮০৫ শ্রীস্টান্দের ডি:সবে অস্ট।রলিজে নেপো- 
লিয়নের বিজয়ের পর জুলতান ফরাসীদেক আরও ঘনিষ্ঠ হন এবং রাশিয়ার 
স্বার্থের ব্যাপারে বৈরীতাবাপন্্ন হন। ইহার ফলে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড 
উভয়ের রুপ্ুরে'ষ তাহার উপর পতিত হয়। উভয়েই ১৮০৬ শ্রীস্টাে 
নুলতানের বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘে'ষণা করে এবং সত্য সত্যই একটি হ্ষুদ্র কিন্ত অকেজো 
নোবহপপ প্রণথ'লীতে প্রেরণ করে। 

এই গোলযোগের মধ্য দি়। দুইটি ঘটন! ওসমানীয় ইতিহাসেন্স মোড় 
পরিবর্তন করিয়। দেয়। একটি হইল এই যেজ্ান-নিসান্ধীগণ তাহাদের 
নুরু]ার কেতলী উটাইন। দেয়, যাহা হইল বিদ্রোহের আলামত, এবং 
১৮০০ শ্রীস্টানধের মে মাসে স্থলতানের পদচু/তি ঘোষণ! করিয়। একটি ফতোর়! 
জারী করিবার জন্ত ধেখ উপ্প-ইযলামকে সম্মত করে এবং তদ স্থলে জুলতানের 
বিনগন চাচাত ভাই চতুর্থ মুত্তফাকে সিংহাসনে বসার । আন্গেকটি ঘটনা 
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হইল রাশিয়ার প্রথম আলেকজাগ্ডার ও নেপোলিয়ন ১৮*৭ ই্রস্টান্দের 
জুন মাসে তিলসিটে মিলিত হন এবং একটি বছুত্বের চুক্তি হবক্ষর করেেন। 
প্রণালীতে রাশিয়'র অবাধগতি প্রদানের ব্যাপারে নেপোলিয়ন সন্ত না 
হইলেও এই ধরনের বন্ধুত্ব ছিল ওসমাশীয়দের জন্ত একটি আঘাত স্বরূপ । 

দানিউবের ওসনানীয় সেনাবাহিনী রাশিয়ার সহিত হৃদ্ধের এই সাময়িক 
বিরতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং মুস্তফাকে পদচাত করিয়। তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাত1 দ্বিতীয় মাহমুদের ( ১৮৭--১৮৩৯ শ্রীঃ) সিংহাসনে আরে'হণের 
ব্যাপারে সাহায্য করে। স্বিতীন মাহমুদ ছিলেন ওসমানের বং:শর একমাত্র 
জীবিত পুরুষ উত্তরাধিকারী । তদুপরি তিনিই ছিলেন ওসমানী সা্রাজেোর 
শেষ কর্মক্ষম ও ক্ষমতাশালী শাসক। সাজের অনেক সুদূর প্রসার্ী 

হস্কাবেম় উদ্বোধনকারী হিসাবে তিনি খ্যাত ॥ 

১৮০৯ শ্রীস্টা্ছে রাশিয়া পুনরায় তুরস্কের বিহ্কদ্ধে যুদ্ধ আর্ত করে। 
এই সময় নেপোলিয়ন তাহাকে বিরত করিবার জন্ত কিছুই করেন নাই। 
কণগণ তাহাদের চিরা০রিত মগ্র অগ্রগতি আরম্ত করে, কিন্ত ১৮১১ শ্রীস্ট(বের 
দিকে ইউরোপের অবস্থার অবনঠি ঘটে । পাছে ফ্রাল্স ও তুরস্ক উভয় 
শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় সেই ভয়ে প্রথম আলেকজাগ্ডার শান্তি স্বাপন 
করিতে আগ্রহী হন। অপরদিকে নেপে!লিয়ন যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার 
জগ্চ মাহমুদকে সন্ত কর।ইতে ষ্। করেন। পরাজয়ে রুস্ত এবং ফরাসী 
দূমুখো নীতিতে বিরক্ত মাহমুদ রাশিয়াকে প্রাথ নদী বরাবর বেসারা বিষ 
ছাড়িয়া দিয়া বুখারেস্টের ঢু্তি স্বক্ষর করেন । এক মাস পর নেপোলিয়ন 
রাশিয়া আক্রমণ করেন৷ তুকীগণ যদি ঘটনাপ্রবাহ জানিত তবে নেপো- 
লিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বাপন করিম্না তাহাদের সাগাঞ্ের এক বিরাট অংশ 
পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইত। যে পরিণতি নেপোলিয়নের ঘটে 
তাহ! সম্ভবতঃ ঘটিত না। ঘটন1 যাহা ঘটিয়াছিল রাশিয়ার নিকট ভূখও 
ত্যাগ করিবার অপরাধে স্থিতীয় মাহণুদ স্বীয় প্রতিনিধিদিগকে হত! কক্পেন । 
তিন বৎসর পর প্রথম আলেকজ্াগ্ডার, ধিনি নেপোলিয়নের হৃতুঃুর পনর 
ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত, কনস্ট্যা্টনোপল জ্য় করিয়। 
প্রসিদ্ধ পিটারের স্বপ্র পূরণ করিতে পারিতেন, কিঙ তিনি তাহ! করেন 
নাই। তিনি তাহার প্রিয় পরিকল্পনা “পবিত্র বন্ধুত্বকে” (7015 £1115706) 
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শর্িশালী করিবার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মেটান্প 
নিখের প্রভাবেও উধ*্ধ হন, যিনি “আইনানুগতার" নীতিতে অবিচল 
থাকেন। এই নীতি ফরাসী বিপ্লব কর্তৃক বিঘোধিত প্রঞ্জাতান্ত্রিক মতামতের 
বিরুদ্ধে সনতানসহ প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারীর স্বীয় ক্ষমতা ধারণ করিবার অধি- 
কারকে তুলিয়া ধরে। 

প্রথম আলেকজা গার মেটারনিখের উপদেশে কর্ণপাত করেন কিন্ত 
গ্রীকগণ করে নাই। ১৮২১ ্রীস্টানে তাহার। তাহাদের “আইনানুগ” 
প্রভু গসমানীয়দের বিরদ্ধে বিদ্বোহ করে এবং প্রায় ৩০,০০০ তুকাকে 
হত্যা করে। গুসনানীরগণ ইস্তাত্ব,লের শ্্রীক্ষদিগকে হত্যা করিয়া ইহার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সমগ্র ইউরোপ জাগ্রত হয় বলিয়া! মনে হয়। 
কিন্ত তাহা! উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডের দ্বার নহে, বরং এইজন্ড যে গণতন্ত্রের 
জন্মভূমি গ্রীন তাহার স্বধীনত1! ঘোষণা করে। এক শতাব্ী পর ইহদী- 
বাদের ব্যাপারে যাহা হইয়াছিল, এই ক্ষেত্রেও ইউরোপীর উদারপন্থীগণ, 
পোরাণিক গ্ঙ্িতবর্গ এবং গণতন্ত্ব অভিলাধাঁগব “ফিলহেলেন” (91)117৩1- 
1৩7৩) সমিতিসমূহ গঠন করে, গ্রীক বিদ্রোহীদের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করে এবং 
স্বস্ব সরকারগুলিকে গ্রীকদের স্বপক্ষে স্থুলতানের বিরোধিত করিবার জন্চ 
উৎসাহিত করে। ১৮২২ শ্রীস্টাব্খের ১৩ই জানুয়।বী গ্রীক “জাতীয় পরিষদের" 
(10081 455500001% ) সভা বসে এবং ইহার স্বাধীনতা ঘোষণ। করে। 

জুলতান তাহার স্বশ্প সাজসরঞজাম বিশিষ্ট সেনাবাহিনী ও বিদ্রেহ। বুক 
জান-নিসানীদিগকে লইয়া এই বিদ্রোহের মোক।বল। করিতে ব্যর্থ হন এবং 
১৮২৪ শ্রীস্টানসে অনিচ্ছ। সত্তেও তাহার নামেমাত্র অনুগত মিসরের মুহান্মঘ 
আলীকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত আদেথ প্রদান করেন। মুহাম্মদ 
আলী যিনি এই ধরনের একটি সুযোগের অন্পক্ষায় ছিলেন, অতএব 
তিনি গ্রীকদিগকে দমন কর্ধিবার জন্ত তাহার পুত্র ইপ্রাহীমকে প্রেরণ 
কম্পেন। ১৮২৫ শ্রীস্টাবে ইব্রাহীম গ্াভঞিনোয় অবতরণ করেন এবং এক 
নাগাড়ে অনেকগুলি সফন অভিযানের পর এথেন্স অধিক।র করিতে সক্ষম 
হন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিদ্রোহ প্রায় ধ্বংস হইয়া যার এবং গ্রীক 
স্বাধীনতাকে একটি হাত বিষয়ে পরিণত হয় । 

ইসব কিু চলাকালীন নুলতান নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আক্ষেপ করিতে 
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ছিলেন যে তাহান্র মিসন্বীয় ভূত্োর ইউরোপীয় শিক্ষিত সেনাবাহিনীই এই 
কাজ সমাধ। কর্পিল অথচ জান-নিসান্বীগণ স্বীয় দেশে বেকার বসিয়৷ রহিল । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জান-নিসার্ী বাহিনী গুসমানীয় সাঘাজোর 
পক্ষে এক বিরাট বোঝা হইয়া! দীড়ায়। সময়ের অগ্রগতিতে ইহ। ম্থুলতা- 
নাতের প্রগ্থতির পথে এক জগন্ধল পাথর ও হুমকিতে পরিণত হয় । জান- 
নিসান্ধী বাহিনী এত শক্তিশালী, দুনীতিপরায়ণ ও অলস হইয়া উঠে যে 
তাহার! নিজেদের ইচ্ছানুষায়ী স্ুলতানদিগকে পদচ্যুত ও সিংহ।সনে আরে" 
হণ' করায়, প্রধান উজীদিগকে হত্যা করে এবং সংক্কারের প্রত্যেক প্রচেষ্টায় 
বাধা প্রর্দানকরে। তাহাদিগকে কাবু করিবার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সুলতান 
সেলিম প্রাণ হারান। তবে মাহমুদ এই গুরুত্বপূর্ণ পদংক্ষপ গ্রহণ করিবার 
পূরে ইহার ক্ষেত্র প্রস্তত করেন। আধুনিক অন্ত্রশস্ত্রে সঙ্ছিত করিয়া তিনি 
একটি নতুন গোলল্াাজ বাহিনী গঠন করেন এবং ইহাদের হাজার হাজার 
সৈম্থকে ইন্তাত্বলে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি জান-নিসান্সীদিগকে ইউ- 
করোপায় ধরনের সামপ্সিক কুচকাওয়াজ গ্রহণ করিতে আদেশ দান করেন। 
জান-নিসান্নীগণ ত।হাদের নিজস্ব কুঃকাওয়।জ ত্যাগ করতে অস্বীকার করতঃ 
রাজপ্রাসাদের দিকে ধাবমান হর, যাহার ফলে তাহাদিগকে অসংখা গুপার 
আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। তাহারা তাহাদের ব্যারাকে আশ্রয় 
গ্রহণ করে এবং তাহাদের প্রায় সবাই ধবংসনা হওয়া পর্যন্ত গোলন্াজ 
বাহিনী ব্যারাকগুলির উপর গোল নিক্ষেপ কবে। সাগ্লাজ্যের প্রত্যেকটি 
নগরীতে তাহাদিগকে খু'জিয়। বাহির কর! হয় এবং নির্দরভাষে হত্যা 
কর! হয়। অতঃপর এই বাহিনীর বিলুপ্তি ঘাষণ! করিয়া সুলতান একটি 
আদেশ জান্বী করেন। এই ঘটনার গুরুত্বকে ওসমানীয় সাগ্রাজ্যের ইতিহাসে 
অতিরঞ্জিত কর! যার ন।, কারণ ইহা! শুধু সামরিক সংগঠনের পথই উদ্বক্ত 
করে নাই বরং অন্থান্ সংস্কারের স্থারও খুলিয়। দেয় । জান-নিসারীদের 
উপর নির্ভরশীল সাগাজে;র প্রতিক্রিয়াশীলগণ অতঃপর অকেজে। হইয়। পড়েন। 

মাহমুদের প্রশংসা ঘ্রান হইয়া যায় বখন স্মরণ করা হয় যে ঠীক ঘটন। 
তখনও শেষ হয় নাই । ন্বাশিয়ার প্রথ্ম নিকোলিস (১৮২৫--১৮৫৫ হ্রীঃ), 
যাহান্স নিকট “আইনানুগতার” বাাপারে মেটারনিকের বুদ্ধিমন্ত্ ছিল না, 
শ্্ীক বিন্রোহকে রুশ স্থবিধানুষায়ী ঘৃরাইয়৷ দিতে ব্যস্ত হইয়া! পড়েন। 
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বণ ও ফরাসীগণ শ্রীকদের স্বপক্ষে' জনমতের প্রবল ঢাপে হস্তক্ষেপ 
করিতে বাধ্য হয়। এই জনমত ইংল্যান্ডের লর্ড বায়রন এবং জ্রাঙ্গের 
চ্যাটুরাণ্ডের দ্বার! ব্যক্ত করা হপ্র। তাহারা ইহাও আশঙ্কা করন যে 
রাশিয়া ইহাকে ওসমানীয় সাগ্রাজ্য ধ্বংস করিবাদ একটি ছল হিসাবেও 
ব্যবহার করিতে পারে। জতএব গ্রেট স্ব টন, ক্রাঙ্সপ ও র্াশিয়। এই তিন 
শক্তিধর সম্মিলিতভাবে গ্লরীকদের সঙ্গে আপোথ করিবার জন্ত সুলতনকে 
অনুরোধ করে। ইহা মাহমুদ অস্বীকার করেন, যাহার ফলে এই তিনটি 
ইউরোপীয় শক্তির সংযুক্ত নৌবহর ১৮২৭ শ্রীস্টান্ধের ২শে অক্টোবর শ্'ভা- 
রিনোয় ওসমানীর নৌবহর ধ্বংস করে এবং হবাহামকে পশ্চাদপসারণ 
কন্সিতে বাধ্য করে। | 

্ুলতান ক্ষতি»ুরণ দাবী করেন এবং রাখিয়া ১৮২৮ শ্রীস্টাঙ্দে একক- 
ভাবে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া ইহার প্রতিশে।ব গ্রহণ করে। গিরাচরিতভাবে 
রুপগণ ছিল মস্রগতিসম্পর্র, কিন্থ জান-নিসারীর্দিগকে ধ্বংস করিবার পর 
একটি নতুন বাহিনী গঠন করিবার মঠ যথেষ্ট সনয় গুসম!নীয়গণ লাভ 
করে নাই। এক বৎসর পর ইদিণ ( আদ্রিয়ানোপল ) অধিকার করিয়। 
রূশগণ ইন্তান্ব,লের আশক্ক।'জনক নিকটে হগ্রসর হয়। ইউরোপীয় শক্তিবর্ 
হস্তক্ষেপ করে এবং মাহমুদকে শান্তির প্রস্ততব করিতে প্রবল চ।প প্রদ্দান 
করে। আন্রিয়ানোপলের চুক্জির ছ্বার' (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৯ শ্রী; ) “তিন 
শঞ্জির”' নিশ্চয়তায় স্থুলতান ভ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করেব, সাবিয়াকে 
স্বায়ত্বশাসন প্রন্নান করেন এবং দানিগবের মোহনা রাশিয়'কে প্রদান 
করেন। 

আদ্রিয়নোপলের চুজির পর প্রায় সিকি শতাকী পর্স্ত সুলতানের 
দৃষ্টি নিবন্ধ থ।কে মিসরের মুহান্মদ আলী পাশার সহিত আভ্যশ্তরীণ গোল- 
যোগের প্রতি অথবা সংস্কারের প্রন্টোর প্রতি । এই উভন বিষয়ই পরবতী 
অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে । জুসতান তাহ! ইউরোপায় প্রতিবেণীদ্দের 
সহিত তুলনামূলকভাবে শাস্তিতেই দিন যাপন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ 
ঞ্রস্টান্দে ইউরোপ একটি সামাজিক ও অর্থননতিক বিপ্লবের গোলযোগে 
নিপতিত হয়, যাহার প্রতিক্রিয়া মধ্য প্রাচেযগ সংক্রমিত হয়। একই বৎদর 
মার্কস ও এজেল্স, কমিউনিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেন। চারি বৎসরের 
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মধ্যে ফ্রান্স এক নাগাড়ে অনেকগুলি বিপ্লবের মধ্য দিয়। রাজতন্ত্র হইতে 
ছিতীর প্রাতন্ত্রে এবং পরে ধিতীয় সাম়াজ্যে পরিষতিত হয়ঃ বাহাতে 
একনায়ক হিসাবে আগমন কবেন আরেকজন বোনাপার্টি, লুই নেপোলিয়ন । 

লুই নেপোলিয়ন, ধিনি পোপকে ত।হার দুর্মোগে সাহায্য করেন এবং 
প্নর'য় সয্াট হইবার জঙ্ক তাহার বিদ্রোহের সময় ভ্যাটিকান স্ধার। 
সাহায্যপ্রাপ্ত হন, নিজেকে একজন বিশ্বস্ত ধর্মপূত্র বলয়! প্রমাণ করিতে 
উদগ্রীব হন। সুলতানের রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের উপর ক্রালের স্বার্থ 
পূনঃঘোষণ' করিয়া এবং প্যালেস্ট।ইনের খ্রীস্টান পবিত্র স্থানগুলি রক্ষণা- 
বেক্ষণ ও প্রশাসনের ব্যাপারে ভ্যাটিক্যানের বিশেষ সুবিধ। দান করিয়া 
তিনি এই কাজ সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। তদুপরি এই ধরনেক্স গ্রচেষ্ট 
প্রথম নিকে:লাগের আকাহ্খাকে প্রতিহত করে, যিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে 
ভ্রাতা" সট হিসাবে স্বীকার করেন নাই এবং ক্রাঙ্গের ম্ধ'দ' ব্বদ্ধি করে। 

পবিত্র স্বানগুলির বর্তৃত্বের অধিকার লইয়া রোমান ক্যাথলিক ও 
অর্থোভক্স,দর মধ্যে সর্বদা বিবাদ ছিল গসমানীয়দের প্যালেস্টাইন অধি- 
কারের পর হইতে স্ল্তাঁন সবদদ। কখনণ্ড একদল এবং কখনও আরেক 
দলকে আধিপত্য দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রজপাত বন্ধ করিবার জঙ্গ 
কখনও কখনও মুমলমানদের হাতে এই সব স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
গ চবি অর্পণ করা হয়। ১৮৬০ গ্রীন্টান্দে পুনরায় সংঘর্ষ হয় এবং ১৮৫২ 
্রীস্টাব্ষের দিকে সুলতান আবদুল মজিদ ( ১৮৩১--১৮৬১ শ্রীঃ) অত্যন্ত 
অনিচ্ছা সত্তেও ফরাদী আধিপতোর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জার 
প্রথম নিকোলাস, যিনি ইহাকে রাশিয়ার সম্মানের প্রতি এক বিরাট 
আঘ;ত বলিয়। বিবেঃন' করেন, মেনশিকভকে সুলতানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন 
করিবার জগ্ত প্র-র!চিত ও প্রভ,বাস্বত করিতে প্রেরণ করেন। সুলতান 
ফরাসীদের প্রক্কাশ্য সহায়তা ও বৃটশদের প্রচ্ছন্ন উৎসাহে ১৮৫৩ প্রীস্টান্দে 
রাশিয়াকে সরাসরি প্রত্যাখ্যানমূল্ক জবাব প্রদান করেন । 

ক্রিমিযার যুদ্ধ কে আরঙ্ক করে তাহ সঠিক করিয়! বল! দুর । নিজের 
সম্মান সগূুরত করিতে দৃঢ় প্রতিন্ত বাশিয়া গ্রেট বুটেনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে 
“নিশ্চিত' হয এবং স্বীয় সাফল্যের উপর আশ্বাশল হয় । প্রথষ নিকোলাস 
পরামর্শ দনি কলেন যে. স্বৃতপ্রায় “কু লেকটর” সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা 
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করিয়া লইবার ব্যাপারে র্লাশিয় ও গ্রেট বুটেন একে অপরের সহিত 
সহযোগিতা করুক। ফ্রাল স্বীয় লক্ধস্থবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 
উদ্ভোগী হয়। সে দৃশ্ততঃ গ্রেট বুটেনের নিরপেক্ষতা আশা করে নাই। 
ওসগানীর়দের পক্ষে ইহা অভাবনীয় জ্ছুযোগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ 
সুলতান গ্রেট বুটেন ও ফ্রাঙ্স উভয়ের সহায়তা লাভের ব্যাপারে আম্বাশীল 
হন। ব্:টনে প্রথম নিকোলাসের একনারক ত্বের ব্যাপারে সাধারণ বিপত্তি 
এবং ভারতবর্ষের রাস্তার নিরাপস্তায় বিষয়ে সরকারের ভীতি-উভয় কারণ 
একত্র হয় স্বুটেনের এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়! অবশ্যন্তাবী করিয়া তোলে। 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রধান বিবাদমান দলগুলি ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওস- 
মানীয় সামাজ্য, বৃটেন ও ক্রালস। পরে অষ্ট্ীয়া ও প্রশিয়া একে অপরের 
সহিত একটি প্রতিরক্ষা চুজি সম্পাদন করে এবং ১৮৫৭ শ্রীস্টাব্দে অ্্ীয়। স্বটেন ও 
ক্রাল্ের সঙ্গে যোগদান করে। ১৮৬১ গ্রীস্টাবের মার্চ মাসে এই বৃদ্ধ সমাণ্ড 
করিয়া প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়! এই চুক্তির ফলে ইউরোপের ক্ষম- 
তার রাজনীতিতে বিজড়িত ওসমানীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্নী পক্ষের 
ংশভুক্ত হওয়া সত্ব তাহান্না অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই 
চুজিতে স্বার্থাথিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গ প্রকারান্তরে ওসমানীয় সায়াজা রক্ষা 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এই ঘোষণান্ ছ্বার। যে, যেকোন কারধকলাপ 
যাহা এই সাম্াজোর অথগ্ডতাকে বিপদগ্রস্ত করে উহাকে “ইউয়্োপীয় 
স্বার্থসংল্লি্ট বিষয় হিসাবে গণ্য করা হইবে ।” ইউরোপীয়গণ.সংস্কার দাবী 
করে এবং অস্ততঃপক্ষে কাগজে-কলমে তাহ। লাভ করে। শুলতানের 
ফরমান, হাত্তি হুমায়ুন ১৮৬৬ শ্রীস্টান্দে জারী কর] হয় এবং উহা স্বায়। 
সুদুর প্রপান্ধী সংক্কারসমূহ হাতে লওয়া হয়। প্রথম মহাধৃছের প্রান্ত 
পর্বস্ত ওসমানীয়গণ অস্ততঃপক্ষে বাচিয়। থাকিবার অনুরতি লাভ করিবার 
জন্ত উত্তম স্বভাবের নমুনা হিসাবে কিছু “সংস্কার প্রদর্শন করে। 
গুসনানীর সাম়জোর সংস্কারের ব্যাপারে ইউক্সোপীয় শক্তিবর্গ আগ্ুহা- 
স্থিত হয় প্রধানতঃ তাহাদের নিঅন্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জঙ্ঞ, বিশেষতঃ অর্থ- 
নৈতিক বিষয়ে, তদৃপরি তাহাদের নিজন্ব নাগরিকদ্দিগকে সন্তু করিবার জনও 
ধটে, যাহায়া উদারটনতিক মতবাদে উদন্ধ হয় এবং মানব জাতির উপকার 
সাধনের আলোক প্রাপ্তিত আশাছিউ হর়। পশ্ডির ইউরো পীবগণ তখনও 
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রুশ অনধিকার প্রবেশ হইতে সুলতানের স্বাধীনত। রক্ষায় ব্যাপায়ে আগ্রহী 
ছিল। অধিকন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গ আবিফার! করে যে গসমানীয় সায়াজাকে 
জীবিত রাখাটাই অর্থনৈতিক্ক দিক হইতে অধিক লাভজনক এবং ইউক্লোপীয় 
মহাজনগণ এই লুঠে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিত আরুম্ত কনে। 
অন্যুন ২০০ বৎসর ধরিয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্য অপমানিত ও পরাজিত 

হয়, বিশাল ভূখণ্ড হাক্ায়, কিন্ত সুলতান অস্ততঃপক্ষে অর্থনৈতিক দিক 
দিয়া বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্ত থাকেন। গুসমানীয় সুলতানদের 
ঘাটতি পূর:ণর অনেক পথ ছিল । তাহারা মুদ্রামান হাস করেন এবং কত 
তাহাদের প্রজাদের সম্পর্দ বাজেরাফত করেন এবং তাহার! দেশীয় মহা" 
জনদের নিকট হইতে টাক! ধার করেন । বিদেশী ব্যাংক ও সরকার হইতে 
টাকা ধার করিবার অভ্যাস তাহাদের ছিল না । যতদূর সম্ভব ১৮৫৪ 
হ্রস্টান্দে সুলতান অস্ত্র ক্র করিবার জন্ত এবং ক্রিমিয়ার যৃদ্ধের ব্যয়ভার 
বহনের জন্ঙ সর্বপ্রথম বুটেন ও ক্রাঙ্। হইতে টাকা ধার করেন । একবার ছার 
উন্মুক্ত হইবার পর স্থসতানগণ ধার করিতে থাকেন । স্থানীয় ব্যাংক মালিক" 
গণ এবং ইউরোপীয় মহাঞ্জনগণ এমন অধিক হারে মুনাফা অর্জন করেন 
যে তাহার। এই অভ্যালকে ক্নাগত উৎসাহ দিতে থাকেন। শতকর। ৫৫ 
ভাগ বাটার হারে কর্জ এবং শতকরা ১২ টাক! সুদের হার নিশ্চয়ই 
লাভজনক । ছিতীয় আবদুল হামিদ যখন জুলতান হন ( ১৮৭৬--১৯০৯ শ্রীঃ) 
তখন দেশ প্রকারাস্তরে কর্জের পঞ্চিলে নিমজ্ছিত। ১৮৭৬ শ্রীস্টাবে রাশি- 
যার বিরুদ্ধে ওসমানীরদের পরাজয়ের ফলে নু্ভানের উপর ১০০১০০০১০০৯ 
ডলার ক্ষতিপূরণ বসান হয়। ১৮৮১ শ্রীন্টান্দের মধ্যে সমগ্র সমাজ্য 
খাতকের আসনে বসে । বুটিখ, ফরাসী, ডাচ, জার্নান,। অহীনান ও ইটালী- 
যান লব্বীদাতাগ্রণ গুসমানীয়ন সরকারী খণের ভি প্রশাসনিক পরিষদ স্বাপন 
করে এবং সাগ্রাজোর রাজস্বের উৎপাদন ও আদার উভয় বিভাগে অর্থনেতিক 
জীবনের প্রধান শ্ুরগুলির বর্ততত্ব গ্রহণ করে। এই পরি্দ হিসাবের 
জমার স্থিতিঞীলতা আনয়ন করে এবং বিদেঞ পু'্জির গতিতে উৎসাহ 
প্রধান করে। প্রথমবারের মত সামাজোর প্রজাসাধারণ উন্নয়নে ধৎসামা 
অংশদার হইতে আবুষ্ত করে এবং প্রতোকে অনুভব কয়ে যে'ুলতালেন 
করতে অবস্থিত সায়ার প্রতিঠানগুলি এইগুলির কিছুর গধো নাই। 


৩৩৬ মধ্যপ্রাচ্য £$ অতীত ও বর্তমান 


ইউরোপীয় লগ্নীদাতাগণ সাগ্রাজ্যের বিশাল অনুনূত ভূখণ্ডের কাচা" 
মল এবং উন্রয্ননের সুযোগন্বিধা লাভ করে যাহা স্বর্ণের খনি আবি- 
দ্ারের সহিত তুলনীয় । ওসগ'নীর়গণ রাস্ত'ঃ রেলপথ, শহরের আলে।, 
পানি এবং সবপ্রকারের সরকারী পূর্তকার্ষের প্রয়োজনীয়ত। অনুভব করে। 
ইউরোপায়গণ টাক খণ দিতে এবং সুবিধাদি লাভ করিতে সদ গ্রস্তত। 
১৮৭০ গ্রীস্ট!ন্দে বিসমার্ক চিন্ত' করেন নাই বে বলকানবা সীগণ “একটি মাত্র 
পোগেরানিয়ান প্।তিক সৈন্ের হাড়ের” সমতুল্য । বিশ বৎসর পর 
স্বিঠীয় উহলহেলমের অধীনে জার্ম।নগণ তুকাঁদের নিকট শুধু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় 
নহে বরং আন তোলিষায় রেলপথ নির্মাণেও বাস্ত হইয়। পড়ে । ১৮৯৮ 
প্ীস্টাবে কাইজার দ্বিতীয়বার ইন্তাশ্বল সফর করেন এবং এইবার তিনি 
দামেক্ক ও জেকজালেম গমন করেন । প্রাচো ড্রাজনাস অস্টেন (107278- 
0901) 0565 ) উদ্বোধন কর! হর এবং প্রসিদ্ধ ব।ালিন হইতে বাগদাদ 
রেলপথ মধ্যপ্রচযে জার্মান সামাজাবাদের সুচনা করে। ইহা বৃটিশ, ফরাসী 
ও রুশদ্দগকে এমন ভীত করে যে তাহার! নিজেদের পার্থক্য ভুলিয়া যায় 
এবং জার্মানদের পৃবদ্দিকের অগ্রগতি রোধ করিব!র জগ্চ একে অপরের সহিত 
মহযোগিত। করে। 

প্যারিসের ঢুকজ্ির পর দুই যুগ ধরিয়া! ইউরোপীয়গণ নিজেদের সংঘর্ষ 
একভ্রীকরণের যুদ্ধ এবং অন্তান্ত অনেক বিষয় লইয়া! ব্যস্ত থাকে । ইহা 
ওসমানীয়র্দিগকে কিছু অবকাশ প্রদান করিবার কথ', কিন্ধ তাহা করে 
নাই। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ এবং পশ্চিম ইউন্রোপের জাতীর রাষ্্রগুলির 
আবির্ভাব বলকানের প্রজাসাধারণের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতির জন্ম দেয় । 
সাধগণ স্বাধীনতার প্রয়াসী হয়, গ্রীকগণ আরও ভূখণ্ডের আশা করে, 
বসনিয়। ও হার্জেগোভিনায় বিদ্রেহের আগুন প্রজলিত হয় এবং কমানিয়ায় 
বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 

যেই গতি ও নির্মনতার সহিত ওসম:নীয় সৈগ্চগণ বিদ্রোহীদেক দমন 
করে তাহাতে পশ্চিম-ইউরোপের শিক্ষিত উদ্ারপন্বীগণথ ভয্লাভিসুত হইয়া 
গড়ে 'এবং তক দিগকে শান্তি দেওয়ার জন্ত দল্স পাকাইতে থাকে । অপরদিকে 
পশ্চিম-ইউল্লোপের সন্কার ও শি্পপতিদেক্স ঝুক্ষা করিবায় মত বথেষ্ট 
লাভঙনক অর্থের বিনিয়োগ ছিল বলিপন! তাহার।.এইলব মানবিক বিবেচনা 


মধাপ্লাচ) £ অতীত ও বর্তমান ৪৩৭ 


দিফে মোটেই জ্রক্ষেপ কয়ে নাই। রুশ ও অস্রীয়ানগণ এতন্বার়। তুকাদের 
সঙ্গে তাহাদের উদ্দেন্ত হাসিল করিবার সুযোগ লাভ করে। ইউরোপের 
শজিঃসমূহের প্রতিনিধিহন্দ একটি সমাধানের জন্ত ইন্তাশ্ব্লে সমবেত হয়। 
সুচতুর দ্বিতীয় আবদুল হামীদ, যিনি সংস্কারবাদীদের হারা মাজ সিংহাসনা* 
রূঢ় হন (৩১শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খ্রীঃ )। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সম্মত হন । ইহা 
বটশদিগকে খুশী করে কিন্ত ক্ষশদিগকে নহে, কারণ তাহারা বৃদ্ধের জ্ 
প্রস্তত হয়। ফ্রালস তখনও জার্মানীর হাতে পরাজয়ের ক্ষত সারাইতে 
ব্যস্ত। বিসমার্ক বলকানে তেমন আগ্রহী নহেন; এবং স্বুটেনে জনমত 
তুকাঁদের ব্যাপারে এমন সমালোচনামুখর যে, তাহারা নেতৃবৃন্দকে ওসমা- 
নীয়দের শ্বপক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিবার ব্যাপারে নারাজ । 

১৮৭৭ হইতে ১৮৭৮ শ্রীন্টান্বের যুদ্ধে তৃকীগণ সাহসিকতা সহিত 
যৃদ্ধ করে, কিন্ত রূুশর্দিগকে ঠেকাইতে ব্যর্থ হয়, যাহান্স! ইন্তাগ্থ,লের মাত্র 
দশ মাইল নিকটস্থ ্যানস্টেফানে। ইয়াশীলকর গ্রামে পৌছিয়া যায় । আবদুল 
হামীদ স্তানস্টেফানোর চুজিতে ।১৩ই মার্চ, ১৮০৮ শ্রীঃ' স্বাক্ষর করেন, যন্ধার! 
ইউরোপে গসমানীয় সাগ্রাজ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও চলিয়। 
ধায় । এই চুক্তি মন্টোনিগ্লো, সাধিয়া ও রমানিয়াকে স্বাধীনত। দান করে 
এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে স্বায়ত্বশাসন দান করে। তবে এই 
চুক্তির মূল ছিল কৃষ্সাগর হইতে এজিয়ান সাগর পর্ধস্ত বিস্তৃত বিরাট 
বুলগেরিয়ার স্ষ্টি। তদুপরি পূর্ব এণিয়া! মাইনরে আলতান এক বিশাল 
ভূখণ্ড ছাড়িয়। দিতে বাধ্য হন। এইসব কিছু ছাড়াও হাতমলোবল শুলতান 
প্রায় ৩০০,০০০,০০০ রুবল ক্ষতিপূরণ দান করিতে সম্মত হন। 

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় গ্রীকদের নিকট হইতে-স্যাহার়া 
তাহাদের ভূখগ্জনিত আকাথার সমাপ্তি দেখিতে পায় ; সার্বদের নিকট 
হইতে-_বাহারা বছ সংখ্যক সার্বদিগকে বিরাট বুলগেকিয়ার প্রজা হইয়া 
যাওয়ার আক্ষেপ করে? অস্বীয়ানদের নিকট হইতে যাহারা তাহাদেক্স 
পূর্বদিগের অগ্রগতি রুদ্ধ দেখিতে পায় ) এবং বৃটিশদের নিকট হইতে-বাহান্গা 
প্রধান মন্ত্রী ডি্গরাইলীর 'নতৃত্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলিয়। বার । জার্মানীসহ 
এইসব দেশ রাশিয়ার উপর চাপ স্যষ্টি করে এবং ক্যান স্টেফানোন্ধ চুড়ি 
পুনধিবেচনায় জন্ত বালিনের সন্মেলন (১৩ই জুন, ১৮৭৮ সঃ) আজান কযে। 

নি. 


৩৩৮ মধ্যপ্রাচা £ ভতীত ও ধর্তমান 


বালিনের চুজি। স্ঞান স্টেফানোর চুভি় স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ইহা 
সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক, যাহা! বলকান সমস্যার কোন সমাধানই উপস্থাপিত 
করে নাই। বুলগেরিয়াকে বিভল্ঞ কর! হয় এবং ইহার কিছু অংশ তুরক্ককে 
দেওয়া হয়; অস্রীয়া বসনিয়! ও হার্জেগাভিনার কর্তৃত্ব অর্জন কে? 
সাবিয়া ও মণ্টোনিষ্লে। স্বাধীনতা লাভ করে; ঝাগিয়া বেসারাবিয়ার সায় 
বাটুম ও কারস. অধিকার করে, গ্রীন কিছু ভূখণ্ড লাভ কল্পে, এবং গ্রেট 
বটেন সাইপ্রাস লাভ করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তৎসক্ষে গুসমানীয়গণ ইউন্ো- 
পীয় শজিদমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যে চলিরা যায়। দ্বিতীয় 
আবদুল হামীদ নিজেকে মুক্ত করিবার জন্চ তাহার সমস্ত বুদ্ধি নিয়োজিত 
কলেন, কিন্তু ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ নিষ্াশাব্যঞ্জক। প্রথম মহাযৃদ্ধ নাগাদ 
সুলতান তীহায় ইউরোপীয় ভূসম্পতিক্স প্রায় সবকিছুই হারাইয়া ফেলেন 
এবং ফারটাইল ক্রিসেট ও উত্তর আক্রিকায় তাহ।র কতৃত্ব অবশিষ্ট থাকে 
শৃধুনামে মাত্র । 


একবিংশ অধ্যাস়্ 
আরবীভাষী বিশ্বে সাআজ্াবাদ 


১৭৯৮ শ্রীস্টানোে মিসরে .নগে!লিয়মের অভিষ:নকে সাধারণতঃ আরবী” 
ভাষী বিশ্বে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। 
বলিয়া বিবেচনা কল্প হয়। গসগানীয় সংঘাজোর অস্তস্থলীয় এলাকায় 
ইউরোপীয়দের আগ্রহ জাগাইতে এবং পাশ্চাত্য সভাতার প্রতি কিছু সংখাক 
মুমলিম নেতৃরদ্দের চক্ষু উন্মোচন করিতে ইহা এক অন্তত উপাদান হিসাবে 
কাজ করে। এই অঞ্চলের সঙ্গে ফ্রান্স ও গ্রট বুটন উভয়েই কিছুট। পরি- 
চিত ছিল। ক্র,.সেডের সময় হইতে লেবাননের শন ও সিক্ক উভয়বিধ বাবসা 
জন্য এবং রোমান ক্যাথলিক ও ফরাসীদের প্রতি সমবেদনশ।ীল মেরোনাইট- 
দের জন্ ফ্রাঙ্গ লেবাননের প্রতি আগ্রহশীল ছিল । মেরোনাইট গ্রীস্টান 
ও দ্রজেসদের সদাসংঘটিত যুদ্ধে ফ্রাঙ্স সর্বদাই মেরোনাইটদের সহায়তায় 
আগাইয়া আসে । মধ্যপ্রাচেয ভূম্যাধিকারী এবং জালের প্রতিছন্দী বৃটিশ. 
গণ ড্রজেসদের পক্ষ অবলগ্বন করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী পারশ্ত উপসাগরে অনুপ্রবেশ করে এবং বসর', বাগদাদ, দাসেস্ক 
ও আলেঞ্পোতে ব্যবসাকেন্ত্র স্বাপন করে। ১৭৭০ শ্রীস্টাঙখে বাংলাদেশের 
বৃটিশ কোম্পানীর গভর্ণর ওয়ারেন স্ুয়েষে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। 
ইহার উদ্দেন্চ ছিল শ্বলপথে ভূমধ্যসাগরে মালপত্র প্রেরণ করিবার জঙ্ক 
ইহাকে একটি কেন্ত্র হিসাবে বাবহার কর'। ১৭৭৮ শ্রীস্টান্দে লোহিত 


সাগরে জাহাজ চলাচলের জদ্থ বটিশ মিসরের মামলুক শ'সকদের সহিত 
একটি চুজি সম্পাদন কল্সিতে সমর্থ হয় । 


মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে ক্রাঙলগ ও ত্বটেনের প্রতি্ন্বিতা করাসী বিপ্লব ও 
নেপোলিরনের উতানের হাক আরুও জটিল আকার ধারণ কম্সে। নেপো" 
লিরনের বিল্াট পর্িকয়নায় একট অংশ হিল করাল ও ইংলাপ্ডের প্রধান 
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বুদ্স্বল ইউরোপে রাখিয়া! হুটেনকে সকল দিক হইতে হয়গ্লানী করা । ভারত 
বর্ষের বাণিজ্যপথ ছিল নিশ্চয়ই নাজুকতম । সম্ভবতঃ একটি বিশাল সাম্রাজ্য 
গঠন অথব! মধাপ্রচোর লোকদের মধ্যে পাশ্চাতোর সংস্কতি বিস্তারের 
স্বপ্রগ তাহার ছিল । তিনি যে ভীহার দলের সঙ্গে অনেক বেসামরিক 'লাক- 
কেও লইয়াছিলেন তাহাই প্রমাণ করে যে স্বদেশে এবং বিশাল পৃথিবীতে 
যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জঙ্গ প্রতিটি গ্ুযোগ গুহণ করিতে তিনি প্রস্তত। 
ঠাহান অভিযান মিসরের সামাজিক ও শ্লাজনৈতিক অবস্থারু সম্যক জ্ঞানের 
উপর ভিত্তি করিয়! পরিচালনা করেন এবং আরও অধিক জ্ঞান লাভের 
জন্ত তিনি বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও বৈতন্তানিকর্দিগকেও সঙ্গে রাখেন । মিসরে 
নেপোলিয়ন মামলুকদের হাত হইতে জনগণকে বাচাইবার জন্ত ত্রাণকর্তার় 
মৃতি ধাল্পণ করেন। তিনি নিজেকে ইসলাম ও ওসমানীয় সুলতানের 
বদ্ধ বলিয়া ঘোষণ! করেন। কিন্ত মিসরের মালীক ছিল গসমানীয়গণ এবং 
মহামান্ দরবার নেপোলিয়নের অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন নাই। বুটিশও 
ফালবিলঘ ন৷ কল্পিয়! ইহা দেখাইয়! দেয় এবং সুলতান একটি অভিযান 
প্রেরণ করেন যাহা বৃটিশদের সহায়তায় ১৮০১ শ্রীস্টান্ে ফরাসী বাহিনীকে 
আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। 


মুহান্মাদ 'আলীর উত্থান 


নেপোলিয়ন বুটিশদদিগকে নাজেহাল করিতে যেমন ব্যর্থ হন ঠিক তেমনি 
তাহার নিজস্ব খ্যাতি বৃদ্ধি করিতেও ব্যর্থ হন। তাহার সেনাবাহিনী আত্ম" 
সমর্পণ করিবার অনেক পূর্বে তিনি ক্রাঞ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপো- 
লিয়নের অভিযানের সময় দুইটি আনুষঙ্গিক ঘটন' ন। ঘটিলে প্রত্যেক কিছু 
হয়ত স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়া যাইত। এইগুলির একটি হইল, নেপো- 
লিয়নের সঙ্গী পঞ্ডিতবর্গ কর্তৃক প্রসিহ্ধ রসেতা পাথর ( 2.০৪০%৮৪ 50০7)৩) 
আবিষ্কার যাহ' প্রাচীন মিসরীল্ল সভ্যতাল্প ছার উন্মোচনে মূল্যবান চাবিকাঠি 
হিসাবে প্রতীয়মান হয়। নেগোলিয়ন বিদ্বানবর্গ মিসমের প্রাকৃতিক, 
মানবিক ও অর্থনৈতিক ভূগোলেয় সঠিক তথ্যেয় এক মহাসম্পদও প্রন্তত 
করেন । দ্বিতীয় অনুষদ হইল একটি দূর্ঘটনা, বাহার জন্ত নেপোলিয়ন 
দায়ী ছিলেন না। ঘাঁনাটি হইল মিসরে সুলতান কর্তক প্রেক্ষিত অভিবাজী 
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বাহিনীতে মুহাম্মদ আলী নামে একজন যৃবককে প্রেরণ করা হয়, ঘিনি 
মিসরের ইতিহাসকে পরিবর্তন বনিয়া দেন। নেগোলিয়নের অভিযান 
ইউরোপের ক্ষমতা সপ্রমাণ করে, কিন্তু মুহান্মদ আলী ছিলেন ওটিকত- 
কের মধ্যে একজন ধিনি এই ক্ষমতার উৎস অনুধাবন করেন এবং পাশ্চাতা 
হইতে সেইগুলি ধার করিয়া! মিসরকে আধুনিক বিশ্বে আনয়ন করিতে 
চেষ্টা করেন । 

মুহাম্মদ আলী ১৭৬৯ শ্রীস্টান্দে আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 
সম্ভবতঃ তিনি পারন্য ও তুকী বংশোষ্কূত ছিলেন। তিনি কি একজন তামাক 
বিক্রেতা ছিলেন অথব! একজন তামাক ব্যবসারীর পুত্র ছিলেন তাহা 
সঠিক বল! যায় না । সঠিক যাহা বলা যায় তাহা হইল এই যে, ১৭৯৯ 
শ্ীস্টাঙ্দে যখন তিনি আলবেনিয়ান সেনাদলের সহিত মিসরে গমন করেন 
তখনগ তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন । ১৮০১খ্রীস্ট,ব্দে ফরাসী 
সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর মুহাম্মদ আলীই সেই শুগ্ততা পূরণ করেন। 
১৮০৫ খ্রীস্টাব নাগাদ তিনি মিসরের পাশ' নিযুক্ত হন। তখন হইতে 
বংসর অতিক্রমের সাথে সাথে মুহাম্্্দ আলীর ভাগ্যতান়ক৷ উদ্ছজবলতর 
হইতে থাকে । অনতিকাল পরেই ব্র্টশগণ সলেহ করে যে ফ্রাঙ্গের হাত 
হইতে তাহারা! মিসরকে রক্ষা করিয়াছে শুধুমাঞজ ইহাকে মুহাম্মদ আলীর 
হাতে স্বস্ত করিবার জন্গ। অপরদিকে ফরাসীগণ অনুভব করে যে নিজেরা 
ধাহা করিতে পারে নাই তাহা সম্ভবতঃ মুহাম্মদ আলীই করিতে সক্ষম, 
তাই তাহান্না তাহাকে সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করিতে আরন্ত করে । 

তবে মুহাম্মদ আলী ফরাসীর্দের হাতের ক্রীঙনক হইয়া যান নাই। 
তিনি ইউরোপীয় অক্্রশন্্, কারিগরিবিদ্তা ও শিক্ষার আধিপত্য উপলদ্ধি 
কলিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন । তিনি তাহার অনুস'রদগকে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্ত ফরাসীদিগকে অনুরোধ করেন। ফক্স সী নৌ ও সামরিক 
বিশেষজ্ঞ্দিগকে মিসরে আনয়ন করতঃ সবাধুনিক অস্ত্রশস্তে সঙ্জিত কিয়া 
তিনি একটি নতুন সামন্িক ও নৌবাহিনী গঠন করেন । ফরাসী ধাক্সার 
কুল খুলিয়া তিনি ফরাসী পুস্তকাবলী আরবীতে অনুবাদও করেন । তিনি 
কুধি বিশেষজ্ঞদিগকেও আনয়ন করেন এবং ১৮১, প্রীস্টাক্ষ নাগাদ তুলা, 
পন, নীল ও তিলের ব্যবসা একচেটয়। করিয়া তোলেন। তিনি জাহাজ 


৩৪২ মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


ও পোতাশ্রয়ও নির্মাণ করেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এইসব 
কিছু তিনি ইসলামের গোরব বা মিসরীয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্চ 
করেন নাই। ইহাতে কোন সঙগেহ নাই যে তাহার উচ্চাকাঙ্ঘখা ছিল 
তাহার নিজের জন্য এবং তাহার বংশধরদের জন্ত | 

১৮১৮ শ্রীস্টাব্ে আরবে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়া! ওয়াহাবীদের ১ 
ধর্মীয় রাজনৈতিক বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত সুলতানের আদেশগ 
তিনি পালন করেন । কয়েক বংসর পর ১৮২৪ শ্রীস্টাৰে স্বাধীনতার জন্ 
গ্লীকগণ বিদ্রোহ করিলে স্থলতান পুনরায় মুহাম্মদ মালীর সাহায্য চাহিয়। 
পাঠান । মুহাম্মদ আলীর পূত্র ইব্রাহীম ১৭,০০০ সৈশ্ লইয়া তথায় গমন 
করেন এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করিয়া ১৮২৭ ্রীস্টাব্ে নাভা” 
রিনোয় মিসত্্ীর নৌবহরকে ধ্বংস না করিলে তিনি এই অভিধানে সফসতাই 
লাভ করিতেন ।* 

এইসব কিছু চলাকালে ববটিশ মুহাম্মদ আলীর সম্ভব ক্ষমতার বিরুদ্ধে 
নিজেদিগকে শক্তিশালী করিতে ব্স্ত থাকে। আরব উপহ্বীপে তাহারা 
বাব আল-মান্েব ও এডেন অধিকার করে। পারশ্ত উপসাগরের মক্কট 
গ বাগদাদে তাহার' স্থায়ী বসতি স্বাপন করে। সিরিত্লায় তাহ'র সুলতানের 
হাত দৃঢ় করে এবং খোদ মিসরে মুহান্রদ আলীর বিকদ্ধে মামলুকদের 
ক্ষমতাল্স পুনকথান করিতে চেষ্ট করে। ব্টিশদের পরিকল্পন! নম্যাৎ করা 
এবং নিজেকে ম'মলুকদের হাত হইতে রক্ষ! কর' এই উভয় উদ্দে-শ্য মুহাম্মদ 
আলী এক নাগাড়ে কয়েকটি প্রচেষ্টার মাধ্যমে মামলুকদের দুইজন প্রভাব- 
শাঙ্ী নেতাকে একে অপরের বিরাদ্ধে চেলাইয় দেন । মাব্র একজন নেতা 
বাকী থাকে। মুহাম্মদ আলী তাহাকে এবং মামলুকদের অগ্থান্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্রিবর্কে এক ভোজসভাপ দুর্গে আমন্ত্রণ করেন। তথায় ভোজের পন্য 
তিনি তাহাদের সবাইকে হতা। করান। এইভাবে মামলুক-দর ক্ষমতা 
লোপ পায় ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে । তাহার! বিশ্বাস- 
ঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের হারা ক্ষমতার আসে এবং একই উপায়ে ধবংস 
হইয়। যায়। 


১। নীচে দ্রব্য পৃঃ ২৪২ (মূল খ্রস্থ )। 
২1 উপয়ে জবা পৃঃ ২০৭ (মূল গুস্থ)। 
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১৮৩১ শ্রীস্টাবদে মুহাম্মদ আলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সিরিয়া আক্রমণ 
করিয়া মূল ক্ষমতা দখল করিবার জন্ত ত।হার' পরিক্পন: কার্যকরী করিবার 
সময় সমুপস্থিত। তিনি দাবী করেন যে প্তরীক বিদ্রোহে মহামান্জ দরবায়ের 
সাহায্যে বাইবার পুরস্কার হিসাবে সুলতান তাহাকে সিন্সিয়ার পাশা পদ 
প্রদান করিতে অঙ্গীকার!বদ্ধ ৷ পুনরায় তিনি তাহার পূ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে 
যথেষ্ট সাজসরঞ্জামপূর্ণ একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তেমন কোন 
বাধাবিপত্তি ছাড়াই মিসন্নীয় বাহিনী সিরিয়া অধিকার করে এবং ১৮৩৩ 
শ্বীষ্ট।ব নাগাদ তাহারা এশিয়া ম.ইনরে উপস্থিত হইয়া ওসমানীয় সেনা- 
বাহিনীকে কোনিয়ায় পর।জিত করে। ওসমানীয় সুলতান মাহমুদ এতই 
বিচলিত হইয়া পড়েন যে তিনি রাশিয়ার সাহাধ্য চাহিয়া পাঠান । প্রভাব 
বিস্তার করিবার এই সুবর্ণ সুদোগের আশায় রাশিয়ার জার সানন্দে এই 
আমস্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ইন্তান্ধখূল সৈন্ভ প্রেরণ কযেন। ফরাসীগণ, 
যাহারা সর্বদাই মুহাম্মদ আলীকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন, এই কার্ধে 
শঙ্কিত হইয়! পড়ে এবং তাহাদের শিশ্তংক শক্রভাবাপন্ন সুলতানের সঙ্গে 
শাস্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করে। মুহাল্ম্দ আলী তাহাদের 
কথামত কাজ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তৎপরিবর্তে বাৎসরিক 
১৫০,০০৮ পাউগ্ডের বিনিময়ে তীহ।কে বাৎসরিক ভিত্তিতে মিসর, সিরিয়া 
গু ক্রীটের পাশা পদ প্রদান কর: হয়। তবে রশগণ ইন্তান্ব,জ ত্যাগের 
প্রাকালে হুন্কিয়ার ইঞ্ষেলেস।র চুজি সম্পাদন করে যন্থারা আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা মোতাবেক তাহার! তুরক্কে সৈন্য প্রেরণের অধিকান্স লাভ করে। 

এইভাবে মিসর এবং সমগ্র ফ।রটাইল ক্রি:সণ্টকে ইউরোপীয় ক্ষমতার 
রাজনীতির আবর্তে টানিয়া আনা হয়। সিরিয়ায় মিসবীয়গণ তাহাদের 
ভারতবর্ষের পথে হুমকি স্থ্টি করিলে বৃটিশগণ বিচলিত হয়। মুহাল্মদ 
আলীর সাহাযাদাত' ফর।সীগণ ঘটনার বৈপরিতে শঙ্কিত হয় এবং বুটিশদের 
স্কায় হুনকিয়ার ইক্ষেলেসীর চুক্তির ফলাফলে আশগ্ক গ্রকাশ করে। ম্থুলতান 
তাহার ভূত্যের হাতে পরাজয় বরণ করিতে সম্মত না হইয় যুদ্ধের প্রস্ততি 
গ্রহণ করেন। মুহান্রদ আলী এইভাবে তহার দুণ র পাঞ দ্বিতীর মাহমুদকে 
ধংস করিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্ত আট বৎসর ধরিয়া ইতাহীম 
বোগ্যত। ও প্রগতিশীল উপায়ে সিরিয়া শাসন করেন। বহু শতান্বীকালের 
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মধ্যে এই প্রথম মুসলমান, শ্রীস্টান, ড্রেস ও ইহদীগণ একত্রে শান্তিতে 
বসবাস করে। ইব্রাহীম বুদ্ধের জন্তও প্রস্তত হন এবং সিরিগ্নাবাসীদের 
উপর অতি ঘ্বণিত বাধ্যতামূলক সৈম্বাহনীর চাকুরী চালু করেন। বিভিন্ন 
জারগায় বিদ্রোহ ছড়াইর়। পড়ে । 

এইরূপ বিশ্বজনীন অসন্ভোষে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় নাই। জার্মান 
জেনারেল ফন মণ্টকের সবার! প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুলতানের সেনাবাহিনী 
১৮৩৯ শ্রীস্টাব্ধে সীমান্ত অতিক্রম করিয়। গিন্লিয়ায় প্রবেশ করে এবং নাজিবে 
ইব্রাহীমের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। এই যুদ্ধের কিছুদিন পর বুলতান মানা 
যান এবং তাহার মৃত্যুর পরেই আলেকজান্দিয়ায় গুসমানীয় নৌবাহিনী 
মিসরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। নতুন ম্থুলতান মুহাম্মদ আলীর দাবী 
মানিয়া লইতে রাজী হন। পুনরায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বুটেন, ঝাশিয়', প্র.শিয়া ও অস্টী- 
নাকে ১৮৪০ শ্রীস্টাবে একটি চুজিতে রাজী করাইতে সচেষ্ট হয়, যদ্থারা 
মুহান্্দ আলীকে মিসরের বংশানুক্রমিক পাশাপদ্দ এবং আজীবন দক্ষিণ 
সিরিয়ার আধিপত্য দান করা হয়। মুহাম্মদ আলী এই প্রস্তাব অস্বীকার 
করিলে হৃ্টশ সেনাবাহিনী সিরিয়ায় অবতরণ করে। তাহাদের বন্ধু ভ্র,জেস- 
দের সহায়তায় ব্বটিশ বৈরুত অধিকার করে এবং ইন্রাহীমকে পরাজিত করে। 
ক্রাঙ্স একটি কুটনৈতিক পরাজয় বরণ করে, কারণ তাহার! বৃটেনের স্কায় 
রাশ অভিপ্রায়ে শঙ্কিত ছিল এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে বাধ! না দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল । মুহাম্মদ আলী পরাজিত হন এবং মিসরের বংখাঘু- 
ক্রমিক পাশাপদ গ্রহণ করিয়া সন্ত থাকেন। ১৮৪১ শ্রীস্টাবে এপ্রণালীর 
প্রতিনিধি সভা” (50510 ০005৩70107১ হুনকিয়ার ইঞ্ষেলেসীর চুক্তির 
স্থললাভিধিজ্ঞ হয় যহ্থারা সমস্ত জাতির যুদ্ধ জাহাজের জন্ক প্রণালী বন্ধ করা 
হয়। এইভাবে ওসমানীয় সামাজোর সুদীর্ঘ ইতিহাসে ওসমানের বংশকে 
উংখাত করিবার প্রথম প্রধান প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হার, কিন্ত ইহ] দুর প্রসারী প্রতিক্রিয়া রাখিয়। বায়। ইহা! মিসন্নকে 
তাহার ভয্লানক হতবুদ্ধিতা হইতে উদ্ধার করে, ইহা মিসর ও ফার- 
টাইল ক্রিসেন্টকে সরাসন্ধি ইউ.রাপীয় সায্নাজাবাদের পথে টানির়া 
আনে, এবং সম্ভবতঃ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল, ইহা! আরবীভাষী বিশ্বকে 
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ইউরোপীয় কারিগরিবিচার ক্ষমতার স্বাদ প্রদান করে। 

উনবিংশ শতান্ধীর শেষভাগে স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত গেট স্বটেন 
ও ক্রাঙ্গ, রাশিয়া ও অর্িয়ার খগরের বিরুদ্ধে ওসমানীর সাম্মাজোর অথণ্ত! 
রক্ষ। করিতে অঙ্গীকারাবন্ধ হয় । সময় সময় তাহারা! অসন্তোষসহকারে 
বলকানস্ব সুলতানের প্রজ। জাতিসমূহের প্রতি নজর দেয়, যাহায় শ্বাধী- 
নত৷ দাবী করে। তবে উপরোল্িখিত নীতিসমূহ এই দুই জাতিকে ফার- 
টাইল ক্রিসেন্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় সাম়াজ্যের অথণ্ডতা ভঙ্গ করিতে 
বাধ! দান করে নাই। 
সিরিয়া লেবানন 

বহুদিন পর্ধস্ত ধর্মীয় শক্রত! ও যুদ্ধবিগ্রহ ছিল সিরিয়া লেব।ননের ইতি- 
হাসের অংশবিশেষ । শুধু মুসলমান, হ্রীস্টান ও ড্র,জেসগণই একে অপরের 
বিক্ষছ্ধে বিবাদমান ছিল না, বরং ইসলাম ও শ্রীস্টান উভয় ধর্মের অন্তনিহিত 
বিভিষ্ন ধর্মীয় প্রশাখার মধ্যে বিবাদ ছিল। ইব্রাহীম তাহার মিসন্ীয় 
সৈম্ভগণ লইয়৷ যখন এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন লেবানন তখন দ্বিতীয় বগি 
(১৭৮৮--১৮৪০ শ্রী:) কর্তক শাসিত সিরিয়ার পাশার একটি অংশ ছিল। 
তিনি শিহাবের বংশের একজন উত্তরাধিকারী, যাহার ১৬৯৭ শ্রীস্টান্ফ হইতে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত । তিনটি ধমের মধ্যে গোসযোগের সময় এই বংশ তিনটি 
ধর্মেরই অস্তুডূক্ত এই কথা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হয়। অবস্থার প্জি- 
প্রেক্ষিতে তীহারা! উহাদের ধর্ম পরিবর্তন করিতেন। দ্বিতীয় বণয়ের 
নামকয়ণ হয় একজন গ্রীস্টান হিসাবে কিন্তু ভাহান্ মাত! ছিলেন একজন 
মুসলমান । মিসরীয়দের এই এলাকা দখলের সময় তিনি ছিলেন একজন 
জংজে। তিনি ইব্রাহীমের সহিত সহযোগিতা করেন যদিও বিভিন্ন ধমীয় 
সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সংখ্যক নিয়মানের শেখ সুলতানের প্রতি অনুগত 
থাকেন। ইব্রাহীমের উৎসাহে বশর পাশ্চাতোর জন্য জেবাননের স্বাক্স 
উম্মুক্ত করেন। ফরাসী ব্যবসায়ী ও বৃটিশ জাহাজসমূহ ছাড়াও ফরাসী ও 
আমেরিকান মিশনারীগণও এই অঞকলে আগমন করেন । | 

ইব্রাহীমের পরাজয়েন্প সহিত বশীরের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং 
তাহাকে মান্টায় নির্বাসিত কর: হয়। এতদঞ্চলে ইউরোপীয় প্রতিত্বন্িত! 
ব্যাপক আকার ধাকণ করে । মোটের উপর মরো নাইট স্রীস্টানগণ করাসীদের 
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পক্ষাবলম্বন করে। আর অর্থোডক্সগণ রুণদের, জ্রএজেগণ বটিশদের এবং 
মুদলানগণ সুলতানের পক্ষাবলঙ্ন কম্পে। ফারটাইল ক্রিসেণ্টে সুলতান : 
অথব। রুশদের যেহেতু তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না তাই ইহা প্রধান নায়ক 
ছিল ফরাসী ও বৃটিশগণ বাহার! তাহাদের গিষা যথাক্রমে মেরোনাইট ও 
ডএজেদর মধ্যে কাজ বরে। ৃ 

কিছুকালের জগ্ড মহামান্ত দরবার পাঁচটি ইউরোপীয় শির ছত্রছায়ায় ; 
এই অঞ্চল শাসন করিবার জন্ত শাসনকর্তা প্রেরণ করে। এই পরিকল্পন! 
ব্যর্থ হইলে শিবর্গ একটি .যাঁথ আধিপত্য সৃষ্টি করে, থা উত্তরে মেরো- : 
নাইটগণ এবং দক্ষিণে ড্র,জেগণ । ড্র,জেগণ প্রায় ১৪,০০০ মেরোনাইটকে 
হত্যা করিলে এই দুই দলের মধ্য সংঘটিত ছোট ছোট যুদ্ধ ১৮৬০ গ্রীস্টা্ে 
এক প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণতি লাভ কলেে। মেরোনাইটদিগকে সাহাধ্য 
করিবার জন্ত ফর সীগণ একটি অভিযান প্রেরণ করে, কিন্ত সৈন্তগণ পৌছিবার 
পূর্বেই ওসমানীয়গণ সেই এলাকায় শাস্তি স্বাপন করিতে সক্ষম হয়। 
রাশিয়ার সহায়তায় ফরাসীগণ লেবাননকে একটি আশ্রিত রাজ্য বলিয়। 
ঘোষণা করিতে চায় । মহামান দরবারের সহায়তার বটিশগণ এই প্রচেষ্টাকে 
বাধা দান করে। ১৮৬৯ শ্রীস্টাবের জুন ম[স নাগাদ ইউরোপীয় শজি- 
বর্গ এবং দরবার ইন্তাশ্বলে ““রলমেপ্ট অর্গানিক” ( 6810567)6 01%5- 
1106 ' স্বাক্ষর করিতে সক্ষম হয়। ইহ! অনুসারে দরবারের মনোনীত 
একজন গ্রীল্টান শামনকর্তার অধীনে 'লবাননকে স্বায়ত্বশাসিত 'ঘাষণা করা 
হয়। এই ব্যবস্থা প্রথম মহ।যুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। 


মিনর 


ইঙ্জ-ফরাসী প্রতিহন্বিতার তায় সাগ্ন।জ্যবাদের প্রধান কার্ধাবলী মিসরে 
কেন্দ্রীভূত হয় । প্রকৃত প্রস্তাবে মুহান্দ আলীই ছিলেন মিসরের আসল 
কর্তা এবং ইস্তাম্বংলের কোন হস্তক্ষেপই সেখানে ছিল না। ১৮৪৮ শ্রীস্টাৰে 
তাহার মৃত নাগাদ মুহান্বদ আলী প্রশাসনকে পুনবিষ্ঠাস করেন এবং 
মিসরের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। রাজস্ব আদায়, পানি সেচের 
কর্তৃত্ব ও গণনিরাপত্তার জন্ত তিনি. কর্মকর্তাদের একটি কাঠামে! তৈয়াজ 
করেন। 
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মামলুকদের নিকট হইতে বাজেয়াফত করা সমস্ত জমি তিনি নিয়ন্রণ 
করেন। ইহার অংশ বিশেষ তিনি তাহার পরিবাক্স ও বন্ধ-বাহছবকে দান 
করেন। অবশিঃট জমি রাস্ট্ীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এই গুলি প্রজাদের 
নিকট ইজারা দেওয়া হয় । ১৮৬৮ গ্রীস্টাব নাগাদ এইসব জমি “মালীক- 
দের নামে রেজিস্টি১' করা হয় এবং ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনের 
আওতাভুক্ত করা হয়। ইহার অর্থ এই যে জমি পরিবারদের মধ্যে থাকিয়। 
যায় এবং এইভাবে একটি জমিদার শ্রেণী স্টি কর' হয় । তুলা, তামাক 
ও অন্তান্ত উৎপন্ন দ্রবো তিনি রাষ্ট্রের একচেটিয়া নীতি স্বাপন করেন । সরকার 
সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য স্ব্মমূলে; ব্রন করে এবং অতি উচ্চ লাভে বিক্রয় করে। 
তাহার শাসনের প্রায় ৪০ বংসরে মিসরের চাযষোপযোগী এলাকা 
৩,২০৩০,০০০ একর হইতে ৪,১৬০,০০০ একরে উন্নীত হয়, রাজন্ব 
১,২০৩,৬০০ পাউও হইতে ৪,২০০,০০০ পাউণ্ডে উন্নীত হর, এবং রপ্তানী 
২০০,০০০ পাউও হইতে ২,০০০,০০০ পাউণ্ডে বুদ্ধি পায়। 

তিনি কারখানাও নির্মাণ করেন, কিঃ এইগুলি সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়। 
কারণ মিসরে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর, জালানী অথব1 খুচরা 
যন্ত্রাংশ ছিলনা । অর্থ)নতিক দও ছিল 'দালায়মান, কিছ তাহা! সত্ত্বেও 
মুহান্মদ আলীর 'লাহকঠিশ নিরন্ণর ফলে এইসব কারখানা চ'লু 
থাকে । ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঈগ গুসমানীয় বাণিজিক চুক্ধির ফলে মুহাদ 
আলীর শিল্প-সাগ্রাজ্য ধবংস হয়। এই চুক্তির ফলে একচেটিয়া কারবার 
ও বাণিঙ্গানিয়ন্ত্রণ নিবি্ধ কর হয় এবং সৃর্টখগণ সর.সরি জনসাধারণ 
হইতে ক্র করিবার অধিকার লাভ করে। এই চুক্তি মিসয়ে কার্ধকরী 
কর। হয় এবং ইহা দেশকে শিল্পোব্ত করিতে বাধা দন করে। মুহাম্মদ 
আলীর সংস্কারসমূহ জীবনধারণের মান এবং জনসাধারণের স্থাস্থয 
উন্নত করিয়াছিল কিনা সঙ্গেহের বিষন্ন, কিন্ত এইগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য 
প্রান্ত | 

মিসরের দুর্ভো গা, মুহাম্মদ আলীএ উত্তর ধিক।বীগণ ছিলেন অধিকাংশই 
অযোগ্য ও অমিতব্যয়ী। তাহার পরব ঠা উত্তরাধিকারী আব্বাস ছিলেন 
একজন ধর্মান্ব' ধিনি মুহাম্মদ আলী করৃক আনীত ফরাসী উপদেষ্টাদিগকে 
প্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাহার সংক্ষিণ্ত ছয় বৎসয়ের কুণাসন 
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অনুল্লেখযোগা এবং ১৮৫৪ গ্রাস্টান্দে তাহার হত্যার পর পেটুক সাঈদ ক্ষমতায় 
আসেন। 


দুয়েজ খাল 


সাঈদের অনেক ইউরোপীয় রছ্ধু ছিলেন। ইহাদের ভিতর ছিলেন 
মিসরের ফরাসী রাজনৈতিক প্রতিনিধির পুত্র স্দক্ষ ফাডিন্ভাও ডি লেসেপ.সু। 
তিনি নুয়েজখাল পুনরায় চালু করিবার বিষয় চিন্তা করেন, যাহার অংশ- 
বিশেষ ফেব্বাউনগণ খনন করিয়া ছিলেন। সাঈদের সিংহাসনে আরো- 
হণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডি লেসেপস. কায়রোতে আগমন কয়েন এবং 
খাল খনন করিবার একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন। অধিকাংশ বিশ্ব 
যখন এই খবরে তেমন মনোযোগ প্রদান করে নাই, তখন ফ্রানঙ্গে এক 
ক্র অংশ অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠে। অনুরূপ এক ক্ষুদ্র অংশ গ্রেট 
বৃটেনে দিশেহারা হইয়া উঠে এবং এই কাজে ঘাধাপ্রদদান করিবার জন্ত 
ইহাদের সাধামত চেষ্টা করে। এই অনুনতিপত্রে মহামান্থ দরবারের সম্মতি 
প্রয়োজন হয়। সেসময় বিদ্তমান ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বুটেনের মত এক বন্ধুর 
বিরাগভাজন হওয়া দরবারের উপায় ছিল না। এমন নহে যে ইংল্যাও 
মিসরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কামনা করিত না। বস্ততঃ মিসর অন্ত যে 
কোন দেশের তুলনায় বুটেনের সঙ্গেই অধিক ব্যবসা করিত । ১৮৬৯ শ্রীস্টাবে 
স্বটিশ বাণিজ্যের শতকরা ৪১ ভাগ ছিল মিসন্পের আমদানী এবং ৪৯ ভাগ 
ছিল মিসরের রপ্তানী । তবে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে রুক্ষ। করিবার ভাব- 
ধারায় প্রভাবিত ছিল। ইহা! সত্য যে এই খাল লগ্ন ও বোষ্বাইয়ের 
দূরত্ব বেশ সংক্ষিপ্ত করে কিন্ত অনুরূপভাবে ইহা ভারতবর্ষে বুটিশের আধিপত্য 
খর্ব করিতে অন্তান্ত শক্তিকে সহায়ত! করে এবং মিসর ও পারুন্ত উপসাগরের 
এলাকায় প্রতিহবন্বীর্দিগংক বৃটেনের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করিতে 
জুযোগ দান করে। 

কিন্ত ডি লেসেপ্‌স. করাল, নেদারল্যাওস,, স্পেন ও ইটালী হইতে প্রয়ো- 
জনীয় পুণ্জি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ১৮৬৬ খ্রীস্টান নাগাদ তিনি 
ইউনিভাসে'ল জ্ুয়েজ মেরিটাইম ক্যানাল ফোম্পানী (090079804% 
10055556116 ৫৩ 0585] 1807101005৩ 05 ১০৩৪) গঠন করেন । সমাপ্ত 
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করিবার তারিখ হইতে ৯৯ বৎসরের জন্ত কোম্পানীকে অনুমতিপঞ্জ দান 
করিবার ফলে সাঈদ পছন্দনীয় শেয়ার লাভ করেন, যদ্ধারা তাহাকে মুল 
লাভের শতকরা ১৫ ভাগ দেওয়া হয়। খাল খনন করিবার জন্ত তিনি 
গাচ ভাগের চারি ভাগ শ্রমিক দিতে অঙ্গীকার করেন । কোম্পানীর প্রতি 
ষ্টাতাগ্গণ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাহারা কোম্পানীফে সহায়তা দান 
করিতে পারেন তীহারা শেয়ার লাভ করেন, বাহ লাভের শতকরা ১০ 
ভাগ্গে দাড়ায় । এ ছাড়াও প্রতি শেয়ারে ৬০০ ফ্রাংকেয্স ৪০০,০০০ শোয়ার 
ছিল সাধারণ স্টকে। সুলতানের অনুমতি ছাড়াই ১৮৫৯ শ্রীস্টান্ধে খনন 
কার্ধয আরন্ত হয়, যদিও ১৮৬৩ শ্রীস্টাব্দে সাঈদের ম্বতু।র সময় খননের কাজ 
বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 

সাঈদের দেশভ্রমণ, জনহিতকর কার্ধাবলী এবং উচ্চ জীবিকার ফলে 
৩০০,০০০ পাউও কর্জ হয়। এই বর্জ সাঈদের অমিতব্যয়ী উত্তরাধিকারী ইস- 
মাইলকে তেমন বিচলিত করে নাই, কারণ মিসরের তখন সবদ্ধির যৃগ । যুজ- 
রাষ্ট্রের গৃহধুহ্ধের ফলে মিসরীয় তুলার চাহিদা বেশ বাড়িয়া যায় এবং তুলা 
হইতে প্রাপ্ত ইসমাইলের রাজস্ব স্বাভাবিক হইতে পীচগুণ বৃদ্ধি পায়। 
ইসমাইল অনুমতিপন্র অনুমোদন করেন এবং চুজিবন্ধ বাধ্যতামূলক শ্রমিক সর- 
বরাহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দান করেন । খাল খনন কার্ধ চল। 
অবস্থায় ইসমাইল তাহার ইমারত নির্মাণক ধের উদ্মাদনাক্স প্রতি মনোযোগ 
দেন। কায়রোর বিশাল আবেদীন প্রাসাদস্হ বিভিন্ন প্রাসাদসমূহ তিনি 
নির্মাণ করেন। তিনি সরকারী ভবনাদি নির্মাণ করেন গ্যাস ও পানি 
সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেন, রেলপথ সম্প্রসারণ করেন এবং এমন ব্যর়বহুল 
কারখানাসমূহও নির্নাণ করেন যাহ চালু করা সম্ভব হয়নাই। তিনি 
ইউরোপের রাজধানীসমূহ ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেক জারগায় আতিথেরত! 
এবং ব্যয়বহুল উপতোকনাদি প্রদানে তিনি অমিতব্যরিতার় পরিচয় দেন । 
দ্সবাক্ধে দের বাৎসরিক কর তিনি প্রার দ্বিগুণ বাড়াইয়৷ দেন এবং বিনিসয়ে 
তাহার শ্রাখায় উত্ত্লাধিকারের আইন প্রতিষ্ঠাসহ খেদিভ উপাধি লাভ 
কল্পেন। 

১৮৬৯ ্রীস্টান্ষে জুয়েজ খাল খননকার্ধ খন শেষ হয় ইসমাইল আতি- 
থেয়়ায় উধ্যসংখ্যা ১,০*+০০০ পাউও পর্যন্ধ খবাচ কযোন। খাল দৈর্ঘে 
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হয় ৯৩৬ মাইল, ১৬ হইতে ১১* গজ হয প্রস্থ এবং গভীরতায় হয় ৩৬ 
ফুট। ভূমধাসাগরের সাঈদ বলর হইতে ইহা আন্ত হয় এবং লোহিত 
সাগরে মুয়েজ পর্যন্ত শেষ হয় । ইহা খননে ১২ বংসর সময় ব্যয় হয় । হাজার 
হাজার অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফ্রাঙ্গের প্রিলেস ইউজীন, অস্্ীয়ার সম্রাট 
জোসেফ এবং প্র,শিয়ার যুবরাজ । তাহার নিমিত নাটাভবনে প্রাচীন 
মিসরীয় ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত কাহিনী ভারদীর আইদা 
। $6:৫$8 2514৪ ) প্রথমবারের মত ১৮৭১ শ্রীস্টাবে মঞ্চস্থ করা হয়। 

বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরাট খর5 যোগ না করিয্লাগড এই খাল খনন 
করিতে মিসরের খর5 পড়ে ১১,৬০০,০০০ ক্রাং্ক | ১৮৭৫ শ্রীস্টাবের পূর্বে 
কোম্পানী কোন মুনাক। অর্জন করিতে পারে নাই। ১৮৭৩ খ্রীস্টান 
একটি আন্ুর্জাতিক্ক সম্মেলন এই খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলের 
ভাড়ার একটি তালিক! প্রস্তুত করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এই 
খাল সমন্ত দেশের জাহাজের জন্ত উদুক্ত থাকিবে । ১৮৮৮ শ্রীস্টাবধে কন" 
স্ট্যা্টিনোগল কনভেনশন প্রস্তত কর! হর এবং ইহাতে অস্্রীয়া, করাল, 
জার্মানী, বুটেন, ইটালী, হল্যাণ্ড, রাশিয়া স্পেন ও তুরক্ষ স্বাক্ষর করে। 
ইহাতে বলা হয় যে খাল “সর্বদা শাস্তির সময়ের অনুরূপ যুদ্ধের সময়েও 
যেকোন পতাকাবাহী প্রত্যেক বাণিজ্য অথব! যুদ্ধ জাহাজের জন্ক অবাধ 
ও খোলা থাকিবে |" গ্রেট ুটেন প্রথম মহাবুদ্ধে তাহার শক্রদেরকে অবাধ 
প্রবেশে বাধা দান করিবার মাধামে এই চুজি ভঙ্গ করে। অনুরূপভাবে 
ইতিপূবে সে ১৮৭৩ ্রীস্টাবের খাল-চুজি ১৮৮১ শ্রীস্টাবে এবং ১৮৮২ ্রীস্টান্দে 
ভঙ্গ করিয়াছিল । যাহ হউক, কোম্পানীর বাণিজাক তৎপরতা অক্ষু্ন থাকে 
এবং ১৯৬৬ শ্রীস্টান্ষে ্ুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা পর্যস্ত তাহ] জুঠুভাবে 
চঙ্গিয়াছিল। খালের কৌশলগত স্বান এবং ইহার নিয়ন্ত্রণ অথব। আয়ত্বা" 
ধীন স্বাখিবার প্রতিগবন্বিতাই হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়--যাহার ফলে মিসর 
ইউয়োপীর় শজিসমূহের প্রভাবে পতিত হয় । 


ইউরোপীস্ হস্তক্ষেপ এবং বৃটিশ আধিপত্য 


7 ইসমাইল অগিতব্যরিতায় গভীন্ক পঞ্চে পতিত হন। তাই, ৮ 
গুহহুদ্ধের সমাপ্তির পর তুনাক্স মূল্য কমিরা যাওয়ার ফলে ইউয়োপের 
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অবিষেচক ব্যাংক মালিকদের নিকট হইতে দুর্বহ শর্তে তিনি বিশ্লাট অর্থ 
খণ করেন । শর্তের মধো ছিল বাট, উদায় মিশন এবং প্রবল সুদের হায়। 
১৮৭৫ গ্রীস্টঝে নাগাদ আভ্যন্তরীণ গ বৈদেশিক খণ প্রায় ১০০,০৪৩।০৬৬ 
পাউণ্ডের কোঠায় পৌছে। শুধু জদের বোঝা দীড়ায় বাৎসরিক মোট 
৫১১০০০,০০০ পাউও। মাথাপিছু সরকান্দী ধণ আসে ১৪ পাউওে; তৎসঙ্গে 
পরিচর্চা খর দীড়ার় ১ পাঃ ১৬ সিঃ ১০ ডি, যাহা ছিল সম্ভবতঃ 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ থরচ। নিবিকার ইসমাইল তাহার নতুন নতুন পক্সি- 
কল্পনার ব্যয় বাবদ ফালাহীনদের: কর বাড়াইগ়া দন। এই উৎসও 
নিঃশেষ হইরা গেগে তিনি তাহার খালের স্টকেনু সমস্ত সাধারণ শেয়ার 
স্বটেনের নিকট ৪,০০০,০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে বিক্রয় করেন । ইহার ফলে 
প্রাজন শ্রডাবাপন্ন ইংল্যাণ্কে এই খালে প্লাজনৈতিক স্বার্থের স্কায় অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থ প্রদান করিতে হয়। 

খেদদীভের খণগ্রস্থতার তুলনায় এই অর্থ ছিল অতি তুচ্ছ অংক। খণ 
দাতাগণ শঙ্কিত হইয়া তাহাদের দাবীর জন্ত চাপ দিতে থাকে । বিস- 
মাকেন প্ররোচনায়, যাহার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড এবং ক্রাঙ্গও যোগ দেয়, জুল. 
তান ইসমাইলকে বরখান্ত করিয়া তদস্থজে তাহার কোমল স্বভাবের পু 
তৌফিককে বসাইতে সম্মত হন। আলেকজান্দরিয়া হইতে স্বীয় জাহাজে 
ইসমাইলের প্রস্থানের ঘটনা ১৯৫ই শ্রীস্টাঙে তাহার প্রপোআ ফাকফের় একই 
বন্দর দিয় বহিক্ষারের সুচনা করে। খেদীভের এই পরিবর্তনে ফলে 
মিসয়ের বন্ধকী হইতে উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হইয়! যায় এবং ইউরোপের 
ব্যাংক মালিকের। খালের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। দুইজন কণ্ট্োোলারের 
দ্বারা তাহায়। কাজ করে__যন্ধার। গত নিয়ন্ত্রণ প্রথা ঢালু হয়। ফরাসী 
মসিরে ত জ্িনিল্লাসা (04১83158006 3112101613 ) মিসরের ব্যয়ের দারিস্ব 
গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ মেজর ইভ.লীন বেয়ারিং কর আদায়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ 
করেন । 

ছৈত নিয়ন্্রণকান্নীগণ ধ্াহারা মিসরের সত্িকারেক শাসকে পরিণত 
হন, ১৮৮০ শ্রীস্টাবে খণ পরিশোধেয় আইন (1:2৮ ০1 151009081102) 


১। বিপদের সাধারণ যানুষপিপকে ফালাহীন বলা হয় ।--অনূযাদক 
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পাশ করেন। এই আইন দেশের খণ ৯৮,৩৭৭,০০০ পাউওড এবং শতকয়। 
৪ ভাগ সুদ নির্ধারণ করে। সরকারের বাৎসরিক আয় হইতে বাজেটের 
প্রয়োজনীয় একটি অংক পৃথক করিয়া! রাখ। হয়, অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অঙ্ক 
খণ পরিশোধের জগ্ রাখা হয়। উন্নয়নের জন্চ আর কোন অর্থ অবশিষ্ট 
থকে না। জনগণ যত কঠোর পরিশ্রমই করুক না কেন, তাহাদের আয়, 
জীবন ধারণের অংশ বা তাহার চেয়েও কম বাদ দিয়া, বাকী অংশ খণ 
পরিশোধ করিতে খর5 হয়। 


প্রথম শিপরীয় বিদ্রোহ 


ব্যয় স্ক চনের নামে সামরিক অফিসারসহ এক বিরাট সংখ্যক চাকুরী" 
জীবীকে হয় বরখাস্ত করা হয় অথবা অবসর গ্রহণ করানে৷ হয়। কিন্ত 
তৎসঙ্গে বিদেশীগণ বেশ উচ্চহারের বেতন গুহণ করে। অর্থনৈতিক সংকোচ- 
নের গ্বারা তুকী বা কারকাশিয়ান উচ্চ পদস্ব সামরিক ও প্রশাসনিক 
অফিসারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই । বিরাট কর-বোঝা, সরকারী কর্মচারীদের 
অযোগাত।, বিদেশীদের উপস্থিতি, যাহারা তুকাঁদের সহিত হগতাপর্ণ বলিয়া 
মনে হয়--এই সবকিছু মিসরীয়দের মধ্যে তীর ঘ্বণার স্ষ্টি করে । বছ শতাব্দীর 
পর এই প্রথম সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসারবৃন্দ, যাহাদের সবাই ছিলেন 
মিসরীর, প্রতিবাদ উত্ধাপন করেন । তাহাদের নেতা, আজহার বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের একজন সাবেক ছাত্র এবং একজন ফাল্লাহের পূত্র কর্ণেল আরাবী 
প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন । এই প্রতিবাদ একটি শাসনতন্তের 
ব্যাপারে মামুপী ধারণ] ছাড়া নুসংগঠিতও ছিল না, জুচিন্তিতও ছিল 
না। হহার বিভিন্ন সয়ে ছিলেন ধর্মতত্ববিদ* সিভিল সার্ভে্টস. ও সেনাবা- 
হিনীর জুনিয়ার অফিসারসহ কিছুসংখ্যক শিক্ষিত মিসরীয় । হৈত নিয়ন্ত্রণের 
বিশ্বোধিতা সত্তেও তৌফিক অফিসারদের দাবী স্বীকার করেন। কিছু দুর্ভাগ্য 
জনক বাড়াবাড়ির ফলে আলেকজান্তিয়ায় দাঙ্গা! আরন্ত হয় এবং কিছু 
সংখ্যক ইউক্োপীয় ও মিসরীয় নিহত হয়। 

হত শক্তিবর্গ ইহাকে হস্তক্ষেপেক্স অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করে। মহামান্ 
দর়বায় নিয়পেক্ষতায় ভূমিকা! পালন কল্সে এবং ক্রা্গ সশম্গ হুন্তক্ষেপের 
দাবী কদ্গিলেও শেষ পর্ধন্থ নি্ধীপেক্ষ থাকে। হুটপ এঁতিহাসিকগণ মনে 
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করেন যে গ্রেট স্বটেনকে একাকী কার্ধক্ষেত্রে রাখ! হয় এবং অনিচ্ছা সত্তেও 
তাহাকে হস্তক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অপরদিকে এই সিদ্ধান্তে 
সহজেই আস যায় যে গ্রেট বটেন এ্রর্নীপ সুযোগের অপেক্ষাতেই দিন 
ঘুণিতেছিল। তাহার প্রবল প্রতিহ্বন্থী ত্রান, ইহশর সরকারের পরিবর্তনের 
ফলে এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানী মতলবের ভয়েগড, নিরপেক্ষ হিসাবে 
সরিয়া যায় এবং আশা করে যে গ্রেট বুটেনণও একই পণ্থা অবলম্বন কন্সিবে 
এবং পরে তাহান্সা আন্বাবীর সঙ্গে এটি পরামর্শে আসিতে চেট্টা কন্িবে। 
ইহার ফলে গ্রেট বুটেনকে মিসরে ভীত-সন্বস্ত ইউরোপীয় জ।তিসমূছের 


একমাত্র উদ্ধাবপুকারীর ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয় । ইহা সবটেনকে 
মিসরে অবিসন্বাদিত শাসকও বানাইয় দদয়। 


যাহাই হউক, ১৮৮২ শ্রীস্টাব্ের ১১ই জুলাই বটিশরা আলেকজ্ান- 
ভ্দ্িয়ায় বোমা বর্ষণ করে। এ বৎসরের (সপ্টেখর মাসে কায়রোর উত্তরে 
তেল আল-কবীর নামক স্থানে বৃটিশ সেনাবাহিনী আকাবার বাহিনীকে 
পরাজিত করে এবং মিসরের পুর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করে। আরাবীকে 
সিংহলে নিবাসন দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহ বার্থ হয় সংগঠনের অভাবে । 
কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই আন্দেলন আরো শক্তভাবে দান। বাধে এবং 
গতিশীলত' লাভ করে। ১৯৫২ ্রীস্টাব্দে আরেক দল জুনিয়র অফিসার 
জামাল আবদুল নাসের নামক জনৈক কর্ণেলের নেতৃত্ব সবশেষ 


অমিসরীয় শাসককে বলপূর্বক বাহির করিয়া দেয় এং দেশের সর্দুময় ক্ষমতা 
গ্রহণ করে। 


মিসরের সৈচ্ প্রেরণের সময় বৃটশ ওয়াদা করে যে “খেদীভের ক্ষমত। 
বহাল করিবার জন্। দেশের অবস্থা ও সত্যিকারের সংগঠন যখনই স্বাভাবিক 
হইবে তখনই” তাহারা ফিরিয়া যাইবে । বু্টিশ সৈল্তগণ যে ১৯৬৬ প্রীস্টা্ধ 
পর্যস্ত মিসরের মাটিতে অবস্থান করে তাহার সন্তবতঃ যুক্তিসঙ্গত কামণও 
থাকিতে পান্গে। তবে মিসরীয়দের এবং অধকা'শ এশিয়াবাসীদের ধারণ! 
এই যুক্তি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসার আরেক চালাকি মাত্র। 
রুটিশদের অর্ীনে মিসর 

১৯৩৬ গ্রীস্টান্খ পর্বস্ত (কিছু সংখ্যক মিসরীয় এতিহাসিকের মতে ১৯৫২ 
দ্বীস্টান্দ পর্বস্থ ) স্বায়ী সরাসরি ও পরোক্ষ বৃটিশ শাসন ছিল এই দেশের 

ই৩- 
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জঙ্চ একটি মিশ্র আশীবাদ। মিসনীয়গণ ওসমানীর গু বটিশ উভয়ের অধীনে 
ছিল, কিন্ত ওসমানীর়গণ ছিল বৃটিশদের অধীনে । এই ছৈত সামাজাবাদে 
বটিশগণ নিশ্চয়ই গসমানীয়দের চেয়ে অধিক যোগ্য ছিল। ভারতবর্ষের 
রাস্তার নিরাপত্তার জন্ত। বাবদ -বাণিজ্যের জন্ত এবং ঘটনাচক্রে উত্তম 
জনসংযোগের জন্যও তাহারা একটি প্রতিযোগিতামূলক মিসর স্থষ্টি করিতে 
আছ্হী হয়। 

দ্বৈত শাসনের ভণিতা ত্যাগ করু। হয় এবং মিসরের একমাত্র ক্ষমতার 
অধিকারী হিসাবে বৃটিশ অতি গুযোগ্য ও বিচক্ষণ সাবেক মজর ইভ্‌লীন 
বেয়ানিং লর্ড ক্রোমারকে উপ-প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করে । ওসগানীয় 
সুলতান ছিলেন নামেমাত্র শাসক এবং তাহার প্রতিনিধি ছিলেন থেদীভ, 
কিন্ত সতিকারের ক্ষমতা ছিল লর্ড ক্রোমারের হাতে । তিনি ৩০ সদৃষ্ত 
বিশিষ্ট ১৬ জন নির্বাচিত ও ১৪ জন নিযুক্ত একটি “আইন” পরিষদের 
মাধ্যমে শাসন করেন। এই পরিষদ ছিল বাস্তবে পরামর্শ দাতার মত | 
প্রতোক মিসরীয় মন্ত্রীর জন্তা ছিলেন একজন বৃটিশ উপদেষ্ট। এবং প্রত্যেক 
গভর্ণরের জু একজন বৃটিশ পরিদর্শক | 

ক্রোমারু বাধ্যতামূলক শ্রম বিলুপ্ত করেন, ফালাহীনের স্বপক্ষে কর 
প্রথার প্নধিগ্তাস করেন, জাতীয় ধণ সঙ্কোচিত কেন এবং পানি সরবরাহ, 
জনস্বাস্থ্য বিধান ও তান্ান্ঠ জনহিতকর কার্ধাবলীর উন্নয়ন করেন । এইসব 
সংশ্বার প্রশাসনিক আদেশে কার্ষকরী করা সম্ভব ছিল এবং ক্রোযার এই- 
গুলিকে সুশুংখল ও যোগাত1 সহকারে সম্পাদন করেন। তবে যেসব 
সংস্কার সামাজিক বিপ্লবের ছার কার্ধকরী করিতে হয়, থা--জমি ভোগ- 
দখলের শর্ত, ওয়াকফ, শিক্ষণ এবং এই ধরনের কার্ধাবলীতে তিনি নিজেকে 
জড়িত করেন নাই। ক্রোমারের অধীনে মিসর অর্থমৈতিক দিক দিয়া 
স্বনির্ভরশীল হইয়! উঠে এবং একটি ভারসাম্যমূলক বাজেটের অধিকারী 
হয়। মাথাপিছু আয় এবং তৎসঙ্গে জীবনের মান উন্নীত হয়। তদুপরি 
শাস্তি ও শৃঙ্থলার দরুণ মিসরের কৃষিকাজ ও বৈদেশিক ব্যবসার প্রসার 
সাধিত হয়। শতাব্দীর 'শ.বরদিকে তুলার দাম বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসার 
শর্ভবলী মিসরের অনুকূলে যায়। অপরদিকে বৃটিশ এক ফসলের কৃষি- 
নীতির উপর নির্ভর করে এবং জনসংখ্যা? বৃদ্ধির সমস্যাকে উপেক্ষা করে। 
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খনিবিষয়ক কাজে উৎসাহ প্রদ:ন করিলেও তাহারা সঙ্গোপনে শিল্পায়নের 
বিরোধিত! করে । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগ'দ মিসরের শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা 
৩৫০০০ ছাড়াইয় যাক নাই । ৃ 

ইউরোপের সহিত মিসরের স'ন্নিধ্ের স্পষ্ট ও অস্পট ধার! সহযোগীর 
সায় বিরোধী, সামাঞ্জিক পরিবর্তনে বিবঠনবা দীদের গায় বিপ্রবীপন্থীর স্টি 
না করিয়া পারে নই । সহজেই বলা যায় ষে জাতীয়তাবাদী ভবধারার 
যে কোন বহিঃপ্রক।শকে দান্তিক লঙ ক্রোনার ক্রমশ বিরকজ্ির ঢে1খে 
দেখেন। তাহার উত্তরাধিকারী ১৯১৭ গ্রীস্টাঝ্েে সকার এল্ডন গস্ট' এবং 
১৯১১ শ্রীস্টাব্দখে লর্ড কিচেনার মোটামুটি একই ভাবধারা পোষণ করেন, 
কিন্ত ইহ।রা ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য । লর্ড ক্রোমার অতি অঙ্্জ 
সংখ্যক ব্রটিশ অফিসার রাখেন, কিন্ত গন্ট ও কিচেনারের সময় ইহাদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে যোগ্যত' হাস পায় ।॥ গ্রেট কটেনের পক্ষে মিসরের 
নিয়ন্ত্রণ থিথখল করা সম্ভণ ছিল না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নির।পন্তাই 
বিগন্ন ছিল না, ভৎসঙ্গে সুয়েজ খাল এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগণ্ 
বিপন্ন হইত । অতএব বিংশ শতান্দীর প্রথমর্ধের মিসরের ইতিহাস হইল 
মিসরীয়দের ব্রমবর্ধম'ন পরিবর্তনের আগ্রহ বন।ম বৃটিশদের অোগ প্রদানে 
অনীহার কাহিনী । 


ঘবাবিংশ অধ্যায় 
ইরানে গাস্ভাত) সামাজা 


আধিপত্যের জন্থফ আবুবীভাষী বিশ্বের ম্যায় ইরানেও ইন-ফরাসী 
ংঘর্ষের পুনরাব্বত্তি ঘটে এবং প্রায় একই কারণে । নেপোলিয়ন বোনাপার্টের 
নেতৃত্বে ক্রাঙ্স ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে চায় এবং ইংল্যাণ্ড সেই উপ- 
মহাদেশে যাইবার পথ নিবিদ্ব রাখিতে উৎসুক । তবে ইরানে রাশিয়ার 
স্বার্থ ক্রান্মের চাইতে আরও মৌলিক । উফ্ণ-জলের বন্দরে ইহার চিরর'চরিত 
প্রয়োজনের দোহাই দিয়া ইহা কাম্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগর অঞ্চ- 
লের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার কথা ঘ্লাশিয়া গভীর 
ভাবে চিস্ত' করে কিনা তাহ" পুরাপুরিভাবে জান' যায় নাই। এরপ একটি 
পরিকল্পন। থাকিলে তাহা সেপারন্য উপসাগর অথবা আফগানিস্তানের 
মধ্য দিয় বাস্তবায়িত করিতে পারিত। ফলে বৃটিশ রাজকীয় নীতির মূল- 
কথ! দড়ায় বাশিয়াকে ইব্াান গ্রাস করিবার পথে বাধা প্রদান করা । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বংসরগুলিতে আফগানিক্কান ইরানের অংশ 
বিশেষ ছিল । নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইরানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক 
আগ্রহ প্রায় বিলীন হইয়৷ যায় এবং ইরানে পাশ্চাত্য সাগ্রাজ্যবাদের ইতি- 
হাস সেই দেশে ই্"রুশ প্রতিগ্বন্দিতার্প কাহিনীতে পরিণত হয় । 

১৭৪৭ প্রীস্টান্ে নাদির শাহেব হত্যার সঙ্গে সে পারস্ত সাম্রাজোর 
গোরব অন্তমিত হইলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরের জান বংশের সময় (১৭৫০-- 
১৭৯৪ ' ইন্লান তবুণগড পশ্চিম এশিয়ায় গণ্য করিবার মত শক্তি হিসাবে 
বিরাজমান ছিল এবং হইউরে পীয়্ প্রতিহন্বীদের হার? বন্ধুত্ব কামন। কল্পিবার 
মত যথেষ্ট গুকত্বপূর্ণ ছিল। সমগ্ঠ উনবিংশ শতান্খীতে ইউরোপ বখন শিল্প- 
বিপ্লব, সয়াজ্য বিস্তার, মতবাদেক পরিবর্তন এবং বুদ্ধিমন্তাক্স অগ্রগতিতে 
বান্ত, ইন্লান তখনও তঁহাক্স প্রতিবেশী ওসণানীর সায়াজ্যের ক্কায় এমন সব 
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ন্বপতিদের দ্বারা শাসিত হর ধাহাকা! প্রায় সম্পূর্ণভাবে এইসব অগ্রগতির 
ব্যাপারে নিলিপ্ত । ১৭৯৪ প্রস্টাঞজে ক্ষমতায় অগত কাজার বংশ মধ্যপ্রাচোর 
সমগ্র ইতিহাসে সম্ভবতঃ একমাআ বংশ যাহার প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যান 
ংশের প্রতিষ্ঠাতাদের ভিতর প্রাপ্ত সাধারণ উৎসাহ ও পৌরুষত্ব ছিল না। 
১৭৯৪ হইতে ১৯২৪ খ্রীস্টাঞ পর্যন্ত স্থায়ী কাজার বংশের প্রায় প্রত্যেক শাহ 
ছিলেন অযোগ্য, কলনাশূন্ত, কুসংস্কার!চ্ছন্ত এবং স্বার্থপর । তাহারা শুধু 
ইউরোপের উন্নতির প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারেই অজ্ঞ ছিলেন না বরং তাহার 
তাহাদের স্বীয় দেশের পুরাতন এঁতিহ্য মোতাবেক কাজও করিতেন নাঃ 
চলাফেরাও করিতেন না। ফলে তাহারা উভয়ের রুশ শক্তি এবং দক্ষিণের 
ইংল্যাণ্ডের চাপের মাঝখানে পতিত হন। 
উত্তর ইরানের মাজান্াারানের তুকা কাজার গোত্রের বংশধর আগা 
মুহান্মদ ছিলেন একজন নিঠুর ও সাহসী যুবক । তাহার মানসিক প্রতি" 
হিংসাপরায়ণতার কারণ বোধহয় এই যে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে তিনি 
শিবির জীবনে সংস্থাপিত হন । শিরাজ নগরীতে করিম খন জান্দের দরবারে 
তিনি জামানত হিসাবে অবস্থান করেন এবং কোমল স্বভাব শাসক হইতে 
তিনি সদয় ব্যবহার গাভ করেন। করিম খানের স্ৃত্যুর পর আগ! মুহান্মদ 
মাজান্দার:নে পলায়ন করেন এবং কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহের পর ক্ষমতার 
এক দুরোধ্য লড়াইয়ের মাধ্যমে ১৭৯৪ শ্রীস্টাঝে ইরানের সিংহাসন লাভ 
করেন ও তেহরানকে তাহার রাজধানা হিসাবে গড়িয়া তোলেন। তিনি 
দেশফে একরৌভূত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ক্যাথারিনের আদেশে 
১৭৯৬ শ্রীস্টাব্ষে রুশ সেনাবাহিনী ককেশাস আক্রণণ করে। কিন্ছ সেই 
বংসরেই সম্রাজ্ঞী মারা যান এবং জার পল, যাহার নাতি ছিল তাহার 
মাতার নীতির বিরোধিতা করা, এই অভিযান বন্ধ করিয়া দেন । এক বৎসর 
পর আগ মুহাম্মদ তাহার নিজস্ব ভূত্যগ্রণ কক নিহত হন। 
তাহার ভ্রাতুপৎত্র ও উত্তরাধিকারী ফতেহ আলী শাহ্‌ (১৭৯৭. 
১৮৩৪) ভীহান্র চাচার অধিকাংশ খারাপ স্বভাবগুলির অধিকাম্বী হন। 
তাহার খ্যাতির একমাত্র কারণ ছিল তাহার অস্বাভাবিক লঙ্ব৷ দাড়ি 
এবং প্রায় ২০০ শাহাজ।দা ও শাহজাদীর পিতৃত্ব । প্রায় সুচনা হইতেই 
তাহাকে আন্তর্জাতিক সমন্যাসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কনিতে হয়, 
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যাহার জন্থ তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন নাঁ। ভারতবর্ষ অভিমুখী আফগা- 
নিশ্তনের নাস্তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উৎসুক বৃটিশ আশ! করে যে শাহ 
সেই অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করিবেন । অপরদিকে জার পল ও নেপোলিয়ন গ্রেট 
বটেনকে অপদস্থ করিবার ভন্ত শাহের সঙ্গে একটি চুক্তি করিতে ঢান। 

১৮০৭ শ্রীস্টাঙ্দে তেহরানে গ্রেরত অনেকগুলি প্রতিনিধিদলের প্রথম 
দলে ইংল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন মেলকমকে প্রেরণ করে। ফ্রাঙ্সের সহিত ঢুজি না 
করিবার জন্ত তিনি শাহকে প্রতিশ্রতিবদ্ধ করেন। তিনি একটি বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদন করেন যদ্ারা বৃটিশ ও ভারতীয় ব্বসায়ীদিগকে কর মুত 
করা হয় এবং বিনা শুহ্ধে হুটিশ থানকাপড়, লোহা, ইন্পাত ও সীসা 
আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হয় । ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও রাশিয়া তাহাদের 
যুগধমী বিবাদে লিগু হয় এবং ফলে নেপোলিয়ন ১৮*৫ শ্রীস্টাবে ইরানে 
একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল রাশিয়ার বিরদ্ধে 
একটি চুক্তির প্রস্তাব করেন, তবে শর্ত হইল ইরান ইংল্যাণ্ডের সহিত তাহাল্স 
পূর্বচুক্ধি বাতিল করিবে । এই প্রস্তাবে শাহ সম্মত হন এবং বিভিন্ন সলা- 
পরামর্শের গ্বাা ১৮০৭ গ্রীস্টাব্বের মে মাসে ফিংকেন্সটাইনের সন্ধি (1৩21) 
01 84720055601) ) স্বাক্ষরিত হয় । এই সন্ধি অনুসরণে নেপোলিয়ন জেনা- 
পেল গাঙ্যানের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ইহার 
উদ্োশ্য ছিল পাবন্ত সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান কনা এবং কামান ও 
অগ্থান্ত অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা নির্মাণ করা । তবে ১৮০৭ শ্রীস্টান্দে 
নেপোলিয়ন ও জার প্রথম আলেকগ।ওাঝেক্স নখ্যে তিলসিটে অনুষ্ঠিত বন্ধু- 
দ্বের চুক্তির ফলে এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায় । 

বিশ এই সুযোগের সম্ধযবহার করে এবং ১৮০৮ শ্রীস্টাব্ে স্যার হ্যার- 
ফোড জোন্সের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই প্রতি- 
নিধি দল ইরানের সহিত ফ্রাঙ্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি সন্ধিচুক্তি 
স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে পারশ্থ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান কর! এবং 
শাহকে ১২০,০০০ পাউও “অর্থ সাহার” একটি ধারাও সন্নিবেশিত হয়। 
ইহার পরপরই ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্প।নীকে প্রতিনিধিত্ব করিয়া মেলকমের নেতৃত্বে 
১৮১০ শ্রীস্টাবে এক বিরাট জাকজমকপূর্ণ দূল প্রেরণ করা হয়.। স্মরণ ঘ্বাথিতে 
' হইবে যে তখন হুটিশ সরকার ও ইস্ট ইন্ডিক্া! কোম্পানীর মধ্য গ্রতিশন্থিতা 
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চলিতেছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে এবং কখনও 
কখনও দল দুইটি পরম্পরবিরোধী উদ্দেপ্তেড কাজ করে। শাহ অথব। 
তাহার কোন উপদেষ্টা এই স্থবিধ! অথবা ইউরোপীয়দের মধ্যে বিমান 
প্রতিযোগিতা গু যুদ্ধের জুধোগ গুহণ করিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান 
ছিলেন না। 

১৮০৪ শ্্রীস্টাবের গর হইতে রুশগণ ইরানের ক্ষতির বিনিময়ে ককেশাশে 
রাজা, বিস্তারের অভিষান পরিচালন" করে। র্লাশিয়া৷ ওসম।নীয়গণ বা 
যে কোন ইউরোপীয় শক্তির সহিত ধুদ্ধে লিগ্ড হইলেই এই অভিধান শিথিল 
হইয়া যায়। পারন্য সেনাবাহিনী তখন ছিল শাহজাদা আব্বাস মীর্জার 
অধিনায়কত্বে, াহাকে কাজার বংশের অত্যন্ত যোগ্য লোক বলিয়া গণ্য 
করা হয়। এই বাহিনীকে ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়! হয়, কখনও 
ফকাসীদের দ্বারা, কখনও বুটিশদের ছারা | সমস্ত বর্ণনা অনুযারী মনে হয় 
সৈঙ্ত পরিচালনায় সমঝোতা ছিল না এবং সৈশ্তগণও ছিল বিমুঢ়। যাহা 
হউক, এই সুদীর্ঘ ও শ্লথ সময়ের প্রধান যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৮১২ শ্রীস্টাবে 
আসলান্দাজে। গ্রেট বুটেন নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে যেহেতু রাশিয়ার সঙ্গে 
একটি সমঝোতায় উপনাত হইয়াছে তাই পারশ্য সেনাবাহিনীতে কার্ধরত 
অধিকাংশ ব্বটিশ অফিনর'দগকে তাহার! 'ফরত লম। ইহার দ্বার পারস্য 
সৈল্পদের মধ্যে কতটুকু বিশ্ঙাল।র স্ট্টি হয় তাহা অবস্ঠ জানা যায় নাই, 
তবে রূশগণ এক বির্লাট বিজয় লাভ করে। বৃটিশ তাহাদের সহিত সৌহার্দ- 
মূলক ব্যবহার করে এবং পারশ্তবাসীগণ ১৮১৩ শ্রীস্ট।ষ্ের ১২ই অক্কোবর 
গুলিস্তানের চুক্জি স্বাক্ষর করে । এই চুক্তি অনুসারে ইরান ককেশাশে পাচটি 
নগর হারায় এবং জঙ্গিয়া! ৩ দাধেস্তানের উপর তাহার দাবী প্রত্য।খ্যান 
করে। অপরদিকে রাশিয়া সিংহাসনে আব্বাস মীর্জার দাবী সমর্থন কপগিবার 
প্রতিশ্ুতি প্রদান করে। 

রাশিয়ার সমথন গ্রহণ করিয়া শাহজাদা রাশিয়াকে ইরানের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আক্বান জানান। পাছে পিছনে পড়িয়া যায় তাই 
প্লেট ব্বটেনও ইহার সমর্থনে রাশিয়ার সহিত হাত মিলার । ইহার পল সব- 
শেষ শাহজাদা ব্যতীত প্রত্যেক কাজার শাহজাদা সিংহাসনে আয়ো- 
হণ-করিবার সগয় কশ ও বুটিশমন্ত্রী সমভিব্যবহারে রাজধানী গ্রমন করেন। 
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নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইবার ফলে রাশিয়া! ককেশাশে তাহার 
নতুন এলাকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বার্থ হয় । ইহা পনিি্ষাকরভাবে 
প্রতীয়ম[ন হয় যে পারশ্তবাসীগণ তাহাদের পরাজয়কে চূড়ান্ত জ্ঞান করে 
নাই এবং তাহাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরাগ় লভ করিবার ইচ্ছা তাহারা সর্বদ! 
পোষণ করে । 

১৮১২ শ্রীস্টাবে রাশিয়া যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জীবনমরণ যুদ্ধে 
জিপ্ত গ্রেট সুটেন তখন ইরানে ইহার অবস্থিতি সুদ্ুঢ করিতে সচেষ্ট। বৃটিশ 
প্রতিনিধি স্যার গের অসলে ১৮১৪ শ্রীস্টাব্দে ইরানের সহিত একটি ““চুড়ান্ত 
চুক্তি” সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুধায়ী ইরান হেট ব্টেনের সহিত যুদ্ধ- 
রত যেকোন ইউরোপীয় শক্তির সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিন্্ করিতে প্রতিশ্রুতি 
দান করে, গ্রেট বটেনের সহিত শক্রভাবাপন্ন যে কোন সেনাবাহিনীকে 
ইরানে প্রবেশে বাধা দান করিতে এবং খারিজম, তাতান্লিস্তান, বোখারা 
ও সমরখন্দের খানপদিগকে (যাহারা শাহকে কর প্রদ্দান করে) ভারতবর্ষ 
অভিমুখে অগ্রসরমান যেকে,ন আক্ষমণকারী সেনাবাহিনীকে বাধাদানে 
সম্মত কর।ইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় ॥ অপরদিকে গ্রেট বুটেন রাশিয়ান সহিত 
ইপ়ানের সীমান্ত মীমাংসায় সাহায্য করিতে প্রতিশ্রতি দান করে, কোন ইউ- 
রোপীয় শক্তির সাহত যুদ্ধ বাধিলে ইরানের সাহয্যে আগাইয়! আসিতে, 
ইরান ও আফগানিস্তনের মধ্যে সংঘটিত কোন সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ ন। করিতে, 
এবং ইরানকে বাষিক ১৫০,০০০ পাউও সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুতি 
দান করে। 

১৮১৫ হইতে ১৮২৫ গ্রীস্ট।ব্ে এই যুগে ফতেহ্‌ অ।লী শাহ আভ্যন্তরীণ 
শক্রুদের সহিত তাহাঞজ সিংহ!সন নিক করিতে ব্যস্ত হন। অতএব 
আফগানিস্তানকে করদানে বাধ্য করিতে এবং ১৮২১--১৮২৩ শ্্ীস্টাবে 
ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। এই শেষোক্তটি হইল ১৫১৪ 
হ্রীস্টাবের কলড্রনের যুদ্ধের পর দুই জাতির মধ্যে স্ুচিত দীখ ও নিক্ষল 
অভিযানের শেষ অভিযান। ওসমানীয়গ্রণ যেহেতু তখন গ্রীক বিদ্রোহ 
লইয়! বান্ত তাই রুশগণ তুকাঁদিগকফে আক্রমণ করিয়! রুশদের হ।তে বিপর্বন্ত 
সম্মান পুনরায় লাভ করিবার জন্খ আববাস মীর্জকে প্ররোচনা দান করে। 
অতীতের অনেক যৃদ্ধের সায় এবারের পারস্য-তুকাঁ হৃদ্ধও ছিল অসমাপ্ত 
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এবং আর্জেরমের স্থির মাধামে ১৮২৩ শ্রীস্টান্দেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয় । এই 
সন্ধির দ্বারা কোন এলাকার পরিবর্তন হয় নাই। 

এরিভান অঞ্চলে গোচকা অধিকার করিবার সময় রাশিয়া ১৮২৫ 
প্রীস্টাবে ইরানের বিরুদ্ধে প্রবল ঢাপ স্যট্টি করে। প্রথমে পারস্য বাহিনী 
বেশ সফলতা লাভ করে এবং ককেশাশে অনেক হত নগর পুন্দখল করে। 
তবে ফতেহ্‌ আলী শাহ্‌, যাহার ধনলিপ্স' তাহার লম্বা দাড়ির ম্যায়ই 
প্রসিদ্ধ, স্বর্ণমুনবা প্রতিরক্ষা য় ব্যয় না কারর' তাহার কেষাগারে মা করেন। 
গোলাগুলির ভাণ্ডার ছিল শূন্ত এবং বেতনের অভাবে সেনাবাহিনীর বিরাট 
অংশ ছাঁটাই কর' হয়। বুটিশদের ১৮১৪ শ্রীস্টাবের চুক্তি অনুযায়ী ইরানের 
সাহায্যে আগ্াইয়া আমসিবার কথ থাকিলেও তাহাঞ্া ইরান আক্রমণকারী 
এই অজুহাতে আগাইয়া আসিতে অস্বাকার করে। প্রকৃত ব]াগার হইল 
ইংল্যাণ্ড তখন র|শির়।র সহিত সবেমঞ একটি বন্ধুত্বের চুকি সম্পদান 
করিয়াছে । ফলে পারশ্ত বাহিন?, কিছু সফল অভিযান পরিচ।লনা করা 
সত্বেও এক সুদী যুদ্ধ ঢাণাইয়! যাইতে ব্যর্থ হর এবং পশ্চাদপসারণ 
করিতে বাধা হয়। ১৮২৭ খ্রীস্টান নাগ।দ তারিজের স্তায় প্রধান নগরও 
অধিকার করা হর। পারশ্তবাসাগণ শাস্তি প্রস্তব করিতে বাধ্য হয় এবং 
১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তুকমাকাইয়েন সঙ্ধি স্বাক্ষর করে। 

ইন্ানের পরাজয় ছিল চুড়ান্ত। কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চমে ইর।ন 
তাহার সমগ্র অঞ্চল হারায়। সামাস্ত চিহ্নিত হয় আরাস নদী, আটচল্লিশ 
সমান্তরাল রেখা বরাবর, দক্ষিণে লাংকারান পর্যন্ত এবং পূর্বে কাম্পিয়ান 
সাগরের আস্তারা পর্যস্ত। তদুপরি রুশ আমদানাকৃত দ্রবোর উপর শুদ্ধ 
 নিধারুণ কর। হয় শঙকন্প' & ভগ এবং ইরান দ্র বহিভূত নীতি 
(6505611016009110 ) গ্রহণ করিতে এবং ৩,০০০,০০ পউও্ড ক্ষতিপূরণ 
দান করিতে স্বীকৃত হয়। তুর্কনঞাইয়ের সঞ্চি এক নতুন যুগের সুচনা 
করে। কারণ এঁ তারিখের গর হইতে ইব্রান সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে নাই। 
এই ব্যাপারটি বুটশ অনুধাবন না করিরা পারে নাই, কারণ সে ইব্লানকে 
সাহায্য করিবার ব্যাপারে বার্থতার পরিচয় দিয়াছে । নিংস্ব শাহাজাদাকে 
১৫০,০০০ পাউও প্রদান করিব!র পর বৃটিশ ১৮১৪ শ্রীস্টান্ধে ““চুড়।স্ত চুক্তির" 
কিয়দংশ বাদ দিতে সক্ষম হয়, মে অংশে ছেট টেন অঙ্গীকার করিয়াছিল 
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যেঃ কোন ইউরোপীয় হারা ইরান আক্রান্ত হইলে সে ইরানকে সাহায্য 
প্রদান করিবে । 

শাহজাদ। আববাস মীর্জা ১৮৩৩ শ্রীস্টান্দে মার। যান এবং ত।হার পিতা 
ফতেহ আশী শাহ তাহার এক বংসর গর ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক- 
গমন করেন। নতুন উত্তরাধিকারী ছিলেন আব্ব!স মীর্জার পুত্র মুহ।ন্দ । 
কিন্ত সিংহাসনের অন্যগ্ত অ।রও দাবীদার ছিলেন। যুবক মুহাল্মদ 
শাহ্‌ এক সেনাবাহিনী লইয়া তেহরান অভিমুখে অগ্রসর হন। সেই 
বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন বৃটিশ জেনারেল শ্তার হেনরী লিওসে বেথুন। 
রুশ ও বৃটিশ উভগ্ন মন্ত্রির্গ তাহার সঙ্গে গমন করেন। অধিকাংশ প্রতি- 
ন্বিদিগকে নিরম্ত করিবার পক্ষে ইহাই ছিল যথেষ্ট । তবে এমন অনেক 
বোকাও ছিলেন যাহারা এই ব্যাপারে আরও কিছুকাল চেষ্টা করেন ৷ 

যুবক শাহের অধিকার প্রতিষ্টা করিবার জন্ত রুশ মন্্ার আগমন গ্রেট 
বটেনের জন্যও একটি বৈশিষ্টাপূর্ণ ব্যাগার। অত:পর ব্টশ আশঙ্ক' করে 
যে ফরাসীগণ হয়তো৷ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। ক্রালসকে কাবু 
করিবার পর এই ভীতি র।শিয়ার দিকে যায়। করশগণ ভারতবর্ষ অধিকার 
করিবার পরিকল্পন। করিয়াছিল কিনা তাহা একটি অনুমানের ব্যাপার, 
তবে স্ুযামত তাহ।রা কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমের গায় পূৰের ভূখণ্ড 
অধিকার করিতে চেষ্টা করে। এইসব অঞ্চল যেহেতু ভারতবর্ষের দিকে, 
তাই স্বভাবতঃই বৃটশগণ ভয় করে পাছে রুশগণ সেইদিকে অগ্রসর হইতেও 
আগুহান্িত হয়। অতএব আফগানিস্তান এং ইহার দক্ষেণে পারস্য উপসাগর 
পর্যস্ত সমগ্র এলাকা গ্রেট ব্বটেনের নিকট অতি গুকত্বপূর্ণ হইয়া উঠে । 

আফগানিস্তান এবং কাম্পিয়।ন সাগরের পূরাঞ্চলের উপর আধিপত্য 
ঘে।ষণাকানী পারশ্তবাসীগণ প্শ্চমে তাহাদের হৃতও এলাকা পোষাইয়া 
লইবার জন্ত এতদঞ্চলে তাহাদের ক্ষমতা ব্বদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। বে 
বৃটিশগ্রণ এই পব্রিকপ্পনায় সায় দের নাই, কারণ রুশ অগ্রগতি বাধ! দান 
করিবার পক্ষে তাহার! পারম্তবাসীদ্দিগকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে 
নাই। তদুপরি বৃুটিশগণ যথার্থভাবেই বিশ্বাস করে যে কাজার শাহগণ 
কশদের প্রতি সংবেদনশীল এবং ভারুতবষের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের 
ব্যাপ।রে তাহারা হয়তো একটি চুজিও করিয়া ফেলিতে পারে। ফলে ১৮২৮ 
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হ্বীষ্টার্দে অর্থাৎ তুর্কমাঞ্চাইয়ের চুক্তির তারিখ ইইতে প্রায় ১৯০০ হ্রীস্টাব্ব 
পর্যন্ত ইরানের প্রধান ইতিহাস হইল উত্তর-পূর্ব দিক হইতে রাশিয়ার এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে গ্রেট বুটেনের মদ্বর কিন্ধ নিশ্চিত অগ্রগতির কাহিনী । 
অধিকাংশ ইরান যে কবলিত হয় ন'ই তাহ? ইরানের ক্ষমতার জন্ত নহে 
বরং এইজ যে রা।শিয়! ও গ্রেট বাটন কেউই একে অন্তকে এই দেশ গ্রাস 
করিতে দেয় নাই। 

মুহ।ন্মদ শাহ তাহার ১৩ বৎসর রাজত্বের অধিকাংশ সগয় আফগা- 
নিস্তানে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করিতে ব্যয় করেন। বৃটেন এইবার পুনরায় 
ইরানের সহিত স্ব।ক্ষরিত তাহার ১৮১৪ শ্রীস্টাবেের *“চুড়স্ত চুক্তি'' ভঙ্গ করে 
গোলধোগে হস্তক্ষেপ করিয়া । মুহান্মদ শাহকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা 
হয়। কাজার নৃপতিগণ, যাহাদের নিজস্ব ক!ন যোগাতা ছিল না, তাহার! 
কোন যোগ্য প্রধান উজীরকেও বেশদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। 
মুহাল্দ শাহ অতি জুযেগ্য আবুল কাসেম কায়ে মাকামের মৃত্যু দণ্ডাদেশ 
প্রদান করেন এবং তদস্থলে তাহার গৃহশিক্ষক হ!জী মীর্জা আঘামীকে 
নিধুক্ত করেন, যাহার কুসংক্ক!র, অজ্ঞত', ধমাদ্ধত। এবং একগুয়েমী দেশকে 
আরও ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয় । মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে উল্লেখ" 
যোগ্য ঘটনা সমূহের একটি হইল ব।'বা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা'বের আগমন । 
পরের একট অধ্যায়ে এই ধর্ম সম্পর্কে নালোচনা কর! হইবে । 

১৮৪৮ শ্রীস্টান্জে মুহাম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহার পুত্র 
নাসের আল-ছ্বীনকে শাহ করিবার জন্য বৃটিশ ও রুশ উভয় মন্ত্রিবর্গ তাব্রিজ 
হইতে তেহরানে লইয়া! যান। কাজা রদের রীতি ছিল সিংহাসনের উত্তরা ধি- 
কারীকে আজার বাইজানের গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত করা, যাহার রাজ- 
ধানী ছিল তাব্রিজ। নাসের আলগ-ছ্বীন ছিলেন কাজার শাহদের মধ্যে 
অন্থতম, কিন্তু তাহার &” বৎসরের রাজত্বকালে তিনি তেমন কোন গঠন- 
মুলক এতিহ্য রাখিয়া ধান নাই। তিনি তাহার পিতার স্তায় প্রধান উজীর 
মীর্জা তকিখান আমীর কবিরের স্বতাদণ্ডাজ্ঞা না দিলে হয়তো! এই কাহিনা 
ভিন্নক্ষপ ধারণ করিত। এই উজীর ছিলেন নিংসন্দেহে ইরানের একজন 
সুযোগ্য বাক্কি, ধিনি উনবিংশ শতাব্দীতে এই সুউচ্চ পদে সমাসীন হন । 

১৮৪৮ শ্রীস্টান্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় নাসের আলহ্বীন ছিলেন 
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১৬ বংসর বয়স্ক । আফগানিস্তানে ইরান ও গ্রেট বটেনের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক 
কসরতের পর ইন্মান হেরাত নগর অধিকার করে । একই বৎসর গ্রেট বুটেন 
কর্তৃক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোযণ। করিবার পক্ষে এই কাজ যথেষ্ট বলিয়া 
বিবেচন! কর! হয়। একটি বুটিশ সেনাবাহিনী হেরাত অভিমুখে অগ্রসর 
হয়, অপরদিকে অন্থান্ত বুটিশ বাহিনী পারশ্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত 
বুশাইয়ার দখল করিব।র পর মোহামারেহ নগর ' পরবরাঁকালে ইহাকে 
খোররাম শহর বলা হয়) অধিকার করে। এই নগরটি করুন ও শাত-ইল 
আরবের নদীসমূহের সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। পরে একটি বুটিশ নৌবাহিনী 
করুন নর্দীতে যাইয়া আহ্বাজ অধিকার করে। চশ্যতঃ পারস্যবা সীদের 
কোন বাধা ছাড়াই এইসব কাজ সনাধ। করা হয় এবং বাধা যাহাও দেওয়া 
হয় তাহাও ছিল বিশৃঙ্খল । 

১৮৬৭ গ্রীস্ট।পে প্যারিসে একটি শাস্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চু্জি 
অনুসারে ইরান আফগানিস্তান ত্যাগ করতঃ ইহার স্বাধীনতা স্বীকার 
করিতে সন্দত হয় । ভবিষ্যতে আকগ!নিস্তানের সঙ্গে যেকোন বিবাদে বটেনের 
“মধ্যস্থতা” মানিয়া লইতেও ইরান রাজী হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের কয়েক 
সপ্তাহ পরেই প্রসিদ্ধ “ভারতীয় বিদ্রোহ" আবরন্ত হয় এবং সেই বিদ্রোহ দমন 
করিতে বুটশ তাহদের সৈন্য বাহিনীকে বাবহার করে। এই “বিদ্রোহের” 
পর বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের শাসনকংধ স্বহস্তে গ্রহণ 
করে এবং ইহার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পথ পরিফার রাখ! আরও 
গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে । ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা সহ্জ কর: হয় আফগানি- 
স্তানের উপর বৃটশ করৃত্বের হ্বার। | হিন্দুকুশ পবতশ্রেণী আফগানি- 
স্তানের অন্তভুক্ত ছিল। এই পবংগ্রেণীর নিরাপত্তা তাগ করিয়া আরও 
উত্তরে যাইতে বটশদের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহার ফলে মধ্য এশিয়া 
এবং কাম্পিয়ান সাগরের পূব অঞ্চলে রুশগণ নিজেদের ইচ্ছামত কাজ 
করিবার সুযোগ লাভ করে। 

কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ এবং প্রথম নিকোলা সের মৃত্যুর ফলে 
রাজ্য বিস্তারের অভিযান চালাইবার মত অবস্থ। পলাশিয়ার ছিল ন। | অধি- 
কষ্ধ দ্বিতীয় আলেকজাওার ক্রীতদাসের মুক্তি এবং অন্তান্ত আভ্যন্তরীণ 
সংস্কার লইয়া ব্যস্ত হইয়' পড়েন। কিন্তু ইউরোপে ইটালী ও জার্মানীর 
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একত্রীকরণের যৃদ্ধের ফলে আলেকঙ্গাগ্ডার পুনরায় তুরক্ষ এবং বিশেষতঃ 
কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চলে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার হ্থযোগ 
লাভ করেন, কারণ একত্রীকরণ যুদ্ধের ফলে দেশে কিছু স্থিতিশীলতা আসে । 
সেই অভিধানের বর্ণনা! এত দুন্ধহ যে তাহ এইখানে বাক করা যায় না। 
তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে কশ সৈম্গণ ১৮৬৮ শ্রীস্টাবে বোখার', 
১৮৭৩ শ্্রীস্টার্জে থিভ। এবং ১৮৭৬ শ্রীস্টান্দে খোকন্দ অধিকার করে । ১৮৮৭৪ 
প্রীষ্টান্ষে মার্ভ অধিকারের পর রাশিয়। কাম্পিয়নের সমগ্র প্বাঞ্চল এবং 
মধ্য এশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হয় । ইরান আটক নদীকে নতুন সীমান্ত 
হিসাবে মানিয়া লয় এবং এইভাবে সে নদীর উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ উর্বর 
এলাক। রাশিয়'র নিকট ছাড়িয়! দিতে বাধ্য হয় । 

রাশিয়া ও গেট বুটেন কর্তৃক ইরানকে গ্রাস করা এখন সম্পূর্ণ । 
আটক নদী ও আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ পর্যন্থ কশ অগ্রগতিতে গ্রেট 
ব্বটেন যেন্নপ হন্ুক্ষেগ করে নাই, অনুরূপভাবে আফগানিস্ত/নের দক্ষিণা- 
গল হইতে পারশ্য উপসাগর পর্যস্ত সগগ্র পারন্য এলাকা অধিকার করিবার 
ব্যাপারে গ্রেট বুটেনকে রাশিয়া কোনবপ বাধা প্রদান করে নাই। স্বীয় 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত গ্রেট রটেন সামর্রিক অভিযানের পরিবর্তে অস্যান্ঠ 
উপায় অবলম্বন করে। ১৮৭” হইতে ১১"৩ শ্রীস্ট!ন্দে পর্যন্ত বেলুচিন্তানের 
কিছু ছোটখাট বিদ্বোহ এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে কিছু সীমান্ত বিরোধ 
দেখা দেয়। এইগুলির প্রত্যেকটিতে গ্রেট বুটেন “মধ্যস্থতাকারী" হিসাবে 
আগাইয়া আসে । উদাহরণস্বরূপ ১৮৭১ শ্রীস্টান্ধে মাকরান সীমাস্ত কমিশন 
( 110151005 1080150219 0007001701551018 ), ১৮৭২ হ্রীস্টান্দে সিম্তান মধান্থত। 
কনিণন (91327 2701050501 00201701358) ) এবং ১৮১২ শ্রীস্টাঙ্ধে 
পারন্-বেল্গুচিস্তান সীমান্ত কগিণন € 2০73০-51015156217 13001)021 
00707713502 ) গঠিত হয় । ১৯০৩ হ্রীস্টান্দে দ্বিতীয় সিস্তান কমিশন নাগাদ 
ইরানের বিনিময়ে বৃটশ-ভারতের সীমান্ত বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর- 
পশ্চিম ইরানের স্তায় আজ।রবাইজানও দুইভাগে বিভক্ত হয়_-রুশ ও পাবাম্ত ; 
দক্ষিণ পূর্বেও অনুরূপ বেলুচিস্তান দুইভাগে বিভক্ত হয়__ বৃটিশ ও পার । 

ইপ্পানে ইঙগ-ফরাসী হন্থ বাহ! ১৮১২ গ্রীস্ট-ন্বে নেপোলিয়নের পরাজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে আরন্ত হর, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহার ভূখণ্ড দখলের পর্ব 
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শেষ হয়। কোন দেশই অপর পক্ষকে অতঃপর আবু কান অঞ্চল দখল 
করিতে দেয় নাই। তবে উনবিংশ শতার্ধী শেষ হইবার অনেক পূর্বেই 
এই ছন্ব ইহার দ্বিতীয় পর্বে, অর্থৎ অর্থনতিক পর্বে প্রবেশ করে এবং 
প্রায় ১৮০ শ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২১ গ্রীস্ট!স্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয় । এই সুদীধ সময়ে 
ইরান প্রকাশ্যভাবেই একটি মধ্যবতা রাদ্য হিসাবে বির'্গ করে এবং রাশিয়া 
ও গ্রেট বূটন ইর!নের রাগ্নৈতিক্ক ও অর্থনতিক ক্ষমত' হণ করে মাত্র, 
জনগণের কল্যাণের কোন দায়দয়ত্ব তাহাদের ছিল না। 

ভ'রতীয় বিদ্োহকে ইর!নের এই অর্থনতিক সামাজ্যবাদের তাত" 
ক্ষণিক কারণ বল। বাইতে পারে। ভারতবর্ষে সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে 
এবং পরেও যখন ক্টিশ সরক:'র ভ!রতবধের পুর্ণ দায়িত্ব স্বহন্তে গ্রহণ 
করে, তখন ভ্রত যোগাযোগ বাবস্থা অতি প্রয়োজনীম হইয়া পড়ে। 
টেলিগ্রাফের সাহাযো ল'্নের সহিত দিল্লীর যোগস্ুত্র স্বাপনের জন্ত ইরানের 
প্রয়োজন হয়। ১৮৬৩ খ্রীন্টান্খে ইস্ত,ম্বলে স্থলপথের “টলিগ্রফে নিয়মপত্র 
(0৮611200.101681901) 00155911978 ) স্বাক্ষরিত হয়-যদ্থারা ওসসানীয়- 
দের রাজধানীকে বাগদাদের সহিত সংঘুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ শ্রীস্টান্ে 
এই লাইনকে ক!রমানশাহ্‌, হামাদ!ন, তেহর।ন ও বুশাইরের সহিত 
সংযৃক্ত করিবার জন্য বুটশ শ[হের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ! গ্রহণ করে। 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করিবার জন্য ১৮৭০ শ্রীস্টাবে ইন্দো- 
ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানী গঠিত হয় এবং তেহরানকে তান্রিজ ও 
গডেসার সহিত সংযুক্ত কর৷ হয়। এইসব লাইনের দ্বারা ইরান যে বেশ 
লাভবান হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা! শুধু প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সাহায্য করে 
নাই বরং ইহ। ইরানের বিচ্ছিন্নতাও দূর করে এবং ইরানকে ইউরোপের 
বিভিন্ন ভাবধারার সানিধ্যে আনয়ন করিতে মহার়তা করে। তৎসঙ্গে ইহাও 
বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই প্রথম অনুমতিপত্র আরগ অনেক অনুমতি 
পত্রের ছার উদ্ুজ্জ করে _শুধু বুটিশদের জন্ত নহে বরং রুশদের জন্যও । 
রশগণ সর্বদ! বুটশদের সমানাধিকার দাবী করে । ১৮৭০ শ্রীস্টাঝে দেওয়া 
টেলিগ্রাফের অনুমতিপক্র ছিল ৪* বৎসরে গ্রেট কুটেন ও র্াশিয়। উদ্ভয়কে 
দেওয়। অনেকগুলি অনুমতিপত্রের প্রথম । এইসব অনুমতিপঞ্জ এবং 
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খাণ ভ্রমশঃ দেশের উৎপার্দিত শক্তিকে বিদেশী কর্তৃত্বের অধীনে ভতত্ত করে 
এবং এক সুদূর প্রসারী অনুমতিতে পর্যবসিত করে-যেগুলি ছিল তৈল 
সংক্রান্ত--যেগুলি বৃটিশদিগকে দেওয়া হয় ১৯০, শ্রীস্টান্ে এবং রূুশর্দিগকে 
দেওয়! হয় ১৯১১ শ্রীস্টান্দে। 

১৮৭২ শ্রীস্টান্জে ব্াযারণ জুলিয়াস দি রয়টাক্স নামে একজন দেশজাত 
বৃটিশ প্রজা ন।সির আল-হবীন শাহের নিকট হইতে ৭ বৎসর মেয়াদী 
রেলপথ নির্মাণ, খনিজ সম্পদ আহরণ, একটি বা।ংক প্রতিষ্ঠা, পানির কল 
নির্মাণ, নদী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির এক বিরাট একক অনুমতিপত্্র লাভ 
করেন। বিনিময়ে তিনি সমস্ত শুক্ষের আয় এবং দশের অধিকাংশ সম্পদের 
মালিক হন। পরবর্তী বৎসর শাহ প্রথমবারের মত ইউরোপ সফরে 
গিয়া দেখিলেন যে রুশগণ এই অনুমতিপঞ্রের বিরোধী । এই কারণে 
তিনি ইহ নাকচ করিতে বাধা হন। 

পারুশ্ত সেনাবাহিনী প্রথমে ফরাসীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। 
অতঃপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় বৃটিশদের দ্বারা, পুনরায় আবারও ফরাসীদের 
দ্বারা, তারপর ইটালীয়ানদের এবং পরে অস্ট্ীয়ানদের হবার! ॥ ১৮৭৮ শ্রীস্টাঙ্ষে 
তাহাদের প্রশিক্ষণের ভান্প পড়ে রশদের হাতে । করশগণ একটি কোশাল 
বিগ্লে প্রস্তুত করে। ইহা ক্ুশ অফিসারগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং 
ইহাদের পোশাক হয় রশদের কোশাক সৈন্তদের স্তায়। ১৯২১ শ্রীস্টাঙ্য 
পর্যন্ত ইরানে ইহাই একগাত্র সুসংগঠিত বাহিনী হিসাবে অবস্থ!ন করে। 

১৮৮৮ শ্রীস্টান্দে নিম্ন কন নদীকে ভ্রাহাজ চলাচলের উপযোগী করি- 
বার জন্ত বুটিশ একটি অনুমতিপত্র লাভ করে। পর বংসর পূর্ববর্তী অনু- 
মতিপর নাকচ করিবার আংশিক ক্ষতিপুরণ হিসাবে শাহ ব্যারণ দি রয়- 
টারকে একটি নতুন অনুমতিপত্র দান করেন । ইহার দ্বারা তিনি ইন্পেরিয়াল 
বাংক অব পাগিয়া নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিবারু জনুমতি লাভ 
করেন এবং তৎসঙ্গে ব্যাংক নোট চালু করিবার অনুমতি লাভ করেন। 
টুহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া রাণিয়াকেও একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি 
দেওয়া! হয় (35770015 1)? 123502906 0৩ [১6731 ) 1 ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে 
সূদ্রিত কাগজের টাকা শুধূ বিলে উল্লেখিত শহরগুলিতে আদান-প্রদান কর! 
হুয়। এক নগর হইতে আরেক নগরে গমনেচ্ছু পর্যটকদিগকে নিধি নগয়ে 
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সেই টাকা বিনিময়ের জন্ক একটি কমিশন প্রদান করিতে হইত, যেন তাহারা 
ভিন্ন দেশে শ্রগণ করিতেছে । 

অনুমতিপত্র সমূহের মধ্য মারাত্মক ছিল ১৮৯০ শ্রীস্টাষের তামাক 
সংবিধান, যহ্থার! বৃটিশকে ইরানের সমস্ত তামাকের উৎপাদন, বিক্রয় শু 
রফতানীর একচেটিয়া! অধিকার প্রদান কর! হয়। বিনিগয়ে শাহ বাৎসরিক 
১৬,০০০ পাউগ এবং লাভের এক চতুর্দাংশ লাভ করিতেন । অনুগতি প্রাপ্ত 
কোম্পানী, শেয়ার বিক্রয়ের প্রগারপত্র অনুসারে, বাৎসরিক &০০,০০০ পাউও 
মুনাফার আশ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৮৪ হ্রীস্ট।ব্দে গসমানীয় 
সাগ্রজ্াযও ফরাসীদিগকে প্রায় অনুরূপ, কিন্ক সীমিত একটি অনুমতিপঞ্র 
প্রদান করে এবং বিনিময়ে সরাসরি বাৎসরিক ৬৩”,০০০ পাউও্ড লাভ করে। 
পারন্য অনুমতিপর ছিল ব্যাপক এব" ৫০ বৎপরের জন্য স্থায়ী; পক্ষান্তরে তৃকী 
অনুমতিপত্র ছিল শুধু আভ্যস্তরাণ চাহিদার জন্ত এবং ৩০ বৎসরের জন্ত 
স্বায়ী। ফরাসী অনুমতিপত্র যেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের অগো- 
চরে থাকে, সেখানে ইব্রানের অনুমতিতে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ 
বিরোধের স্ষ্টিকরে। যে দেশের এক বিরাট সংখ্যাগুক নারী-পুরুষ ধূমপান 
করে সেখানে এই ধরনের বিরোধ ধামাচাপা দেওয়া যায় না। যে তামাক 
তাহার' উৎপন্ন করে সেই তামাক কেন বটিশদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে 
হয় তাহা জননাধারণের বোধগণ্য হয় না । ইন্নানে সমস্ত প্রকার পাশ্চাত্য 
ও অমুনলিম অনুপ্রবেশের বিরোধী উলামাগণ জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে 
এবং সরকাকসকে এই অনুমতিপান নাকচ করিতে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাহ 
অনুমতিপত্রের বিরোধীগণকে গ্রেফতার করেন। ১৮৯২ শ্রীস্টাঞ্দে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত এই বিতর্ক চলিতে থাকে । অত'পর শ্রদ্ধেয় শীয় মু্গতাহিদ, হাজী মীর্জা 
হাসান শিরাজী তাহার আবাসস্বল ইরাকের সামাররায় হইতে এক 
ফতোয়া জারী করেন। সেই ফতোয়ার ছারা অনুমতিপত্র নাকচ বরা পর্যস্ত 
পারশ্য মুনলমানদের জন্ত ধূমপান নিষিষ্ধ করা হয়। এই ধর্মীয় অনুশাসনের 
প্রতি আনুগত্য এত প্রথর ছিল যে শাহ শেষ পর্যস্ত সেই অনুমতি নাকচ 
করিতে বাধ্য হন। 

তবে এই নাকচে ইয়ানের ৫০," পাউও ক্ষতিপূরণ হিসাবে খরচ 
হয়। এই অর্থনতৃন প্রতিটিত ইন্পেরিয়াল ব্যাংক হইতে ৬ শতাংশ জুদেন্ব 
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বাননয়ে খণ লইয়া কোম্পানীকে প্রদান কর। হর । সুদ প্রদানের জঞ্চ পারস্য 
উপসাগন্ের শুদ্ধ বিসর্জন দিতে হয় এবং মুল খণ ৪০ বং,র পর প্রদান 
করিবার সিদ্ধান্ত লওয়! হয়। ইহাই ছিল ইরানের প্রগন বৈদেশিক খাণ। 
ইহার পর আবরণ অনেক খণ কর! হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ 
সম্পদ বটিশ-কূশ মহাজনদের হাতে চলিয়। যায় । 

১৮৯৬ খ্রীস্টাঙ্ষে নাসের আল-হ্বীন শাহ মুসলিম চান সন অনুধায়ী 
শাহান শাহ হিসাবে এক বর্ষশুতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । ১৮৯৬ 
শ্বীস্টাব্বের পহেল' মে, শুক্রবার, অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েক দিন 
পূর্বে শাহ তেহরানের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শাহ আবদুল আজিমের 
সাজার জেয়ারত করিতে বান। সেখানে কেরমানের জইনক মীর্জা বেজার 
গুপীতে তিনি প্রাণত্যাগ কন্পেন। সেই আততায়ী ছিল কুখ্যাত সৈয়দ 
জামাল আল-দীন আফগানীর শিষ্য ।১ আফগানী ছিলেন একজন প্যান- 
ইসলামী নেতা, ধাহাকে ১৮১১১ শ্রীস্টাঝের শেষের দিকে শাহ ইরান হইতে 
বহিষ্কার করেন। তিনি দ্বিতীয় স্থলতান আবদুল হামিদের আশ্রয়ে বাস 
করেন। সুলতানের এক সম্মিলিত ইসলামী বিশ্বের খলিফা হইবার বাসনা 
কাহারও অবিদিত নহে । ইরানে প্য।ন ইসলামী আন্দোলন তেমন কোন 
জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না, এবং এই হত্যা তামাক আন্দোলনের সহিত 
জড়িত বলিয়া মনে হয় না। শাহ যে নিহত হইবেন তাহ আফগ্রানী একা- 
ধিকব:র ব্যজ্ঞ করিয়াছেন । শেষ পর্বস্ত তাহার এই অনুরগী শিষ্য শাহের 
সহিত বাহার ব্যজিগত শক্রতাও্ ছিল সেই ইচ্ছাকে কার্ধে পরিণত করে। 

এইভাবে ইরানের শেষ স্বেচ্ছাচারী শাহের জীবনাবসান হয় । নিকৃষ্ট 
শাহ্‌দের বংশে তিনিই ছিলেন সম্ভবতঃ সুষেগা শাহ। তিনি তিনবার 
ইউরোপ সফর করেন ১৮৭৩, ১৮৭৮ এবং ১৮৮৯ হ্রীস্টানে। এইসব সফ- 
রের হারা দেশের কোন উপকান্ন হয় নাই। ইউরোপের বিভিন্ন সংস্কার 
আলঙ্দোলন দেখিলে তিনি সেগুলিকে ইরানের জঙ্ত উপক।বী মনে করেন 
নাই। কান্পণ সমস্ত পাশ্চাত্য ভাবধারাকে তিনি তাহার দেশে কঠে'র- 
ভাবে দন কয়েন। কিন্ত তিনি ইউরোপের বেলে নতরদের ছোট ঘাগড়া 

১। সৈয়দ জামারদ্দীন আফগানী কখনও কৰাত ছিলেন না । সমগ্ যুসলিয় বিশ্বে 

তাহ।কে প্াগরণের অধদূত হিসাবে সব্!ন দেওয়া হয় ।--অনুবাদক 

২৪-- 
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গছন্দ করেন এবং তাহান প্রাসাদের মহিলাদিগকে সেগুলি পরিধান করিতে 
আদেশ দেন। লগ্ব। এবং কখনও আটগাট পাজামার উপর বেলে নাচের 
ঘাগড়া পরিধান কর! ইরানের মহিলাদের একটি ফ্যাসানে পরিণত হয় । শাহ 
তাহার ইউরোপ সফরের উপর একটি সংক্ষিপ্ত দ্রমণতত্তাস্তও রাখিয়! যান। 

মনোনীত উত্তরাধিকারী মুজাকফর আল-হ্বীন তখন তাব্রিজে ছিলেন । 
বটিশ ও রুশ মন্ত্ির্গ সমভিত্যবহারে তিনি তেহরানে আসেন এবং শাহ 
হিসাবে অভিষিক্ত হন। তিনি তখন ৪৩ বৎসর বয়ন্ক এবং কিছুট! রোগা! । 
চিকিৎসার জন্ঘ তাহাকে ইউরোপ গমন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, 
তাই শাহ হইবার পর তিনি ইউরোপ সফর করিতে ব্যাকুল হইয়। পড়েন । 
কিন্ত ট্রেজারীতে কোন টাকা ছিল না এবং বেলজিয়ান শুক্ষ উপদেষ্টাগণ অত 
শীপ্র টাকা প্রদান করিতে সক্ষম ছিলেন না । বেলজিয়ান শুন উপদেষ্টাদের 
কর্মকর্ত, এম, নউনকে প্রাক্জন শাহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তবে রুশ 
ব্যাংক, একমাত্র পারস্য উপনাগর ব্যতীত সমস্ত দেশের শুক্ধ আদ'য়ের 
বিনিময়ে & শত।ংশ সুদের হারে শাহকে ২৪০,০০০ পাউগ খণ দান 
করে। রাশিয়াকে একখান্র মহাজন বানাইবার জন্ক শর্ত “দওয়া হয় যে, 
উক্ত অর্থ হইতে ৫০০,০০০ পাউণ্ড ইম্পেরিয়।'ল (হুটিশ ) ব্যাংকের ধণ 
পরিশোধ কর! হইবে--তামাকের .গালমালে এই অর্থ খণ হয় । এই 
খণ, মুনাফা! ও কমিশন আদায় করিব'র পরও যথেষ্ট টাকা হাতে থাকে 
এবং সেই টাকায় ১৯০০ ্রীস্টান্দের ্রীপ্মককালে শাহ ইউ-রাপ গমন করেন । 

দুই বৎসর পর শাহ পুনরায় রাশিয়ার নিকট হইতে ৪ শতাংশ স্থদের 
হারে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের এক খণের বন্দোবস্ত করেন । এই খণের সহিত 
রুশস্পারন্ত সীন!স্তের জুলফা হইতে তাবিজ, কাজভিন ও তেহরান পর্যস্ত 
একটি রাস্তা নির্মাণের অনুমতিপত্রও দেওয়৷ হয়। এই ধাণের সঙ্গে শুহ্ধ 
আইন পুনবিবেচনার একটি শর্তও জুড়িয় দেওয়া হয়। বেলজিয়ান অফিসার 
এম, নাউসকে সাধারণতঃ ইরানের স্বার্থবিরোধী কার্ধকলাপের জঙ্ক দায়ী 
কর। হয়, কিন্তু প্রাপ্ত প্রমাণাদি তাহা সমর্থন করে না। তীহার পরিবতিত 
শুক নীতি ইরানের জদ্ত অধিক অর্থাগমের বন্দোবস্ত কল্পে, কিন্ত ইহা 
গ্রেট বৃটেনেন় বিরুদ্ধে রাশিয়াকেও সন্ষ্ট করে । 

এই অনুৎপার্দিত খণের প্রকাণ্ড বোঝা, দুর্নীতিপরায়ণ কশভাবা পর 
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পারশ্ত কর্মকর্তাদের সহিত সমতুল্য দুর্নীতিপরায়ণ ইংরেক্রভাবা পন্ন কর্ম- 
কর্তাদের বিবাদ, জনসাধারণের সহিত প্রধান উ্জীরের ( সদর*এ'আজম ) 
দুব্যবহার এবং সাধারণ গণজাগরণের (পরের একটি অধ্যায়ে ইহা আলোচন। 
কর! হইবে) ফলে একটি “বিচার সভার” দাবী উথথিত হয় । সাধারণ 
মানুষ যাহা বুঝে এবং দাবী করে তাহ! হইল “বিচার” । তবে শিক্ষিত 
উলামাগণ ইহার ছ্বারা মুসলিম শরীরতের প্রতিষ্ঠা বুঝায় এবং ইউরে পায় 
শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় ইহার ছারা বুধ একটি “শ।সনতন্ত্" । সে ধাহাই 
হউক, ১১০৬ গ্রীস্টবে &ই আগস্ট শ'হ অতি সহজেই একটি রাজকীয় 
ফরমানের দ্বারা এই দাবী মণ্ডর কংরন। এই ঘোষণা শাহের ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় ও একটি “মজলিশ” গঠন করিবার আদেশ প্রদ্দান 
করে এবং শাসনকার্ধের জস্ত একাট বিধি-ব্যবস্বা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থ! 
করে। 

ইহাই ছিল .সই বৎসর শাসনতশ্র প্রস্তত করিবার ভিন্তি। সাধারণতঃ 
শাসনতন্ত্র খসড়ার পূবে বিদ্রোহাদি সংঘটিত হয়, কিন্ত ইর:নের ক্ষেত্রে 
শাসনতন্ত্র জারী করিবার পরে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। সমস্ত সংঘর্ষে 
_ সরকার পরিবর্তনে এবং এমন কি বংশ পরিবর্তনে শাসনতন্ত্র অপল্ি- 
বর্তনীর থাকে এবং সমগ্র এশিয়ায় ইহ সর্বপূরাতন শাসনতন্ত্র পরিণত হয় । 


পারন্য তৈল £ প্রথম পর্ব 


মধ্যপ্রাচযে তৈলের অন্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকজন জানিত। 
নৃহের :নীকা সমুদ্র উপযোগী কর! হয় আলকাতরার ছ্বার', যাহা! এক প্রকা- 
রের তৈলজাত দ্রব্য । ইরানের জরৎুপ্নগণ তাহাদের কোন কোন ধমীয় অগ্নি 
মন্দির নির্মাণ করিত প্রজলিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ঢতুষ্পার্ে। দক্ষিণ-পশ্চিম 
ইরানের কোন কোন অঞ্চলে ভূপৃষ্টে তল্প অল্প তৈল নির্গমনের ফলে ছোট 
ছোট কুগের স্ষ্টি হয় এবং এই অপরিশোধিত তৈলের বন্টনের সবাক 
উনবিংশ শতাবীতে একটি ছোট শিল্প গড়িয়া উঠে। ১৮৭২ ধ্রীস্টাঙে 
ইরানের শাহ ব্যারণ দি বয়টারকে যে ব্যাপক অনুমতিপঞ্ম দান করেন 
উহাতে তৈলের কথাও উল্লেখ ছিল।১ ১৮৯২. শ্রীষ্টাঙ্ে পশ্চিম ইরানের 


১। উপরে আঙ্বা পৃঃ২২% 


৩৭২ মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান 


প্রাচীন সুসা এলাকায় ফরাসী প্রদ্বতত্ব অভিযাত্রীদলের নেতা অধ্যাপক 
জ্যাকোস ছক মর্গান দেশের সেই অঞ্চলে তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দাবী 
করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরে কেতাবচী খান নামক একজন 
ইরানী আবগান্ী কর্মকর্তা এই প্রবন্ধের ছ্বার' চমৎকৃত হন এবং ফরাসী 
পৃ*গিপতিদিগকে তৈল অনুসন্ধানে উৎদ।হিত করিতে চেষ্টা করেন । ইহাতে 
ব্যর্থ হইয়া তিনি ইরানে নিযুক্ত প্রাক্তন বটিশ মন্্ী শ্তার হেনরী ড্রামণ্ড 
উল্ফ, (511 1765 10101207017 ৬011 -এর স্মরণাপন্ন হন। উল্ফ, 
কেতাবচীকে তাহার বন্ধু এবং একজন অস্টে লীয় তৈল উত্তে'লনকারী উই- 
লিয়াম নঙ্জডি আরকি ( $$111100) [770% 0) /৮০% )-এর সহিত পরিগয় 
করাইয়া দেন। 

পারশ্টের তৈলের সহিত অবিস্মরণীয় নাম আরকি কখনও ইরানে 
গমন করেন নাই। সেখানে তিনি ভূতত্ববিদ প্রেরণ করেন এবং আশা প্রদ 
ব্িপোর্ট লাভ করিবার পর তাহার প্রতিনিধি াপক্রেও শ্যারিয়টকে একটি 
অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা! করিতে প্রেরণ করেন । ১৯০১ হ্রীস্টান্ষে ইরানের পক্ষে 
মুজাফফর আল-ঘীন শাহ এবং ডি' অ:রকির পক্ষে ম্যারিয়ট একটি অনুমতি- 
পত্রে স্বাক্ষর করেন । এই অনুমতিপত্রে উত্তরের পাটি প্রদেশ ছাড়! ইরানের 
সমগ্র অঞ্চল অন্তত হয়। অনুমতির মেয়াদ নির্ধ।রিত হয় ৬" বংসর। 
এই সময়ের পর সমস্ত যন্ত্রপাতি, ভবনাি এবং কারখান। কে'ন ক্ষতি- 
পূরণ ছাড়াই ইরানের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত পক্ষ পারশ্ত সরকারকে ২,০০০ পাউণ্ড নগদে এবং 
২০,০০০ পাউওড শেয়ার বাবদ, তৎসঙ্গে বাৎসরিক্ক লভ্যাংশের শতকর। 
১৬ ভাগ দিতে স্বীকৃত হন। 

সাত বংসর কঠে।র পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পর ডি” আরকি ও 
তাহার সঙ্গীগণ যখন সমগ্র পরিকল্পনা ত্যাগ করিব'র বিষয় চিন্তা কল্পেন, 
তখন হঠাৎ আহ্বাজের -উত্তয়-পু্ে মাছজিদ-ই-সালাইমান অঞ্চলে ব্যবসা- 
ভিত্তিক পরিমাণে তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় । সেই স্মরণীয় তারিখটি 
হইল ১৯০৮ শ্্রীস্টাব্ের ২৬ গে মে। এক বৎসর পর ২,১০০,০০০ পাউও পৃণ্জি 
লইয়া ইগ*পারশ্ত তৈল কোম্পানী গঠিত হয়। ততদিনে পারস্য বিপ্লব 
দুই বৎসরের পুরাতন। পারন্চ পরিষদের প্রথম অধিবেশনের কার্ধবিবরণীতে 


মধপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ৩৭৩ 


দেখা যায়, সদশ্যগণ তৈলের জনুমতিপঞ্র জইয়; আলোচন! ধরেন কিন্ত 
তাহাদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রবল ওরুত্ব 
সম্পর্কে ওয়।কিকহাল ছিলেন ন' । ১৯১৪ শ্রীস্টাৰ নাগাদ ইনশ্পারন্ত তৈল 
কোম্পানী প্রায় ৩০টি কুপ খনন করে এবং নিকটস্থ তৈল পরিশোধ কেশ্রের 
সহিত একটি প'ইপ লাইন নিমাণ করে। পরিশোধন কেন্্রটি পারস্য 
উপসাগরের আবাদ।ন দ্বীপে নির্মাণ করা হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টানের পর 
কোম্পানী বখতিয়ারা গোত্রের সাহত চুজিবদ্ধ হইবার ব্যাপায়ে বুটিশ সর- 
কারের সহায়তা লাভ করে। তৈলক্ষেতভে এই গোত্রের অমি ছিল। পরে 
যুদ্ধাধিপতি শেখ খাজালের সহিতও চুক্তি কর নয় । আবদান অঞ্চলে দেখ 
ভূ-সম্পত্তি দ।বী কর্ধেন। 

প্রথম মহাযুক্ধ আর ইইনার সময় নাগাদ বুটশ নোবিভাগ বটিশ নৌ- 
বাহিনীকে কয়ল!র পরিবর্তে তৈল হারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। স্বশ্নমূল্যে 
তৈল লাভ করিব'র অন্থ এবং ইরানের সম্দ্ধশ[লী তৈলকুপগুলি হইতে অন্থান্থ 
দেশগুলিকে বাধা দন করিবার তগ্য বৃটিশ (নাঁ-বিভাগ তেল কোম্পানীর 
অনেকগুলি শেয়ার এয়ের বন্দোবন্ছ করে । ফলে ১৯১৪ শ্রীস্ট'ব্দের মে মাস 
নাগাদ বৃটিশ তৈলকোম্পানীর একগন প্রধান ও নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারের 
মালিকে পরিণত হয় । একমাস পর বুটিশ কমনসসভা এই ক্রয় অনুমোদন 
করে। ২,২০৭ প।উওড বিনিয়োগ করিয়া বুটিশ সরকার ই-পা রম্য 
তৈল কেম্প'নীর নিয়স্তুণ লাভ করে এবং দুইঞ্জন পদাধিকার বলে মনো- 
নীত প্রতিনিধির মাধামে কোম্পানী ও ইহ।র শাখাসমুহের নীতিমালার 
উপর ভেটো প্রয়োগের ক্ষণত' লাভ করে। এই তারিখ হইতে আরন্ত 
করিয়া ১৯৫১ ট্রাস্টাঝে পারস্যের তৈন জাতীয়করণ পর্যশু বুটশ নৌবাহিনী 
ইস-পারন্ত তৈল কোম্পানী হইতে “বিশেষ” মূল্যে ভৈল ক্রয় করে। এই 
মূলের পরিমাণ কত বা ন্ৃটশ গে।বাহিনা আদে। কোন মুল্য দিত কিনা, 
তাহ কোম্পানী কখনও প্রকাশ করে নাই। 

ইন়্ানে বুটিশ ও রাশিয়ার গ্রতিন্দিতার জন্য উত্তরের পাচটি প্রদেশ ডি' 
আরকির অনুমতিপঞ্র হইতে বাদ দেওয়া হয়। বাহাতঃ রুশ সরকার, 
সম্ভবতঃ বাকুর তৈল ক্ষেএগুলির জন্তু, উত্তর ইরানে «ই ধরনের ফোন 
অনুতিপত্র দাবী করে নাই। তবে ১৯১১ খ্রীস্টান্দে একজন রশ ব্যবসায়ী 


৩৭৪ মধ্যপ্রাচ) ঃ অতীত ও বর্তমান 


এ* এম. থোমতারিয়া, কশ সরকারের সহায়তায় ইরানের তদানীন্তন প্রধান 
মন্ত্রী ভশুক আল-দলেহ্‌ (৮০৪৪৭ ৪1-001517 )-এর নিকট হইতে একটি অনু- 
মতিপঞ্জ লাভ করে। এই অনুমতিপঞ্জ ছিল উত্তরের জিলান, মাজানদারান 
ও আলাবাদ প্রদেশগুলি হইতে ৭০ বৎসর মেয়াদী একটি তৈল আহরণের 
চুক্তি। অনুমতিপঞ্জের বাকী শর্তগুলি ডি' আরকির শর্তসমূহের স্যায়। 
পারম্তের আইনানুসারে সমস্ত অনুমতিপঞ্র ছিল পালণামেন্টের অনুমোদন 
সাপেক্ষ; কিঞ্ধ ১৯০১ গ্রীস্টাবে ডি' আন্রকিকে অনুমতি প্রদান করিবার 
সময় এই আইন ছিলন!। খোসতাধিয়ার অনুমতিপত্রকে পালাাষেণ্ট 
কখনও অনুমোদন করে নাই এবং তাই ইহাকে বাতিল বলিয়! গণ্য করা 
হয় । পরবতাকালের রুশ বিপ্লব এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক সমস্ত অনুমতি" 
পত্র প্রত্যাখানের ফলে সংগ্র বিষয়টি ধামাচাপা পড়িয়া যায়। পারশ্- 
বাসীগণ মনে করে যে বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাঝা ভুল 
বুঝিয়াছে। 


ব্রশ্নে।বিংশ আধ্যায় 
তুকী” জাগরণ 

বিগত ২০০ বৎসরের মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস সে তুরস্কের হউক, ইরানের 
হউক বা আরবীভাষী বিশেরই হউক, পাশ্চাত্য সভাতার মোকাবিলায় 
অন্র অঞ্চলের সরকর ও জনগণের প্রতিক্রিয়ার কাহিনী । এইসব মোকাবিলা 
রাজনৈতিক, সাম।জিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও শিল্পকলা ভিত্তিক । 
জনগণ বিভিন্নভাবে এইসব ক্ষত্রে প্রতিক্রিমা প্রদর্শন করে এবং খুব সম্ববতঃ 
বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি নাগাদ এই প্রতিক্রিন্না চলিতে থাকিবে। 

তবে একট! জিনিস নিশ্চিত এবং তাহা হইল এই ষে, মধ্যপ্রাচোর 
জনগণের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতের হবার! দুই ধরনের বিপ্লব 
স্ুচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই বিপ্লব হইল একই অবস্থার দুইটি 
প্রকারভেদ মাত্র; সেই অবস্থ! হইল জাতীয়তাবাদ । একটি হইল উপনিবে- 
শিক শক্জির নিকট হইতে স্বাধীনত' লাভের বিপ্লব এবং অপরটি হইল 
পরিবর্তনের জন্ত বিপ্লব । স্বধীনত'র বিপ্লব তু্দনামূলকভবে সংক্ষিপ্ত এবং 
সর্বদাই দর্শনীয় গু সংগোগশীল। সমাজের সগস্ত 'দষের জন্ঞ যেহেতু 
বিদেশীদিগকে দায়ী কর! হয়, তাই সমাজের সবস্তরের লে'ক সাধারণত; 
একত্রিত হইয়া যায় । সাগাঙ্জাবাদ বিরোধী লোকদের মধ্যে যাহার নিজের 
ভাবধার়ার উপর সাহস এবং কিছুট' গর রহয়গছ সে-ই প্রায়শঃ নায়ক 
হইয়া যায়। 

পরিবর্তনের বিপ্লব সাধারণতঃ দার্ঘ, কষ্টসাধ্য ও কোশলগত হয়। 
নায়ককে যেহেতু প্রশ্লোজনের খাতিরে একগ্রন সংস্কারক হইতে হয় ত:ই 
তাহাকে সমালোচনা করিতে হয় এবং কখনও কখনও প্রতিষ্ঠিত আচার- 


অনুষ্ঠান ধ্বংস করিতে হয়, সে রাজনৈতিক, স।মা্জিক, অর্থনৈতিক, ধমীয়, 
সাহিতিক হউক বা শিল্পকলাজনিতই হউক। এই ধরনের কার্ধকলাপ 
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মতবিরোধ ও গৃহযুদ্ধ স্থগ্টি করে। বিবাদমান দলগুলি হাতের কাছে 
প্রাপ্ত যেকোন উপায়ে ক্ষমতা দখল কল্সিতে ঢায় এবং বুদ্ধ অনেকদিন 
স্বায়ী হয়। 

তুরক্কচ ও ইরান যেহেতু কোন ইউরোপীয় উপনিবেশব!দী শক্তির সরাসরি 
নিয়জ্ণে ছিল ন৷ তাই তাহার! উপনিবে'শক শাসনের নিকট হইতে স্বাধীনতা 
লাভের বিপ্লবে জড়িত হয় নাই। তৎপর্িিবর্তে তাহারা সাম্রাজাবাদী 
শক্তির শ।সন হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্ত সংগ্রাম করে। এই দুই 
দেশে সংগ্রাম এবং পরিবর্তনের জন্য ধিপ্লব একই সঙ্গে কাজ করে। তবে 
আরবীভাষী দেশগুলি স্বাধীনতার সংগ্রামে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে এবং 
দ্বিতীয় মহাযুদ্দ ছেষ হইবার পূর্বে তাহ,'রা কৃতকর্য হইতে পারে নাই। 
ইহাক্স অর্থ এই নহে যে, আরবগণ সাগ্রাজ্যবাী শাসনের সময় আধুনিকতার 
দিকে কোন পদক্ষপ গ্রহণ করে নাই, তবে সেই পদক্ষেপ কোন পরি- 
কল্পনা মোতাবেক বা সরাসরি প্রচেষ্টার মাধামে হয় নাই। 

১৭৯৯ শ্রীন্টার্জে মিসরে নেপোলিয়নের আগমনকে বিখ্যাত এতিহ।সিক 
ঘটন! মনে কর' হু, কিছ ইহা খারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের কে!ন পাঠকের 
এই সাদান্তে আপা উচিত নহে যে, তাহার অভি॥ানের দ্বার।ই পাশ্চত্য 
ভাবধর।এ প্রদ্ম বিকাশ খটিয়াছে বা প।,৮[ত্য ভাবধারা মিসরের মাধমে 
সেই তারিখ হহতে সমগ্র মখ।প্রাচে) ছড়াইয়। পড়িয়াছে। মধ্যপ্রাচোর 
তিনটি অ৭ই ১৮৮ শ্রীন্টাবের পুত গশ্চাতোর সংস্পর্শে আসে । মিসরে 
গাশ্চাতা ভাবধারার বিকাশ পসিরিরালেবাননের পরিবর্তনের ধান্াকে 
গ্রভাবান্থিত করিতে পারে, ধদিগ ওসমানীর সাম়াজ্যের উপ ইহার প্রভাব 
অতি স্বপ্নই ছিল এবং ইরান্রে উপর প্রায় ছিলই না। 
তাঞঙ্জিমাত 

১৮৩৯ শ্রীস্টান্খের ৩র' নভেম্বর স্থুলত'ন আবদুল মজিদ (১৮৩৯-- 
১৮৬১ শ্রীঃ) মাযাজোর নামজাদা লোকর্দিগকে গুলহানেহ প্রাসাদের 
গোলাপ বাগান )-এঝ মধ্যে একজ্িত করেন এবং তীহান্ধ বৈদেশিক মন্ত্রী 
সারা একটি বিবৃতি পাঠ করিয়া শোনান, যাহ।কে হাত্তিশরীফ বা "মহৎ 
ফরমান" বলা হয়। ২৭ বংসর গর ১৮৬৬ শ্রীস্টাবের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
“একই সুলতান আরেকটি বিবতি জারী করেন যাহাকে হাত্তি হুমায়ুন, বা 
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“রাজকীয় ফরমান" বল! হয় । উভগ্নটি চাপে গড়িয়া আরী করা হয় 
এবং কতক!ংশে ইউরে।পীয় সরকারসমূহকে শান্ত করিবার জন্ঞ। এতদ. 
সত্ব এগুলি গসমানীয় সাগ্র!জো এর্ক সংক্কার যুগের উদ্বোধন করে, 
যাহাকে তাঞ্জিমাত বল! হম । তবে উল্লেখ করিতে হইবে £ষ, তাঞ্জিমাত 
অই্টাদশ শতান্ীর বিভিন্ন গে:লযে!গের দশ হতটুকু আসিয়াছে ঠিক ততটুকু 
উনবিংশ ও বিংশ শতান্দীর বিভিন্ন পরিবর্তনের দক্ষনগড আসিয়।ছে। 

গওসমানীয় র'ট্র ইসলাম প্রচারের এক সামরিক ছাউনিমাঞ্। আ্গতানগণ 
শুধু দার আল-ইসলাম বা ইসল!নী তৃথগ্ুই সম্প্রসারণ করেন নাই 
বরং বিজন্ন অভিযানের দ্বারা শজণালীও হশ, এবং কর ও যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তি 
ছার! সাগ্রাজ্কে সম্পদশাশীও করেন । সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতান্ব'র 
শেষের দিকে ক্রনাগত পরাজয়ের ফলে সামাজ্যক কঁ'গাইয়া তালে এবং 
গওসমানীরগণ তিনদিকে হুণকির সম্মুখীন হয়ঃ অর্থ,নতিক দিকে, রাজস্ব 
হারাইবাক ফলে; রাজনৈতিক দিকে, ক্ষমতা হাবাইবার ফলে; এবং 
মানসিক দিকে, ইসলাখের তখণ্ড সং্রম।রণে তাহাদের অপারগতার ফলে । 

এইসব কারণেই তৃতায় আহচদের ১৭৩ --১৭৩০) প্রধান উদসীর 
ইব্রহীম পাশা সংক্ষ।রের প্রন্চট্ট, চালান । তিনি অনুভব করেন যে সাম- 
রিক ব্যাপারে ওসমানীয়দের প্চাতোর গিকট হইতে অনেক কিছু 
শিক্ষণীয় বিষ রহিয়াছে । ১৭২৭ গ্রস্ট'নে মুহম্মদ অলেবিকে তিনি আশে 
প্রেরণ করেন এবং তাহাকে তাহাদের দ” ও কারখান।সমূহ পরিদর্শন 
করিম! ওসমানীয় সেনাবাহিনএার এন্ত »ক্ষণীয বিষয়ে রিপোট প্রদান 
করিতে বলেন। রি:গাটের একটি কম হইল ছাপাখান? প্রতিষ্টা । ছাপা” 
খানার ভ'রপ্রাও কর্মকর্ত!, জনৈক ইন্রাহীন মুগালাররিক। তাহার পাঠক" 
দিগকে পাশ্চাত্য ভ:বধার'র মঙ্গে পরিচিত করিতে ০&' করেন। কিন্ত 
এইসব কিছু উনানা ও দান-নিস বদের দাপটে ভগ্লাধহ আকাল ধারণ 
করে। ফলে তৃতীয় আহগদকে প্দতাযাগ করিতে হয় এবং প্রধান উদ্দীরকে 
সৃত্যুদণ্ডও দওয়! হয় । 

আমলাগণ একবার যখন এই নতুন জনের স্বাদ লাভ করে, সংস্কারের 
প্রচেষ্টা তখন পুরাদস্তর চলিতে থাকে । এইসব আগলারা প্রশাসনের জগ 
ছিল অপরিহার্ধ। আগলারা সায়জোর শিক্ষিত শ্রেণী এবং তাহাদিগকে 
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বল] হয় আহ্‌ল আল-কালাম বা কলমের লে।ক। শেষ পর্ধস্ত তাহারাই 
তাঞ্জিমাতের পুরোধা হয়। ১৭১২ খ্রীস্টাঙে মুরাকর ইব্রাহীম মুতাফার- 
র্িকা পাশ্চতোর শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রথম পুস্তক প্রকাশনা করেন, এবং 
১৭৩৪ শ্রীস্টান্ে সামরিক অফিসান্বদিগকে গণিত শিক্ষ! দিবার জন্ত পাশ্চাত্য 
ভাবধারায় প্রথম বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা কর! হয়। ১৭৭৪ শ্রীস্টাব্ষ প্রকাশিত 
গ্রন্থে সম্ভবতঃ আমলাতান্ত্রিকদের অবুর প্রসারী “আবিফার”” প্রকাশ করা 
হয়। ইহাতে বল। হয় যে নতুন প্। পুর।তন প্রতিষ্ঠান হইতে ভিন্ন প্রকৃতির 
এবং আরও বল হয় যে, নিত্য-নতন সমশ্'বল'র সহিত তাল রাখিবার 
জন্ত ওসম।নীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তন করা 

সুলত।ন সেলিম ( ১৭৮৯--১৮০৭ ) প্রথম সংস্কারক জুলতান। তিনি 
কলমের লোকদিগকে” রিপোর্ট ও গ্ুপারিশ পেশ করিতে বলেন । তাহার 
সময় হইতে সংস্কারের ধার: শুধু সামরিক ব্যাপারেই সীমাবন্ধ থাকে 
নাই, বরং 'বসামরিক এমনকি ধনীর ব্যাপারেও প্রযোজিত হয়। এইসব 
রিপোর্টে অস্তান্থ বিষয়ে যতই দ্বিমত থকুক না কেন, একটি বিষয়ে সবাই 
একমত হয় যে পাশ্চাত)কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ক'রতে হইবে এবং প্রশক্ষ- 
ণের জন্ত ইউরোপীয় বিশেষগ্ঞদগ্কে আনয়ন কর্ধিতে হইবে । তবে বিশেষ 
কিছু ফল লাভ ইহাতে হয় নই, কারণ সাম্রাজ্য এইগুলি কাধে পরিণ্ত 
করিবার প্রণালীর যণেষ্ট অভাব তখনও বিরাজমান ছিল। ১৭৯৫ গ্রীস্টাখে 
নিজাম-ই-জর্দ'দ ব। নতুন সামরিক পরিকক্পনা ছিল প্রথম । যদিও সলি- 
মের অধিকাংশ “সংস্কার” রিপোর্টের উপর সামাবদ্ধ, কিন্ত তাহা সন্ত 
জান-নিসারীগণ শংকিত হইয়া উঠে এবং সেলিনকে পদঢু।ত করিয়া চতুর্থ 
মুস্তকাকে সিংহাসনে বস । তবে এই বাবস্থায় কিছুই হয় নাই, কারণ 
“রূগুকের কনরেছগণ'' (0951%465 01 1২1301)0) নামে খ্যাত আরেকটি 
উপবিপ্লবের ছারা মুস্তফাকে পদচ্যত কক্গিরা তদস্থলে দ্বিতীয় মাহমুদকে 
(১৮০৮ --১৮৩৯ ) সিংহাসলে বসানো হয়। 

যে বিদ্রোহের ছারা হিরতীয় মাহমুদ, ক্ষমতায় আসেন তাহার পিছনে 
যেহেতু আমলাতান্তিকগণ প্রধান ভূমিক! পালন করে, তাই উভয়পক্ষের 
মধ্যে সানার্দি ইতেফাক নামে একটি সহযোগিতা মূলক দলিল স্বাক্ষরিত 
হয়। এই দলিল অভিজাত সম্প্রদায় ও উলামা দিগকে সম্পূর্ণভ?বে উপেক্ষা 
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করে। ধমীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবহেলা ন! করিয়া মাহমুদ আমলাদের 
ক্ষমত। বুদ্ধকবেন। তাহার একটি দুঃসাহসিক কাজ হইল জান-নিসারী- 
দিগকে কর্মচ্ত করা, তবে তিনি অন্যান্ত কারও করেন। আমলাদিগকে 
তিনি বেতনভুক করেন এবং প্রশংসামুলক কার্ষের ডন তাহাদিগকে উপাধি 
প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি ড;ক বিভাগ গঠন করেন এবং 
একটি বিশেষ পরিষদ গ্রতিষ্ট! করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদের সভা- 
পতিত্ব করিবার গন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ স্থ করেন । ফলাফলের দিক 
হইতে সবচাইতে সুপ্রপ্রনবী সংবতঃ বিচার পরিষদ গঠন করা, যার 
উলাম[দের নিকট হইতে তাহাদের অতি ওকত্বগূর্ণ একটা অধিকার 
ছিনাইয়া লওয়া হয় বলিয়া নে হয় ঠ সেহ একছেে়া অধিক! হইপ 
আইন ব্যবসায়। :৮২৯ শ্রীস্টাংব বৈদাশক মন্ত্রাপ ঝবভেজ এফেন্দা যখন 
সরকান্ের ঢারিটি জ্বর উদদিশ কন তখন তান উলামাদের নাম উল্লেখ 
করেন নাই । 

মাহমুদ উদারগ্া ছিলেন শ'। সমসংময়িক কয়েকগুনের গ্তায় তিনি 
ছিলেন কুসংক্কারবজিত স্বচ্ছাঢারী, কি্ধ আনুগত) ঢাহিতেন। আুলতা- 
নের প্রতি সম্পূর্ণ আনুখভোর প্রয়োজনীয়তার উপর একটি পুস্তক রন 
করিবার জন্য তিন শেখ উল-হনলাদকে বারা করেন । তাহার “সসুলঙা- 
নের প্রতি আনুগত্যের কারণসমূহের পার ংশ" নামক গরুতে সেই ধমীয় এনতা। 
এই বিষন়টি প্রমাণ করিবার এগ্য হ৫েটি হার্দাস উদ্ধত করন। ইসলাম 
প্রচারের জন্ত। ওসমানীর সংম্াতোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই ভাবধারা 
দ্বিতীয় মাহমুদ ত)।? করেন বলয় এনে হর। তিনি সসুবত5 ধর্মনিরপেক্ষ 
হই্য়। যান এবং শিশ্বাস করেন যে ক্ষনভার আলোকে সংঙ্গার সম্ভব, ধনের 
আলোকে নহে । সম্ভবতঃ এই আভা তহ,র মেঃ “এখন হইতে আমি 
আমার প্রজাদিগকে 'মুমলমান হিসাবে দেখিতে চাই অিসজিদে, স্টিস্টান 
হিসাবে দেখিতে চাই শুধ গীর্জা এবং ইহুদী" হিসাবে দেখিতে চাই 
শুধু তাহাদের ধর্মমন্দিরে (5১7022০89০)1 ইহার ফল স্বরূপ ১৮৩৯ 
শ্বীস্টাবে হাত্তি শরীফ ফরমান জারী হয় এবং তাহা ত'জিমাতের সুচনা 
করে। 

হাত্তি শরীফ এবং হাত্তি হুমায়ুন এই দুইটি ফরমানকে বাক্কিগত স্বাধীনতার 
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ফরমান হিসাবে চিহ্নিত করিলে বাড়াবাড়ি করা হয়, কারণ মাহমুদ ( ধিনি 
পথ প্রদ্তত করেন ) এবং আবদুল মজিদ (যিনি তাঞ্জিমাত সম্ভব করিয়!ছেন ) 
উভয়েই স্বেচ্ছাচান্সী। অপর দিকে, শুধুনাত্র ইউরোপীয় শঙ্িসমূহের দাবার 
পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলি কর! হইয়াছে বললে মূল সুত্রই হারাইয়া বায়। 
তাঞজিমাতের মধ্যে ব্যজিগত স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক সরকার উভটির 
বীজ বপন করা হয়। ইউরোপীয় র্রসমূহের মধ্যে বিগ্থম/ন উদ্ণারনৈতিক 
ব্যজিবর্গকে শান্ত করিব!র জন্ক ইহা! বাবহার করা হয়, কিন্ধ ইহ] আবার 
কিছুকাল যাবত ওসমানীয় সায়ার মধ্যে বিগ্কগান বৃদ্ধিবৃত্তিমূলক ও 
প্রশাসনিক আলোড়ন হইতে ও উত্থিত হয় । ক্ষমতায় অধিষ্টিত আমলাদের 
অবস্থা লুডু করিবার জন্ত তাঞ্চিমাত একটি “প্রামাদ বিপ্লব"। সরকারী 
ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত পরিবর্তন সাধিও হয় “কলমের লেকিদের" হাতে 
অধিক ক্ষমত। প্রদানের উদ্দেশ্যে । 

পতনো মুখ পুরাতন দুই প্রতিষ্ঠ।ন- শখ উল-ইসপাঅর নেতৃত্ব “মুমলিম 
প্রতিষ্ঠান” এবং প্রধ।ন উ্জীরের নেতৃত্বে “প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ" 
ভাবে বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর প্রান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ 
গঠন করা হয় এবং “নতুন” সামরিক ব্যবস্থ/কে মন্থপরিষদের নেতৃত্বে 
মস্ত কর। হয়। এইসব মস্ধাবর্গের অধীনে সাগ্রাঞ্জের শিক্ষিত ও ধর্ম- 
নিরপেক্ষ আমল দিগকে ন্তস্ত কর! হয়। আমলাতম্ত্রের সদশ্দের কেউ 
কেউ হয়তো উলান। বিরাধী ছিল, কিছ্ক কারধতঃ কেউই ইসলান বিরে।ধী 
ছিল না। তাহার। যতদূর সম্তব মুনলিম প্রতি্ঠনকে পরিহার করে। 
ধর্মীর বিষ্ভালয়সমুহ তাহার! বন্ধ করে ন।ই তবে ততয্রে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানও ঢালু করে। ধন।য় বিষ্তালয়সদুহ ধর্শীর আইন বিশারদ তৈয়ার 
করিতে থাকে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্ধালয়সমূৃহ আইন বিশারদ ছাড়াও 
বেসামরিক প্রণাসক, ডক», ইঞজি'নয়ার ও সামন্িক অফিসার তৈয়ার করে। 
১৮৪০ শ্রীস্টাঙ্ধ হইতে ১৮৭৯ খ্রীস্টাঙ্স পর্যন্ত বার ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ জ্রাঙ্সের 
অনুকরণে পরিবর্তন করা হয় । ১৮৬৯ শ্রীস্টান্দ নাগাদ বেসামরিক আইন- 
গুলি বিধিবদ্ধ কর! হইলে শুধু ব)ক্িগত মর্ধাদার আইনগুলি, যথা--বিবাহ, 
তালাক, উত্তরাধিক।র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শীতের আওতার রাখ হব । 

উপরো লিখিত ব্যবস্থা ল ছু ড়াও তা ঞিমাত খগে সরকার শিক্ষা থী্দিগকে 
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পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষতঃ ক্রান্জে উচ্চ শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করিতে 


উৎসাহ প্রদান করে। ১৮৬১ হ্রীস্টাঝে বালিকাদের জন্য ৫১ উত্চ হিছ চ ২ 


খোলা হয়। দুই বংসর পর আমেরিকান কনগ্রেগেশনালি্ মিশনারী 
( £11611020 001701066810191850 1১11১810118 ১ সাইরাস হাযাগলিন 
(০5798 1160711 ' বরাট কলেন্ প্রতিষ্ঠা: করেন। প্রথমে শুধু বুলগেরিয়', 
গ্লীক ও আর্মেনীয় বংশের শ্রীস্টান ছাত্গণ ইহাতে যোগদান করে, কিন্ত 
শীঘ্নই মুসলমানগণও এই কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই প্রতিষ্ঠান 
এবং বালিকাদের আমেরিকান কলেজ তুরদ্বের আধুনিকতার ব্যাপায়ে 
যথেষ্ট অবদ।ন রাখে । ১৮৬২ শ্রীস্টাবে ওসমানীয় বিজ্ঞান সগিতি (01010217 
9০1501160 99০166$ ) গঠিত হয় এবং ইহার পর এই ধরনের আরও 
অনেক সমিতি গঠিত হয়। এই ধরনের সমিতিতে ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত 
যুবকগণ ত হাদের ভভিন্ঞত! আলোচনা করেন এবং কবি ও লেখকগণ 
তাহাদের ভাবধ'র' প্রকাশ করেন। 

তাঞ্জিমাত যুগ তৃকা লেখকদের এক নতুন শ্রেণী প্রস্তুত করে যাহায় 
তৃষ্ণা সাহিত্যকে শৈলী ও বিষয়বস্ত্ত উভয় প্রকারে উন্নত করে। এই 
লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন ইবহীম শিনাসী, ধিনি পাচ বৎসর প্যারিসে 
অতিবাহিত করেন। তুকী শিক্ষাণগ্বণ!লয়ে কয়েক বৎসর কাজ করিবার 
গর তিনি তার্জমানী আহ্ভ/ল নামক একটি বেগরক'রা খবরের কাগজের 
সম্পাদকমণ্ডলীর পদে কাজ করেন। এই পৃত্রিক। ১৮৬০ শ্রীস্টান্ে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। পরে ১৮৬হশ্রীস্টাব্খে তিনি ডাহা নিজস্ব পঞ্জিক'ঃ তাসভিরি এফকান 
(৪৮171 1205৩7)-এর সম্পাদনা করেন । এই পঞ্জিকা ১৯২ প্রীস্টাঙ্য 
পর্যন্ত চালু থাকে এবং অতঃপর মুস্তফ।? কামাল আতাতুর্ক ইহাকে নিষিদ্ধ 
করিনা দেন। আড়ম্বরপূর্ণ শৈলী হইতে ভাষাকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে 
তিনি ছিলেন পুরোধা, এবং তাহার অনুবাদের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ কল্সেন 
যে বিদেশী ও শালীন ভাবধারাকে সহজ তুকাঁ ভাষায় প্রকাশ করা 
সম্ভব । তাহাকে অনুকরণ করেন প্রিয়া পাশা, .বিনি রুশেশ মলিরায়ের 
(1401115৩) অনুবাদ করেন) আহমদ মিধাত, ছোট গল্প লেখক এবং 
আহমদ জেভ্‌দাত, বিনি তুকাঁ ভাষা হইতে আরবী ও ফাসী শব্ষসমূহ 
বাদ দিবার জন্ত একট আলোলন চালু করেন | 


হৃ 
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১৮৩৯ শ্রীস্টাবে সুলতান আবদুল মজিদ কর্তৃক জারীকৃত হাত্তি শরীফ 
আইনের সাবভোৌমত্ব, সমন্ত প্রদরাবৃন্গের সমতা, এবং বিচারের নিরপেক্ষ 
প্রয়োগ অনুমোদন করে। যুগর উৎসাহে তৃক্ঠীগণ তাহাদের দাড়ি 
কামাইয়া ফেলে, ইউরোপীয় কোট ও পাজাম! পরিধান করে, পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত শ্রবণ করে এবং পাগড়ীর পরিবর্তে ফেজ টুপী পরিধান করে। 
১৮৬৬ শ্রীস্টান্দে একই স্থুনতান কর্তৃক জারীকৃত হান্তি হুমায়ুন আরও 
ব্যাপক । ইহা বিশেষভাবে বৈদেশিক ঢ!পের ফলে জারী করা হয়। 
ইহা অন্ততঃ কাগজে-কলমে মুসলমান ও শ্রীস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য 
দূরীভূত করে এবং মুসলমানগণ কতৃক "ভাগ করা সমস্ত অধিকার ও সুবিধাদি 
গ্রাস্টানদের জদ্তও উদ্বা,ন্ত করে। ইহার দ্বাতা কর প্রদ্দান, সামরিক চাকুন্বী 
ও শিক্ষায় সমত। বুঝায়। ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ ও কৃষিজাত সংস্কারও 
ইহার অন্তভুর্জ হয় । 

কিং এইসব সংঙ্কাল্স ও 'ঘ[ষণাবশা বাধা-বিপন্তিহীনভাবে হয় নাই। 
উল্লাগাগণ অলসভাবে বসিয়! ছিলেন ন! এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহার সুপ্রতি- 
চিত আমলাদের সাহায্যপৃ্টও হন। বিদেশী শক্তিবর্গ, যাহারা নিজেদের 
দেশের উদারপন্থী লোকর্দিগকে সম্ষ্ট করিবার জন্য সংস্কারে উৎসাহ 
প্রদান করিয়।ছিল, তাহারা এখন তুকী সংহ্কারদিগকে সাহায্য করা বন্ধ 
করে। দুর্বল সাম্াজ্যকে আধুনিক প্রতিষ্টানাদির গ্বার। শক্তিশালী করিবার 
চাইতে তাহারা ইহাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষণ, 
করতেই অধিক উৎসাহী হইয়! উঠে । 

মিল্লাত প্রথায় স্থলতান কর্তৃক নিযুক্ত ধমীয় নেতৃত্ন্দ মোটেই উৎসাহী 
ছিলেন ন॥ কারণ নতুন সাম্যপ্রথায় তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের উপর 
কোন ক্ষমতার অধিকারী হন না। প্রথমবারের মত সবস্তরের শ্রীস্টানগণ 
সেনাবাহিনীতে ঢাকুরী করিবার জুযোগ লাভ করে এবং মুসলমানদের সায় 
একই হারে কর প্রদান কল্পে। তাহাদের এক বিরাট অংশ সমানাধিকারও 
দাধী করে, আবার মিল্লাত প্রথার বার! তাহার যেসব ম্ববিধাদ্দি 
ভোগ করিত তাহাও দাবী করে। একজন তুকাঁ লেখক বলেন যে, তাজি- 
মাতের লোকজন ইউরোপ হইতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধার! 
আনয়ন করে। ইহার ভিতর তুকীগণ গণতন্ত্র পছন্দ করে আক হীস্টানগ্ণ 
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করে জাতীয়তাবাদ । ইহান প্রগাণ হইল গ্ত্বীকঃ সাধিয়ান। কমানিকান 
প্রভৃতিদের একের পর এক সংঘটত স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, যাহা উন- 
বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সামাজোর ব'জনৈতিক ইতিহাসকে টিহ্িত কয়ে । 


নব্য-ওসমানীয়গণ ( ০২১15 00610108108 ) 


তাঞ্জিমাতের অতি গুকত্বপূর্ণ প্রতিপক্ষ হইয়া! দাড়ায় নব্য তুকা সমা- 
লোচিকগণ। ইহারা অভিযোগ করে যে আমলাগণ একটি নতুন ওসশানীয় 
সমাজ স্থষ্টি করিবার চাইতে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিতেই অধিক আগ্তহ্থী। 
এইসব যুবকদের অধিকাংশই সেই আমলাদের অংশ বিশেষ এবং ইহাদের 
কেউ কেউ সুলত'নের় অনুবাদ সংস্কায় কার্ষেগ নিযুক্ত । তাহারা পাশ্চা- 
তোর সহিত স্পরিচিত এবং ওসমানীয় সাগাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী । 
ইহাদের কিছু সংখ্যক লোক ১৮৬$ শ্রীন্টাননে সেকালের ইউরোপে প্রচলিত 
কাঠামোতে ' দেশ প্রেমিক সংঘ") (1501066 41116006 ) নামে একটি 
গোপন সংস্থা গঠন করে। তাহার ই নবা ব্বকদের অগ্রগামী দল-_যাহার। 
রাষ্টায় সংস্থংকে আধুনিককরণের বিরোধী । তাহার! শাসনতান্ত্রিক রাত 
প্রতিষ্ঠ' এবং ইসলামকে পুনর্ীবিত করিবার পক্ষপাতি। লুম্প্টভাবে 
ইহাদিগকে “নব্য-গসম!নীয়” বলা যাইতে গাবে। তাহাদের স্থিতিকাল 
তাঞ্জিমাত ও “নব্য-তৃকীদের'' মাঝামাকি | 
এই নাম বৈশিষ্টাপূর্ণ কারণ এইসব লো!ক, তাঞ্জিমাতের আমলাদের 
বিপরীত, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র উভয় আদর্শ গ্রহণ করে। তাহাদের 
জ্ঞাত একমান্র 'জাতি' হইল ওসমানীয় সাগ্রাজ্য, তাই তাহারা একটি প্রকৃত 
জ্রাতি গঠন করিবার কাজে লাগিয়া যায় । ইহা এমন একটি কাজ যাহাকে 
বিগত সাড়ে পাচ শতাব্দী যাবত উপেক্ষ। করা হয়। সমন্যা ছিল পর্বত 
প্রমাণ, বিশেষতঃ যেহেতু সাগ্নাজ্যের অ-তুকীগণ ইতিমধ্যে তাহাদের স্বারীন 
জাতীয়তাবাদী কর্মসুচী বাস্তবায়ন আর্ত করিয়াছে । কিন্তু নব্য-গুসমানীয়- 
গণ নিধিকার । তাহার ইসলাগকে তাহাদের জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক 
ও মতবাদ সহম্থীয় ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা সম্ভবতঃ অবগত ছিল 
যে ইসলামের উপর গুক্ত্ব আন্োপ করিবার ফলে তাহারা সায়াজোর 
অনুগলিম প্রঙ্জাসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইবে, কিন্তু এইসব 
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জনসাধারণ ইভিমধ্েই বিভিন্ন বিদ্রেহে জড়িত হইয়া পড়ে। অপরদিকে 
তাহারা সায়াজোর অ-তুকাঁ মুসলমান প্রজ্জাদের সমর্থন আশা করে। 
তাহারা ওসমানীয় সাগ্রাজোর শকিছ্বারা একত্রে সপ্নিবি্ট সীমিত প্যান" 
ইসলামী মতে বিশ্বাস করে। বস্ততঃ সামাজোর বেশ কিছু সংখাক আরবী- 
ভাষী শিক্ষিত গণাগাষ্য প্রঙ্গা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কিছুকালের 
জন্ত “ওসমানীয় ভাবধার। আলোচিত হয় ও আরবী সাহিত্যে লিখিত 
হয়। কিন্ত, সামনে দেখ। যাইবে, ইহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ 
আরবগণ জাতীয়তাবাদের প্রতি ইতিমধ্যে আকৃষ্ট হইয়। পড়ে বলিয়া তুক- 
দের সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য জড় ইয়! ফেলিতে রাজী হয় নাই। 
নব্য-ওসমানীয়দের, ইউরোপের এই ধরনের আরও অনেক বৃদ্ধিজীবীয় 
সয় নিজেদের কোন সুস্পষ্ট কর্মপঞ্থা ছিল না। কেউ কেউ সন্ত্রাসের 
পক্ষে রায় দেয। আবার কেউ কেউ সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশে বিশ্বাস 
করে এবং আরেকদম দ্ললতানকে নিজেদের মতে দীক্ষিত করিবার আশা 
পোষণ করে। নিজেদের আদর্ণ ও কর্মগন্থায় ভিন্নমত পোষণ করিলেও 
তাহার! যেভাবেই হউক নিজেদের গোপন সংস্থায় মিলিত হয় এবং একসঙ্গে 
কাজ করে। নব্য-গুসমানীয়গণ একট ইসলামী ভাষ। ব্যবহার করে। 
মধ্যযৃগের ওসগানীয় সায়াজোর বুদ্ধিজীবীগ্রণ যেখানে তাহাদের ভাবধার। 
ফোরান, ইসলামী রাজনৈতিক দার্শনিকগণ, বাস্তব উপদেশাবলী এবং তুকা- 
ইরামী ধর্মনিরপেক্ষ আইনের১ গ্তায় বিভিন্ন দৃ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া- 
ছিলেন, সেখানে নব্য"গুসমানীয়গণ তাহ!দের ভাবধারা মম্পূর্ণভাষে 
কোরানের উপর ভিত্তি করিয়। গড়িয়া তোলে । তাহাদের পূর্বে এবং 
পরে আগত বন্ছ মুসলমান সংগ্কারকদের গ্তায় তাহারা ইসলামের সেই 


“খাটি মদিনা-খেলাফতের যুগে ফিরিয়া যাইতে চায়, সেই খেলাফতকে 
পুনঃপুনঃ দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হয়। 


নবা-গসমানীয়দের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী, কক্পনাবিদ এবং 
লেখক সম্ভবতঃ নমিক কামাল (মঃ ১৮৮৭ শ্রীঃ)। তিনি তাঞ্জিমাতের 
একজন সফল সমালোচক । তাহার মতে তাঞ্জিমাত ফিছুটা আধুনিকতা 
সানয়ন করিয়াছে বটে, কিন্ত জনগ্রণকে আভান্তরীণ শোষণ হইতে রক্ষা, 


১। উপরে আরব্য প.£ ১১০। 


মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান ৩৮৬ 


করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে এবং জাতিকে বৈদেশিক আধিপত্য হইতে 
যুক্তি দিতে পারে নাই। এই লেখক ও. গুণী কবি বকৃতাশি দরবেশ 
পরিবারডুক্ত এবং যুবক বয়সে তিনি ফর:সী দর্শনের তুকীঁ অনুবাদ পাঠ 
করেন। তাহার সমগ্র জীবনে তিনি ইসলাম ও আধুনিকতার সংমিশ্রণের 
জন্য চেষ্ট৷ করিয়া ধান। তিনি “হরন্িয়াত' নামক পত্রিকায় বিস্তারিত" 
ভাবে তঁ'হার ভাবধার। প্রকাশ করেন । এই পত্রিকা! নব্য-গুসমানীয়দের 
মুখপাত্র এবং ইহু৷ বিভিন্ন সমস্যাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করে। 
তাহার পরে আগত নবা-তুকীদের মত তিনি তুকী হিসাবে নিজেদের 
ব্যাপারে আগ্রহী নহেন, কিংব' মধ্য এশিয়ার প্রাক ইসলামী তৃকাঁদের 
ব্যাপারেও তাহার কোন আগ্রহ নাই। তাহার পূর্বে আগত তাঞ্জিমাত 
আমলাদের প্রতিকুলে, তিনি শরীয়তের গুরুত্ব এবং ইসলামের মুল আদর্শ 
পালন করিবার কথা বলেন। তিনি একজন ওসমানীর ৷ আধুনিক দৃষ্টিভজিতে 
ভাতান (আরবী ওয়াতান ) *““পিতৃড়মি" ও মিল্লাত “জাতি" ব্যবহারের 
জন্চ তীহাকে প্রশংসা করা হয়। প্রথমোজট লীত্ই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বাবহাত 
হয় এবং পরবতীটি ব্যবহৃত হয় অধিকংাশই অনারব লোকদের মধ্যে । 

ইসল মের প্রতি নব্য-গুসমানীয়দের ঝেঁক থাকিবার ফলে কিছু সংখ্যক 
উলামাও ইহাদেক প্রতি আকৃই হন, কিন্ত তাহাদের সংখ্যা অতি নগণা। 
মোটের উপর নব্য-গুসমানীয়গণ নুলতান হ্িতীয় আবদুল হামিদের ছার 
প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেহের চোখে পতিত হয়। তাহাদের 'বন্তরস্থলে পুলিশ 
হানা দেয়। এতদসত্তেত নমিক কামাল, উদারটনতিক রাজনীতিবিদ 
মিধাত, সাংবাদিক জিয়া এবং অন্তাগ্চদের মত নব্য-গসমানীয়গণ ১৮৭৬ 
গ্ীস্টাবে দ্বিতীর আবদুল হামিদকে সিংহাসনে আনয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেন। ধূর্ত সুলতান বলকানদের 'ভবিষ/ৎ গুনধিবেচন! 
করিবার নিমিত্ত ইস্তাস্বংলে অনুষিত স্বৃহৎশক্তিবর্গের সম্মেলন হইতে নিজেকে 
মুক্ত করিবার জন্ত শাসনতম্ত্রে সন্্তি দান করেন। ১৮৭৬ শ্রীস্টান্দে ওরা 
ডিসেম্বর নব/-ওসমানীয়গণ এই শাসনতন্ত্র রচনা! করে। তিনি মিধাত 
পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিধুক্ত করেন এবং নমিক কামালকে তাহার ব্যক্তিগত 
সচিব নিযুক্ত করিতে গয়াদ। করেন। ন্ুলতান আবদুল ছাসিদকে একজন 


উদ্দার'নতিক, শাসক মনে কন্ধিয়্া ইউরোপীয় শক্তিবর্গের লঙ্গেলন স্বগিত 
২৬-- 


৩৮৬ মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও ধর্তগান 


কনিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শাসনতঙ্রকে তিনি শিকায় তুলির ্লাখেন এবং 
মিধাত ও নমিক কামালকে নির্বাসিত করেন । তিনি পরিষদ আপাততঃ 
বন্ধ করিয়া! দেন এবং অন্তান্ত নেতৃব্দগকে একের পর এক হয় জেলে পূরেন 
অথবা নির্বানে প্রেরণ করেন । ১৮৭৮ শ্রীস্টাঙ্ধ নাগাদ নব্য-গসমানীয় 
আলোজনের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

নব্য-ওসমানীয়গণ সম্ভবতঃ আধুনিক যুগে ইসলামের প্রথম মতাদশী 
যাহারা পাশ্চাতোর “'সবশ্রেষ্ঠ' গুণাবলী গ্রহণ করিয়৷ এগুলিকে ইসলামে 
সংস্বাপিত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা ব্যর্থ হয় কারণ তাহাদের মদিনা 
খেলাফতেক্স “অকৃত্রিমতা"'র চিজ তাহাদের কল্পনা রচনা মাঝ্র। তদুপরি 
জনগণতযন্ত্রক সরকারের মতবাদের সহিত খাপ খাইবার জঙন্গক তাহারা 
ইসলামের ব্যাথ্যায় অনেক বাড়াবাড়ি করে। উদাহরণ স্বরূপ, বাইয়া বা 
আনুগ্তা এবং মাশওয়ারা বা পরামর্শকে তাহার। আধুনিক “গণ সার্বভী মন্'" 
ও “জনগণের সরকারের" সহিত তুলন! করে। ইসলামে নবনিবাচিত 
খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অধিকার শুধু গুটি কয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
এবং পরামর্শের মতবাদ হইল জনসাধারণের জন্ত যে সরকার, উহাকে 
শভিশালী করা, কিন্তু জনসাধারণের গ্বারা নহে। ইহা বলার অপেক্ষা 
রাখে না যে ইসলামে সরক:র অর্থ আল্লাহর সরকার, জনগণের নহে। 
অতএব “সরকার . জনগণের সম্পত্তি, জনগণের জন্ত এবং জনগণের সবার” 
স্এই আদর্ণ ইসল মী শিক্ষায় মিলে ন' । এই প্রবাদটি এইভাবে পরিবর্তন 
করিতে হইবে--“আল্লাহর সরকার, তাহার মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা এবং 
জনসাধারণের জঙ্ভ | 

নবা-গসমানীরগণ ইসপ্লামের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে 
বার্থ হইলেও তাহার তুকীদের মধ্যে নতুন গুণাবলীর জদ্ম দিতে সক্ষম 
হয়। ওসনানীয় লেখকগণ তাহাদের প্ধবতী লোকদের অনুকরণে বারবার 
জুলতানদিগকে সংপরামর্শ দান করে, যাহা ইতিমধ্যে পাঠকদের নিকট 
নিশ্চয়ই শ্ুপন্নিচিত হইয়া উঠিন্নাছে। “সেনাবাহিনী ছাড়! সরকার হয় 
ন, অর্থ ছাড়! সেনাবাহিনী হয় না, প্রজাসাধারণ ছাড়! অর্থ হয না।”+ 
উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে নব!-ওসমানীয়গণ উপরোলিখিত জাগুবাক্য 


৯। উপরে, ভইবা পৃঃ ১৫২। 


ধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৩৮৭ 


ব্যবহার করে, কিন্তু উদ্দেশ্ত ছিল ভিন্ন এবং নতুন গুণাবলীতে উদ্জীবিত। 
তাহার! লেখে, “ম্বাধীনত! ছাড় নিরাপত্ত] হয় না। নিরাপত্তা ছাড়া প্রচেষ্টা 
হয় ন।, প্রচেষ্টা ছাড়! উন্নতি হয় ন!, উন্নতি ছাড়া সুখ আসে না" । 


নব্য তুকগণ (০০008 0 ) 


১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কতৃক শাসনতন্ত্র মুলতবী রাখার পর হইতে 
১৯০৮ শ্রীস্টাষে তিনি ইহা পুনরায় চালু করিতে বাধ্য হওয়া পর্যন্ত ছিতীয় 
আবদুল হামিদ তুরক্ষে কেন্দ্রীয় বাজি হিসাবে বিরাজ করেন। ওসমানীয় 
ইতিহাসের অত্যন্ত দুরূহ সময়ে দেশের ঘটনাবলীকে প্রভাবাদ্িতকারী এই 
বডি, পরম্পর-বিরোধী চরিত্রের অধিকারী । প্রথমে ইউরোপীয়গণ তাহার 
প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যে, তাহারা এবপ ভবিষাগ্থাণীও করে, তিনি 
হয়তো ছিতীয় মহৎ জুলায়মান হইতে পারেন। অবশ্য পরে তাহারা 
তাহাকে “অভিশপ্ত আবদুল" হিসাবে অভিহিত করে। তাহার নিজস্ব 
প্রজাবন্দ তাহাকে “জল্লাদ"' “নিষ্,র রাজন" বা ইলদীজের রাক্ষস" নামে 
উল্লেখ করে, বিগ ইহার্দেরই কোন কোন প্রজা তাহার প্রতি আনুগতাও 
প্রকাশ করে। দুইটি বিষয়ে তাহাকে সামঞ্জ্ পূর্ণ বলিয়া মনে হয় । প্রত্যেক 
ব্যঞ্ি এবং প্রত্যেক কিছুর ব্যাপারে তিনি সঙ্গেহপরায়ণ । সমগ্র সাম্রাজ্যে 
তাহার একটি গুপ্চর দল ছড়ানে এবং ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
জঞ্চ আরেকটি দল কাজ করে। বিদেশী রাজধানীগুলিতে উহার দালাল 
নিধুক্ত থাকে তথ্য সংগ্রহ করিবার জগ্ঞ নহে, বরং তাহার নিজন্ব প্রজা" 
দের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ত। দ্বিতীয় সামঞ্জন্তপূর্ণ বৈশিষ্টা হইল 
তাহার স্বেচ্ছাগারিতা ৷ সুলতানের ক্ষমতা সীমিতকারী যে কোন কার্ধ- 
কলাপের তিনি বিরোধী।_ পিতার সংস্কারমূলক' কার্ধাবলী হইতে তাহার 
শিক্ষ। রাশিয়ার তৃতীয় আলেকজাগার শ্বীয পিতা হইতে যাহ। শিক্ষা 
করিয়াছিলেন উহারই অনুরূপ । 

১৮৮১ শ্্ীস্টা্ষে তৃতীয় আলেকজাগ্ার জার হইবার পর তিনি তাহার 
পিতামহ প্রথম নিকলাসের চরণরেখা অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
বং “শ্বেচ্ছাচারিতার শজিতে তাহার বিশ্বাসের" কথা ঘোষণা কছেন এবং 
“স্বেচ্ছাচান়্ী কসতা বজায় রাশিবার ও রক্ষ1 করিবা যু.*”' ওয়াদ। কনেন। 


৩৮৮ গধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


১৮৭৮ শ্রীস্টাঝে শাসনতন্ত্রকামী দিগকে নির্বাসনে প্রেরণ করিবার সময় তিনি 
তাহার পিতামহ সুলতান মাহমুদকে অনুসরণ করিবা কপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, 
“তিনি বুঝিয়াছিলেন যে একমাত্র ক্ষমতার গ্বরাই জনসাধান্সণকে বশ 
করা বায়, যাহাদের অভিভাবকত্ব আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন।' 
সেই পরিবর্তনের যুগে আবদুল হামিদ ও আলেকজাগ্ডার উভয়েই তীহা- 
দের পিতামহদের যুগে বিছবাগান তাবস্বাকে উত্তম মনে করেন, যর্দি সে 
ধুগে। অবস্থা সম্পর্কে সম্ক কোন অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল না। 

এই স্বেচ্ছাচারী সুলতান তাহার গুগুচরের জাল লহইয়ও দেশের 
ভিতরে ও বাহিরে নতুন তৃকণ দেশপ্রেমিকদের সভাসমিতি বন্ধ করিতে 
কিংবা সাগ্রাজোর ভিতরে অ-তুষ্টী লোকদের ক্রমবর্ধগান জাতীয়তাবাদী 
আকাঙ্খা! দমন করিতে বার্থ হন। ইহাদের মধ্যে আর্মেনীয়গণ ও কুর্দগণ 
প্রবল সমস্ত! হইয়া উঠে, কারণ তাহাদের ভবস্থান ছিল পূর্বে এশিয়া 
মাইনরে-_-সায্াজোর কেন্দ্রস্থলে । এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আর্মেনীয়গণই 
অধিক ভয়াবহ হইয়া উঠে, কারণ তাহারা শ্রীষ্টান এবং ইউরোপীয় রাষ্ট- 
বর্গের মধ্যে তাহাদের অনেক বন্ধু বিমান । বস্বতঃ বালিন চুক্তির (১৮৭৮) 
মধ্যে তাহাদের রক্ষাস্থচক একটি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। অগ্ভন্ 
'মিল্লাতের গ্থায় আর্দেনীয়দের নিজস্ব সাগাজিক শ্রেণীবিষ্তাস রহিয়াছে । 
তাহাদের বিভ্তশ'লী শ্রেণী আর্পেনীয় চার্চের ধর্মধাজককে স্বীকার করে। 
এই কারণে ওসগানীয় প্রথা চালু থাকিবার মধ্যে তাহাদের স্থার্থ জড়িত। 

অধিকাংশ আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বদ্ধ বলিয়া তাহারা স্বীয় স্বাধীন 
রাষ্ট্র দাবী করে। ১৮৮,--১৮৯০ শ্রীস্টান্খ পর্যস্ত তাহাদের নিজস্ব গোপন 
জাতীয়তাবাদী সংস্কাসমূহ ছিল। তৃষ্টিভ্গী বিভিন্ন হইলেও এগুলির উদ্দেশ্য 
ছিল একই স্বাধীনতা | ১৮১০ শ্ীস্টাব্দে সমন্ত আর্মেনীয় সংস্বাগুলিকে একটি 
জাতীরতাধাদী আলোলনে পরিণত করা হয়, যাহা দ্লাশ.নাক্ত জুন 
(70957751055 102 ) নামে পরিচিত। রোমান ক্যাথলিক ও আমেরিকান 
প্রটেস্টান্ট মিশনারীগণ অনেক আর্সেনীয়কে তাহাদের ধর্ণে দীক্ষিত কয়ে। 
ওসমানীয় সায়াজযের মধ্যে তাহারাই একমা্র মিরাত ঘাহার! পাস্চাতোর 
প্ীক অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেসান্ট শভিসমূহেক্র সমর্থন লাভ 
করে। আবদুল হামিদ তাহাদের ব্যাপাযজে শঞ্ষিত হন, অবশ্য পক্ষায 
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যথেষ্ট কারণগড রহিয়াছে । তিনি অস্থির কুর্দদিগকে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে 
লেলাইয়া৷ দেন। তাহাদের বন্নাহীন বাড়াবাড়ির ফলে ১৮৯৪ঞ্রস্টান্ছে 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আর্মেনীয় নেতৃবন্দ প্রতিশোধ গহণ করেন এবং 
ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত অযথা তাহাদের স্বধমীদের 
সমালোচন। করেন বলিয়া! মনে হয় । তিন বৎসরে প্রায় ১০৯,০০০ আর্মেনীয় 
প্রাণ হারায়, কিন্ত এতদ. সত্তেও ইউরোপ মোটেই হস্তক্ষেপ করে নাই । 
অপরদিকে ১৮৯৮ শ্রীস্টান্ষে কাইঙ্জার উইলহেল্ম ওসমানীয় সুলতানের 
নিকট তাহার ছিতীয়বারের সফরে গমন করেন। গ্যালেস্টাইনের পথে 
তিনি সালাহ্‌ উদ্নীনের সনাধিতে একটি পুশমাল্য অর্পণ করেন এবং একজন 
আরব শেখের নগ্ন, তিনি ইসলামকে নুক্ষা করিতে ওয়াদ' করেন। যে 
কেউ কল্পনা করিতে পারে, এই দৃশ্য কাইজারের মাতামহ সগ্লাঙ্ঞী ভিক্টো- 
রিয়ার নিকট তেমন উপভোগা বল্লিমা প্রতীম্মান হইত না। উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে তাহার নিজের ১০০১০০০,০০০ কোটিরও অধিক 
মুসলিম প্রজা ছিল। 

ইতিমধ্যে নব্য-গুসমানীয় মতবাদের উত্তরাধিকান্মীগণ একদলে মিলিত 
হয় এবং সুল্তানকে উৎখাত করিবার যড়যন্ত্রে লিগু হয় । ১৮৮৯ শ্রীস্টান্ষে 
মেডিকেল কলেজের একদল ছাত্র ইব্বাহীম আধমের (তেমো) নেতৃত্বে 
একতা ও উন্নতির কমিটি ( 00178101066 01 0151017 2150 01006:8 ) নামক 
একটি সংঘ গঠন করে। এই সংঘ পরে বেশ পরিপুষ্ট ও যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করে। ১৮৯২ শ্রীস্টব্ঘ নাগাদ সুলতানের গুপ্তচর দল এই যড়যন্ 
আবিফার করে, এবং ইহার সদশ্যবৃন্দ “দের বাহিরে পলায়ন করে। একদল 
মিসরে গমন করে এবং তাহাদের জনৈক সদশ্য, মুরাদ বে, মিজান নামে 
একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আরেকদল প্যারিস গ্রমন করে এবং তাহাদের 
জনক সদ্য, আহমদ রেদাঃ মিণভারত নামে অ:রেকটি পঠিকা প্রকাশ 
করেন। পরে এই পন্রিকা দুইটি আলাদ! দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে। 
মুরাদ বে নব্য-ওসনানীরদের ভাবধার। সমর্থন করেন। ঠিনি একজন 
প্যান-ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্জি, ধিনি মনে করেন যে মুসলষানদিগকে 
এফই ছাদের তন্সায় রাখিবার পক্ষে ইসপাম হথে্ট উদার । সমস্য! সমাধান" 
কয়ে তাহার মত হইল লুলতানকে সরাইয় দেওয়া, শাসনতন্র চালু কর'। 
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ইসলামকে সাগ্রাজোর কষ্টিপাথর হিসাবে গ্রহণ করা, এবং সমস্ত জাতিকে 
ওসমানীর সামাজ্যর স্বপক্ষে আনয়ন করা । প্রায় এই সময় আবদুল 
হামিদ প্যান-ইসলামী উদ্ভোজ্ঞা আফগানীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং স্বয়ং 
স্ুলতান-খলিফ! হিসাবে প্যান'ইসলামী ভাবধারার ভবিষ্কং সম্পর্কে সজাগ 
হন। মুয়াদ বে তাহার বেশ কিছু সংখ্যক অনুসার্লীসহ বিপ্লবী শ্রেণী হইতে 
বাহির হইয়া বান এবং ১৮৯৭ শ্রীস্টান্দে সুলতানের সহিত মিলিত হন। 
এই সম্মেলনের সহিত তৎকালে ইস্তাম্থ,লে অবস্থানকারী আফগানীর হাত 
ছিল কিন! জানা যায় নাই। 

তবে আহমদ রেজ। ভিন্ন ভাবধারার লোক । তিনি কখনও ইসলাম 
প্রত্যাখ্যান না করিলেও তিনি অগাস্ট কমটের ( 088৪৩ ০০:০০ ) শিষ্য, 
এবং প্যান-ইসলামী মতবাদে কখনও চিন্তা করিতেন না। কমটের বাস্তব 
দর্শন তাহাকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট করে, ফলে ওসমানীয় জাতীয়তা- 
বাদের চেয়ে তিনি তুকী জাতীয়তাবাদেরই একজন উদ্তোক্তায় পরিণত 
হন। তাহার অনুসারীদের মধ্যে বহসংখ্যক স্বাধীন র্াজমিস্্রী ছিল। তাহারা 
তুরঙ্কে অনেকগুলি আশ্রয় নির্মাণ করে। ১ 

সুলতানের শ্ভালক দামাদ মাহমুদ পাশা এবং তাহার দুই পুত্র সাবাহ্‌ 
আলব্বীন ও লুতফুগ্লাহ্‌র পলায়নের ফলে প্যারিসের বিপ্লবীগণ বেশ সাহায্য 
লাভ করে। ১৮৯৯ শ্রীস্টাঝে রাজকীয় পলাতকদের প্যাকিসে আগমনের 
ফলে তুরঙ্ক ও ইউরোপে বেশ আলোড়নের স্ষ্টি হয়। দামাদ মাহমুদ 
পাশ। তাহার পরিশ্রমের ফল দেখিয়া যাইবার মত দীর্ঘদিন বাচিয্প! ছিলেন 
না, কিন্ত তাহার পুত্র সাবাহ্‌ আল-্বীন আহমদ রে্গাকে লইয়া ১৯০২ 
্রীস্টান্দে প্যারিসে প্রথম ওসমানীয় উদ রপশ্বীদের সম্মেলন আহবান করেন। 
উপস্থিত ৪৭ জন সদন্তদের মধ্যে ছিল আলবেনীয়, আদ্মব, আর্সেনীয়, 
কার্কাশিয়ান, গ্রীক, ইছদী, কুর্দী ও তক । সাবাহ আলশীন ইহাতে 
সভাপতিত্ব করেন। একমাত্র স্ুলতানকে পদচ্যুত কন্ধিবার বিষয়ই সন্গেলনে 
সবাই একমত হয়। জাতীয় সংখ্যালঘূগণ বিদেশী শক্তির সহিত নিলিয়। 
যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, অমুদলিমগণ বংশের ব্যাপারে নিলিপ্ত ভাব 


*। প্রায় একই সদয় ইয়ানে স্বাধীন রাজসিত্্ী প্রথা চাল, কর হয়। 
নীচে ভইব্য পুং ২৪৬। 
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প্রকাশ করে, এবং এমনকি অন-তুকী মুসলমানগণ জাতীরতাবার্দী হইয়া 
উঠে। সাবাহ্‌ আল-স্বীন ফেডারেল ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ 
করেন, পক্ষাস্তয়ে আহমদ রেজা তুষী জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে তাহার 
মনোভাব ব্যজ্জ করেন । শেষ পর্যস্ত আহমদ রেজাই জয় লাভ করেন । 

সম্ভবতঃ রেজার প্রভাবে, কিস্ত পৃথকভাবে সামরিক খুলে একদল 
গ্রাজুয়েট ১৯০৬ ্রীস্টার্খে ভাতান (গয়াতান) নামে একটি সংস্থা গঠন 
করে। সদশ্তদের মধ্যে ছিলেন মুস্তফা কামাল নামে একজন বুবক অফিসার, 
যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পর আধুনিক তুরস্থের প্রথম আতাতুর্ক ব! প্রেসিডেন্ট 
হন। কিন্ত সেই সময় নেতৃত্ব থাকে তালাত বে, এনভান্প (আনোয়ায় ) 
পাশ] গু জামান বে'র হাতে । তাহার! ছাআদল, রাজমিসত্রীদের আশ্রয় 
ও দরবেশ শ্রেণীগুলির মাধ্যমে তাহাদের বিপ্রবীভাবধারা প্রচার করেন। 
১৯০৪ স্্ীস্টান্দে বিভিন্ন সংস্বাসমূহকে ভাঙিয়! পুরাতন “এক্য ও উন্নতির 
কমিটি'' এই নামে একজ্িত বরা হয়। ১৯০৮ শ্রীস্টান্দে তাহারা সুলতানের 
বিরুদ্ধে একটি সফল সামরিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। জনগণ এই বিপ্লব 
গ্রহণ করে শুধু আবদুল হামিদের কুশাসনের জন্ত নহে বরং রাশিয়া ও 
গ্রেট বুটেনের কার্ধকলাপের ভয়ে । তাহাদের চিরাচরিত শক্র রাশির! ইউ- 
স্লোপের ভ্রি-পক্ষীয় সঘিতে যোগদান করে এবং ১৯০৭ গ্রীস্টাঝে গ্রেট স্বটেনের 
সহযোগিতায় ইর।নকে প্রভাব-প্রতিপত্তিগত ভাগে বিভক্ত করে ।১ তুকীগণ 
আশঙ্কা করে যে তাহাদিগকেও হয়তে৷ একই ভাবে ভাগ কলা হইবে । 

কিন্তু ধূর্ত আবদুল হামিদ এই বিপ্লবে বিচলিত হন নাই। তিনি 
ইহাকে স্বাগত জানান এবং ১৮৭৮ প্রীস্টাবে শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করেন । 
কয়েক সপ্তাহের জন্চ আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে । মুসলমান, শ্রীস্টান 
গু ইহুদীগণ একক্রে উল্লাস করে, মুসলমান উলামা শ শ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ 
পরস্পরকে আলিঙনে আবদ্ধ করেন এবং আনোয়ার পাশা সবাই সমতা 
ঘোষণা করেন। সুযোগ পাইলে নব্য-তুকীগণ হয়তো একটি গর্ব করিবার 
মত জাতি গঠন করিতে পারত, কিন্ত তাহারা সে স্থুযোগ লাভ করে 
নাই। একই বৎসর অস্রীয়-হালেরী বসনিয়া অধিকার করে এবং বুলগেক্সি- 
পার ফাভিন]াও নিঙগেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন । ১৯০৯ ্রিস্টাবের 

১। শীচে এই্টবা পুং ২৫৯) 


৬৯২ নধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


১৩ই এপ্রিল আবদুল হামিদ কতক সংঘটিত উপ-বিপ্লব সুলতান ও শরীয়তের 
কতৃত্ব ঘে'ধণ। করে। তবে সেনাবাহিনী বিপ্লবের পক্ষে থাকে, এবং 
২৭শে এপ্রিল আবদুল হামিদ পদচ্যুত হন ও তাহার ভ্রাতা পঞ্চম মুহ।ন্রদ 
নুলতান হন, ধিনি “বিশ বৎসরে একটি পত্রিকা পাঠ করেন নাই।” 

ঘটন;র এইখানেই শেষ নহে । ১৯১০ শ্রীষ্টাঙ্খে অলবেনিয়া বিদ্রোহ 
করে, এবং ইটালী ১৯১১শ্রীস্টাঞ্ষে ব্রিপলী অধিকার করে। তুরস্ক ইটা- 
লীর বিক্ঙ্গে যুন্ধ ঘোষণা করে ও পরাজয় বরণ করে। ১৯১২ শ্রীস্টান্ষে 
বুলগেরিয়া, সাবিয়!, মাটেনিগ্রে। ও গ্রীস ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একঝ্িত 
হয় এবং প্রথম বলকান যুদ্ধের সুচনা করে। ১৯১৩ খ্রীস্টাষ্ধে ওসমানীয়" 
দের পরাজয়ের ছারা যুন্ধ শেষ হয় নাই, কারণ বিব্রয়ীগণ একে অগ্তের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিপ্ত হয়। ইহ। পুনরায় গুসম[নীরদিগকে দ্বিতীয় বলকান 
যুদ্ধে জড়াইয়। ফেলে। শাস্তি স্থাপিত হয় ১৯১৩ গ্রীস্টাবের শেষের দিকে, 
এবং ওসমানীয়দের নিকট ইউরে।পীয় সায়াজোর মাত্র ১১,০০০ বর্গমাইল 
ভূখণ্ড নিজেদের হতে অবশিষ্ট থাকে। এক বৎসর পর প্রথম মহা যুদ্ধ 
আঅরগ্ত হয়। ইহ। ওবম[নীন্নাগকে পুনরায় বুদ্ধে জড়াইয়া ফেল এবং 
গে;টা স।গ্রাজ্য ধবংস হইয়া যায়। 

এবং তবু ১৯০৮ গ্রীন্টাঝের পর শাস্তি স্থাপিত হইলেও নব্য তুকীগণ 
সফলতা লাভ করিত কিনা; তাহা সন্দেহের বিষয় । আবদুল হামিদের পদ- 
ত্যাগের পর পার্লামেন্টের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়ঃ উহাতে আহমদ বেজ 
সঙাগতিত্ব করেন। সভাপতিত্ব করিব'র জন্ত তাহাকে প্যারিস হইতে 
আহ্বান করা হয়। তালাত, আনোয়ার ও জামাল এই তিনজন নেতার দ্বার! 
দেশ শ/সিত হয়। পুরাতন পন্বীদের ওসমানীয়বাদ এবং সাবাহ আল-স্বীনের 
মুক্তরাষ্্ীয় মতবাদের পরিবর্তে বেরা তুকাঁ জাতীয়তাবাদ স্থান লাভ করে। 
. মব্য-তুকীগণ তুকা ভাষ। ও প্যান-তুরানী আদর্শের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য একত্র 
করিতে চায়। প্যান-ভুরানী আদর্শ তুকীদিগকে মধ এশিয়ার তাতারগণ ও 
প্রসিন্ধ চেঙ্গিন খানের সহিত সংযুক্ত করে। তাহার! দেশকে সম্পুর্ণ তুকী 
হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কর্মনুচী প্রণয়ন করে ও তুকীঁ ওজ্াক (গৃহ: ) প্রতিষ্ঠা 
করে_-যেখানে জিয়া! গ্োকায়, হেলিদ এদিব ও অন্সাদের যায় বুদ্ধিজীবী 
ঞ লেখকগণ তুরানেয় ইতিহাস ও তুকীদের গুণাবলীর উপর বক্ত.তা দান 


গধাপ্রাচয ঃ অতীত ও বর্তমান ৩৯৩ 


করেন। তবে এই কর্ম্চী অ-তুকাঁদের জন্ত দমনমুষ্ক হইয়! দাড়ায়, 
ফলে ইহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । অ-তুকণ লোকদের বিশেষতঃ আনব" 
ভাষী মুসলমান হিসাবে সাগ্াজোর প্রতি তবুণ্ড সহানুভূতি ছিল, কিন্ত 
তুকণ ভাষার খাতিরে তাহাদের নিজস্ব ভ।ষা ত্যাগ্গ করিবার চাপে 
পড়িয়! সেই সহানুভূতি তাহার! হারাইয়া ফেলে । ১৯১৪--১৯১৮ প্রীস্টাঙ্দের 
মহাযুদ্ধ সেই স্বপ্ন ধুলিশ্ত'ং করিয়া দেয়। জামাল বে, সামদ্সিক উপদেষ্ট। 
হইয়! আফগানিস্তানে চলিয়া যান, তালাত বে, এক আর্মেনীয়ের হাতে 
জার্মানীতে নিহত হন, এবং শেষ পর্বস্ত প্যান-তুরানী আদর্শ সমর্থক 
আনোয়ার পাশ'ও সেই আদর্শের জন্গ তৃকাঁস্বানে নিহত হন। 

তাঞ্জিমাত লইয়! নুচিত তু জাগরণের ঘটনাবলী বিভিন্ন ধাপের 
মধ্য দিয়। অগ্রসর হয়-ওসমানীয় আদর্শ, পাান*ইসলামী আদর্শ এবং পযান- 
তুরানী আদর্শ । অতঃপর ইহাকে সৈনিক সংস্কারক মুস্তফা কামালের হাতেই 
ছাড়িয়। দেওয় হয়, ধিনি ইহাদের সবগুলি ত্যাগ করিয়া এশিয়া মাইনরের 
তুকাদের সাধারণ তুকী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে সফলতা লাভ করেন। 


চতুবিংশ অধ্যায় 
আরবীভাষী জনগণের জাগরণ 


বিভিন্ন ভাবধাক্া ও ঘটনাবলী উনবিংশ শতাব্দীতে আরবীভাষী লোক" 
দিগকে উত্তেজিত করিয়! তোলে । তাহারা মিসরের মাধ্যমে ও লেবাননের 
আমেরিকান এবং ফরাসী মিশনারীদের কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে, 
এবং নব্য-গসমানীয় ও নব্য-তুকী আল্দোজনসমুহের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
পাশ্চাত্য ভাবধান্বাগ় প্রভাবান্থিত হয়। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবেরও পূর্বে 
এবং সম্পূর্ণ শ্বাধীনভাবে আরব উপদ্বীপে দেশীয় ওয়াহাবী আন্দোলন 
বিস্তার লাভ করে। উদ্দেশ্য ও প্রাক্রয়ার দিক হইতে এই আন্দোলন সপ্তম 
শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক পরিচালিত আল্দোলনের সহিত 
এমন সাঘৃশ্গমূলক যে কেউ কেউ ইহাকে “ইসলামের দ্বিতীয় আবির্ভাব" 
বলিয্স। বিবেচনা করে। ওয়াহাবী আন্দোলন পর্যালোচনা না৷ করিয়। 
পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রতি ইসলামের প্রতিক্রিয়া বুঝা সম্ভব নহে। 
ওয়াহাবী আদর্শ আরব উপদ্বীপের বাহিরে বিস্তার লাভ ন। করিলেও ইহার 
ধর্মীয় ভাবধার। প্যান-ইসলামী আদর্শকে প্রভাবান্বিত করে এবং ইহার 
মূল আরবপ্রকৃতি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের প্যান-আবরবীর আদর্শে 
যথেষ্ট অবদান রাখে । 
মুহান্মদ ইবনে আব. আল-ওয়াহ্হাব হ্বেঃ ১৭৯২ ) ওসমানীয় সায়া 
জোর বিভিন্ন এলাক! ভ্রমণ করেন এবং তাহাতে এক টলটলায়মান ও রুগ্ন 
সমাজ লক্ষ করেন। কয়েক বৎসর পর জিয় পাশ নামে একজন ওসনানীয় 
বুদ্ধিজীবীও ইউরোপ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন। তিনি 
লিখেন £ “আমি কাফেরাদর দেশে ভ্রমণ করি এবং তাহাদের নগর ও 
প্রাসাঘসমূহ দেখি। আমি ইসলামের রাজ্যেও শ্রমণ করি এবং বাছা? 
” আমি অবলোকন কন্সি তাহা! শুধু ধ্বংস |” পরবতী মুসলমামগণ 
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ইসলামী বিশ্বকে ইউরোপের সহিত তুলন। করিয়া তাহাতে অনেফ অভাব 
দেখিতে পায়, অথচ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাব ইসলামী বিশ্বকে কোর়া- 
নের আলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং ইহাতে অনেক অভাব দেখিতে পান। 
তিনি ইউরোপ সফর করেন নাই, কারণ তিনি নিশ্চিত যে ইসলামকে 
শিখাইবার মত কোন কিছুই ' 'কাফেরদের'' নাই । তৎপরিবর্তে তিনি 
ফোল্সান ও রাসুলুল্লাহ জীবনে ফিরিয়া! যান এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও 
বুদ্ধিমত্তার মত্ত কোরান বহির্ভূত প্রভাব পরিত্যাগ করেন। ইবনে আবদ 
আ'ল-ওয়াহৃহাবের মতানুসারে এইসব প্রভাবের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহর 
অন্তর-অবতরণ সম্পর্কীয় সুফী বিশ্বাস, বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদ এবং সাধা- 
রণ লোকদের মাজার পরিদর্শন ও রসুলুল্লাহ (সঃ) এবং ইমামদের মধ্যস্থতা 
্রার্থন। করিবার রীতি। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং এই হিসাবে 
তিনি মনে করেন যে দরবেশ, দরগাহ, মাজার, তসবিহমাল। ও জিনসমূহে 
বিশ্বাস করা ইসলাম বিরোধী । তিনি একজন আরব এবং এই হিসাবে তিনি 
প্রচার করেন যে ইসলাম অনারবদের, বিশেষতঃ পারল্বাসী ও তু 
দের সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত হইয়৷ যায়। তিনিই আবার প্রথম ব্যজি 
ধিনি সুলতান-খলিফার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন । 

তাহার অনুসারীগণ নিজদিগকে মুয়াহিদিন ( এঁকাবাদী ) বলে এবং 
অন্তান্ত মুসলমানদিগকে তাহারা “পৌত্তলিক” বলিয়া আখ্যায়িত 
করে। তাহারা রসুলুল্লাহ ও তাহার প্রথম যুগের অনুগামীদের ঘৃগকে 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং হান্বলী মজহাব১ অনুসারে কোরান 
এবং রমুলুল্লাহর সুরনতের আইন-কানুন যথাথভাবে পালনের কথা ঘোষণা 
করে। প্রথম যুগের ইসলামের নীতি অনুষায়ী তাহারা অস্ত্রধাযণ করে 
এবং “পৌত্তলিকিগকে" দীক্ষিত করিবার পথ গ্রহণ করে। ১৭৬৫ শ্রীস্টা্দে 
মুহান্বদ ইবনে সউদ নামক একজন গোত্রপতি এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং 
নিজের বান্বল এই কাজে নিয়োজিত করেন। ১৭০৩ গ্রীস্টান্ঘ নাগ।দ রিয়াদ 
নগরী অধিকার করা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারজ্ক নাগাদ সাধারণ 
পরিচিত, ওয়াহাবীগণ পশ্চিমে মন়্। ও মদিনা অধিকার করে অং উত্তরে 
কারধাল! ও নাজাক, অধিকার করিতে উদ্ধত হয়। তাহাদের মতানুসারে 

১ উপরে জইব্য পঃ ১০৫। 


৩৯৬ মধাপ্রাচা অতীত ও বর্তমান 


আরবগণ ধিতীয় জাহিলিয়! (€ অজ্ঞত1) ধূগে নিপতিত এবং তীহান্মা খার্ট 
ইসলাম গুনরুজীবিত করিতে ও আরবদিগকে বাচাইতে অগ্রসরমান। 

জুলতান-খলিফ1 এই হুমকিতে নীরব থাকিতে পায়েন না, আবার 
সাম্াজোের সুদুর কোণে সংঘটিত এই ধরনের একটি বিদ্রোহ দমন করিবার 
মত শজিও উ/হার নাই। ফলে তিনি মিসরের মুহাম্মদ আলীর নিকট 
আবেদন করেন, ধিনি ১৮১১ শ্রীস্টাব্ষে সেই আবেদনে সাড়া দেন। করেক 
বৎসর স্থায়ী এক অভিযানে মুহাম্মদ আপীর পুত্র ইব্রাহীম ১৮.৮ গ্রীস্টাবষে 
ওয়াহাবী্দিগকে পর।জিত করেন এবং মন্তা ও মদ্িন। পুন্র্দখল করেন । সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়।হা বীগণ সুলতানের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকে। এই যুদ্ধচলিতে থাকে ১৮৯১ গ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত ধখন মুহাম্মদ ইবনে 
রশিদ ব্রিয়দ অধিকর করেন এবং ইবনে সউদ্দের পরিবারকে কুবাইতে 
নির্বাসিত করেন । এইস্থান হইতেই ১৯৯২ শ্ভ্রীস্ট।বে ১৬ই জানুয়ী ২০ 
বংসর বয়সের জাবদ আল-আজিজ ইবনে সউদ, ওয়।হ।বীর্দের শেখ 
গোপনে রিয়।দে অবস্থিত রশিদী প্রাস।দে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরকে হত্যা 
করেন। সেইখান হইতেই তিনি শেষ পর্বস্ত সমগ্র আরবের কতৃ“ত্ব অর্জন 
করেন। ? 

গয়হ।বীদের সুস্পষ্ট ভ'বধ,র', তাহাদের একক উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্থ। 
মিসর ও ফারুটাইল ক্রি-সণ্টের মান্পবীভাষী লোকদের মনে বিদ্মান সংশয়ের 
সম্পূর্ণ বিরোধী । শেষে.জ লোকদের মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী 
আনুগত্য কাজ করে। ধর্মগত দিক হইতে সেখ)নে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রীস্টান 
এবং হরেক রকম মতব।দের মুসলমান ভ্রংজেস ও একটি ছে ইহুদী সংখ্যা- 
লঘু বিদ্তমান। রাজনৈতিক দিক হইতে কেউ কেউ ওসমানীয় সায়াজ্য 
চায়, কেউ কেউ স্ব।ধীনত চায়, আবার কেউ কেউ ওসন।নীয়দের অধীনে 
স্বায়ত্বশাসনের পক্ষপাতি । তাহারা সবাই অ।রবা ভ।ষায় কথা বলিলেও 
তাহাদের অনেকেই, বিশেষতঃ মিসরীয়গণ নিজদ্দিগকে “আরবী” বলিয়া 
বিবেচনা করে না। কারণ “আরব জাতির” মতবাদ বিংশ শর্তাবার 
মধ্যভাগের পূর্বে স্রপ পরিগ্রহ কে নাই। ফলে কোন্‌ আলোলন প্রথম 
আঙে তাহা সঠিকভাবে বলাও যায় নাঃ এবং ইহা. তেমন ওরুদ্বপূর্ণও 


হাছে। 
৫ 


মধ্াপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ৩৯৭ 


প্যান-ইসফামী আদর্শ 


আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে নবা-গুসমানীয়দের কেউ ফেউ 
যেমন নমিক কামাল: প্রমুখ ওসমানীয় সাম়াজের আওতায় সীমিত 
আকারের প্যান*ইসলামী আদর্শের কথা চিন্তা করেন। দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদ এই ভাবধাক্স'য় উৎসাহ প্রদান করেন অংশত? তাহার নিজ সামা- 
জোর অ-তুকী লোকদের আনুগত্য লাভ করিবার জন্ত এবং অংশতঃ ইউ" 
রোগীয় শক্তিবর্গের চাপ লঘু করিবার জন্ক--যে শক্তিবর্গের অধীনে অনেক 
মুসলমান প্রজাও বিগ্ভমান। আরবীভাষী লোকজন যেহেতু ওসমানীয় 
সাম়জ্যে সাবৃহৎ মুসলিম জনশক্তি এবং তাহাদের ভ'ষার জন্ঞ, প্যান- 
ইসলামী আদর্শ প্রগারের পক্ষে অতি উত্তম তাই সুলতান তাদের মধ্য হইতে 
বেশ কিছু সংখাক "লাক তাহার স্বপক্ষে আনয়ন করেন । 

আবদুল হ।মিদ কর্তৃক আমন্ত্রিত অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ একজন প্যান-ইস- 
লামী আদর্শবাদী হইলেন আলেঞ্পের শেখ আবুল হুদা, ধিনি ওসমানীয় 
দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্ত/র করেন । তিনি ওয়াহাবী মতবাদের বিল্লোধী। 
তিনি বিশ্বাস করেন যে ইসলামে খেলাফত একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতি" 
টান এবং স্বয়ং খলিফা আল্লাহর বিধি-নিষেধ কার্ধকরী করিবার মাধাম। 
বিশ্বাসীগণ ““ খলিফ।) স্যার করিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে এবং অন্তার 
করিলে ধৈর্ধ ধারণ করিবে ।”" আবুল হুদর প্যান-ইসলামী আদর্শ সায়া- 
জ্যের মুসলমানদের মধ্যে সীমিত এনং তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবদুল 
হাশিদেক্স দাবী জোরদার করা। 


জামলি-গ্রাল-দ্বীন আন্দ-ভাফগানী 

“উনবিংশ শতাবীর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী নিঃসঙ্গেছে 
.জামাল-আল-্্বীন আল-আফগানী “১৮৩৯--১৮১৭ ত্রীঃ), বাহার সীমায়েখা 
শুধু ওষমানীয় সায়াজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং ইসলামের সমস্ত উদ্মাকে 
অন্তভূু্জ করে। তাহার জীবন এত ঘাতপ্রতিঘাতমূলক, তাহান়্ রচন। 
এত অনলবর্ধা ও প্রখর এবং ইসলামের মহিমা পুনঃগ্রতিঠঠার জন্গ ঠাহায় 
পরিকয়ন' এত বিভিন্নমুখী এবং সমর লময় এত পরম্পরবিরোধী বে পণ্ডিতগণ 
তাহান্ক সম্পর্কে এখনও শেষ কথ! লিখিতে পারেন নাই । তিনি নিজেকে 
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আফগানিস্তানের আধিবাসী বলিয়! দাবী করেন, যদিও মূলতঃ তিনি একজন 
পারশ্কবাসী। তিনি নিজেকে সুন্নী বলয়! জাহির করেন যদিও তিনি 
একজন শীয়।। এমন অনেকেই আছেন যাহার] বিশ্বাস করেন যে তিনি 
পারুশ্য বিপ্লবের পুরোধা, কিন্তু ইহাও আবার পরিফষার যে তিনি শাসন- 
তন্ত্রবাদী নহেন। সমগ্র জীবনে তিনি একজন শঞ্জশালী মুসলমান শাসকের 
থেঁজ করেন ধাহার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি ইসলামকে পুনজাবিত ও 
একগ্রন্ীভু্ত করিতে পারেন । তিনি নিন্দাপুচকভাবে বৃটিশ সায়াজোর বিকছ্ধে 
লেখেন এবং ইহ।কে ইসলামের প্রধান শক্র মনে করেন। এতদ সত্ত্বেও এমন 
অনেকও আছেন বাহার! বিশ্বাস করেন যে তিনি বৃটশদের একজন গুগডচর। 

আফগানী ব৷ ইরানে পরিচিত আসাদাবাদী, একজন যোগ্য, কার্ধকর 
ও অস্থির আলে!লনকারী ছিলেন । তিনি ধর্মতত্বের চাইতে দর্শনশান্ত্রে 
অনেক বেশী আগ্রহী এবং তাহার চাইতে অনেক আগ্রহশীল রাজনীতিতে । 
রাজনীতিতে তিনি কয়সনাবিদ নহেন বরং কর্মবিদ। অধিকাংশ কর্মবিদেক্র 
স্ঠায় তাহার মধ্যে নিজের মতবাদকে অতি সহজভাবে তুলিয়। ধরিবার 
এবং অল্ঞায়ের বিরুদ্ধে স্তায়কে তুলিয়া ধর্িবার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
ওয়াহাবীদের স্থায় তিনি প্রথম চারি খলিফার যুগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করেন এবং অলৌকিকতার বিশ্বাস করেন। ওয়াহাবীদের তুলনার আফগানী 
ইসলামকে যৃক্তিবাদের গুকত্বের উপর বিশ্বাসী। তাহার মতে, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক আবিফারসমূহ, যথা--বাশ্পীয় ইঞ্জিন এবং বিদ্যুতের শ্ঞায় আধুনিক 
রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে ফোন্সানে লুক্কা'য়িত 
উল্লেখ নুহিগাছে।১ মানুষের একমাত্র করণীয় হইল আল্লাহর বাণী সঠিক- 
ভাবে অনুধাবন করিবার জন্ত নিজের যুক্তি প্রয়োগ কর।। কিন্ত আরও 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল, তাহার মতে ইসলাম একটি শজি এবং ঘটনাচক্ষে 
ইহ একটি ধর্ম । 

তাহায় একট অতি পছঙ্গনীর় প্রবাদ বাক্য হইল, “ইসলামে একজন 
মার্টন লুখারের প্রয়োজন," এবং সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করেন যে তীহান্ 


১। বিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগে আফগানীব আধ্যাতিক উন্তরসরীগণ দাবী করেন 
যে, কোরানে বেডিও, টেলিভিশন, এটনিক এনাজি ও মহাশুন্য রকেট নিক্ষেপের 
বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে ।--অনুযাদক । 
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মধো ইসলাম অনুরূপ একজনকে লাভ বনিয়াছে। কিন্ত তিনি সংস্কারের 
কলমের চাইতে ধর্মযোছ্ধান্স তরবারিকে অধিক পছল করেন। ইসলামের 
এঁক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি আশ। করেন ধে ইরানের শাহ ওসমানীর 
জুলতানকে খলিফ। হিসাবে স্বীকার করুন। বিনিময়ে জ্লতান কর্তৃক 
ইরানের “ম্বাধীনতা' স্বীকার করা এবং শীয়া পধিঞর নগন্দী কার়বাল। 
ও নাজাফ সেই দেশের নিকট ফেরত দেওয়া উচিত। ইহার পর তাহ 
ইচ্ছ৷ হইল সমস্ত মুসলিম দেশসমূহ ইস্তাস্বণলে তাহাদের লাজনৈতিক নেতৃস্ব্দ 
প্রেরণ' করিয়া এক সন্বেগনে মিলিত হউক এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করুক । ইরানের শাহ তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
করেন। অবশ্য ইহ।তে অ।শ্চর্য।থিত হওয়ার কিছুই নাই । তবে অনতিবিলম্বে 
শাহ আফগানীর এক শিশ্কের হাতে নিহত হন। 

ইহ সুম্পট যে একজন দক্ষ আলোলনকারী হিসাবে আফগানী স্বীয় 
উদ্দেশ্ট সফল করিবার জন্ত যে কোন পস্ব। অবলম্বন করিতে আগ্রহী । 
তিনি ইসল!মের একত! প্রচার করেন, সমস্ত ধর্মের উপর ইহার আধি- 
পতে)র ব্যাপারে তিনি বুঝি প্রদর্শন করেন এবং যাহারা তাহার পথের 
অন্তরায় তিনি তাহাদের হত্য। করিবার বৈধত। স্বীকার করেন। কিছুকালের 
জন্ক তিনি সত্যসত্যই বৃটিশের সহযোগিত! লাভের চেষ্ট। করেন এবং পদে 
আবার রুশদের সাহাবা কামন। করেন । তাহার শীর়। মতবাদ যেহেতু 
একটি অন্তরায় তাই তিনি নিজেকে আফগানিস্তানের লোক বলিয়। দাবী 
করেন যাহাতে সবাই নিশ্চিতদ্ধপে তাহাকে একজন সুমী হিসাবে গণ্য 
করে (অধিকাংশ আফগানী জুন্নী মতাবলম্বী)। তিনি প্যারিস, লগ্ন ও 
পিটার্সবার্গে গমন ক:রন ধাহাতে ইসল!মের পুনমিলনের জন্ত ইহাদের 
যেকোন সাম্রাজ্যের সাহাব্য তিনি লাভ করিতে পারেন । ইনলামী বিশ্বে 
তিনি একজন শজিণ[লী রাজ১টনতিক শাসকের সন্ধান করেন, যেকোন- 
শাসক, ধিনি ইসলামের এফতা আনয়ন করিবার মত যথেষ্ট শজিশালী। 
তিনি মিসরের খেদিভ, ইরানের শাহ ও তুরক্ষের সুলতানের নিকট গমন 
করেন। হহাগের প্রত্কে তাহাকে কিছুকালের জন্ ব্যবহার করেন বং 
পরে চলিয। যাইতে দেন॥ তিনি তুলনামূলকভাবে জুলতান আবদুল 
হ।মিদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। তিনি পুনরায় ইত্যাস্বখল গমন ফরেন, 
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কিন্ত শাফগানীর আনুগত্য যেহেতু ইসলামের প্রতি, ওসমানীর বংশের 
প্রতি নহে, তাইধূর্ত জুলতান তাহাকে সসম্মানে গৃহবশী অবস্থায় কাখেন 
এবং সেখানেই তিনি ১৮৯৭ শ্রীস্টাবে ক্ষরোগে আক্কাশু হইয়। পরলোকগমন 
করেন। 


মুহান্মদ আবনুছ 


প্যানইসপামী আদর্শর আরেকজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি মুহাম্মদ 
আবদুহ (১৮৪১--১৯০৫ শ্রীঃ)। তিনি আফগানীর একজন শিষ্য হইলেও 
চিন্তাবিদ হিসাবে খাত এবং আরও অধিক প্রভাবের অধিকারী । ভবঘুরে 
শিক্ষকের তৃলনায় আবদুহ মিসরের জীবন ও সংস্কৃতির সহিত ওতপ্লোত- 
ভাবে জড়িত। যদিও কিছুকালের জন্ত তিনি আফগানীর রাজনৈতিক 
কার্ধবলীতে আকৃষ্ট হন, তাহার অন্তর ইহাতে ছিল ন। এবং তিনি তীহার 
সফল জীবন শিক্ষ। ও সংহ্কষরে অতিবাহিত করেন। ইসলাম যে হুমকির 
সম্মুখীন এই ব্যাপারে তিনি তাহার শিক্ষকের সহিত এক মত, কিন্ত এই 
হুমকি যে খ্রীস্টান ধর্মের ছ্ার। এই ব্যাপারে তিনি গ্বিমত পোষণ করেন। 
তিনি মনে করেন স্বয়ং মুসলমানদের কার্ধাবলীর ছার! অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ইসলামের “শপব্যাখ্য। কর! হয়। আবদুহ বিশ্বাস করেন বে ইসলামকে 
প।শ্চাতোর হুমকির মোকাবিল। করিতে হইবে এবং তাহ'। ঝাজনৈতিক 
ক্ষমত। লাভের হ্বার। করিতে হইবে এমন কোন কথ নাই, বং ইসলামেক্স 
আভ্যন্তরীণ সংস্কারের খ্বারাও ইহ। সম্পাদন কর। সম্ভব । আবদুহ আধুনিক 
মুসলিম বিশ্বে প্রথম জনহিতকর সামাজিক সেব। সংঘ প্রতিষ্ঠা ক্ুয্েন এবং 
আজহ,র বিশ্ববিভ্ভালয়ে তাহ।র কর্মশজি শিক্ষ মূলক সংস্কারে ব্যর করেন। 
মুদলিম জাহানের রাজধানীগুলিতে আফগ।নী অনুস্থত সম্পূর্ণ রাজনীতি- 
ধমধয় কুটনীতি তিনি পরিহার করেন এবং তৎপরিবর্তে শাসকদিগকে শিক্ষা" 
মূলক সংস্কার উদ্বোধন করিবার জন্ত সম্মত করাইব'র পরামর্শ দিয়া তিনি 
তীহায় শিক্ষকের বিরাগভাজন হন। 

প্রথম শতাব্দীর “খাটি ইসলামকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার 
ধ্যাপান্সে তিনি গয়াহাবীধিগকেও অনুকরণ করেন। কিন্ত তাহাদের প্রতিকুঞে 
ইসলাম প্রচায়ের জক্চ আধৃনিক বিজ্ঞান শিক্ষা নতুন পথ! জবা এমনকি 
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ইসলাম প্রচারের জন্ত আধুনিক ঘর্শনের হুম বিকাশও গ্রহণ ফরেন। তিনি 
তকলিদ ব। অতীত লোকদের অনুকরণের বিরোধিতা করেন এবং বিশ্বাস 
করেন যে ইজতিহাদ ব। কোরানেক্স ব্যাখ্যাত্থ পথ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। 
শেযোজটি সুন্নী ইসলামেন্ অন্ধবিশ্বাস । কিন্তু তিনি কখনও শিক্ষার ইউকে 
পীর আদর্শের পক্ষপাতী নহেন। তিনি অনুভব করেন যে, মুসলমানদিগঞে 
ইউরোপীর ব্যবস্থা হইতে ধান্প কল্সিতে হইবে এবং উদ্দেন্ত হাসিলের জগত 
ইউর্বোপীয়দের স্তায় অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হইবে । তিনি ইসলামকে 
একটি' বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া বিবেচন। করেন এবং কোরানের উপক্ন তাহার 
গুরত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সহনশীল, নৈতিকতা পূর্ণ ও সুদক্ষ । ইহ! একজন স্গেঙ্ছ।- 
সেবক ও কর্মী উভন্প নীতিজ্ঞানমুখী । 

জীবনের অধিকাংশ সময় তাহার নিজেকে রক্ষণগীল মুসলমানদের 
আক্রণ হইতে রুক্ষ! করিতে হয়, যাহার! পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
এঁতিহ্যোর প্রতি আশ্বাশীল। তীাহার। অভিযোগ করেন, “ইনি কি ধরনের 
শেখ, ধিনি ফরাসী ভাষায় কথ! বলেন, ইউরোপ শ্রমণ কল্পেন, পাশ্চাত্য 
পৃস্তকা্দি অনুবাদ কল্পেন, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের উদ্ধ'তি দান কছেন, 
তাহ।দের পঙ্ডডিবর্গেযর সহিত আলোচন। কল্পেন, এমন সব ফতওয়া জারী 
করেন যেগুলি প্রাচীনগণ কখনও জানেন ন।, জনহিতকলপ প্রতিষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করেন এবং দরিদ্ু ও দুর্ভাগাদের জন্ত 6াদ! আদায় ধরেন। 
তিনি যদি একজন ধর্ম বিশেষ হইয়। থাকেন তৰে তাহ'কে আপন গুছ 
ও মসজিদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে দাও। তিনি বদি ধর্মনিয় 
পেক্ষ বিশ্বের লোক হন তবে আমাদের মতানুসারে তিনি সেই পথে 
বাকী মুসলমানদের চাইতে অধিক কর্মঠ |" 

আবদুছ একজন মিসরীর । জাতীয়তাবাদী আরাবী পাশ। পরিচালিত 
খেদিভ বিপ্োধী ও বিদেশীশজি বিরোধী বিদ্রোহে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। 
তিনি প্রাচীন মিসরের এতিহ্যে গববোধ করেন এবং ফলে ভীহার ভাবধারা 
মুসলিম উন্মার ব্যাপক জাতীরতাবাদ হইতে ঈষৎ পরিবতিত | তিনি একটি 
দেশের মুসলমানদের এঁকাকে সমগ্ন মুসলমানদের একানুত্রের পক্ত সংযোজনী 
গ্রন্থি.বলিয়। সনে করেন ॥ ইহ হইল প্রাচীন পন্থী প্যান-ইসলামী আদর্শ, 
নিারারিরাসাসরর কোন জাঙ্ির মধ্যে দুষলিম ও 

২৬. 
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অমুদলিম উভপন ধর্মাবলত্বী থাকিলে সেখানে ধর্মনিবিশেষে তাহাদের মধ্যে 
এঁক্য আনয়ন করিতে হইবে। অপরদিকে তিনি মতবাদ ভিত্তিক জাতীয়" 
তাবাদী চিন্তার একজন সমালোচক । 

পরে আগত অসংখা মুসলিম টিস্তাবিদের চায় তিনি স্বদা দুইটি 
বিষয় লইয়। চিন্ত। করেন। একটি হইল ইসলাশের দাবী, যাহ। একজন 
মুসলমানের নিকট হইতে আল্লাহর নির্দেণ অনুযায়ী জীবন নির্বাহ কর 
এবং অপরটি হইল আধুনিক সভ্যতার দুনিবার দাবী, যাহা তাহ।দিগকে 
ভিন্নভাবে চলিতে বাধ্য করে। এই দুইটি অসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি 
মত প্রকাশ করেন। এইগুলির মধ্যে অসামঞজন্য সি হইলে তিনি মত প্রকাশ 
করেন যে, ইসলামের নৈতিক ও মতব।দমুলক দিকগুলির সহিত আপোষ 
কর! যায়না । তাহ' সত্ব তাহার আস্িরতা বিদৃরিত হয় নাই এবং 
এক সময় তিনি প্রাচীন পথ্বীদের ছ্বর। প্রতাখা।ত হন, কল্সণ তিনি সীম। 
ছাড়ায়! গিয়াছেন, আবার আধুনিক পন্থীদের ছ'রাও তিনি প্রত্যাখ্য তি 
হন কারণ তিনি মোটেই অগ্রসর হন নাই । 


প্যান-জারবী আদর্শের সৃচ। 


ইসলামের খাঁটি বিশ্বজনীন ভ।বধার! সন্ত ইহার সহিত আরবীবাদের 
একটি আ্বিমল সম্পর্ক বিদ্ধমান। ছ্িতায় খলিফা ওমর নিশ্চয়ই আন্পব- 
দিগকে বাকী মুসলমান হইতে উচ্চমানের বলিম্ন। বিবেচন। করেন । অনারব 
মুসলমানদিগকে শুধু 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ কর। হয় । উনাইয়াগণ এই আরব 
প্রাধা্কে আরও জোরদার করেন এবং আববীভ:ষাকে নবশ্দীক্ষিত মুসল- 
মানদের উপর চাপাইয়৷ দেন। আরবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চলিয়। 
যাইবার পল্প ব্লাজনৈতিক বিষয় হিসাবে আরববাদ তিরোহিত হয়, কিন্ত 
ভাষায় সহিত সম্পর্কযুক্ত আরববাদ থাকি যায়। খাঁটি মুসলমানগণ 
সাধারণতঃ বিশ্বাস করে, “যে বাজি রজুলুল্ল।হকে ভালবানে সে আরবঙ্গিগকে 
ভালবাসে এবং যে ব্যক্তি আত্মবর্দিগকে ভালবাসে সে আম্মবী ভাষাকে 
ভালধাসে--যে ভাষায় অততযান্তম গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ হয়।” মুগলমানদের 
ঈধেো সর্বজ এই কথা প্রচলিত আছে যে, “আয়্বী ফেবরেম্তাদের ভাবা ।” 
বানাই হউক, উনবিংশ শতাক্দীতে আয়বীভাখ। ও সাহিতোর পুনর্জাগতণ 
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এবং প্যান-আরবী আদর্শের ব্াজনৈতিক আঙোলনের ভিত্তি হিসাবে 
ইহাল্স বাবহার, যাহ! বিংশ শতাব্ধীর হ্িতীয়!র্ধে উন্নতি লাভ বকে, প্রধানতঃ 
ফারটাইল ক্রিসেপের শ্্রীস্টনদের কার্ধাবলীর হার! এবং আমেরিকায় 
প্রটেস্টাণট শ্রীস্টানদের উৎসাহ প্রদানের ধার' কার্ষকণী হয়। 

মুসলমান প্রতিবেশীদের তুলনায় সিবিয়া-লেবাননের অধিকাংশ হীস্টান 
গসমানীর সায়াজোর প্রতি আনুগতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীরতা অনু- 
ভব করেনাই। প্যান-ইসলামী আদর্শের কর্স্চীর প্রতি মুসলমানদের 
সমর্থন লাভ করিবার জট আবদূল হামিদ হেদাজ রেলপথের কাজ সমাপ্ত 
করেন--যাহ।তে হজযাত্র' সহজতর হয়, পবিত্র নগরীগুলির ভবনাদি মেরামত 
করেন, আরবর্দিগকে উচ্চপদে নিষৃত্ত করেন এবং তাহার দেহরক্ষী হিসাবে 
আব্পবী সৈন্ পছদ্দ করেন। তবে, গ্রস্টানদিগকে এইসব বদান্ত-বিবেচন। 
হইতে দূয়ে রাখা হয় । সঠিকভাবে বলিতে গেলে, তাহাদের আনুগত্যের 
অভাবে গ্রীস্টানগণ পাশ্চাত্য ভাবধারা! ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সহজেই 
আকৃষ্ট হয়। লেবাননের মেরোনাইটদের ব্যাপারে ফল্পাসী ফ্যাথলিকদের 
ধর্মীয় উৎসাহ এবং আমেরিকার প্রটেস্টাণ্টদের ধর্মীর আগ্রহ পাশ্চাত্য 
সভ্যতার স্ফল আনয়ন করে। ধমীয় ব্যাপারে কোন মিশনই তেমন 
সফলতা লাভ করিতে পারে নাই । কিন্ধ তাহাদের সংস্কৃতিক সামাজিক 
ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 

ক্যাথলিক ও প্রুটেস্টাণ্ট গিশনদের মধ্যে একটি নিঃশন্দ প্রতিথন্থিত। 
বিগ্তমান। উভয়ে বিষ্ভালয় ও হাসপাতাল খোলে, উভয়ে ছাপাখানা 
প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয়ে চিকিৎসাশান্ত্, প্রকৌশলীবিষ্ঠা ও জ্ঞানের অন্ঠাঙ্ 
শাখার অনুষদ সম্বলিত বিশ্ববিস্তালয়সমূহ স্থাপন করে। ফরাসী প্রভাব 
কিছুটা সীমিত, কারণ রোমান ক্যাথলিকগণ শুধু মেরোনাইট শ্রীস্টান: 
দিগকে শিক্ষা দিতে ও শক্তিশালী করিতেই অধিক আগ্রহী । তদুপরি ফরাসী 
সংস্কতি প্রচারে আগ্রহী হিসাবে তাহার! ফরাসী ভাব! ও সাহিত্যের উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে আমেক্িকার প্রটেস্টানগাগ 
সমত্ত আরবীভাষী লোকদের মধ্য ্রস্টন বাণী প্রচারের দেশীয় ভাষ। 
যারহার কমে।- ১৮৩৪স্রীস্টাষে তাহারা বৈক্ষতে প্রথম আকনী ছাপা” 
খান! প্রতিষ্ঠা করে এবং পমন্ড অগ্রগামী প্রটেন্টাট বিপনানীদের সায় 
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তাহারা বাইবেল গ্রন্থ আরবী ভাষার তানুষাদ আরন্থ করে। কর্ণোলয়াস 
ভ্যান ড'ইক (007751189 ৪) 109৮০ ১, যিনি একজন প্রসিদ্ধ আরবী 
পণ্ডিতে পরিগণিত হন, এই পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দুইজন 
লেবাননী--বাটরাস আল-বুস্তানী (১৮১৯--১৮৮৩ শ্্রীঃ ' এবং নাসিফ আল- 
ইয়াজিজী (১৮০৭ ১৮৭১ [8৮৪ 21-23030201 200 বিহ50 21- 
২৪221] তাহাকে এই কাজে সাহায্য করেন । ইয়াঙ্জিজী আবব ইতি- 
হাস ও সাহিতোর উপর লেখেন এবং ঠাহার কবিতাম় প্রাচীন আরবী 
প্রশংস' করেন । ইনিই ১৮৬৮ শ্রীষ্টান্জে সম্ভবতঃ প্রথম ঘোষণা করেন যে, 
ওসমানীয় শাসন হইতে মুক্তি লাভের ম্থ তাহাদের কাজ করা উচিত। 
বাটরাস একজন গুল শিক্ষক ও অত্যন্ত উন্নতিশীল লেখকে পরিণত হুন। 
১৮৭০ শ্রীস্টাথধে তিনি প্রথম আরবী সাময়িকী 'আল-জিনান' প্রতিষ্ঠা করেন, 


যাহা ১৬ বংসর ধরিয়া আরা ভাবী বিশ্বে অশধুনিক টিস্তাধ বার উপর 
পাঠ্য হিসাবে কাজ করে। 


সিরিয়ান প্রটেস্টা্ট কলেক্ত, পরে আমেবিকান ইউনিভাপিটি অব 
বৈরুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইহার ছাতগণ নাহ্দ। নামে একটি জাতীয় 
নবজাগরণের নেতৃত্ব দান করে-_-যাহ। শুধু আরবীভাষার বিভিন্রমুখী প্রতি" 
ভাই পুনরাবিফার করে নাই বরং পশ্চাতোর ধর্মীন, সামাজিক, বৈজ্ঞা- 
নিক ও রাজনৈতিক চিস্তাধারাণ্ড প্রবর্তন করে। এইসব অগ্রন 'যনকগণ 


বিভিন্ন সাহিত্যিক গু বৈজ্ঞানিক সমিতিসমূহ চালু করেন এবং এইসব সমি- 
তিতে আরবী জাতীয় আন্দোলনের ছুচন। করেন । 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকাশিত গ্রভণ্বশালী সামরিকী দুইটির 
মধ্যে একটি হইল আল মুকতাতাফ” | ইহা ইয়াকুব শকক ও ফারিস নিমন্প 
নামক সিরিয়ান প্রটেস্টা্ট কলেজের দুইজন গ্রাজুযেট ১৮৭৬ শ্রীস্টাবে 
প্রতিষ্ঠা করেন। অপর সাময়িকীর নাম “আল-হিলাল”, যাহা! ১৮১২ ্রীস্টাবে 
জর্জী যায়েদান প্রতিষ্ঠ। করেন। এই উভয় সাময়িকীর সম্পাদকয় ও অন্তান্ত 
পত্র-পঞ্রিকার সম্পাদকবৃন্দ পরে আবদুল হামিদের গুণগুচরদের হাত হইতে 
পরিজাণ লাভের জন্ত কারগ্লোর অপেক্ষাকৃত মুক্ত আবহাওয়ার পলায়ন 


কয়েন। এই সব বাক্তিও আয্বও অনেকে যাহাদেক! মধো শিবলী শুমাইল 
(১৮৯--১৯৯৭ শ্রীঃ) এবং ফাল্লাহু আনতুন ( ১৮৭৭--১৯২২ শ্রীঃ ) কিছু কিছু 
'মিষয়ে একমত হন। 
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প্রথম ও প্রধান হইল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান । ইহ।র একটি নিজস্ব বিশ. 
জনীন মূল্য এবং ইহার নিকট বিশ্ববক্সাণ্ডের যাবতীয় গোপন বিষরের 
চাবিকাঠি রহয়াছে বলিয়! বিশ্বাস করা হয় । সমস্ত কিছুর এঁকোর 
ভিত্তি ইহার মধো রহিখাছে । সেই এঁক্যকে প্রকাশ করিবার জন্ত তাহারা 
“তাওহীদ শব্দ ব্যবহার করেন, সেই একই ভয়।নক এব যহ্থারা ইসলামে 
আল্লাহর একত্ব প্রক।শ বরা হয়। তাহাদের অধিকাংশই ডারউইনের 
মঙ্বাদর বারা মুগ্ধ হন এবং তাহাদের নিকট প্রগতির বান্তবত1 ইউরো- 
পীয় লেখকদের স্থায়ই, হলাহাদের কার্ধাবলীকে তাহার" আববীতে অনুবাদ 
করেন । দ্বিতীয়, তাহার! ধর্মনিবিশেষে জাতির এঁকা এবং ইহান্স সমস্ত 
নাগরিকদের সাম্যে বিশ্বাসকরে। আতি বুঝাইবার জস্ত তাহার কখনও 
গয়াতান (পিতৃইনি ), কখনও কউন ( জনসাধারণ ) বা কখনও উন্বা বলে, 
২হার। প্যান-ইসলামী পন্থীগণ মুসলিম সপ্প্রদায়কে ব্ঝায়। এসব শখ 
বিংশ শতাব্দীতে পরিচ্ধ।র ক্ধপ ধারণ করে। কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার হইল 
তখন মুসলমান, প্রীস্টান ইছদী ও ড্র,জেস সবাই একই উন্মার সদশ্ঠভুজ 
হয়। 

তৃতীধত' তাহার! বিশ্বাস ক'র যে, নতুন বিজ্ঞান ইহ(র মধ্যে নতুন 
আইন ও নতুন সম্পর্ক স্থষ্টি করে। অতীতের আইনের প্রতি পরিপূর্ণ 
আনুগত্য পরিঙ্যাজ্য, তা সে ইসলামের শরীয়ত হউক অথবা প্রীস্টানদের 
বিধিবদ্ধ আইন হউক । তদুপরি ইহা! জনগণকে বিভক্ত করিয়। ফেলিবে 
এবং বৈষম্য ও বিবাদ স্থট্টি করিবে । 

চতুর্থ, পাথিব ব্যাপারে তাহার ধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের _মুসলিম 
অথবা খ্রীস্টান, পৃথকীকরণে বিশ্বাস করে। এই দুইটির সংমিশ্রণ উভয়কে 
কলুষিত করিবে এবং ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে €হণ করিলে 
চিন্তার স্বকীয়তা এবং ব্যদ্তি ম্বাধীনতা ব্যাহত হইবে । তাহাদের অধি- 
কাংশ, সবাই নহে ধর্মীয় লোক এবং তাহাদের কেউ কেউ খ্রীস্টান হইলে 
এতদূর পর্যন্ত বলে যে আব্বদের এতিহাসিক প্রদর্শনীয় বিষয় হিসাবে 
ইসলামকে ইহার সম্মানিত আসন প্রদ্দান করা উচিত। 

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবী করণ, প্রীস্টানগণ মুসল- 
মানদেয্স সহিত শুধু সগান অধিক রই দাবী বরে না ধরং সমাজের ফাবতীয় 
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সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্ধাবলীতে সমান ও বাস্তব অংশ দাবী করে। 
অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষে একই নীতি গ্রহণ করিবার অর্থ হইল 
এতদিন পর্যন্ত তাহার! যে প্রাধান্ত লাভ করিত, তাহা ত্যাগ কর! । প্যান" 
ইসলামীদের মতে, এমন কি আবদুছর ম্যায় একজন সহিফু ও উদ্দার ব্যক্তির 
মতেও ইহার অর্থ হইল সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম ধে প্রাধান্ত লাভ করিত, 
তাহা অস্বকার করা । 
কিন্ত মুসলমানগণ যতই দলে দলে পাশ্চাত্যের ভাবধার| ও প্রতিষ্ঠান 
সমূহের সংস্পর্শে আমিতে থাকে এবং যতই তাহারা ওসমানীয় সুলতানের 
নীতিসমূহেক্প প্রতি অনাসক্ত হইতে থাকে ততই তাহারা এই সমস্ত ভাবধান্বার 
প্রতি আকৃষ্ট হইতে একে । ১০৮ শ্রীস্টান্দের নব্য তুকী বিপ্লব এবং ইহার 
তুকী জ।তীয় করিবার কর্মদুটা আরবীভাযী মুসলিম যুবকদিগকে শ্রীস্টান- 
দের সহিত একই কর্ণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য করে। কেউ কেউ 
গ্াস্ট'ন নংগঠনসনু.হ যোগদান করে এবং অন্তান্তগণ আল-ফাতাও জাতীয় 
মুসলিম দলসমূহ গঠন করে, যাহ সম্পুর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে। আবার 
অনেকে,, যাহার: অতদুর অগ্রম) হইতে পানে নাই, তাহারা অস্রীগা- 
ঙেবীর তয় নারবতুকীর ছৈতর়।অওস্ত্র কানন কর । এইসব সমিতি" 
সমুহের সংখ্য! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহার! গোপনে কায়রে। 
ব। ইউরোপে বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই 
স্বাধীনতার আক।াকে ব্টশগণ তাহ'দের শ্ুবিধামত ব্যবহার করে। 


্ছানীয় জাতীয়তাবাদ 


ওসমানীয়গণ লেবানন ও আরব উপদ্বীণের কিছু অংশ ব্যতীত অধিকাংশ 
ফ'রটাইল ক্রিসে” এক অঞ্চল হিসাবে পৃথক সরকারের অধীনে শাসন 
করে। ইতিপূবে আমরা লক্ষ। করিয়াছি যে, মিসর ভৌগোলিক ও রাজনৈ- 
তিক উভগ্নর্দিক হইতে আলাদ! ছিল। মুহাম্বদ আলীর আগ্মমন এবং 
পরবতণ মিসরের ইতিহাস মিসন্বীয় ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টেরর জনগণের 
ব্যবধান আরও বিস্তৃত করে। অতএব মিসকের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও র্লাজ- 
নৈতিক কমীদের পক্ষে নিজদিগকে পৃথক জাতি হিসাবে চিস্তা কর। সহজ- 
তর হয়। মুহাম্মদ আলীর সংস্কান্ধের ফলে ইউরোপীরদের সঙ্গে যে সম্পর্ক 
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স্বাপিত হয় তদ্ব র৷ তাহাদের পক্ষে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ গ্রহণ কন্সা 
সহজ হয়। ““মিসুর মিসত্বীয়দের”'--এই ধ্বনি মিসবে উঠে ১৮৮২ গ্রীস্টান্ছে 
অথচ ইহার সহিত “সিরিয়! সিক্িয়াদের”? ব “ইরাক ইরাকীদের" এই 
ধরনের কোন ধবান উত্থিত হয় নাই। 

অপরদিকে ইসলামী শিক্ষা সর্ববৃহৎ কেন্ত্র হিসাবে অতি প্রভাবশালী 
কায়রের আল-আজহার বিশ্ববিালয় এবং ইহার আফগানী ও আবদুহয় 
সায় শিক্ষকগণ ইসল[মের দবীসমূহ থে হণ। করেন । তদুপরি ওসমানীয় 
সামণজ্যের অন্ত 'য কোন অংশর ঢয়ে 'যহেত মিসরে স্বাধীনতা অধিক 
তাই সিরিয়া ও লেবাননের বহু লক কায়য়া,ত চলিয়া! যান এবং 
তাহ।দের পত্রপত্রিক! সেখান হইতে প্রকাশ করেন। তই মিসর গসমানীয় 
সমঘ্রাজো বিগ্যমাণ সমস্ত প্রকাপ্ আঙশেোলনের পীঠস্থাণে পরিণত হয়। 
সেখানে প্যান'ইসলা*|গণ ষেবণ কাজ করিনার সুযোগ পায় অনুপ 
প্যান-অপ্রবায়ণণও সুযোগ গার । মুপপিম এতিহবাদীগণণ্ড স্বান লাভ 
করে, ধর্মনিরপেক্ষগণ্ড বিরাগ করে । এমন মিসরীয়ও সেখানে বিগ্কগান 
যাহ।রা নিঅপ্দিগকে “৩01৩ হিমাবে বিবেচনা করে এবং অন্দের সঙ্গে 
তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই মনে করে, যদি তাহারা আরবী ভাষার 
কথ? বলে, অথবা মুদপমন অহব উভমাই। ব্যাপারটি আরও ঘোরালো। 
গনে হয় যখন (দখা যায় প্া।ন-ইসলামীগণ, প্যানআরবাগণ ও মিসস 
জাতীয়ত'ব'দীগণের প্রতোকের পরস্পরের সহিত বিভি প্রকারের সম্পর্ক 
অথব' গসমানীয় সয় জোর প্রতি অনুরূগ আনুগত্য বিগ্ভমান। 

মিসরের অর্থ.নতিক বিপর্যয় এবং পরবতী বিদেশী মহাজনদের প্রাধান 
অনেক কিছু আনয়ন করে এবং ওৎমঙ্গে হিজর আল-ওয়াতা নিয়া নামে 
জাতীয় দণ্ড আনয়ন করে-যগ্ধার গরে আরবী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 
এই বিদ্রোহের অগ্তনহিত আদর্শের সহিত একগত না হইলেও আবদুহ 
ইহাতে যোগদান করেন। ত'হাদের উভয়কে দোষীনাব্স্ত কর! হস 
ওসমানীয় বা আরব বা এমনকি মুসলমান হিসাবেও নহে বরং মিসরীর 
হিসাবে । একজন মুসলমান ( আবদুল্লাহ নাদিন ", একজন ভ্রীস্টান ( আদিব 
ইসহাক ) ও একজন ইহুদী (ইয়াকুব সানু) “জাতীয়” অর্থাৎ মিসরীয় 
একের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
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পরবঙ্ীকালে বটিশগণ জয়ঙগাভ করিলে ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিলে 
শনেকেই নতুন সিভিপ সাভিসে যোগদান করে, আবার আবদুহর চায় 
তন্তান্থগণ শিক্ষার উপ্নতি এবং অন্যান সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এক 
নতুন পুরুষেক্খ আগমন ঘটে বাহাস বটিশের আগমনের পূর্বে বিদ্কমান 
মিসক্সের অবস্থা সম্পর্ক অবগত নহে । তাহাদের মতে বুটেন মিসরকে 
দেউলিয়া! অবস্থা হইতে উদ্ধাক্প করে ন।ই বরং ইহা শাসন চাপাইয়া 
দেওয়া! একটি বিদেশী শক্তি। স্বভাবতঃই বৃটিশ মনে।ভাব এই যুবকর্দিগকে 
আন্দোলনে উদ্ন,দ্ধ করে। লর্ড ক্রোমার ও অন্যান্থদের মাধ্যমে বৃটিশ ব্যক্ঞ 
করে যে মিসর জাতি নহে, তাই মুসলমান হউক ব| অমুসলমান হউক 
দেণপ্রেম বুঝিবার ক্ষণতা তাহাদের নাই। অপরপক্ষে ক্রোমার বলেন, 
মিসরের বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্রিত করিনা “একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকান্ধী 
সংস্বায়” পদ্জিণত কর সম্ভব। কিন্ত এই ধরনের আদর্শ “লাভ করিতে 
করেক বংসর সম্ভবতঃ কয়েক পুরুষ লাগিবে :।” অবশ্য পরোক্ষ অর্থ 
হইল, স্বটশ কয়েক বংনর--সন্তবত; কয়েক পুরুষ মিসরে অবস্থান করিবে 
-বঙক্ষণ না সেই লক্ষ্য অভিত হয়। 

শিস যে একট জাতি নহে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন মুস্তফ। 
ক।মিল (১৮৭৪--১৯০৮ শ্রীঃ )। তিনি প্রমাণ করেন যে ইহা একটি জাতি। 
তিনি একজন বিতর্কমূলক ব্যক্ত । কাহারও মতে তিনি একজন নেতা 
আবার. কাহারও মতে তিনি একজন প্রতারক। ৩৪ বৎসর বয়সে তাহার 
অপরিণত মৃত্যুর ফলে ডিনি তাহ।র স্বদেশবাসীর মনে একজন প্রকৃত নেতার 
আসন লাভ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে মিসর একটি জাতি কিন্ত 
ব্যাপক আকারের, বাহ! একাধারে ওসমানীয়, মুসলিম ও প্রাচাদেশয় । 
তবে আপাততঃ মিসরীয়গণ কর্তৃক তাহাদের জ/তীয়ত' প্রতিষ্ঠা কর! পর্যন্ত 
শেষোক্ত তিনটিকে জপেক্ষ। করিতে হয় । বটিশদিগকে মিসন্প হইতে বাহির 
করিবার জগ্তড একসময় তিনি ফরাসীর সাহায্য কামনা করেন এবং তাই 
ফরাসী কতৃক আলজিরিয়! অধিকারে তিনি বাধ! প্রদান করেন নাই। 
তিনি এবং আমন্ড অনেক মিসরীয় আরবীবাদের সমালোচনা করেন এবং 
ধিশেষতঃ সিরিয়দিগকে অপছন্দ কনেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে জাতীক়- 
ভার ভিত্তি ভাষ', ধর্ধ বা গোত্রীয় বংশ নহে বরং দেশ। মিসনীয়ণণ 
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যর্দি বলিতে পারে! “মিসর আমার দেখ" তবেই মিসর একটি জাতি হইতে 
পানে। 

বিংশ শঙাব্বীর প্রারভে মিসরে তিনটি দল গঠিত হয় । প্রথম পিপল্স, 
(উন্া) পাটি, যাহার সদশ্ত£ুভ্ত থাকেন আবদুহ ও তাহার বন্ধুগণ, 
ধাহার। প্যান-ইসলামবাদ। হিসাবে প্রথমতঃ মুসলমানঃ হি৩)য়তঃ মিসরীয় 
এবং তৃতীয়তঃ গুসমানীয় ও আরুব। ছিতীয় দল কগনীউশনাল রিফর্ম 
পাটি (09183510001077] [২6691880811 1 ইহ। বুটিণের আশাব!দ 
লইক্স। খেদিভের বন্ধুবর্থ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই দলের উদ্দেশ্ট হইল গুব'বদ্থা 
বঞজায় রাখা । তৃতীয় দল হইল কামিল পরিচালিত গ্ঠাশনাল পার্টি। 
ইহাদের মতে মিসরের আসন সবপ্রথন এবং ইসল।ম ও গসমানীরবাদের 
আসন পরে। স্তাশনাল পাটির আদর্শই শ্বে পর্যন্ত টিকিয়। থাকে । বিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয় ধ পর্যস্ত মিসরীয় জাত।য়তাবাদের মলমন্ত্র হিস।বে মিসরীয় 
বাদই সক্রিয়ভাবে কাজ করে। 


পঞ্চবিংশ অধ্যান্ 
গারসোাোর জাগরণ 


মধ্যপ্রাচের ইতিহাসে আরবগণ কর্তৃক ধিজিত জাতিগুজির মধ্যে 
পারক্ষবাসীগণই একমাত্র প্রধান জং যাহারা জ।তি হিসাবে নিজেদের 
অস্তিত্ব বঞ্জায় রাখিতে সক্ষম হয়। ইতিপুবে আমরা পক্ষা করিয়াছি, পারস্য 
বাসীগণ প্রায় সর্ববাই নিজদিগকে পৃথকভাবে রা খিয়াছে । সতা হউক 1 
মিথ্যা হউক, তাহারা নিজর্দিগকে ভন্তান্ত মুসলমানগণ হইতে পৃথক মনে 
করে বলিয়! শ্রেষ্ঠ বিবেচন1 করিনা তাহার। অন্তানুদের বিরাগভাজন হয়। 
পৃথক জাতি হিসাবে তাহারা নিগদিগকে প্রকাশ করে কখনও ধর্মীম্পভাবে 
যথা প্রথথমিক আবব।সীয় যুগে রাকশাট?, হোয়াইট শা, তিরিডখাত। 
বিদ্রোহেক্ হার।।১ কখনও ইহা প্রকাশ করে সাহিতোর মাধমে, যথা 
শুরিয়া আন্দোলন ও ফেররদোসীর কবিতার হারা । ইহা! কোন কোন 
সময় রাজনৈতিকভাবেও প্রকাশ কর! হয়, যথা সফাবীয়ঃ সামানীয় ও অন্য নু 
দের আংশিক সফল বিদ্রোহের হারা । ইহার! পরে স্বারত্বণাসিত ক্ুদ্ু 
রাজ্যসমুহ প্রতিষ্টা করে। কখনও ইহা প্রকাশ কর হয় সাংস্কতিকভাবে 
যথা মোজল যুগে পারন্যবাসীগণ কতৃকি আরবীভাষী লোকঞ্জন হইতে 
পৃথক তাহাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার দ্বারা । 

পারল্তবাসীগণ নিজদিগ্কে বিশেষ বা অদ্বিতীয় মনে কগ্সিলেও তাহারা 
অন্ততঃপক্ষে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বা ইহার অংশ হিসাবে বিরাজ করে। 
তাহারা ইসলাম সম্প্রদায়ের (উন্ম') বিভিন্ন কারধাবলীতে অংশ গ্রহণ 
করে। পাপ্ন্তবাসীগণ সবপ্রথম সম্পূর্ণ আরবী ভাষার ব্যাকরণ লেখে, 


খর আহাকণও 


১। উপরে স্ব পু; ৭৯, ৮১। 
২। উপরে দ্রব্য পু) ৮২। 
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দিও তাহার! এ ভাষা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। একটি ধায়া- 
বাহিক ইসলামী ধর্মতত্ব লিখিবার ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ অবদান 
থাকা সত্তেও পরব্তীকালে তাহারা ইহা পালন কৰিতে অস্বীকার করে। 
ইসলামের ইতিহাসে তাহারা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ভাবী 
ংশধরদের জগ্ত ইহা লিপি করে-কিহ যেভাবেই হউক তাহার নিজ- 
দিগকে ইহার অংশ বলিয়া মনে করে না। সাধারণভাবে পরিচিত 'ইসলা মী' 
এবং ভুলক্রমে পরিচিত 'আরব' সংস্কৃতির শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, 
চিকিৎসাবিদ্ক' গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ বিগ্ত'। ইতিহাস, ভূগোল ও ধর্ম" 
তত্তের বিষয়ে পারশ্তবাসীর্দের অবদান অনেক বেশী। তাহাদের কবি ও 
স্বাপত্য শ্শিষ্পীদিগকে ভ'রতবর্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাহাদের শিপ- 
কল ওসমানীয়দের মমজিদ ও ভবনসমূহের শে।ভা বর্ধন করে। ত্রয়োদশ 
শতাব্ী হইতে ষঞ্টদশ শতাবার শেষ পর্যস্ত ইস্তাম্বল হইতে দিলী পথস্ত 
অধিকাংশ শিল্পকল। ছিল পারশ্ক এবং সংস্কৃতির লক্ষণ ছিল ফাসীঁ ভাবায় 
কথা বল।র মধ্যে। 

পূববত অনুচ্ছদের উদ্দেশ্য এই কথা বত, করা যে, পারশ্যব।সীগণ আক্মব 
অথবা তৃকাঁ হইতে শুধু পৃথক নহে বরং তাহার৷ এই পার্থকা সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ সজাগ, যাহা তাহর্দিগকে নিন্দনীয় করিয়া তোলে এবং এই গর্বের 
জন্ত তাহাদিগকে কঠোরভ.বে শাসন কর! হয়। সাফাভীয় যুখে রাহীয় 
ধর্ম হিসাবে শীয়। মওবাদ গ্রহণ করা হইলে পানস্তবাসীগণ আরও কোণ- 
ঠাসা হহইয়! ঘায়। সাফাভীয় যুগে ইর'ন ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহের 
মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্যিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বঙ্জায় থাকিলেও কোন 
সাংস্কৃতিক মতবিনিময় হয় নাই। সাংস্কতিক দিক হইতে ইরান অমুস- 
লিম বিশ্ব হইতে পৃথক থাকে এবং শীয়া মতবাদ গ্রহণ করিবার ফলে 
তাহারা বাকী মুসলিম জাহান হইতেও পৃথক হইয়? যার । ইরান ইস- 
লামী বিশ্বের মধ্যেই থাকে কিন্তু কিছুতেই ইহার অংশ হিসাবে নহে। 
সাফাভীয় ও অস্তান্ শাহ. দের ক্ষমতা যতই কমিতে থাকে শীয়। উলামাদের 
প্রভাব ততই বাড়িতে থাকে এবং পরিণতিতে ইরান সম্পূর্ণভাবে একথরে 
হইয়। বায় । উনবিংশ ও বিংশ শতান্ধীতে ইর।নে সংঘ্টত.বিভির আল্গোজলন 
গ্ই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝ বায়। এইসব আশেপন' পারত্তবাসীদের 
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চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত প্রাচীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। ইরানের 
আফগ্রানী উৎসাহিত প্যান-ইসলামী দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরীণ 
প্রাচীর ধ্বংস কর! যাহা পারস্যের শয়াদিগকে বাকী মুসলমান হইতে পৃথক 
করিগ্নাছে। “শাসনতস্ববাদীদের" উদ্দেশ্ত হইল, ইরানকে বাকী পৃথিবী 
হইতে আলাদাকারী সেই প্রাচীর ধবংস কর' । সব ক্ষত্রেই বিপূল সংখাক 
শীম্ল) উলাম। ও তাহাদের শিয্াযগণ এই উভগ্ন প্রাচীরকে ল্বংসের হাত 
হইতে রক্ষা! করিবার চেষ্ট। করেন । 

পারশ্তবাসীগণ যে কঠে'র স্বাতন্ত্রয গড়িয়া তোলে তাহা ১৯০ 
শ্রীষ্টান্ষের দিকে তাহাদের জাতি গঠনের কাজে সহারতা করে। সেই 
দশম শতান্ধীতে ফেরদৌসী এই মনোভাব ব্যক্ত করেন, “ইরান না থাকিলে 
আমার বাটিবার সার্থকতা নাই ।” মধ্যপ্রাচোর জাতীয়ত।বাদের উনবিংশ 
শতাব্দীর তুকীা' লেখক শামক কামালকে আধুনিক মতে ভাত।নঃ ব! পিতৃ" 
ভূমি বাবহারের় জগ্ প্রশংসা! কর! হব; অথচ পারন্ত কবি সাদীকে (ম্ব 
১২৯১ শ্রীঃ) আনর! “পিতৃছুমির ভাপব।স।' বা হোপব এ-ভাতান প্রবাদ 
বাকা এমন এক ভাবের সমালোচনা করিতে .দখি যাহা সম্পূর্ণ আধুনিক। 
তিনি বলেন “ওহে সার্দী। ভাতানের্র ভালবাসা একটি মহৎ মনোভাব । 
কিন্ত কেউ (ইহার আন্ত) বিপন্নভাবে নরিতে পারে ন'", কারণ সেখানেই 
তাহার জন্ঘ।'' 

এইসব মনে।ভাবকে “জাতীরত।বাদ” হিসাবে চিহ্নিত কনা ভুল বলিয়া 
বিবেচনা কর! হয়, অথঢ ইহাকে কি নামে অভিহিত করা হইবে তাহাগড 
সঠিক বল। যায় না! । কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার হইল পারশ্তবাসীগণ পাশ্চাত্যের 
নিকট হইতে ধার করিয়া আধুনিক জাতীয়তাবাদ গড়িয়া তোলে এবং 
তৎসঙ্গে তাহারা তাহাদের নিজস্ব জাতীয় ও সংংস্কতিক পরিচয় সম্পর্কেও 
সঙ্জাগ থাকে । তুকণ ও আন্ববী-ভাষী লোকদের পক্ষে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 
ইসলাম, ওসমানীরবাদ, আববীবাদ ও তুরানীবাদের খাপ খাওয়ানো মুশ- 
কিলের ব্যাপার বলিয়! প্রতীয়মান হয়। পারশ্বাসীদের এইন্ধুপ কোন 
অন্ুবিধা ছিল ন1। উল্লেখ কর! গুকত্বূর্ণ যে তুকা ও আরবীগণ, বিশেষতঃ 
আন্মহগণ এখনও, যেখানে স্বাতস্ত্রোর খোজে ব্যস্ত' সেখানে গারশ্বাসী- 
গণ ইতিমধোই সেই স্বাতস্ত্রয গঠন ক্রিয়া লইয়াছে। প্ ? 
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পূর্ববর্তা অধ্যায়ে আরা সুন্নী ইসলামের একটি দেশীয় সংস্কার আঙ্দো* 
লন হিসাবে ওয়াহাবীবাদ আলোচঢন! করিয়াছি । বাবী-বাহাইজম শীয়' 
ইসলামের একট দেশীগ্ন সংস্কার আন্দোলন । স্বাতপ্রোর প্রাচীর ধ্বংস 
করিধার় ব্যপারে ইহান্প যথেষ্ট অব্দ'ন রহিয়াছে । বাবিলম একটি খাটি 
ইরানী ও শীয়! আল্দোলন এবং কোন বিদেশী প্রভাব ইহাতে নাই, মথচ 
বাহাইজমের মধো বিদেশী প্রভাব বিদ্বান । 

বাবী-ব হাইজম দ্বাদশ শীয়! ইমামতের অস্তভূক্ঞ শেখী ধর্মঘতের একটি 
শাখা। ইহাদের মতানুসারে ছাদণ ইমাম, ধিনি লুক্তায়িত এবং একদিন 
আত্মপ্রকাশ করিবেন, এক বাক্তির মাধামে বিশ্বাসীদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা 
করেন, এবং দেই ব্যক্তিটকে বল' হয় বাব অথব দরগা । ১৮৪৪ শ্রীস্টান্দে 
শেখী দলের নেতা, দক্ষিণ ইরনের শিরাজ্জ নগরীর মীর্জা আলী মুহান্মদ 
(১৮২১--১৮৬০ শ্রীঃ ) নিজেকে বাব বলিয়৷ দাবী কয়েন। পরে তিনি 
ঘোষণা কর্ন যে তিনিই “'এঁশীবাণীর স্থল" এবং স্বম্নং লুন্তায়িত ইমাম । 
তিনি স্বং লুক্কায়িত ইমাম বলিয়৷ দাবী করিয়াছিলেন কি না তাহা সঠিক 
বল৷ যায় না, কারণ বায়ান নামক ত।হার €গ্ে বাব অতীল্তিয় শখা- 
বলী ব্যবহার করেন, নিজেকে একটি আয়ন! বঙ্গিয়া অভিহিত করেন এবং 
তাহার সম্পর্কে বলেন, “যাহাকে আল্লাহ প্রক/শ করিবেন।”' তবেইহা 
সুনিশ্চিত যে তিনি মনে করেন, তিনি একটি নতুন যুগ এবং নতুন বর্ষপজী 
সন্ছলিত একটি নতুন রাজ্য স্বাপন করিতেছেন যাহাতে ৯ ও ১৯ সংখ্যা" 
ছয়ের কিছু অতীন্দ্রিয়্ গুণাবলী রহিয়াছে । 

দেশের সমগ্র অঞ্চলে এই দাবীর অনুসারী পাওয়া যাইবার অর্থ এই যে, 
জনসাধারণ উললাম! ও দশের সাধারণ অবস্থার প্রতি বীতশ্রহ্ধ । অধিকাংশ 
ইসলামী আঙ্দোলনের .গ্থায় বাবীগণ অন্ধারণ করে এবং নতুন রাজা 
গঠনে উদ্চোগী হয় । শীঘ্রই দক্ষিণ ইরানের কেরমান ও ইয়াজ দ. তাহাদের 
কেন্ত্র্থলে পরিণত হয় । ইহা দক্ষিণাঞ্চলীয়দের বিরুদ্ধে উততয়াঞ্চলীয়দের বা 
এই ধরনের কোন আলে লন নহে যেঞ্পপ জনৈক এঁতিহাসিক দাবী করিয়া- 
ছেন। কারণ ইহায় একটি কেন্্ ্াাপিত হয় কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত 
বারফয়েসৈ এবং আরেকটি থ*ট: প্রত্বত কয়া হয় উত্তক্ন-পন্চিন ইয়ানের 
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জান্জানে। শাহ ইহ!কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং উলামাগণ ইহা 
বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান, কিন্ত আলোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দেশের 
অনেক স্বানে যুদ্ধ আরস্ত হয় এবং জানগ্গ।নের বাবীগণ একটি অবরোধ 
এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিহত করে । 

ব।'ব স্বয়ং বন্দী হন এবং পরে পযন্ত সরক।রের একটি ফায়ারিং ক্কোয়া- 
ডের হতে তাব্রিজে নিহত হন। তাহার দূইজন অনুসারী বা'ব হত্যার 
প্রতিশোধ স্বরূপ পারস্য শাহ নাসির আল-দীন শাহকে হত্যার চেষ্টা করে। 
ইহার প্রতিশে।ধে ব্যপক ধরপাকড় ও অতাচার আরম্ক হয়। বা'বীগণ 
কবিতা আবৃত্তি করি.ত করিতে হতার দিকে অগুসর হইবার সময় যে সাহ- 
সিকত', দৃঢ়তা ও স্বর্থহীণত প্রদর্শন করে .ত.হা। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে 
ইহার নেতাদের শিক্ষার “চয়ে অধিক কার্যকরী বলিয়। প্রতিিত হয়। 

ব।'বের স্বতুযুদণ্ডের পর ব।'বীদের নেতৃবন্দের মধ্যে থাকেন উত্তর ইরানের 
মাজান্দারানের দুইজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । ইহ!দের একজন ইয়াহইয়াকে 
বা'ব এই দলের নেতা বলিয়া মনোনয়ন দান করেন। এবং সোব.হ্‌- 
এ-আজল ব1 “অনস্ত প্রভাব” উপাধি প্রদান করেন। অন্ন হোসেন 
আলীকে বাহাউল্লাহ ব! “আল্লাহর শোভা” উপাধি দেওয়। হয়। উভর 
ভ্রাতাসহ অসংখ্য বা'বীর্দিগকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে নিবাসিত করা হয়। 
১৮৬৬ প্রীস্টান্দে বাহাউল্লাহ দাবী করেন যে, তিনি “'সেই ব্যজি যাহার মধ্যে 
খোদা আখ্মপ্রকাশ করিবেন” যেরূপ বা'ব ভবিষাদ্বাণী করিয়াছিলেন । 
ইয়াহইয়া এই দাবীর নিকট মাথা নত করে নাই এবং এই দুই দলের মধ্যে 
সংঘটিত সংঘর্ষের স্থযোগে ওসমানীয় সরকার এই দুই ভ্র!তাকে পৃথক করিয়। 
ফেলে । সোবহ্‌-এ-আজলকে সাইপ্রাস এবং বাহ।উল্লাহকে প্যালেস্টা- 
ইনের আক্রায় নির্বাসিত করা হয় । 

তবে বাহাউল্লাহ এই সংঘর্ষে জয়লাভ ক্পেন এবং বাহাইজম বা"বীজমের 
স্বান দখল করে। ১৮৯২ শ্রীস্টান্বে বাহাউল্লাহর মৃত্যুর পর বাহাইদের 
মধো আরও যে সব মতবিরোধ হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ফেন্ত্র লই 
যে “বাহাই বিশ্ব ধর্ম” জন্মলাভ করে তাহা এই কাহিনীর অংখ নহে।১ 


১। ঘুজরাষ্ট্রে এই ধর্মের কেন্ত্রপ্বল ইলিওনিসের ইউলমেটে অবস্থিত তাহাদের 
নর পার্ববিশিট ধর্ষ-মলদির একটি স্বপরিচিত নিদরশ ন। 
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বা"বীজম ট্রানে একটি জাতীয় ধমীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ধপ 
পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিন", তাহ! সঠিক বল' যায় না। তবে 
বাহাউল্লাহ, বিশেষতঃ তীহ!র পুঞ্জ আবদুল বাহালস নেতৃত্বে বাহাইজম 
আন্তর্জাতিকতার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া! বায় এবং ফলে ইরানের জাতীয় 
তাবাদী আশোলন বা পারস্তের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবগুলির প্রতি তেন 
আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। শুয়া ধশীয় নেত্বদ্ঘ ধাহারা বাহাইজম 
ও পাশ্চাত/করণের বিরোধী ছিলেন তাহারা এই দুইটির একটিকে অপঝাটি 
হইতে পৃথকভাবে দেখেন । তাহার বাহাইজমের বিক্বোধিত। করেন কারণ 
ইহ! নতৃন মতবাদ প্রচার করে এবং ভীহার। যেকোন নতুন জিনিসকে 
“বাহাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। বাহাইগণ পাশ্চাতাকরণের প্রতি 
তেমন উৎসাহী না হইলেও তাহাদিগকে দোষী সাব্াস্ত কর! হয় এবং 
সমন্ত আধুনিক ভাবপরারার জন্য তাহ।দিগকে দামী মনে করা হয়। ইহাতে 
কোন সঙ্গেহ নাই যে, পারস্যের বাহ।ইগণ নতুন ভ'বধাঝার প্রতি উৎসাহী, 
যদিও তাহার! ইহার মুল উদ্ঘোক্তা! নহে। অবশ্ঠ প্রথম মহাধুছের পর 
বাহাইজম ইহার নতুন দুটিভঙ্গী হারাইয়া! ফেলে এবং ইহার আধুনিক 
করণের প্রভাব তিঞোহিত হয়। ইরানে বাহাইদের সংখ্যা নিয়গণ কয়া 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কারণ ১৯৫9 পর্যন্ত ইহািগকে দগন করা হর । 
তাহাদের কোন আইনসনম্মত মর্ধাদ! ছিল না। 


ইরানে জাফগানী 


প্যান-ইসলামী আদর্শ সর্বাঙশীনভাবে ইরানের গ্যায় শয়া দেশে জন- 
প্রিরতা লাভ করে নাই। মুন্নীদের দূষিত প্রভাব হইতে নিজস্ব ইসলামকে 
পৃথক রাখিবার জন্ত পারন্তের উলামাগণ ইহা। প্রত্যাখ্যান করেন । অবশ্য 
অতি জোরালো ও ধুরম্বর ব্যক্ি বিধায় প্যান-ইসলামী আফগানীর স্ব 
খ্যক অনুসারী ইরানের শাহের সন্নিকটে কাজ করিয়ণ যায়। তাহার সক্ষম 
£কালে আফগানী মাত্র দুইবার ইরান গমন করেন । উভয় বারই তিনি 
তেহরানের এক ধনী ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাহার অধিকাংশ 
সাক্ষাৎপ্রার্থী সাধারণ জোক, আলেম নহে । উভয় বারে তিনি নাসিক 
আল-দবীন শাহের সাক্ষাৎ লাভ কয়েন। 
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আফগানী প্রথম ইল্সান সফর করেন ১৮০৬ শ্রীস্টাঙ্জে। তীহার তির- 
ক্কারমূলক কথাবার্ত! শাহ ও তাহার পরিষদবর্গকে এমন রাগাছ্ছিত করে, 
যেশীতই তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্ত তাহার নিমনণ- 
কারী হাজী আমিন আল-জারব-এর প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। আমিন 
অতঃপর আফগানীকে লইয়া রাশিয়া গমন করেন। ১৮৮৯শ্রীস্টাবে তাহার 
তৃতীয় ইউরোপ সফয়ের সময় শাহ মিউনিখে আফগানীর সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। আফ।গানী দাবী করেন যে, একটি বিশেষ কার্ধোপলক্ষে তাহাকে 
রাশিয়! প্রেরণ কর! হয়। শাহ তাহাকে কাজ শেষ হইলে ইরানে ফিরিয়। 
যাইতে বলেন। আফগানীর স্বীয় বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি কুখ্যাত প্রধান- 
মন্ত্রী আমিন আল-ম্ুলতানের ত্বপক্ষে পিটাস+বার্গ গমন করেন । উদ্দেশ্য 
হইল ক্ষণ নদী ও ইহার তীরবতা এলাকায় নৌ-চলচলের জন্ভ গ্রেট 
বটেনকে যে অনুগতিপত্র প্রান করা হয়, রুশদ্দিগকেণড অনুন্ধপ অনুমতি 
দন করিবার বিষয়ে রুশদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান কর'। ইরানের পক্ষে 
ক্ষতিকর একপ একটি কাজে যাইতে আফগানীর সম্মত হওয়া রাজনৈতিক 
উদ্ক'নিদাত। হিসাবে তাহার স্থুবিধাবাদের পরিগায়ক । অপরুদিকে আফ" 
গানীয় পরিচয় জানা সত্তেও শাহ তাহাকে পুনরায় ইরানে আমন্ত্রণ 
আ্রাপন করিব।র দ্বারা সম্ভবতঃ তাহার মনের হতবুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। 

দ্বিতীয় সফক প্রথমটি মতই । সম্ভবতঃ আফগানী পুনরায় ওসমানীয় 
খলিফায্স অধীনে ইরানকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান সহকারে ইসলামের একতা 
পরিকয়নার উপর জোর দেন। এইবার শাহ এতই ক্লাগান্িত হন যে, 
আফগ্রানী নিজেকে নিবাসন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত নিকটম্ব শাহ 
আবদুল আজিমের মাজারে আসন ব। বাস্ত গ্রহণ করেন। অনতিকাল পরে 
তাহাকে জোরপুধক ইরান হইতে বহিচ্ষার কর' হয়। 

১৮১৯5 গ্রীস্টাবে যে বংসর আফগানীকে বহিষ্কার কর! হয় সে বৎসরই 
একটি বৃটিশ কোম্পানীকে কুখ্যাত তামাক অনুমতিপত্র প্রদান কর! হয়।১ 
সন্ধবতঃ যেহেতু অধিকাংশ পারন্কবাসী ধুমপায়ী তাই এই অনুমতিপত্র 
ছায়া সমগ্র দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আফগানী এই ব্যাপারে 
মুখ খোলেন নাই। উলামাদের মতে এই অনুমতিগত্র তাহাদের শ্বাতক্র্ের 
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প্রাচীয়ে আমেক ভাঙ্গন । আফগানীর কোন সহযোগিতা ছাড়াই তীহারা 
অনুমতিপজের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধায়। শাহ কর্ভৃক তিরস্কৃত হইবার পর 
তাহার বিরুদ্ধে আফগানীর ঘৃণা এত প্রবল আকার ধারণ করে যে তিনিও 
উলামাদের সঙ্গে হাত মিলান ; অথচ ইহার পূর্বেও তিনি উলামাদের বিরো" 
ধিতা করেন । শাহ এবং অনুমতিপত্রের বিরোধিতা করিয়! তিনি সামাররা 
ও শ্িয়াজের মুজতাহিদদের নিকট পঞ্র লেখেন । একটি পঞ্জ তিনি লেখেন 
হাজী মীর্জা মুহান্দ হাসান শিরাজীর নিকট, তিনি ধুমপানের বিরুদ্ধে 
প্রসিদ্ধ ফতওয়া জারী করেন । এই চিঠির ফলেই তামাক ধর্মঘটের জন, 
পরে গারন্তের পুনর্জাগরণের জন্ত এবং পরবতী ১৯০৬ খ্রীস্টাবের বিপ্লবের 
জঙ্জ আফগ্নানীর প্রশংসা কর! হয় । অনুমতিপঞ্জের পরাজয়ের হানা প্রমা- 
ণিত হয় যে সম্মিলিত কর্মপন্থার খারা পারশ্তবাসীগণ শাহের ক্ষমতা হাস 
করিতে সক্ষম । ফলে ইহা শাসনতাস্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে পরিগত হয় ॥ 

যাহা হউক, আফগানী ইন্তাম্বংল গমন করেন এবং তীহার শাহ" 
বিরোধী কার্ধকলাপ চালাইয়া! যান । ইন্ানের গ্যান-ইসলামী দল ছিল 
খুবই ছোট এবং কেরমানের একজন কবি শেখ আহমদ রুহী ইহার নেতৃত্ব 
দান করেন। নাসির আল-্বীন শাহকে তিরগ্ক।র এবং “ইসলামের ছুল- 
তান” হিসাবে আবদুল হামিদের প্রশংসাকারী তাহার কবিতার দ্বায়। 
ইসলামের একতান্ন জন্ত আফগানীর পরিকল্পনা এবং সই একতায় ইয়ানের 
মর্যাদা সম্পর্কে কোন সঙ্গেহের় জবকাশ থাকে না । পরবতী কালে কের 
মানের মীর্জা রেজা নামক আফগ্ানীর একজন প্যান-ইসলামী শিষা ১৮৯৬ 
প্রস্টান্খে নাসির আল দ্বীন শাহকে হত্যা করে। 


পাশ্চাত্যের প্রভাব 


পাশ্চাতোর সঙ্গে প্রতিছন্িতায় প্রতঃক্ষভাবে এবং তুরগ্ক ও তারতবর্ষের 
মাধামে পরোক্ষভাবে ইরানের স্বাতস্ত্রয ভঙ্গ কর! হয় ॥ ওসমানীর সাম্াজোর 
সার পারন্ের প্রথম খণ হয় সামরিক লাজ-সরজানে-ও প্রশিক্ষণে । ফতেহ 
আলী শাহের ( ১৭৯৭--১৮৩৪ ) রাজত্বকালে এবং রুশশ্পারন্য যুদ্ধের সময় 
বিদেশী অফিসাররর্গ পারস্য-সৈন্চ পর্িচালন। করেন, কিন্তু ন/সির, আল-হীন 
২৭-- 
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শাহের আুচতুর প্রধান উদ্গীর মীর্জা তকী খানই শজিগালী ভিস্তিতে 
শাধুনিকত1 আনয়ন করেন । 

আমীর"এ-কবির নামে সাধারণতঃ পন্রিচিত এই উল্লেখযেগ্য ব্যডিটি 
মুহান্মদ শাহের দুদক্ষ উজীর কায়েম মাকামের এক বাবুঢাঁ ও আর্দালীর 
গু । নাসির আলশ্বীন ধখন শাহজাঙ্গা ও আজার বাইজানের গতর, 
তখন আমীর-এ-কবির তাহার প্রধান অফিসার হিসাবে এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন 
€য শাহজাদর ভগ্বীকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেন। 
১৮৪৮ প্রীস্টাঙে নাসির আল-্দ্বীন অভিষিক্ত হইবার সময় মীর্জা তকী খানকে 
প্রধান উজীর বানামে। হয়। তাহার তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত গদীনসীন সময়ে 
ইরানকে আধুনিকতাক্স প্রতি পরিচালন। করিবার ব্যাপায়ে তিনি ষে কোন 
ব্যজির় চেয়ে অনেক বেশী অবদান স্লাখিয়া যান। গুসমানীয় সাঘাজোলপ 
তাঞিমাত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাহার পিটাস'বার্ 
সফরের সময় তিনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
'হন যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে সংস্কার সাধনের মাধ্যমেই ইরানের মুক্জি নিহিত। 

তিনি সয়কার পুনর্গঠিত করেন, ইউরোপের সহিত ব্যবসাবা ণিজোর 
যোগ দান করেন, বাজার ও মাল গুদামসমূহ নির্মাণ করেন এবং সেনা- 
বাহিনী পুনর্গঠন কলেন। তীহান্স সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব সম্ভবতঃ ১৮১ গ্রীস্টাব্দে 
দার-আল-ফনুন বা কল ও বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, যাহ? পরবর্তা- 
কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেল্রে পরিণত হয়। এই কেনে ইউয়োপ 
হইতে শিক্ষক আনা হয়। যন্বারা পাশ্চাতা বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাকি" 
গ্রজিবিদ্তা শিক্ষাদান করেন। কিন্তু আমীর-এ-কবিরকে এই গদ্দে থাকিতে 
দেওয়। হয় নাই । তাহার শজিশালী শক্র ছিলেন উলামাগণথ। যশাহাদের 
ভাতি কার্ধক্ষম বন্ধু ছিলেন সম্মাজ্জীগাতা । পুত্রের উপর তিনি বেষ্ট প্রভাব 
বিস্তা কয়েন এবং জামতারু মারাত্মক শক্রতে পরিণত হন। ১৮৬১ 
ঈস্টান্ছের শেষ নাগাদ মীর্জা তকী খানকে বরখান্ত করা হর এবং এক বসব 
পর কাশানে নৃতদণ্ড দেওয়া! হয় । একমাত্র ব্যজি ধিনি শেষ পর্যন্ত ঠাহার 
পাশ্খে থাকেন তিনি হইলেন শীহাক প্রিয়তম পতী। শাহেম একসার 
উদ্মী। | ৫ 

হাজেদে ববমাধামেও ইক্সানে পাশ্চাত প্রভাধ আসে। এইসথ ছা 
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সেই ১৮১৫ গ্রীস্টা্খ হইতে ইউরোপ সফর করেন । দেশে ফিছিয়! তাহা 
শিক্ষক, পঞ্রিফা প্রকাশক, অনুধাদক ও গ্রন্কাধধ হন। ইদ্সানে প্রথম গ্রিক 
প্রকাশিত হয় সাগ্তাহিক সন্বকান্ধী গেজেট হিসাবে আমীয়-এ-কবিয় সবাক 
নিষেধাজ্ঞাক্স ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেশের বাহিক্ে প্রকাশিত হন্প এবং 
চোক্সাচালানের মাধ্যমে দেশে আসে । দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা মধ্যে 
একটি হইল আখতান্স তোর, যাহা ১৮৭৫ প্রীস্টাব্ধ হইতে ইন্তাখ্,লে প্রকাশিত 
হয়। রুহীক্স১ প্রভাবে এই পত্রিকা কিছুকাল যাবত প্যান-ইসলামী আদর্শ 
প্রচার করে, কিন্ত পরে ইহা পাশ্চাত্য ভাবধান্নাধ্ধ উদ্ভোক্তা হয় এবং ইন্সানে 
থুব জনপ্রিয়তা অর্জন কল্পে। আরেকটি পত্রিকা কানুন (আইন ), ১৮৯০ 
শ্রীস্টাধে লগ্নে প্রকাশিত হয় । ইহার সম্পাক মলকম খান, নাসির আল- 
দ্বীন শাহেন্প অতি ঘনিষ্ঠ এবং ইংল্যাণ্ডে তাহার দূত হিসাবে কাজ করেন। 
কিন্তু মলকমেক্স প্রগতিশীল ভাবধান্না শাহ সহ্য করিতে পায়েন নাই, 
কারণ পাশ্চাত্যকম্পণের মধ্যে তিনি তীহাঝ় বিপদ দেখিতে পান এবং তাই 
জনগণকে তিনি এতই অজ্ঞ ম্লাখেন যে তাহাল্লা জানিত না, শ্বয়ং শাহের 
ভাষায়, “বরাসেলস, একটি শহক্কের নাম ন। ফি এক ধদ়্নের বাধাকপি ।” 
মলকম খান সহজ ফার্সী ভাষায় সামাজিক ও কাজনৈতিক বিষয় জেখেন। 
তিনি সর্ধন! আইনে শাসনেন্স প্রয়োজনীয়তাক় উপল গুরুত্ব আল্লোস 
কয়েন। তিনি বর্ণমাল! পরিবর্তন করিতেও চেষ্টা করেন এবং হয্লানে 
ফাল্নাহুশখানা ঘা “ক্ষমাগৃহ" প্রবর্তন কল্পেন। 

পাশ্চাত্য ভাবধান প্রবর্তনের ক্ষেঞ্জে পৃশ্তক প্রকাশন! এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিফ! পালন বল্ষে। কল। ও বিজ্ঞান গষেধণাগান্ বিভির বৈজ্ঞানিক, কার্ি- 
গল্গি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পুহ্তকেক্স অনুবাদ ও প্রকাশনাক্ম কেজে পল্িণত 
হয়। আজান বাইজানেন্স আবদুর রহমান তালেষফ এবং জয়নুল আবেদীন 
মারাঘেই নামক দুইজন ব্যবসায়ী ও গ্রাপ্কাজস বিগ্লবেষ্ধ উপস্প প্রত্যক্ষ প্রভাব 
বিস্তায় করেন । ককেশাশে বহুদিন বসবাসকান্মী তালেবফ রূসায়নবিভার 
ও পদার্থ বিষ্তায় উৎসাহী ছিলেন এবং এইসব বিষয়ে স্কায় সম্গাজবিজ্ঞান 
ওয়াষ্্রনীতি বিষয়াদির উপর তিনি অনেক গ্রহ ক্চন। করেন। তাহা একাটি 


১। উপরে হটব্য পুঃ ২২৬। 
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অতি জনপ্রির গ্রন্থের নাম আহমদ । ইহা! এক পিতা ও তাহার পৃত্ 
আহমদের মধ্যে কথোপকথন । একটি শিশুর সাধারণ ভাষায় পিতা 
ইউরোপের উন্নতি ও ইরানের অবনতির কথা আলোচনা করে । 

আহমদের চেয়েও অধিক জনপ্রিয় গ্রস্থ হইল মারাঘেরী রচিত “ইব্রাহীম 
বৈ'র ভ্রমণ বৃস্তাস্ক” | ইব্রাহীগ কায়রোতে বসবাসকারী এক পারম্কবাসী 
ব্যবসায়ীর পুত্র। ইরান কিরূপ তাহা সে দেখিতে যায়। তাহার বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের মাধামে জনগণের দুঃখদুর্দশা, পুরো হিত শ্রেণীর 
শঠতা এবং কর্মকর্তাদের নিষ্ট'রতা প্রকাশ পায় । এই গ্রন্থ জনসাধারণের 
টুষ্টি আকর্ষণ করে। বাহার। পড়িতে পারে তাহারা ইহা নিজের! পাঠ 
করে এবং অন্তদেরকে চায়ের দোকানের আসরে পড়িয়া শোনায় । 

ইরানের জাগরণে বিষ্ভালয়সমূহণ্ড এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
উনবিংশ শতান্দীতে সরকার প্রতিষ্টিত দার-আল-ফনুনই একমাঝ্রে উল্লেখ- 
যোগা বিদ্কালয়, কিন্ত আজারবাইজান, জিলান ও অন্ত:ন্য প্রদেশের উদর- 
গশ্বী ব্যবসায়ীগণ পাশ্চাত্য ধারার বিদ্ভালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করে। এইগুলির 
আদর্ণ হইল আমেরিকান, বৃটিশ ও ফরাসী মিশনারীগণ কর্তৃক প্রাতষ্িত 
বিষ্ভালয়সমূহ । ফরাসী ল্যাজারীয় মিশন ১৮৩৯ শ্রীস্টান্দে তা্রিজে একটি 
বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে দেশের অন্টান্ত অংশে বিষ্যালয়সমূহ 
স্বাপন করে। আমেরিকানগণ তাহাদের কাজ আরন্ত করে 'আজারব।ই- 
জানের' উর মিয়্যায় (পরবতী রেজাইয়্য। ), ১৮৩৯ শ্রীস্টাঙষে এবং বৃটিশগণ 
ইসফাহানে ১৮০০ প্রীস্টাবে ৷ উভয়ে হাসপাতাল এবং বিস্তালয়সমূহ প্রতিষ্টা 
ফরে। এই বিস্তালয়সমূহের মধ্যে তেহরানের আলবুর্জ কলেজ বিশেষতঃ 
দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইহার জুদীর্ঘ- 
ফালীন ও প্রিয় অধাক্ষ ডং এস. এম. জর্দান সমগ্ মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র আমে- 
স্িকান, সম্ভবতঃ একমাজ বিদেশী যাহার মর্মরমূতি তাহার গণমুদ্ধ জন- 
গণ কতক স্বাপিত হয়। আমেন্সিকানগণ সর্বপ্রথম মহিলাদের বিষ্ভালয় 
স্বাপন করে। মহিলাদেয় সাময়িকী প্রকাশনার ব্যাপারেও তাহাক! সর্ব- 
প্রথম। ঠ্রেহরানের আমেরিকান গালস স্কুলের গ্রেজুয়েটদের সহারতায় 
মিসেস আর্থার বয়েস, কতক সম্পাদিত “দি ওয়ান্ড' অব উইমেন" (মহিলা 
লগৎ ) ১২ বৎসর পর্যন্ত প্রকাণিত হইতে থার্ষে এধং ইহা! সহিলাদেশর 
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এই ধরনের আরও অনেক সাময়িকীর অগদূত । 

বিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচে) বিপ্লবগুলির মধ্যে পারন্ক বিপ্লব সম্ভবতঃ 
অদ্বিতীয় এই অর্থে যে, সেনাবাহিনীর ইহাতে করণীয় তেমন কিছু ছিল না । 
সামরিক ব' বেসামরিক কোন শক্তিশালী ব্যজির সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন 
দারিত্বও ইহাতে নাই। এই বিপ্লব পরিচালিত হয়, অনেকট! বিশ্খল 
ভাবে, বাবসায়ী, শিক্ষিত প্রভাবশালী লোক এবং মধ্যম-উদা রপন্থী উলা- 
মাগণের হারা । পারশ্বের বিপ্লবে বাজারের ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬০ হীস্টাব্খ হইতে শুরু করিয়া পারস্যের 
বিশেষতঃ আজারবাইজান ও জিলানের ব্যবসায়ীগণ উত্তরে রাশিয়ায় 
গ্রমন করে। নিজনি নভগর্দের (15071 ০5৪০:০ ) বাঘিক মেলায় 
পারল্তের অনেক দর্শক উপস্থিত থাকে । তদুপরি ইউরোপের নিকটতম 
ললাস্তা হইল রাশিয়ার মধ্য দিয়া । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হাজার 
হাজার পারশ্তবাসী বাকুর তৈল উত্তোলন ক্ষেত্রে এবং রাশিয়ার অন্তান্ত 
শিল্পগুলিতে কাজ করে। এইসব লোকজন ইরানের তুলনায় রাশিয়ার শুধু 
উদ্নতিতেই মুগ্ধ হইয়। ফিরে নাই বরং যেসব ভাবধার! রাশিয়ায় ১৯০৫ 
ও ১৯১৭ গ্রীস্টান্দের বিপ্লব সাধন করে এসব দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়া আসে । 


পারস্য বিল্লব 


ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যক্ি বা দলবিশেষ এই বিপ্রবের পথ 
নির্দেশ করে নাই বা বিভিন্ন ভাবধারার লোক 'দগকে এক গ্রস্থিতে আবদ্ধ 
করে নাই। এইসব কিছুতে উলামাদের নিজন্ব উদ্দেন্ট এবং ইউরোপপন্থী 
বিশিষ্ট লোকদের তাহাদের নিদস্ব উদ্দেশ্য কাজ করে। এই উভয় পন্ধী- 
দের মাঝখানে আবদ্ধ ব্যবসায়ীগণ সম্ভবতঃ উলামাদের চেয়ে পাশ্চাত্য 
পশ্বীদের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। ইহা কোন পরিকন্নিত বিপ্লব নহে, 
বরং সংঘটিত হইয়াছে মাত্র । | 

১৮৯৬ শ্রীস্টান্দে মুজাফফর আল-হ্বীন শাহের সিংহাসনে আরোহণের 
ফলে ইরানের অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। যোগ সগ্ধানী 
প্রধান উজীর আমিন আল স্থলতান ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ থাকেন এবং অবস্থা" 
ভেদে কখনও বৃটিশদের এবং কখনও কুশদের পক্ষাবলগ্থন করেন। রুগ্ন 
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এবং দুর্বলটিত্ত শাহ চিকিৎপার (তিনি বকৃতেয় রোগী ছিলেন) ও 
ইউরোপের রাজণাবর্গের আপ্যায়ন লাভের জঙ্ত ইউরোপ গমন করিতে 
কৃতসংকল্প হন। শাহের দুইটি সফয়ের ফলে রাশির! ও বৃটেন উভয়ের 
নিকট ইরানের করের বোধা ব্বদ্ধি পায়। বেলজিয়ান শুষ্ পরিগালফের 
নতুন রুশঘেষা শুহ্ষনীতির ফলে চিনির দাম বাড়িয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীস্টা- 
বের ১১ই ডিসেম্বর একদল ব্যবসায়ী ইহার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে 
এবং সমস্ত বাজার বন্ধ করিয়। দেয়। সরকার বেক্রাধাত করিয়া ইহাক্প প্রতি- 
শোধ গ্রহণ করে। ১৩ই ডিসেছ্র দুইজন মধ্যপন্থী মুজতাহিদ সৈয়দ মুহাম্মদ 
তাবাতাবায়ী ও সৈয়দ আবদুল্লাহ বাহবাহানীর নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার 
উলামা ও ব্যবসারী নিকটবর্তী শাহ আবদুল আজিমেক্স মাজায়ে অবস্থান 
ধর্মঘট ক্ে। সেখানে তাহারা একটি “বিচায়ালয়” দাবী করে। 

১৯০৬ গ্রীস্টাধের ১২ই জানুয়ানী শাহ জনসাধারণের ইচ্ছা পূরণ 
করিবার ওয়াদা করিয়া একটি ফরমান জান্মী করেন। মসজিদ প্রাণে 
এই ফরমান পড়িয়া শুনান হইলে আনন্দের বন্তা বহিয়া যায় এবং “পারন্য 
জাতি দীর্ঘজীবি হউক'' এই ধ্বনি বাব্সংবার় শোনা ঘায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়া 
লীগ মন্ত্রীবর্স শাহকে এই ওয়াদা ভুলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়! সফল হন। 

১৯০৬ গ্রীস্টাখের জুলাই মাসে এক বির।ট সংখ্যক উলামা ও তাহাদের 
অনুসারী তেহর'নের প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে বিশিষ্ট কোম-এর মাজারে 
অবস্থান ধর্মঘট করে । একই সগয়ে ১৩০০০ পাশ্চাত্যপন্থী, ব্যবসায়ী, বণিক ও 
অন্ান্তগণ তেহরানের বুটিশ কাধালয়ের মাঠে অবস্থান ধর্মঘট করে। 
অবস্থান গ্রহণ কর বা বাস্ত (785) ইরানের একটি সন্প।নিত নির়মপদ্ধতি, 
কিন্তু অবস্থান গ্রহণের সচয্নাচর স্বান হইল দরগাহ্‌, মসজিদ, শাহের আন্তাবল 
এবং ইদানীং প্রাদেশিক টেলিগ্রাফ অকিস, যাহার সহিত শাহের প্রাসাদের 
তায় যোগাযোগ রহিয়াছে সম্ভবতঃ তাই। বিদেশ রাষ্ট্রের কার্ধালয়ে অব- 
স্থান গ্রহণ কর! নতুন নিয়ম, তবে হুটিশদের অনুমতিকরমে ইহা করা হয়। 
র্লাশিয়! ও গ্রেট বুটেনের মধ্যে প্রতিগ্দ্িতায় বিপ্লবীগণ গ্রেট বুটেনের উদার 
ও গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রণালীর জন ইহার পক্ষাবলম্বন কনে। অপরুদিকে 
ছ্রেট ্বটেনও বিপ্লবীদের পক্ষ অবলম্বন করে, কারণ এই নীতি রাগিয়াকে 
ললাঘাত করে। গেধ পর্যন্ত ১৯০৬ গ্রীস্টান্ের ৫ই আগস্ট মুঙ্গাফফর় আলম্বীন 
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শাহ একটি শাসনতন্ত্র ও একটি পার্লামেন্ট ব! মজলিশ প্রদান করেন। 
প্রথম মজলিশের নির্বাচন সমাজের বিভিন্ন প্রেণীযু যথা শাহঙ্গাদা। উলামা, 
অভিজাত, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সংস্বাসমূহের সদস্ভুভির উপর ভিত্তি 
কিয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম মজলিশ কৃষকশ্রেণী ব্যতীত সমাজেক্স প্রতোক 
সুরের প্রতিনিধিত্ব কষে । হহার প্রথম কাজ হইল ৪০৯,০০০ পাউও অন্তর 
একটি ইনসকুশ যুক্ত ধণ প্রত্যাখ্যান করা এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়ান 
শৃহ্ধ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করিতে শাহকে বাধ্য কর'। 

১৯০৭ শ্রীস্টাঙদের ৮ই জানুরাক্সী শাহের মৃতর ফলে নব্য বিপ্লবী অল্দো- 
লন জটিলতার সম্মুখীন হয়। নতুন শাহ মুহাম্মদ আলী ব্লাগিয়ার ক্রীড়- 
নক এবং বিপ্লবের বিরোধী হিসাবে পরিচিত। তাহার অভিষেক অনু" 
ষ্টানের সময় তিনি শাসনতন্্ মানিয়া চলিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেও 
তাহার কার্যাবলী ইহার বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহার কার্ধা- 
বলীর প্রথমটি হইল প্রতিক্রিয়।শীল আমীন-আল-সুলতানকে প্রধানমন্ত্রী 
নামে পুনর্বহাল করে। 

শাসনতন্ত্র প্রান করিবার ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসে । মাসে 
মাসে সংবাদপঞ্জের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং ১৯১১ শ্রীস্টাব্খে নাগাদ এই 

ংখ্যা ৪০০-এ উন্নীত হয় । নতুন শাহ তাহার মজলিশ-বিরোধী কাধকলাপ 
বুদ্ধি করিবার সাথে সাথে সংবাদপত্রগুলি কবিতা, গণ, বা রচনা, রমা 
ক্লচনা ও ব্যলচিত্রের মাধ্যমে শাহ ও প্রতিক্রিয়াশলদিগকে বিজপ করে। 
স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনত'ঃ সাম্য, স্কায়বিচার ও গণতন্ত্রের উপর বিভিন্ন গান 
রচনা কর! হয় । দেশের সর্বত্র বিবাহের গায়কদল এইসব গান পরিবেশন 
করে এবং তৎসঙ্গে এই বাণীগ ছড়াইয়! দেয়, যাহ] জনগণকে প্রতিক্রিয়া 
শীলদের বিরুদ্ধে উদ্কানীতে উৎসাহ প্রদান করে। 

শাসনতাস্ত্রিক আন্দোলন যে একটি “অতি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় শিক্ষিত 
ভদ্রলোকদের"” একচেটিয়া! ব্যাপার নহে তাহার সবোত্তম উদাহরণ সম্ভবতঃ 
আগ্ুমন বা! পরিষদসমূহের আবির্ভাবে। সমগ্র দেশে প্রকৃত অর্থে শত শত 
আগ্তমন বিপ্লবের বিভিল্ন স্তর প্রতিফলিত করিবার জন্ত গঠিত হয়। প্রতিটি 
আগ্জমনে অর্ধ ডজন হইতে হইতে ১১জন সদ্য থাকে । ফোন কোন- 
গুলি ধর্মীয় দল; কোন কোনটি শিক্ষা সমর্থন করে এবং গণ-শিক্ষার ক্লাস 
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পরিচালনা! করে? আবার কেউ প্রচারপত্র বিলি করে এবং কয়েকটি সম্্াস- 
'বাদের মাধ্যমে বিপ্লব বিরোধী নেতৃরদকে হতা! করে। আগ্জমনসমূহের 
কার্ধাবলী পরিচালনা করিবার জন্ত বিপ্লবের কোন কেন্ত্রীয় কমিটি ছিল না। 
প্রত্যেকটি ইহার নিজন্ব আইন-কানুনের অধিকান্ী । সন্ত্রাসবাদী আঞ্জুমন- 
খুলিঃ যেগুলি ব্লাশিয়ার সমসাময়িক নাস্তিক ও সামাজিক বিপ্লবী শ্রেণী- 
গুলির গ্যায়ঃ নিজস্ব বাধ্যব্যক্তি বাছিয়া লয় । পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অধি- 
কান্নী কোন নেত। ইহিগকে একতে সন্নিবেশিত করিতে পারত কিন্ত 
-অনুদ্ধপ এক নেত৷ তখনও উদয় হয় নাই। 

আমীন আল-সুলতানের প্রত্যাবর্তন এবং অর্থের প্রয়োজনীয়তার দরুন 
খগের প্রশ্ন পুনরায় উত্থিত হয়। মজজলিশ রাশিয়া বা ইংলযগ হইতে খণ 
গ্রহণ করিবার বিরোধী, অথচ আমীন আল-সুলতান ইহার পক্ষপাতী । 
১৯০৭ প্রীস্টাঝেনু ৩১ শে অগস্ট প্রধান মন্ত্রী মজলিশ ত্যাগ করিবার সময় এক 
সন্রাসবাদীর গুলির আঘাতে নিহত হন। হত্যাকারী সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা 
করে। হত্যাকারী দেহে একটি কাগজে লেখা পাওয়া যায়, “আব্বাস 
আকা, আজ।রবাইজানের অর্থবিনিময়কারী, আগ্তমনের সদশ্য, জাতীয় 
শিষ। বা ফেদাই নম্বর ৪১।” আবশ্ব অ।ঞমনের নাম কাগজে লিখা ছিল 
না। এই ধরণেশ্ গোপন সন্ত্রসবাদী সংস্কার সংখ্যা ছিল অনেক, এবং 
.প্রধত বংসরগুলিতে তাহার! আরও অনেককে গোপনে হত্যা করে। 

সেই হত্য'র দিনই একটি ই্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পারন্ত বিপ্লবের 
উপর এই চুক অদূর প্রপারী প্রভাব বিস্তার করে। এই চুক্তি গপ্রাচয প্রশ্নের"! 
ফলশ্রতি, যাহা প্রকৃতগক্ষ গাশ্চাত্য শ্তিবর্গের একযোগে থাকিবান 
অক্ষমতা প্রকশ করে। ইউরোপের অ।কাশে সংযুক্ত জার্মানীর আবির্ভাব 
এবং মধ্যপ্রাঠে!র সমন্য/বলীতে কাইজার উইল হেল.মের একান্ত আগ্রহ 
প্রকাশ করিবার ফলে রাশি] ও বুটেন নবাগতের বিরুদ্ধে একটি “মুজক্রট' 
দেখাইতে চার। ইরান, অ।ফগানিস্তান ও তিষবতের ব্যাপারে তাহারা 
একটি নমঝোতায় উপনীত হয়। গেট বুটেনও র্লাশিয়! উভয়ে যেহেতু 
ইরানের ব্যাপারে আগ্রহী, তাই তাহারা সেখানে প্প্রভাব প্রতিপত্তির 
এলাকা” চিহ্নিত করিয়৷ লয় । উত্তরাঞ্চলে একট রেখা ইয়াজ দ. হইতে 
উত্তর-পুর্বে ইরান*আফগান লীমান্তে এবং মাশহাদেকর পূর্ব পর্যন্ত, এবং 
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আরেকটি রেখা উত্তর'পশ্চিমে যাইয়া কেরগঘানশাহের পশ্চিমে ইরান- 
তুরক্ক সীমান্ত পর্যস্ত রাশিয়ার প্রভাবে থাকে । কুশ এলাকার মধ ইরানের 
অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলি গড়ে । পক্ষান্তরে প্রভাব প্রতিপত্তির এলাকা 
হিসাবে হৃটশগণ শুধু “নবটিশ"' বেলুচিস্তানের নিকটবতী দক্ষিণ-পূর্ব কোণা- 
টুক লাভকরে। দেশের অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ অধিকাংশ দক্ষিণ-পশ্চিন 
অঞ্চলকে নিরপেক্ষ এলাকা বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। এইক্সপ একটি অসম 
বন্টন প্রমাণ করে যে, বুটেন তখনও ভারতবর্ষের প্রতি্ক্ষার ব্যাপারে উদ- 
গরীব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে তখনও তৈল আবিষ্কত হয় নাই। পারন্য- 
বাসীগণ সঠিকভাবেই হদয়জম করে যে এই ধরনের চুক্তি তাহাদের দেশের 
স্বাধীনতার পরিপন্থী । “গণতাস্ত্রিক' ব্টেন হইতে অনেক কিছুর প্রত্যাশী 
পারস্য বিপ্লবীগণ বিশ্বাস করেযে তাহাদিগকে ঠকানে। হইয়াছে । এই 
বিশ্বাস আরও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, কারণ ১৯১১ শ্রীস্টান্দে ঞইসব 
ঘটনাপ্রবাহ হইতে তাহারা আরও অনেক খিক্ষা লাভ করে। 

তবে ১৯০৭ গ্রাস্টাবের গ্্রীপ্মে বিপ্লবীগণ এই বিশ্ব সঘাকতান্প প্রতিশোধ 
লইবান্স সুযোগ লাভ করে নাই, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল শাহ তাহাদের 
উপর কঠোর হইয়া উঠেন । এক নাগাড়ে অনেকগুলি আনে।লন ও প্রতি- 
আন্দোলনের পর কর্ণেল লিয়াখানভের নেতৃত্বে একটি কোসাক রেজি- 
মেন্ট শাহের আদেশে তোপের মুখে মজলিশ উড়াইয়। দেয় । বহুসংখ্যক 
বিপ্লবীকে বন্দী করা হয়, তাহাদের নেতাদিগকে স্বৃতুদণ্ড দেওয়। হয় এবং 
অবশিষ্ট বিপ্রবীগণ দেশ ত্যাগ করে। মনে হইল শাসনভান্ত্রিক আঙ্গো" 
লন শেষ, কিন্ত জনগণের মধ্যে আন্দোলনের সমর্থক থাকিয়! যায়। তিনটি 
কেন্দ্র শাসনতদ্্র রক্ষায় টিকিয়া থাকে £ তাব্রিজ, ইসফ'হান ও রাস ত.। 

তাব্রিজীগণ সাত্তার খান ও বাকের খানের১ নেতৃত্বে সরকারী বাহি- 
নীকে শহরে প্রবেশে বাধা দান করে এবং পরিণামে শাহ ও রুশ সৈল্গগণ 
কর্তৃক নয় মাসেরও অধিকাল অবরুদ্ধ থাকে । মিঃ হাওয়ার্ড বাচ্ষেরভীল 
নামক তান্রিজের মিশনান্বী ফ্লুলের একজন ঘুবক আমেরিকান শিক্ষক তাহার 

১। “খান” আসল নাম নহে, বরং প্রা সমস্ত পারস্যবাসীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 


একটি সন্রনী উপাধি । ১৯৩৪ সনে সমস্ত উপাধি বিলোপ কর! হইদে ইহা 
ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। 
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কাজে ইন্তাফা দান করিয়। বিপ্লবীদের দলে যোগদান কয়েন ।' তিনি তাহার 
নিজস্ব কিছু ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দান করেন এবং বৃভুক্ষ জনতার জগ্ত পা 
আনিবায় মানসে একটি আক্কমণ পরিচালন করেন । ১৯০৯ শ্রীস্টাব্ের ২১ শে 
এপ্রিল তিনি নিহত হন এবং তাহায় কবর বিপ্লবের তীর্ঘস্বানে পরিণত 
হর। 

তাত্রিজের সাহসিক বাধা অন্ত কেন্রগুলিয় জাতীয়ভাবা দীর্দিগকে সময় 

ও উৎসাহ দান কলে। নেতা সপ্পদার আসাদেন্স নেতৃত্বে বখতিয়ারী 
গোত্র শাসনতগ্ের শ্বপক্ষে মত প্রকাশ করে এবং তেহপ্লান অভিমুখে যাত্রা 
করে। পরে দেখ! যায় বখতিয়ারীগণ বিপ্লবের ভাবধারার চাইতে তাহা" 
দের নিজশ্ব ক্ষমতার উপরই অধিক আম্মাশীল, কিন্তু সেই সময় তাহাদের 
সহযোগিতা শাসনতত্ত্রধাদীদের পরম উপকারে আসে। উত্তরে বাসতে 
দাসনাজ্ঘতুন (10931)0)21609692) নামে আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদীদের 
এক বিরাট অংশসহ একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিণীও তেহরান অভিমুখে যাত্রা! 
করে। রাসত বাহিনী সিপাহদ।রের সাধারণ পরিচালনাধীনে থাকে, কিন্ত 
প্রকৃত আধিপত্য থাকে স্পদার মন্ত্রীঞ্বং আর্মেনীয় ইয়াফংরেম খানের 
হাতে। উত্তর ও দক্ষণের এই দুই বাহিনী তেহরানে মিলিত হয় এবং 
১৯০৯ শ্রীস্টাব্ের ১৩ই জুলাই রাজধানী অধিকার করে। শাহকে পদছু!ত 
করা হয় এবং পরদিন তাহার যুবক পুত্র আহমদকে শাহ বলিয়া ঘোষণ। 

করা হয়। 

তাত্রিজেন্ন অবরোধ উঠাইয়! লওয়া হয় এবং শাসনভস্্বাদীগণ পুনরায় 
ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু তাহারা বিভিন্ন প্রকার স্সম্তার সম্মুখীন হয় । রশ 
ও বৃটিশদের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাক্তন শাহকে অনিচ্ছা সত্বে অবসর- 
কালীন ভাতা প্রদ্দান করা হয় এবং প্রফুল্পচিত্তে ইউরোপে পাঠাইয়। দেওয়া, 
হয়। তদুপরি বখতিয়ারী দলপতি সরদার আসাদ বা রাসংতেন্র সিপা- 
হদার কেউই 'প্র্ণত শাসনতন্ত্রবা্দী নহে । ইহ ছাড়াও উলামা ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। 
১৯০৯ শ্রীস্টান্দের ১৫ই নভেগ্বর ছিতীয় মজলিশের অধিবেশনে দুইটি পৃথক 
দয়া দুষ্ট হয়, একটি বিপ্রববার্দী এবং অন্যটি বিবর্তণবাদী। প্রথমোক্টি 
,সোন্কাল ডেমোক্রেটস. নামে পরিচিত এবং তাহার! ধীর ও পাখি 
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' ক্ষমতার পৃথকীকরণ, ভূমি সংস্কার, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক 
নিয়োগ, বিশ্বজনীন শিক্ষণ, ভূমি বণ্টন ইত্যাদি নীতিতে বিশ্বাস করে। 
অপর দলটি সোস্টাল মডারেটস, নামে পঞ্সিচিত । উলাম। এবং অধিকাংশ 
অভিজোতবর্গ ও জমিদার এই 'দলের় অন্তভক্ঞ। তাহারা শুধু মুহাশদ 
আলী শাহের বাড়াবাড়িরই বিয়োধিতা করে। 

১৯০৭ শ্্রীস্টাঙ্ষের ৭ই অক্টোবরে গৃহীত শাসনতন্ত্রের ক্োড়পন্ছে সর্বপ্রথম 
এই দলীয় বিভক্তি দেখা যায়। জাতীয়তাবাদীগণ একটি শাসনতান্ত্রিক 
সন্মকার মাশ রুতেহ্‌ দাবী করে,--যাহায ভিত্তি হইবে জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের পাশ করা আইনেয় উপর, অথচ উলামাগণ দাবী করে 
মাশক্রয়া, অথবা মুসলিম শরীয়তের শাসন । উভয় দলের মধ্যে বিয়াট 
ব্যবধান, কিন্তু তাহারা! যে সমঝোতায় উপনীত হয় তাহ শাসনতত্ত্রের 
ক্ষোড়পত্রে পন্িপ্র,ট হয়। এই দলিলের ছ্িতীয় ধারায় বণিত হয় যে 
মজলিশে উলামাদের পাঁচজন প্রতিনিধি থাকিবে । তীহাদের বিষেচনা 
মত কোন আইন ইসলামের বিরোধী হইলে সেগুলির উপবু তাহাদের 
প্রতিষেধক (৬০1০ ) ক্ষমতা থাকিবে । তবে ছিতীয় ধায়! যে কখনও 
কার্যকরী হয় নাই ত'হাতেই প্রমাণ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীঙগণ 
কখনও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে নাই। 

খ্বিতীয় মজলিশের আয়ুফালে এই দুই দলে বিবাদ প্রকাশ্য ও ভন্লাবহ 
আকার ধারণ করে। নাজাফের উলামাগণ সোন্যাল ডেমোজেট দিগকে 
সমাজচুত করে, অপর দিকে গোপন আগ্ুমনসমূহের সদল্ক ছারা অনেক 
মডারেটগণ নিহত হয়। ১৯১০ গ্রীস্টাব্দের অধিকাংশ. সময় মজলিশ দেশ 
চালাইবার জন্ত অর্থ যোগাড় করিতে ব্যয় করে। তাহার যেহেতু রাশিয়া 
ও ববটেন হইতেও খণ গ্রহণ করিবার বিরোধী, আবার জার্মানী হইতেও 
খণ লইতে অপারগ, সেহেতু মজগলিশ আভ্যন্তরীণ খণ গ্রহণ অনুমোদন 
করে। জনগণ ইহাকে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করে এবইস্টাহিলাগণ টাকা 
প্রদান করিবার জন্ক তাহাদের অলঙ্কারা দি বিক্রয় করে। . 

ইতিমধ্যে মজলিশ হাদয়ঙ্গম করে যে তাহাদের বিদেশী অর্থনৈতিক 
বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন । রাশিয়া ও ব্বটেন হইতে এই ধরনের সাহাহায চাওয়া 
কয়নাতীত। অন্তান্ত ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিতও তাহাদেক্স,অভিজ্ঞতা 
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তেমন সম্ভোষঙ্জনক নহে। কিন্তু আমেরিকান মিশনারীদের প্রভাব, 
বাক্ধেরভীলের আত্মদান এবং যুজরাষ্ট্রের সাধারণ নীতির ফলে শ্বভাবতঃই 
পরশ্তবাসীগণ এই ধরনের সাহায্যের জগ্ত আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
মর্গান শুস্তার আরও বেশ কিছু সংখাক সহকারী সমভিব্যহারে ট্রেজারার 
জেনারেল হিসাবে ইরানে আগমন করেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যাপারে 
প্রচুর ক্ষমত। প্রদান কর! হয়। 

পারন্তবাসীদের মধ্যে শুস্তার খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং মজলিশের 
সোম্তল ডেমোক্রেট সদশ্তদের নীতির প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠেন । ইহ! 
সম্ভবত; বখতিয়ারী ও মডারেটদ্িগকে হতাশ করে, কারণ তাহান্লা ইহা 
দ্বার! স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের মনস্ব করিয়াছিল। শুস্তার অনুভব করেন, 
নিরমিত কর আদায় হইলে দেশ যথেষ্ট রাজস্বের মালীক হইবে । কোন 
কোন জমিদার কর প্রদান হইতে নিস্তার লাভের জগ্থ নিজদিগকে রাশিয়া ও 
টেনের “আশ্রিত'' বলিয়া ঘোষণা করেন। ট্রেজারী বাহিনী সম্পত্তি 
বাজেয়াফত করে আর অপরদিকে মালীকগণ বিদেশী দুতাবাসগুলিতে 
আগ্রয় গ্রহণ করে। রুশগণ ইহার প্রতিবাদ কৰে এবং দেখা যায় যে, 
সটিশগণও তাহাদের সহিত সংবেদনশীল । 

১৯১১ প্রীস্টান্ের ২৯শে নভেম্বর রণ সরকার শুন্তার়কে বরখাস্ত করিবার 
অন্ত পারন্ত সরকারের নিকট চরমপর প্রেরণ করিলে অনেক দুর্ঘটন। ঘটে। 
অতঃপর আরেকটি চরমগঞ্জ প্রদান কর হয়, যাহাতে বল। হর যে, ইল্পান 
কোন বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে চাহিলে রশ ও বৃটিশ সরকারের 
অনুমতি লাগিবে। শীঘ্রই তৃতীয় চরমপত্র আসে । ইহাতে দাবী করা হয় 
যে, রাশিয়। ইরানে যে সৈন্ু প্রেরণ করিয়াছিল উহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হউক। বৃটিশের নিকট পারন্তবাসীগণ আবেদন জানাইলে সে শুধু রুশ 
চরসপর্র মানিয়া লইতেই উপদেশ দেয় নাই বরং দক্ষিণ ইরান দখল করি- 
বার জন্ভ ভারতীয় সৈম্ত প্রেরণ করে। জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ 
কু ও বুটিশ পণ্য পর্দিত্যাগ, বাজার বন্ধ ও যুদ্ধের মোকাবিলা দাবী করিয়া 
আগ্াইয়! আসে। বিপ্লবের মহার্ঘ সময় উপনীত হয় যখন মজলিশের 
মদষ্তগণ একযোগে চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে। 

তবে সাম্‌সাম আল-সালতানেহ বখতিাীয় নেতৃত্বে মনত্রীভা ও 
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মজলিশ বন্ধ করিয়া দের এবং ১৯১১ শ্রীস্ট।ষোর ২৪শে ডিসেম্বর শুত্যারকে 
বরখাস্ত করে। আরিফ কাজভিনী নামক এক জনপ্রিয় বিপ্লবী কবিতা রচয়িতা 
একটি গান রুনা করেন। শুস্তারের প্রপ্থানের অনেক পঝেও এই গ্লান 
লোকের মুখে মুখে শুন। বায় । 
“ঠিক সেই অতিথি সেবকের যে তাকে অভুজ্ 
অবস্থায় টেবিল হইতে উঠাইয়া দেয়, 


ইহা! ঘটিবার চেয়ে তোমার জীবন তাহার জঙ্য 
কোরবানী কর 


শৃস্তার যদি পারন্ত হইতে চলিয়৷ যায় তবে পারস্য 
যথার্থই পরাজিত হইয়াছে 


গুহ তুগি যদ্দি সত্য পুরুষ হও, পারস্যকে 

এইভাবে পরাজিত হইতে দিগ না।১ 
এইভাবে পারস্য বিপ্লবের এই অধ্যায় সমাপ্ত হয় । উলপ্লাম। ও জাতীর়- 
তাবাদীগণের মধ্যে বিবাদ, জাতীয়তাবাদীদের ভিতর একতান্ অভাব 
এবং সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে অভিজ্ঞতার অভাবে ইহা ব্যর্থ হয়। 
রাশিয়া ও গ্রেট বুটেনের হস্তক্ষেপের ফলেও ইহা বার্থ হয়। প্রথম মহা" 
যুদ্ধের সময় পারদ্যবাসীগণ আশঙ্কা করে যে, জাতাত পক্ষ জয়লাভ করিলে 
ইরানকে নিশ্চই ব্বাশিয়! ও বৃটেনের মধ্যে ভাগ করা হইবে । অতএব 
তাহার কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির পক্ষ অবলম্বন করে। আতাত জয়লাভ করে, 
কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্রবের দরুন সাময়িকভাবে রাশিয়। প্রতিহল্ঘিতা হইতে 

সরিয়! দীড়াইবার ফলে ইরানকে বিভক্ত কর! হর নাই। 


১। মৃত ই.প্রি, বাউন কর্তৃক ফাণী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত । 
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তু খু 


যণ্ঠবিংশ অধ্যাস্্ 
নতুন তুরস্ক 


প্রথম মহাধুদ্ধে কেন্রীয় শজিবগের স্বপক্ষে ওসমানীর সামাজ্যের যোগ- 
প্লান কর! সম্ভবতঃ অনিবার্ধ হইয়া! পড়ে। র্লাশিয়া প্রাতন শক্র এবং 
অতীতের অভিচ্ঞতা তুকণদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে তাহারা সর্বদা 
ব্বটিশ ও ফরসীদের উপর নিল করিতে পায়ে না, বিশেষতঃ তাহারা ঘখন 
রাশিয়ার মিত্র । অপরদিকে জার্মানী একটি নতুন শি যাহার সঙ্গে তাহা" 
দের কোন তিজ্ঞ অভিজ্ঞতা হয় নাই। সাম্রাজ্য জার্নানদেক্স ব্যাপক 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তমান এবং ফাইজানের সফর (১৮৮৯ ও ১৮৯৮ প্রঃ ) 
বেশ সে-হার্দপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার হাটি কল্পে। তদুপয়ি সাম্রাজ্য পরিচালক 
ঝরিরত্ব জামাল, আনোয়ার ও তালাত জার্মান সমর্থক, তাই অনেক তৃফা 
বিশ্বাস কষে, জার্ম[নীদ্প আগমনের ফলে স্লাশিয়! ও বৃটেনের শজি নিরপেক্ষ 
হইয়া ধাইবে। 

অবশ্য বুদ্ধ ওসমানীর লাপ্লাজ্যকে ধ্বংসেক্স মুখে ঠেলিয়। দের । বিভিন্ন 
বুণাজণে তৃকণ সৈল্ুদেক্স সাহসিকতা এবং গ্যালিপুলিতে তাহাদেন জয় 
লাভ সত্ত্বেও সায়াজ্য্স আভ্যন্তরীণ দুর্বলত। কাটাইর! উঠ! সম্ভব হয় নাই। 
জার্মানীর পল্লাজয়েন্স অনেক পূর্বেই ওসমানীয়গণ পরাজয় বরণ করে। 
“ধবংসেন্ মুখে” থার্টি জ্ুবিবেচনামুলকভাবে ব্যবহাল্প কলা হয় কাক্ণ 
১৯১৮ শ্রীস্টান্বেক্স ওলা অক্টোবর মুদ্রসের সঙ্গির পর মিন্রশক্জি বিশেষতঃ 
গ্রেট স্বটেন ওসমানীয় সাম্লাজাকে সম্পুর্ণ ধংস করা যৃক্তিযৃজ্ঞ মনে কে নাই । 
একটি দুর্বল ও অনুগত ওসমানীয় রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্ট সাধন কল্সিবে এবং 
কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে উত্ছ্ৃ ছ্াশিয়ান্ম বিরদ্ধে একট কার্ষকরী মধারাষু 
হিসাধে কাজ করিবে । ““ইউন্বোপের রগ ব্যডিট”' এখনও উপকারী । 
ইহাকে পাশ্চাত্য শভিবর্গের পক্িগলনাধীন হাসপাতালে জীবিত ক্লাখাটাই 
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বুদ্ধিমানেপ্প কাজ। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ গ্রীস্টাবের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সময়েই তুক্কাগণ এই রগ্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া নতুন ভাবে 
কাজ আরম্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক তুকাঁদের নিকট 
যুদ্ধকালীন চারি বৎসরের তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের চারি বৎসন্সই 
অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । 

পরাজিত ওসমানীয়দের নিকট প্রেসিডেন্ট উরু উইলসনের বাণীই সম্বল 
হিসাবে থাকে, তিনি বলেন £ “বর্তমান গুসমানীয় সাম়্াজোর তৃকী' অংশ- 
টুকুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে হইবে ।” যুদ্ধ চলাকালে (€ ৯৯১৫- 
১৯১৭ শ্রীঃ) গোপন ছুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে মিত্রশক্তিবর্গ 
এপিয়! মাইনরকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়। লয় । গুসমানীয় 
রাষ্ট্রের জন্ত শুধু উত্তর আনাতোলিয়! অবশিষ্ট থাকে। ইতিহাসে এই 
প্রথমবারের মত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রাশিয়ার হাতে প্রণালীর 
কতৃত্ব ছাড়িয়া! দিতে সম্মত হয়। সম্ভবতঃ ক্ষতি?্রণ স্বরূপ দার্দানালিসোর 
দক্ষিণে এশিয়। মাইনরের পশ্চিমাংশ গ্রীসের নিকট হস্তান্তর করিতে গ্রেট 
ব্টটেন পীড়াপীড়ি করে এবং ফ্রান্স ও ইটালী অনিচ্ছা সত্তেও তাহাতে রাজী 
হয়। 

বলশেভিকগণ রাশিয়ার সরকার হাতে লইয়। পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত 
চুজিসমূহ বাতিল করে এবং গোপন চুক্তিসমূহ ফাস করিয়া! তাহাদের 
প্রাজন মিত্র র্াষ্্রসমূহকে বেকায়দায় ফেলে। তবে ইহ অবস্থার তেমন 
কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে নাই এবং তাহ? ১৯২০ শ্রীস্টাঝের ১০ই আগস্ট 
স্বাক্ষরিত সেভারসের সদ্ধি দ্বারাই বুঝা যায়। একমাত্র পরিবর্তন পত্রিল- 
ক্ষিত হয় গোপন চুজি হ্বারা রাশিয়াকে প্রদত্ত ভূখগ্সমূহের নতুন বিন্যাসের 
মধ্যে। পশ্চিমে জাতিপুজের নিয়ন্ত্রণে প্রণালীকে আন্তর্জাতিক করা হয়, 
কিন্ত হত্ান্বংল তুকী আধিপত্যে থাকিয়া যায়। পূর্বে, রাশিয়াকে প্রদত্ত 
অবিকল সেই এলাকায় স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্র ঘোষণ! কর! হয়। অধিকস্ধ। 
গণভোটের অধিকার সহকারে কুর্দিগকে স্বায়স্তশাসন এবং এক বখসয়ের 
মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীনত! প্রর্দান করা হয়। এ 

ভূখণ্ডের ভাগবাটোয়ার। ছাড়াও তুকী সেনাবাহিনীক্ সংখ্য। &০১*৯০ 
গ সীমিত ধরিয়। ইহাকে মিত্রশক্কি অথব1 কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপদেশ 
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সাপেক্ষ রাখ। হয়। বৃটেন ক্রা্সগ ইটালীর প্রতিনিধিত্বে গঠিত একটি 
অর্থনৈতিক কমিশনেন হাতে রাত্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্ধণ 
করা হয়। উপরাহ্থীয় বাবস্থ। চালু রাখা হয় এবং তুকীঁদিগকে স্বীয় সীমান্ত" 
ভুক্ত সমস্ত সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা! প্রদান কনিতে হয়। 
কোন ফোন এঁতিহাসিক মনে করেন এরূপ একটি অপমানজনক চু্ধি তুর্কী 
গণ হয়ত গ্রহণ করিত যদ্দি শ্ত্রীক্দিগকে এই যুদ্ধল্ধ সম্পত্তির ভাগ দিতে 
না হইত। গ্রীস ওসমানীয় শাসনের অধীনে প্রায় তিন শতাব্দী ছিল।. 
তাহাদিগকে প্রভু হিসাবে আনয়ন করাটা তৃকীদের সহ্য করার পক্ষে 
অতি তিক্ত ব্যাপার। গ্রীকদের সম্ভাব্য লাভই শুধু তুকীদিগকে জাগন্সিত 
করে নাই বরং সেভারসের চুক্তির অন্তুভুক্ত আর্মেনিয়। রাষ্ট্র গঠন, কুর্দের 
স্বায়ন্তশাসন, আত্মসমর্পণ ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমস্ত কিছু তুকগদের নব" 
জাগরণে সহায়তা করে। অবশ্য ইহার সব কিছুই হয়ত চাপানো যাইত 
কিন্তু শুধু একজন লোকের জন তাহা! সম্ভব হয় নাই। তিনি মুস্তাফা 
কামাল পাশা; পরে আতাতুর্ক নামে পরিচিত, ধিনি তুকীঁদিগ্কে একন্রিত 
করেন এবং জয়ের পথে পরিচালিত করেন । 

মুস্তাফা কামালের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । একজন যৃবক 
অফিসার হিসাবে তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন এও প্রোগ্রেসে (00220510655 
০1 [05102 800 চ:0£1655) যোগদান করেন । ১৯০৮ প্রীস্টাঝে সামরিক 
অভ্যুতথ নে ভাহার কোন সব্রিযন ভূমিকা ছিল না1। কোন সময় তিনি নব্য- 
তুকাদের নীতি ও কার্ধাবলীর সঙ্গে জড়িত হন নাই যাহার! সরকার নিয়ন্ত্রণ 
করিত । জিরত্বের সহিত তাহার মতবিরোধ হয়ঃ কিন্তু তাহাকে একপাশে 
ঠেলিয়৷ ফেলা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল ন1। গ্্যালিপুলির প্রতিরক্ষায় 
তিনি জাতীয় সন্মান লাভ করেন। অবশ্ঠ যুদ্ধের শেষভাগে সিরিয়ার বুদ্ধক্ষেতরে 
তাহার মোহমুক্তি ঘটে। দুর্ঘটনা বশতঃ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা হয়ত 
জান! যাইবে ন', কিন্ত ১৯১৯ প্রীস্টাব্দের মে মাসে আনাতোলিরয় তাহাকে 
তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপেক্টর নিযুক্ত কর হয়। ১৯১৯্রীন্টান্দের ১৯শে মে 
তিনি উত্তর আনাতোলিয়ায় কফসাগরের সামসান বন্দরে অবতরণ করেন । 
এই তারিখটি পর্বে সমস্ত তুনক্কে জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়। 

অবতরণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে মামনে আগত কঠিন 
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পর়াধীনতায় বিষয় অবহিত কযপেন। বলশেভিকগণ এইসব গোপন বিষয়াদি 
পূর্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৯১৯ গ্রীস্টাবের জুলাই মাসে আরজৈরুমে 
অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন এবং একই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সিভাসে অনু* 
চিত আল্লেকটি সম্মেলনে তিনি পূর্ব এশিয়া মাইনরে প্রতিরক্ষা জঙন্ত কমিটি 
পাঠন কর্পেন। প্রধান মন্ত্রীকে বন্পখাস্ত করিয়া ওসমানীয় পালামেণ্ের 
নতুন নিবাচন দিবার জগ্ত তিনি দ্থুলতানের নিকট তারবার্ত' প্রেরণ কয়েন । 
সুলতান এই কাজ করিবার গন্য অগ্রসর হন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
মুস্তফা কামাল একজন সুপরিচিত নেতা । ইহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হইল, আনাতোলিয়ার তৃতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বিদ্কমান এবং জেনারেল 
বাকেরের নেতৃত্বে ককেশাশে সফল অভিযানে ব্যস্ত নবম বাহিনী জাতীয়ত?" 
বাদীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছে । মুস্তাফ। কামাল যে শঙ্তিণালী, 
সুলতান এ বিষয়ে বেশ অবগত । | 

নির্বাচনে কামালের সমর্থকগণ চুড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং দেশের 
বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ইস্তাশ্ব,লে জমায়েত হয় । বুটিশগণ হাদয়ঙম 
করে যে, এধরনের পালামেন্টের সহিত তাল মিলাইয়। চল। দুরূহ ব্যাপার 
এবং তাই তাহার' প্রতিনিধিবর্গকে বন্দী করে ও ইহাদের কিছু সংখ্যককে 
মাপ্টায় প্রেরণ করে। ম্ুলতান জাতীয়তাবদীদের বিরোধিত। করিতে বাধ্য 
হন। শেখ উল-ইসলাম ইতিহাসের সর্বশেষ ফতওয়ার় ঘোষণা করেন বে 
সমগ্র জাতীয়তাবাদী আল্দেলনটিই ইসলাম বিরোধী । পক্ষান্তরে মুস্তাফা 
কামাল আনাতোলিয়ার উলামার্দিগকে একত্রিত কবিরা শেখ উল-ইসলামের 
বিরোধী একটি পাণ্ট! ফতগুয়া জারী করেন।. নিষিদ্ধ ওসমানীয় পালা" 
মে্টের স্বলে জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২* শ্রীস্টান্ের ২৩শে এপ্রিল আক্কারায় 
গ্র্যা্ড ্তাশনাল এসেত্বলি প্রতিষ্ঠ। করে। 

গ্রযাওড স্তাশনাল এসেম্বলি প্রতিষিত হইবার পরু তুরক্ষে বস্ততঃ দুইটি 
'সত্ূকার চলিতে থাকে, কিন্ত আঙ্কাায় প্রতিষ্তিত জাতীয়তাবাদী সরকারই 
অধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় । মুস্তাফ! কামাল সমাগত সুযোগের পূর্ণ 
স্যবহার করেন। ইহাদের একটি হইল মিব্রশক্তির আত্মকলহ। যুদ্ধের 
পর' ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে কেন্রে করিয়া বৃটিশ ও ক্রান্সের মধ্যে দাক্চন 
মনোমালিগ্ের স্াষ্ট হয় এবং পরবতীঁকালে ইহা চরম শঙ্কতার পর্ধবসিত 
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হয়। তদুপরি তুরগ্ছে স্বটপদের তুলনায় ফরা সীদের অনেক ব্যাপক অর্থ- 
নৈতিক বিনিয়োগ বিদ্কমান। ফরাসী মহাজনদের চিত্ত! ছিল, পাছে বল” 
শেভিকদের জায় তুকী জাতীরতাবাদীগণও সমন্ত খণ বাতিল ঘোধণ। 
করে। ইতালীয়গণ গ্রীকদের আগমনে অসহ্্ট হয়। অধিকন্ধ ইন্তান্বলের 
ইটালীয় কমিশনার কাউন্ট ফরজ] (0০08৫ 960725 ) জাতীয়তাবাদীদেনর 
বিজয়ের পূর্বাভাস দান করেন। ফ্রাঙ্সও ইতালী উভয়ে যুদ্ধে জড়িত না 
হইয়৷ যতদূর সম্ভব লাভবান হইতে চেষ্ট। করে এবং এ ব্যাপারে তাহারা 
বৃটিশদের আঘাত করিতেও কুগ্তিত হয় নাই। এই ভাবে অর্থনৈতিক অনু- 
মতিপত্রের বিনিময়ে তাহাদের এলাক! ছাড়িয়া! দিয় ইটালী ও ক্রাল 
মুস্তাফ৷ কামালের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। 

মুস্তাফ! কামালের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন । 
বলশেভিকদেয় মার্কস মতবাদীগণ পূব ঘোষিত সর্ধহারার বিপ্লবের জন্ত 
ইউলোপেনর দিকে তাকাইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক “এশিয়৷ প্রথম”*এর 
সমর্থক বিদ্তমান ছিল। যাহার! ইরান ও তুরক্ষের গ্রতি দৃকপাত করে। 
১৯১৭ শ্রীস্টাঝের ৮ই নভেম্বর বলশেভিক জার-রাশিয়৷ কতৃ'ক অধিকৃত সমস্ত 
এলাকা ছাড়িয়া দের়। ১৯১৯ প্রীস্টাবের বলশেভিকগণ ঘুস্তাফ। কামাল ও 
-ভীহার বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রদান করে । অনেকে এতদূর পর্যন্ত, বলে 
যে তুরস্কের লাল পতাক। ও ক্সাশিয়ার লাল পতাকার মধ্যে তেমন পার্থকায 
নাই। মুস্তাক! কামাল কখনও কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্ত তিনি তাহাদের 
সহিত তাল মিলাইয়৷ চলেন । ১৯১৯ স্রীস্টাবের তুকী কমিউ(নস্ট শফি 
দেগমান্স সোন্যালিষ্ট গয়াকার্স এও পেজেপ্টস পাটি (50০89185% 9/010018 
৪00 [১62367)% 02: ) প্রতিষ্ঠা করেন যাহা ১৯২২ শ্রীস্টান্দে কমিউনিউ 
পার্টি হইয়া যায় । ১৯২২ প্রীস্টান্জে বিশ্ব কমিউনিষ্ট সম্মেলনে কার্ষকরী সংসদে 
একজন তুকাঁ অন্তর্ভ হয়। কিন্ত মুস্তাফ! কামাল তুরস্কের অবস্থা! গ্বীয় 
আয়ত্বাধীন করিবর পর কমিউনিই দলকে বেআইনী ঘোষণ। কেন এবং 
দেগমায় সহ অনেককে কান্পারুদ্ধ করেন । 

বলশেভিকগণ তাহাদের নিজন্ব গৃহযুদ্ধে জড়িত হইরা পড়ে এবং তাই 
মুত্তাফ৷ কামালকে সামরিক সাহাব্য দিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্ত লেলিনের 
সরকায়ের সহিত বন্ধুত্ব থাকিবার ফলে তুকাঁদের মনোবহা হৃঢ় থাকে এবং 
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ইহা তাহাদিগকে পূর্বাঞ্চলের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করে। জেনারেল 
কাইয়াজিম বাকেরের নেতৃত্বে জাতীর়ত,বাদী বাহিনী আর্মেনীয়দের হাত 
হইতে কারস অধিকার করিলে বলশেভিকগণ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ কর়ে। 
১৯২৭ শ্রীস্টাব্দের ওরা ভিসে্বর তাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্স আর্দাহান 
এবং এশিয়া মাইনন্ের এক বিরাট অংশ তুকীঁদের হাতে ছাড়িয়! দেয়। 
১৯২১ গ্রস্টাবের ১৬ই মার্ মুস্তাফা কামাল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে 
রাশিয়ার সহিত একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুজি সম্পাদন করেন। 


'হ,ছ 

গ্রীকগণ ছিল বটিশের পদলেহী। জাতীয়তাবাদীদের কর্মনুচী বানচাল 
করিবার জন্ত তাহার! বুঁটশের অনুগর হিসাবে কাজ করে। তদুপতি 
তাহাদের পুরাতন শক্র তুকাঁগণের পরাজয় ও অপমানে গ্রীকগণ অতি 
্রদুল্ল হয়। এই পরাজয়ে তাহার! এশিয়া! মাইনরে নিজেদের ক্ষমতা! 
প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিরাট সুযোগ দেখিতে পায় এবং সম্ভবতঃ বাইজে- 
টাইনদেক প্রকৃত উত্তর। ধিকারী হিসাবে ইন্তাস্ব,লের আধিপত্য লাভের স্বপ্নও 
দেখে। ১৯১৯ শ্্রীস্টাব্ষের ১৫ই মে শ্রীকগণ এশিয়। মাইনরের পশ্চিম তীরে 
অবশ্থিত স্মারনায় অবতরণ করে। 

মুস্তাফ। কামালেন্স প্রবল বাধার সম্মুখে গুসমানীয় রাষ্রকে শাসন করি- 
বার বৃটিশ পরিকয়ন! ধুলিন্তাৎ হইয়া যায়। এক সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ 
কমিবার পর বটিশ জনগণের একট অংশ তুর, জ।তীয়তাবাদীদের বিরদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার মনোবল হারাইয়া ফেলে। তদুপরি ইংল্যাণ্ডের পরিচিত ও 
উদার জনমত এই আংজ্মনিয়ন্ত্রণকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! সমর্থন 
করেনাই। এই অবস্থায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের একমাত্র করণীয় 
কাজ হইল মুস্তাফা কামালের বিরদ্ধে গ্রীকদিগকে সাহাষ্য করা। গ্রীকরাও 
এই ধরনেন্স সুযোগের সঘ্ধাবহার করিতে অত্যন্ত উদগ্কাব হইয়। উঠে। 

১৯২০ খ্রীস্টান্দের জুন মাসে ম্লীক সেনাবাহিনী স্মারন! হইতে পূর্ব দিকে 
অগ্রসর হইয়। অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করে। ওসমানীয়দের প্রথম দিকের 
প্লাজধানী আসা তাহারা অধিকার করে। এইলব বিজয় সহজে লাভ করা 
সম্ভব হয় নাই। ১৯২১ শ্রীস্টাদ্দের মার্চ মাসের পূর্বে তাহার! আর একট 
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আক্রমণ পরিচা্ন। করিবার সময় পায় ন/ই । পুনরায় তাহারা সফলত। লাভ 
করে এবং আন্কারার নিকটবতী কুতাইয়। দখল করে। গ্রীক অনুগ্তির প্রথম 
বাধা আসে সাফ।রিয়ান্ন যুদ্ধে ২৪শে আগস্ট--১৬ই সেপ্টেত্বর)। এক বৎসর 
পর ১৯২২ গ্রীস্ট বের আগস্ট মাসে তুকীগণ একটি প্রতিআক্রমণ পরিচালনা 
করিতে সক্ষম হয়। এই শাক্রণণে তাহারা সম্মুখের সবকিছু ভাসাইয়া 
চলে এবং দুই সপ্তাহেঞ্ মধ্যে গ্রীকিগকে তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে । 
উভয় পক্ষেই অত্যাচার চলে; পশ্চাদাপসরণের সময় গ্রীকগণ অত্যাচার 


করে এবং স্মরন] দখলের পর তুকীগণণড ভীষণ অত্যাচার করে। গ্রীক 
স্বপ্ন ধূলিন্যাৎ হয় এবং মুস্তাফা কামান ইস্ত।স্বলের দিকে অগ্রসর হন। 


ল্যুজ্যানের চুক্তি 

জাতীয়তাবাদীদের হাত হইতে প্রণাপী রক্ষা করিবার জগ্ত বৃটিণকে 
সাহায্য করিতে লয়েড জর্জ তাহার প্রথজন মিআদের নিকট আবেদন করেন। 
কিন্ত প্রত্যুন্তরে ফ্রান্স ও ইতালী প্রণাপী হইতে ত।হাদের সৈশ্ত প্রত্যাহার 
করে। গ্রেট ব্বটনের তখন যুন্ধ করিবার মত অবস্থা নাই এবং সৌভাগ্াা- 
বশতঃ মুস্তাফা কামাল পশ্চিম! শক্তিবর্গকে খেচাইতে চান নাই। ফলে 
জুদাইনার চুক্তি স্ব।ক্ষারত হয় এবং ৩দানুসারে পূব থে,স ও আন্রিয়ানোপল 


তুরস্ককে ছাড়িয়' দেওয়া হয় এবং মুস্তাফ। কামাল প্রণালীর আন্তর্জাতিক 
নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন । 


ততদ্দিনে সেভয়ের চুপ্ডি কর্ধহীন হইয়া! পড়ে । একটি ছিতীর শাস্তি 
চুক্তি সম্পাদনের জঙ্য ১৯২২ শ্রীস্টান্দে নুযুদ্য। নে আর একটি সম্মেলন অনু- 
চিত হয়। প্রধান বিবাদমান প্রতিনিধি ছিলেন বটিশের লঙ কার্জন এবং 
তুরক্কের জেনারেল ইসমত পাশা, পরে ইনুনু নামে সমধিক পরিচিত । 
দুণ্তিক কার্জন তুক্ধা জাতীয্নতাবাদীদের ইচ্ছানুসারে কাজ কনিতে নারাজ, 
অপরদিকে ইসমত পাশ! অনু৬ব করেন যে অবপ্ধা তাহার অনুকুলে এবং 
তাই তিনি ধৈর্ধ ধারণ করেন। প্রধান খিষয়্দি হইল তৈল সঙ্ধন্ধ মৌসুল 
প্রদেশ যাহা তুকীগণ দাবী করে এবং উপরাধ্ঠরীয় ক্ষমতার নীতি যাহ] লর্ড 
কার্জন ছাড়িতে রাজী নহেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন স্বগিত হয় এবং পুন. 
রায় ১৯২৩ গ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আর হয়। এই সময় লর্ড কান 
উপস্থিত ছিলেন না। এই সন্েলনে ল্যুজ্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
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তুরহ্ছকে সঃগ্রু এশিরা মাইনর, প্রণালী ও পূর্ব থেসের মালিক বলির 
স্বীকার করা হয় । উপরাহ্ীয় ক্ষমতা বাতিল করা হয়। জাতিপুঞ্জের আও” 
তার প্রণালী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রাধীনে আনা হয় তবে কমিশনের চেয়ার" 
ম্যান একজন তৃকা হইবেন বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রণালী সেনা" 
বাহিনীমুজ করা হয় কিন্তু তুরক্ছকে ইন্তাঘ্বঘলে ১২০০ সৈম্ত াখিবাক্স অনু- 
মতি দেওয়া হয়। ইস্তান্ব,লের শ্তরীক অধিবাসী এবং পশ্চিম থে.সের তুকীগণ 
ছাড়! তুক্কীঁ ও গ্রীকগণ লেক বিনিময়ে সম্মত হয়। গৌনুল প্রশ্নটি জাতিপুজের 
এজিয়ারে ছ।ড়িয়। দেওয়। হয়। চারি বৎস.রর ধৈর্য, আত্মদান, কুটনীতি 
ও যুদ্ধের পর মুস্তাফ। কামাল ও তাহার সহকান্দীগণ তাহাদের উদোশ্য 
হাসিল করেনণ। কামালী তুরক্ক ওসনানীয় স।গ্রাজের চেয়ে অনেক ছোট 
কিন্তু ইহা! অনেক সন্নিবেশিত ও নিয়ন্ত্রণশীল এবং শাক্তখালী একটি রা্। 


তুকখ সংস্কারসমুহ 


মুস্তাফা কাম।লের জগ্ত বিদেশী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতা অর্জন করাই 
শেষ নহে বরং একটি নতুন তুরস্ক গড়িয়। তুলিবার ব্য।পারে তুকাপিগকে 
সুযোগ প্রদানের একটি পদ্ব। মাও্র। ইহ জীবনের প্রায় প্রতোক ক্ষেত্রে 
লুদূর প্রসারী সংস্কারের দ্বারা লাভ করা সম্ভব। মুস্তাফ। কামালের নেতৃত্বে 
জাতীয়তাবাদীদের প্রবতিত অধিকাংশ সংস্কারের কর্মসুচী তাঞ্জিমাত হইতে 
আরম্ত করিয়া অনেক তুকী বুদ্ধিজীবী সংক্ষারক প্রস্তাব করেন ও আলো- 
চনা করেন। মুস্তাফ! কামাল থে মৌনিক ভাবধারা প্রবর্তন করিয়াছেন 
তাহা! নহে বরং তাহার অবদান হইল, তিনি যুক্তিসঙ্গত কতকগুলি ভাবধান্সা 
হইতে একটি বাস্তব কর্মসুচী গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি নব্য ওসমা- 
নীয় নছেন বরং একটি নবা-তুকী শিশু এবং প্যান তুকার তুলনায় তিনি 
একজন সাধারণ তুক্টী। তীহাঝ্ তুকাঁকরণের ভাবধারা অতুকাদের উপর 
তুকী ভাষা ও সংস্কৃতি চাপাইয়া দেওয়া নহে বরং তুক্কী ভাবধারা এমন কি 
অ-তুকী অঞ্চল ও লোকজন হইতে মুক্তি লাভ কর! । 

এইসব ভাবধারা কিছু কিছু প্রসিন্ধ সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোফাল.প্‌. 
(১৮৭৬--১৯২৪) সানঞ্জন্ত বিধান করেন। মুস্তাক কামাল সহ অনেক 
তুকী জাতীয়তাবার্দী তাহার রচনায় প্রভাবান্িত হন। গ্োফালপ. 
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সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আলাদ! করেন এবং তুফণ জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে 
“পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গীধিয়। লইবাজ'' প্রন্তাব কয়েন । তীহার 
মতে বিগত সংস্কারকদের গলদ হইল পাশ্চাত্যের সভ্যতায় সহিত প্রাচোর 
সভাতাত্ সমহথয়ের প্রচেষ্টা । গোফাল.পের মতানুসাম্ে সভ্যতাসমূহ একটি 
অপরটির' সহিত তুননাহীন বলিয়া এইগুলি মিশিয়। যায় না। তুকাঁদের 
কর্তব্য হইল প্রাঢ্য সভাতা হইতে মুক্ত হওয়।, তুকাঁ সংস্কতি পুনরায় 
কর] এবং তাহাদের সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা গীথিয় ফেল! । 
গেফাল্পের নিকট তুক্ী সংস্কৃতি হইল কিছুটা! সআবদর্ণ গ্রাঃয স্রীতি, ইস” 
লাম এবং কিছুটা আপুনিক ভাবধ।র।র সংমিশ্রণ, তবে এইগুলি তুকীঁ ভাষ।র 
মাধ্যমে, ধমায় ব্যাপ'রে তুন্টীবাদ হইল তুকী ভাষায় কোরান তেলা- 
ওয়াত করা, আধান দেওয়া ও নামাজ পড়া । আইনগত দিক হইতে 
ইহ! বারা আধুনিক আইন প্রবর্তণ করা বুঝায় এবং নৈতিকার দিক হইতে 
ইহা ছ্বার৷ বুঝায় তুকাঁদের প্রাচীন যুগের “গিণতস্্ে” ফিরিয়া যাওয়া। 
তুকীব।দূকে বল' হয় একটি ““বৈজ্ঞ।|নক দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোলন"; 
কিন্ত পাজনৈতিক আন্দেলন নহে । অবশ্য তুকীবদ “আমাদের মহান 
মুস্তাফ। কানালের-"'পিপলস পাটিক' সমর্থন করে, কারণ তিনি “দেশকে 
আক্রমণ হইতে রক্ষ' করেন এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও ভাষাকে 
প্রকৃত নামে সম্বোধন করেন...” অর্থাৎ তুকাঁ নামে । গ্োফাল্পকে শেষের 
দিকে তুক জাতীয়তাবাদের দার্শানক বলা যায়, যে জাতীয়তাবাদের 
রূপদানকারী ও উৎসাহদাত। হইলেন কামাল আতাতুর্ক। 

১৯১৯ গ্রীস্টান্ে আরুজেকুম ও সিভাসে সম্মেলন আহবানকারী পুর্ব 
এশির়। মাইনর প্রতিবুক্ষা কমিটি ' ০০012101666 [07 0১5 10666505 ০0 
ঢ:5805) 4১515, 0150] ) ১৯২৩ প্রাস্টাবের সেপ্টেথর মাসে ক্রমশঃ পিপলস 
পার্টি বা হাক ফিরকাশি ( চ৪15 7176551 )-তে ব্ুপান্তরিত হয়। এই দল 
ছয় দফ1 কর্মনুচী গ্রহণ করে, যাহাকে “কামালের ছয় নীতি" বলা হয়। 
১৯৩০৭ প্রীস্টান্দে এইগুলিকে তুকীী শাসনতন্ত্র সহ্িবেশিত করা হয়। অবশ্চ এই 
হয় নীতি ঘোষণার পূর্বে ও পরে সমস্ত সংস্কার এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়া 
প্রবর্তন কল্প! হয় । এই সব নীতি হইল £ 

১। প্রজজাতন্্বাদ, যাহ জনগণের সাবভৌমন্ব ছুচন। করে। ' 
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২। জাতীরতাবাদ, যাহ। তুরস্ককে তুকীদের বলিয়া! দাবী কনে এবং 
অ-তুকা জনগণ সংবলিত অঞ্চলসমূহের উপর ইহাদের আধিপত্য 
অস্বীকার করে। 

৩। জনগণবদ, যাহ] মিল্লত প্রথা ব।তিল করে এবং আইনের চোখে 
সমস্ত শ্রেণীর অনগণের সমত1 ঘোষণ। করে । 

৪ ল্লাষ্্রবাদ, যাহ। জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রে গঠনমূলক হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজনীয়তা স্বাকানপ করে। 

$। ধর্মনিরপেক্ষতা, যাহা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক নীতি প্রতিষ্ঠ। করে। 

৬। সংক্কারবাদ্দ যাহ। জাতীয় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় এঁতিহ্য ও দৃষ্টাস্ত 
পরিবর্তন ও ছাঁটাই করিবার একাগ্রতার উপর জোর দেয়। 

এখানে উল্লেখ করা সবিশেষ শুরুত্ব শূর্ণ যে, ভয়াবহ গোলযোগ, ১৯৩৮ 

্রস্টান্ষে আতাতুর্কের বৃতযু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্তেও উপরের নীতিগুলির 
বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই । অধিকন্ত এইসব নীতি ও অন্যান্ত সংার সমূহের 
প্রধান উদ্দেন্ত হইল প্রাচ্য সভ্যতার পঞ্িবর্তন করিগ্না তদস্থলে পাশ্চাত্য 
সভ্যতা প্রবর্তন করা । মধ্যপ্রাচোর অন্তান্ত দেশসমূহ এই উভয় সভ্যতার 
সমহুয় সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুকাগণ প্রাচ্যের দিকে পুষ্ট প্রদর্শন 
করিয়া নিজদিগকে ইউরোপের সম্পদ [য়ের অন্তভুপক্ত বলিয়া গণ্য করিতে 
চেষ্টা করে। 

ইসলাম যেহেতু ধর্মীয় ও জাগতিক কার্ধাবলীর মধ্যে পার্থক্য করিবার 

নীতি প্রত্যাখ্যান করে, তাই ইহ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে 
এবং সমস্ত কার্ধাবলীকে স্বীয় আইন্‌ হ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নামাজ বা 
হজ নহে, বরং সরকার ও বাণিজ্য, শাস্তি ও যুদ্ধ যৌন বিষয়াদি বিবাহ 
ও তালাক এবং এমনকি পোশাকশ্পরিচ্ছেঘৎ কোরান ও হাদিস অথবা 
ব্নীতি ও এতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায় অবশ্য পালনীয় ॥। ফলে আলোচ্য 
ংস্কারগুলির প্রত্যেকটির সহিত ইসলামের সম্পর্ক বিন্বমান। ১৯২২ গ্রীস্টাব্য 
হইতে ১৯৩৮ গ্রীস্টার্বে আতাতুর্কের মৃত্যু পর্যস্ত তুরগ্ধের সরকার ও জনগণের 
প্রধান কার্ধাবলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা আইন অথবা জীবন ব্যবস্থার 
পরিবর্তন সাধন করিয়া নতুন আইন সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । 
১। ম্ুলতানাত বিলুপ্তি $ গ্রীকদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এবং 
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সুটিশদের বিক্ছে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ শ্রীস্টাঝের ১ল৷ নতেম্বর 
গ্রযাড স্তাশনাল এসেম্বলি লুলতান পঞ্চম মুহান্মদকে পদচ।(ত করে। আতা- 
তুর্কের অন্তরে সম্ভবতঃ সুলতানাতের বিলুপ্তি ঘটে প্রথম হইতেই, কিন্ত তিনি 
প্রকাশ করেন নাই। ১৯১৯ শ্রীস্টাকখে আরজেরগ ও সিভাসের সন্মেপনে 
গ্রতিনিধিগণ সুলতানের জন্ত সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে তিনি 
মিআপক্ষের হাতে 'বন্দী'। ১৯২১ শ্রীস্টাবের এপ্রিল মাসেও এমনকি শেখ 
উল-ইসপাম কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের নিদ্দ1৷ করিবার পরও আক্কারার হাজী 
বৈদাম মসজিদে অনুষ্ঠিত স্তাশনাল এসেশ্বলি গুলতানের “পবিত্র আত্মার 
জগ্তচ মোনাজাত করে। পঞ্চম মুহাম্মদ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সৈশ্ত 
গ্রহে ব্যস্ত থাকিলে তাহারা জনসাধারণকে 'বন্দী' হইতে আুলতানকে 
উদ্ধাক্' করিতে বলে। এইসব মন্তব্য সম্ভবতঃ জ্ুলতানের কপট নিন্না- 
পন্তার জন্ত প্রকাশ কর! হয় নাই, যদি এইগুলির মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হইল আক্কারার জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই 
ওসমানীয় বংশের বিলুপ্তি কামনা করে নাই, বরং একটি শাসনতাস্ত্রিক 
্ুলতান আশা করিগপ্লাছিল। এমনকি স্ুপতান ও তাহার পরিবার একটি 
বৃটিশ জাহাজে করিয়া নির্বাসনে যাইবার সময়ও তীাহান্প চাচাত ভাই 
আবদুল মজিদকে খলিফ বলিয়! মনোনয়ন দান করা হয় । প্রায় এক বৎসর 
পর ১৯২৩ গ্রীস্টাবের ২৯শে অক্টোবর গ্ল্যাণ্ড স্তাশনাল এসেস্বলি তুরস্ককে 
একটি প্রজ্জাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং মুস্তাফ1 কামালকে ইহার প্রথম 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করে। 

২। খিলাফতের বিলুপ্তি ; সুলতানের বিলুপ্তির দ্বার' অনেক তৃক্কা 
দুঃখিত হয়, কিন্ত খিলাফতের বিলুপ্তির পর সমস্ত বিশ্বের হু্গী মুসল- 
মানগণ মর্মাহত হয় । এই সিদ্ধান্ত অতি সাবধানে লওয়া হয় । আতা 
তুর্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা! করেন এবং আক্কারার় উল্লামাদিগফে 
এ বিষয়ে তাহার জ্ঞানের ছ্বায়া অভিভূত করেন। এমনকি ১৯২১ হ্রীস্টাখের 
ফেব্রুয়ান্ধীতে সিভাসে একটি প্যান ইসলামী সন্গেলন আহ্বানও তিনি 
নীক্লবে অনুমোদন করেন। গ্র্যান্ড গ্াশনাল এসেস্বলির সদস্যদের এক পঞ্চ” 
মাংশ ছিল উলামা! । আতাতুর্কের সহচয়দের অনেকেই একটি উদাক ইসলামী 
নাট কামনা! করেন। একজন প্রখ্যাত অজ্েয়বানী হিসাধে পাতাতুর্ক 
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সম্ভবতঃ নে করেন বেরা ইসলামী হইলে উদার হইতে পানে না। 
তবে জনগণের মনে খলিফা আবদুল মজিদ ও জুলতান আবদুল মজিদ 
অভিন্ন । সর্ধদা ইহা অভিন্নই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের 
বিবেচনায় সুলতানের ক্ষমত। ছ্বাড়া খেলাফতের পদ বিধি বিরুদ্ধ । প্রশ্নটি 
এসেম্বলিতে আলোচিত হয় এবং ১৯২৪ শ্রীস্টান্জের ওরা মাচ” খলিফার পদ 
বিলোপ করা হয়। আবদুল মজিদ এবং ওসমানীয় সাম়াজ্যোর প্রতিষ্ঠাতা 
ওসমানের পরিবারের সদশ্যব্ন্দকে তুর্ক হইতে বহিষ্কার কর। হয়। ওসমানীয়" 
গণ ৬২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। খেলাফ হ প্রতিষ্ঠানটি অন্থ কিছু দ্বার] পুর্ণ 
করা হয় নাই। 

৩। ইসল।মী আইনের বিলুপ্তি « দুলতান[ত ও খেলফতেম্স বিলু- 
গ্ডিক দ্বারা সাধারণ তুকীঁদের দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নাই। 
অবশ্ত খেলাফতের বিলুপ্তির ফলে এমন কতকগুলি সুদূর প্রসারী সংস্কারের 
সবার উন্ু্জ হয় যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং সমন্ত দেশকে 
আল্োলিত করে। এইগুলির মধ্যে অতি গুকস্বপূর্ণ একটি হইল ইসলামী 
আইনব! শরিয়তের বিলুপ্তি। ১৯২৬ গ্রীস্টান্দের বিচার সংক্ত্ত সংস্কার 
ধর্মীয় বিচাপ্পালয়সমূহকে বাদ দিয়া তদস্থলে সুইস বেসামরিক এবং ইতালীয় 
দওবিধি চালু করে। এই বিধির ফলে উলামাগণ অকেজো হুইয়৷ যান। 
আইন ব্যবসায়ে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল । একমাত্র ধাহাল্সা 
পাশ্চাতা আইন অধ্যায়ন করিয়াছেন তীহাঘ্ধাই ওকালতি পন্নীক্ষার উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন । বস্ততঃ ইসলামী আইন শিক্ষার সমন্ত বিষ্ভালয়ই বন্ধ 
করিয়। দেওয়া হয়। হন্তাঘ্ব,ল বিশ্ববিহালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত বিভাগ 
এত ছোট হইয়! যায় যে ইহাকে শেষ পর্যস্ত সাহিত্য বিভাগের সহিত 
সংঘৃজ্ করিয়া দেওয়া হয়। শেখ উল-ইসলামেক্স পদ বিলুপ্ত কল্পা হয় এবং 
তদস্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদের সহিত দুইটি সংস্থা সংযুক্ত করা হয়। এই সংস্থা” 
গুলিক্ধ কাজ হইল সমস্ত ধীয় বিষয়াদি পরিচালন! কয় | উহাদের একাল 
মাম ধায় কার্ধাবলী সংস্থা (807580 ০1 161181003 4১675 )1 ইহা! 
ধর্মপ্রচারকদিগকে লাইসেল৷ প্রদান কষে, ধর্মীয় ভাষণ পরীক্ষা কল্পে 
এবং শন্িয়তের বিভিন্ন ছিমতের উপর উপদেশ দান করে। ছিতীয়টস় নাম 
ধর্ীর প্রতিষ্ঠানের সংন্ব। (8585 ০1 (6118103$ 7০91805%095 ) বা 
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আওকাফ | ইহ! ধর্মীয় দান সম্পত্তি পরিচালনা করে। 

ইসলামী আইনের পন্বিবর্ডে ইউক্সোপীয় আইন চালু কর! হয় এবং 
সম্ভবতঃ কিছু সংখ্যক নেতা চ্হা'র ছাক্স! বুদ্ধিজীবীদের চিস্তাধাল্াকে ধর্মী 
মনোভাব হইতে পরিবর্তন করিয়! বৈজ্ঞানিক বস্তবাদের দিকে ফিরাইবার 
আশা করেন। সম্পকারী নীতি হিসাবে ধর্মতন্ত্রকে শুধু প্রত্যাখ্যানই কর! 
হয়নাই বরং জাতির ধর্মায় স্বভাবকেও পরিবর্তন করা হয়। আতাতুর্ক 
বলেন, “আমর! এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করি” এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে “'বাচিবার একমাঝআ উপকরণ" 
বলিয়া মনে করি। 


৪। ইসলামী পঞ্জিকার বিলুপ্তি; যে বংসর শরিয়ত বাদ দেওয়া 
হয় সেই একই বৎসর (১৯২৬ ) মুসলিম পঞ্জিকার পন্িবর্তে শ্রীস্টান 
গঞ্জিক। চালু করা হয়। বছ বৎসর ধরিয়। তুকঁ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি 
মুসলিম চাকর তারিখ এবং পশ্চিম! সুর্ধ তারিখ উভগ্নই ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছিল। সমস্ত মুসলিম অনুষ্ঠানাদি ও ধর্মীন্ন তারিখগুলি মুসলিম 
পঞ্জিক। অনুসারে সম্পন্ন হইত। তবে রষ্ট্র পাশ্চাত্য পঞ্জিক প্রবর্তন কষে 
এবং নাগরিকিগকে পর্বোতভাবে ইহ! ব্যবহার করিতে নির্দেশ প্রদান করে। 
প্রাচ্য হইতে দুরে সরিতে এবং পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ট হইবার পক্ষে ইহ! আয্মেকটি 
পদক্ষেপ। পঞ্জিক! পরিবর্তনের সাথে সাথে রলাজধানীও পরিবর্তন হয়। 
নক্তুন মনোভাবের পক্ষে ইন্তান্বম অতি গসমানীয় এবং “বিদেশ” আক্কান। 
আনাতোলিয়ায় অবস্থিত, যেখানে “প্রকৃত' তুকাঁদের বাস। হন্তান্বংলে 
অসংখ্য মজজিদ বিদ্মান, কিন্ত পুরাতন আক্কার! শহরের নিকটে নিগিত 
নতুন নগরীতে কোন মসজিদ স্থাপিত হয় নাই। তদুপরি আঙ্কার়! শহর 
একটি কৃষিপ্রধান জেলায় কেন্ত্রুস্থলে অবস্থিত বলিয়া সরকারী কর্মকর্তাগণ 
ওসমানীয়দের গ্ঠায় চতুদিকে বসবাসকারী তুকী চাষীর্দিগকে অবহেলা কন্গিতে 
পায়ে না। : 

৫) আরবী বর্ণমালার বিলঃঝ্তি ঃ প্রাথমিক ঘুগের দিৰিজয়ীদেয 
আশানুধায়ী বিভিন্ন ভাষভাষী মুসলমানগণ আয়বী ভা গ্রহণ ন৷ ক্ধি- 
জেও..আরবী বর্ণমাল! গ্রহণ করে । শিক্ষার প্রধান উদ্দেন্ত ছিল শব্ধ না 
বুঝিপেও কোয়'ন পড়ি পর | ১৯২৮ হী টবে তুকাঁ এসেছলি আরবী 
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বর্ণমালার স্থলে তুক্পাভাষার প্রয়োজন অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালাপ্প প্রবর্তন 
করে। আতাতুর্ক তৃকীভাষায় কোরান অনুবাদ করিয়া! নতুন বর্ণমালায় 
তাহ? প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। তিনি তুকীভাষায় আবান দিতেও 
আদেশ দেন এবং জনসাধারণকে তুকাণভাষায় নামাজ পড়াইবার চেষ্ট করেন । 
সমস্ত মুসলমানদিগকে তৃকীভাষায় নামাজ পড়াইতে তিনি পারেন নাই । 
কিন্তু বর্ণমালা পরিবর্তনের ফলে নতুন বংশধরগণ আরবী ভাষায় কোরান 
পড়িতে অক্ষম হইয়! পড়ে । শুধু অত্যন্ত খাটি মুসলমানগণ তাহাদের 
সম্তানর্দিগকে আরবী বর্ণমালা শিখাইবার কষ্ট স্বীকার করে। 

বর্ণমাল। পরিবর্তনের পিছনে জনসাধারণকে কোরান তেলওয়াত বিমুখ 
করিবার কোন উদ্দেশ্য আতাতুর্কের ছিল না । তিনি নিরক্ষরত। দূর কলিতে 
চান এবং একটি সমস্বয়পূর্ণ ও যুক্তিযুজ তুকণভাষ! গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। 
তিনি সঠিকভাবে এই সিগ্কান্তে উপনীত হন যে একজন তৃকণর পক্ষে লাতিন 
বর্ণমালার মাধ্যমেই সহজে লেখা-পড়া শেখা সম্ভব । তিনি এবং এসেস্বলিয় 
সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকে এক একটি কালবোর্ড লইয়! গ্রামে ও শহরে যান এবং 
প্রমাণ কয়েন যে মাধ্যম হিসাবে লাতিন বর্ণমালাই সহজতর । দেশের 
ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই মুদ্ধণের কাজ নতুন বর্ণমাল। উত্তাবনের 
ফলে বিদ্বিত হয়, কিন্ত তবুও ইহা! কার্ধকর হয় । এই প্রথমবারের মত সর্বত্র 
তুকীঁগণ বুঝিতে পারিল একটি শব্ধ কিভাবে লিখিয়। উচ্চারণ করিতে হয় । 

৬। উপাধি বিল.প্তিঃ বে, পাশা ইত্যাদি উপাধির প্রচলন জন- 
গণবাদ নীতির বিরোধী । এই নীতি আইনের চোখে সকল মানুষের সমান 
তধিকার প্রতিষ্ঠা করে। গুসমানীয় যুগের শেষের দিকে উপাধিসমূহ সর্বোচ্চ 
ডাক গ্রদানকারীর নিকট বিক্রপ্ন কর! হইত এবং ইহা! একটি মিথ্যা! প্রেণী 
বিভেদ স্টি করিত। ১৯৩৪ হ্রীস্টান্দে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হয় এবং 
তুকীদিগকে পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়। হয়। কোন দুই 
পরিবারকে একই নাম গ্রহণ কন্সিতে দেওয়। হয় না, তবে বদি প্রথম গ্রহণ- 
ফার্ী অনুমতি দেন তাহ। হইলে সরকার কোন আপত্তি করে না । অনেককে 
খাটি তৃকানাম গ্রহণ করিবার জন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয় । এই আইনের 
সছিত সামঞজন্ত বাখিয়াই মন্তাক! কামালকে এসেশ্বলি আতাতুর্ক ব৷ জাতির 
পিউ? নাম প্রদান করে। 
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নতুন তুর 


প্রথম মহাধুক্ধে কেন্তীয় শকিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীর সামাজ্যের ধোগ- 
দান করা সম্ভবতঃ অনিবার্ধ হইন্না পড়ে। র্লাশিয়া পুরাতন শক্র এবং 
অতীতের অভিদ্রত1 তুকীদ্দিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে তাহারা সর্বদা 
হটিশ ও ফরাসীদেল্স উপর নির্ভল্প করিতে পালে না, বিশেষতঃ তাহারা ঘখন 
রাশিয়ার মিত্র । অপন্দদিকে জার্মানী এফটি নতুন শক্তি যাহার সঙ্গে তাহা" 
দের কোন তিষ্ঞ অভিজ্ঞতা হয় নাই। সগ্মাঞ্জে জার্মানদের ব্যাপক 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিভ্তমান এবং কাইজাল্লের সফর (১৮৮৯ ও ১৮৯৮ শ্রীঃ ) 
বেশ সে+হার্ণূর্ণ প্রতিক্রিয়ার হাষ্টি কঝে। তদুপল্সি সাগ্লাজ্য পরিচালক 
ঝ্রির- জামাল, আনোয়ায় ও তালাত জার্মান সমর্থক, তাই অনেক তৃকী 
বিশ্বাস কল্পে, জার্মানীর আগমনের ফলে কাশিয়। ও ববটেনের শজি নিরপেক্ষ 
হইয়া ধাইবে। 

আবশ্ত বুদ্ধ ওসমানীল্প সারাজ্যকে ধ্বংসেক্স মুখে ঠেলিয়! দের । বিভিন্ন 
রণাজণে তুফা সৈচ্গদেক্স সাহসিকতা এবং গ্যালিপুলিতে তাহণদের জয়- 
লাত সম্তবেও সাগ্রাজ্যেক্স আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ফাটাইরা। উঠ! সম্ভব হয় নাই। 
জার্মানীর পরাজয়ের অনেক পূর্বেই গসমানীর়গণ পরাজয় বরণ কদ্ে। 
“ধ্বংসের মুখে” কথাটি দুবিবেচনামুলকভাবে ব্যবহার করা হয় কারণ 
১৯১৮ প্রীস্টান্দের ওরা! অক্টোবর মুদ্রসের সছিদ্ধ পর মি্রশক্তি বিশেষতঃ 
প্লেট স্বটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সম্পুর্ণ ধবংস কর! বুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। 
একটি দুর্বল ও অনুগত ওসমানীয় রাষ্ী একই উদ্দেশ্য সাধন করিবে এবং 
কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে উ্ন্ধ স্াশিয়ানস বিষ্দ্ধে একটি কার্ধকরী মধ্যর়াষ 
হিসাবে কাজ করিবে । “'ইউগ্লোপের রুগ্ন বাডিট'' এখনও উপকারী । 
ইহাকে পাশ্চাত্য শকতিবর্গের পরিগালনাধীন হাসপাতালে জীবিত রাখাটাই 
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বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ গ্রীস্টাবের স্বাধীনত। সংগ্রামের 
সময়েই তুকাগণ এই কগ্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া নতুন ভাবে 
কাজ আরন্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক তুকাঁদের নিকট 
বৃদ্ধকালীন চাগ্সি বৎসরের তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের চারি বৎসরই 
অধিক বৈশিষ্ট্পূর্ণ । 

পরাজিত ওসমানীয়দের নিকট প্রেসিডেন্ট উডরু উইলসনের বাগীই সম্বল 
হিসাবে থাকে, তিনি বলেন £ “বর্তমান ওসমানীয় সাম্লাজ্যের তৃকী অংশ- 
টুকুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়ত1 দিতে হইবে ।” যুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫-_ 
১৯১৭ স্্ীঃ) গোপন চুক্তির মাধ্যমে যুজরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে মিব্রশক্তিবর্গ 
এগ্রিয়া মাইনরকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ার। করিয়া লয় । ওসমানীয় 
রাষ্ট্রের জন্ত শুধু উত্তর আনাতোলিয়! অবশিষ্ট থাফে। ইতিহাসে এই 
প্রথমবারের মত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রাশিয়ার হাতে প্রণালীর 
কর্তৃত্ব ছাড়িয়া! দিতে সম্মত হয়। সম্ভবতঃ ক্ষতিপ্রণ স্বরূপ দার্দানালিসোর 
দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ গ্রীসের নিকট হস্তাস্তর করিতে গ্রেট 
বটেন পীড়াপীড়ি করে এবং ক্রাঙ্গ ও ইটালী অনিচ্ছা! সত্ত্বেও তাহাতে রাজী 
হয়। 

বলশেভিকগণ রাশিয়ার সরকার হাতে লইয়। পূর্ববতী! সরকারের সমস্ত 
চুক্তিসমূহ বাতিল করে এবং গোপন চুক্তিসমূহ ফাস করিয়া! তাহাদের 
প্রাজন মিত্র র্া্ট্রসমূহকে বেকায়দায় ফেলে। তবে ইহ] অবস্থার তেমন 
কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে নাই এবং তাহ] ১৯২০শ্রীস্টাঝের ১০ই আগস্ট 
স্বাক্ষপ্িত সেভারসের সন্ধি দ্বারাই বুঝ বায়। একমাত্র পরিবর্তন পরিল- 
ক্ষিত হয় গোপন চুজি স্বারা রাশিয়াকে প্রদত্ত ভূখগ্সমূহের নতুন বিন্যাসের 
মধ্যে। পশ্চিমে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে প্রণালীকে আন্তর্জাতিক কর হয়, 
কিন্ত হত্যাত্থংল তুকাঁ আধিপত্য থাকিয়৷ যায়। পূর্বে, রাশিয়াকে প্রদত্ত 
ভবিকল সেই এলাকায় স্বাধীন আর্মেনীয় রা ঘোষণ! কর! হয় । অধিকস্ধঃ 
্াণভোটেল্প অধিকার সহকারে কুর্দর্দিগকে স্বায়ত্ুশাসন এবং এক বৎসরের 
মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীনতা প্রদান কর হয়। 

ভূখণ্ডের ভাগবাটোরারা ছাড়াও তক সেনাবাহিনীক় সংখ্যা? ৫৪০০০ 
জ সীমিত হন্িয়। ইহাকে মিতশক্কি অথব। কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপদেশ 
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সাপেক্ষ রাখা হয়। বৃটেন জ্রাঙগও ইটালীর প্রতিনিধিত্বে গঠিত একটি 
অর্থনৈতিক কণ্নিশনের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অথ 
করা হয়। উপরাহীয় বাবস্থা চালু রাখা হয়” এবং তৃকণদিগকে স্বীয় সীমান্ত" 
ভুজ সমস্ত সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা প্রদান ক্সিতে হয়। 
ফোন ফোন এঁতিহাসিক মনে করেন এরূপ একটি অপমানজনক চুজি তুকী- 
গণ হয়ত গ্রহণ করিত যদি গ্তীকিগকে এই যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তির ভাগ দিতে 
না হইত। গ্রীস ওসমানীয় শাসনের অধীনে প্রায় তিন শতান্ধী ছিল। 
তাহাদিগকে প্রভু হিসাবে আনয়ন করাটা তুকণদের সহ্য করার পক্ষে 
অতি তিক্ত ব্যাপার । শ্ীকদের সম্ভাব্য লাভই শুধু তুকীদিগকে জাগরিত 
করে নাই বরং সেভারসের চুক্তির অন্তভূণজ্ঞ আর্মেনিয়। রাষ্ট্র গঠন, কুর্দেকর 
স্বায়স্তশাসন, আত্মসমর্পণ ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমস্ত কিছু তুকদের নব- 
জাগরণে সহায়ত! করে। অবশ্য ইহার সব কিছুই হয়ত চাপানো যাইত 
কিন্তু শুধু একজন লোকের জদ্চ তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি মুস্তাফা 
কামাল পাশা, পরে আতাতুর্ক নামে পরিচিত, ধিনি তুকীঁদিগকে একঝ্রিত 
করেন এবং জয়ের পথে পরিচালিত করেন । 

মুস্তাফা কামালের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। একজন ধুঁধক 
অফিসার হিসাবে তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন এও প্রোগ্রেসে (00102586666 
01 [08018 00. 79£08£1653 ) যোগদান করেন । ১৯০৮ শ্রীস্টান্ষে সামরিক 
অভ্যুতখ'নে তাহ।র কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কোন সমন্ন তিনি-নব্য- 
তুকদের নীতি ও কার্ধাবলীর সঙ্গে জড়িত হন নাই বাহার। সরকার নিয়ন্ত্রণ 
করিত । ত্রিরত্বের সহিত তী'হার মতবিরোধ হয়ঃ কিন্ত তাহাকে একপাশে 
ঠেলিয়া ফেল! তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। গ্যালিপুলির প্রতিরক্ষায় 
তিনি জাতীয় সন্গরন লাভ করেন। অবশ্ঠ যুগের শেষভাগে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে 
তীহার মোহমুজি ঘটে। দুর্ঘটনা বশতঃ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা হয়ত 
জান? বাইবে না, কিন্ত ১৯১৯ শ্রীস্টাব্দের মে মাসে আনাতোলিয়ায় তাহাকে 
, তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপে্র নিষুক্ত করা হয়। ১৯১৯ শ্্ীস্টাবের ১৯শে মে 
তিনি উত্তর আনাতোলিয়ায় কৃফসাগরের সামসান বন্দরে অবতরণ করেন। 
এই তারিখটি পরে সমন্ত তুরস্কে জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়। 
., অবতরণ করিবার প্রায়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে সামনে আগত কঠিন 
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পরাধীনতার বিষয় অবহিত কয্পেন। বলশেভিকগণ এইসব গোপন বিষয়াদি 
পূর্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৯১১ শ্রীস্টান্দের জুলাই মাসে আবরজেরুমে 
অনুষিত এফটি সম্মেলন এবং একই বৎসর সেপ্টেপ্র মাসে সিভাসে অনু- 
চিত আয্নেকটি সম্মেলনে তিনি পূর্ব এগিয়। মাইনরের প্রতিরক্ষার জন্ত কমিটি 
গঠন করেন । প্রধান মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়া ওসমানীয় পালামেণের 
নতুন নিরান দিবার জগ্গ তিনি ম্থুলতানের নিকট তানপবার্তা প্রেরণ কষেন। 
্বলতান এই কাজ করিবার জন্ত অগ্রসর হন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
মুস্তাফা কামাল একজন সুপরিচিত নেতা। ইহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হইল, আনাতোলিয়ার তৃতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বিস্কমান এবং জেনারেল 
বকেরের নেতৃত্বে ককেশাশে সফল অভিযানে ব্যস্ত নবম বাহিনী জাতীয়তা" 
বাদীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছে । মুস্তাফ। কামাল যে শস্তিখালী, 
সুলতান এ বিষয়ে বেশ অবগত । 

নির্বাচনে কামালের সমর্থকগণ চুড়াস্ত বিজয় লাভ করে এবং দেশের 
বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিবর্ ইস্তাত্বলে জমায়েত হয় । বটিশগণ হাদয়জম 
করে যে, এ ধরনের পালণামেন্টের সহিত তাল মিলাইয়। চল দুরূহ ব্যাপার 
এবং তাই তাহার" প্রতিনিধিবর্গকে বন্দী করেও ইহাদের কিছু সংখ্যককে 
মান্ট।র প্রেরণ করে। ভ্লতান জাতীয়তাব'দীদের বিরোধিতা করিতে বাধ্য 
হন। শেখ উল-ইসলাম ইতিহাসেন্স সবশেষ ফতওয়ায় ঘোষণা করেন যে 
সমগ্র জাতীরতাবাদী আন্দে'লনটিই ইসলাম বিরোধী । পক্ষান্তপ্নে মুস্তাফ! 
কামাল আন[তোলিয়ার উলামার্দিগকে একত্রিত কক্িয়া! শেখ উল-ইসলাগের 
বিরোধী একটি পাণ্টা ফতওয়া জারী করেন। নিষিদ্ধ ওসমানীয় পালা 
মেনট্টের স্বলে জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ গ্রীস্টান্ের ২৩শে এপ্রিল আক্কারায় 
গ্রযাণ্ড গ্ভাশনাল এসে্বলি প্রতিষ্ঠা করে। 

গ্র্যান্ড গ্তাশনাল এসেশ্বলি প্রতিষ্টিত হইবার পর তুরস্কে বস্ততঃ দুইটি 
লরকার চলিতে থাকে, কিন্ত আহ্বান প্রতিষ্তিত জাতীয়তাবাদী সরকারই 
অধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয়। মুস্তাফ! কামাল সমাগত সুযোগের পূর্ণ: 
সন্ধাবহার করেন। ইহাদের একটি হইল মিব্রশক্তির আত্মকলহ। যুহের 
পর ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে কেন্্র করিয়া রটশ ও ফ্রালের মধ্যে দাক্ষন 
মনোমালিভ্তের: সষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে ইহ চরম শক্ষতায় পর্ধবসিত 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৪৫৯ 


হয়। তদুপরি তুরছ্ছে স্বটিণদের তুলনায় ফরাসীদের অনেক ব্যাপক অর্দ- 
নৈতিক বিনিয়োগ বিভমান। ফরাসী মহাজনদের চিন্তা! ছিল, পাছে বজ-" 
শেভিকদের গ্ভায় তুকী জাতীরতাবাদীগণণওড সমস্ত খণ বাতিল ঘোষণা 
করে। ইতালীরগণ গ্রীকদের আগমনে অসহ্ষ্ট হয় । অধিকন্ধ ইন্ডাত্বলর 
ইটালীয় কমিশনার কাউন্ট ফরজ (0০28 90972 ) জাতীয়তাবাদীদের 
বিয়ের পূর্বাভাস দান করেন। ক্রা্সও ইতালী উভয়ে যুদ্ধে জড়িত ন। 
হইয়া যতদূর সম্ভব লাভবান হইতে চেষ্ট। করে এবং এ ব্যাপারে তাহার! 
বটিশদের আঘাত করিতেও কুস্তিত হয় নাই। এই ভাবে অর্থনৈতিক অনু- 
মতিপত্রের বিনিময়ে তাহাদের এলাক। ছাড়িয়। দিয়া ইটালী ও জ্রা্স 
মুস্তাক! কামালের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। 

মুস্তাফা কামালের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিকসন। 
বলশেভিকদের মার্কস মতবাদীগণ পূব ঘোধিত সধহারাকস বিপ্লবের জন্ত 
ইউরোপের দিকে তাকাইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক “এশিয়া প্রথম"'“এর 
সমর্থক বিভ্ভমান ছিল। যাহারা ইরান ও তুরস্কের প্রতি হুকপাত করে। 
১৯১৭ শ্রীস্টাব্বর ৮ই নভেম্বর বলশেতিক জার-রাশিয়া কতৃক অধিকৃত সমন 
এলাক! ছাড়িয়া দেয়। ১৯১৯ শ্রীস্টান্দের বলশে ভিকগণ মুস্তাফ1 কামাল ও 
তাহার বিপ্লবর প্রতি সমর্থন প্রদ্ধান করে। অনেকে এতদূর পর্যস্ত বলে 
যে তুরক্ষর লাল পতাক। ও ঝশিয়ার লল পতাকার মধ্যে তেমন পার্থক! 
নাই। মুস্তাফ! কামাল কখনও কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্ত তিনি তাহাদের 
সহিত তাল মিলাইয়! চলেন। ১৯১৯ শ্রীস্টান্ডের তক) কমিউানস্ট শফি 
দেগমার সোম্যালি& ওয়াকার্স এও পেজেন্টন পাটি (50০881750 ৮0155 
8100 736990)0 £21 ) প্রতিষ্ঠা করেন যাহা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিষ্ট 
গটি হইয়া যায়। ১৯২২ প্রস্টাবে বিশ্ব কমিউনিষ্ট সন্েলনে কার্রকন্ী সংসদে 
একজন তুকাঁ অন্তভু্জি হয়। কিন্তমুস্তাফ! কামাল তুরক্ষের অবস্থা স্বীয় 
আরত্বাধীন করিবার পর কমিউনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণ। কন্ধেন জবং 
দেগমার সহ অনেককে কারারুদ্ধ করেন । 

বলশেভিকপ্গণ তাহাদের নিজস্ব গৃহযুদ্ধে জড়িত হইর। পড়ে এবং তাই 
মুস্তাক! কামালকে সামগ্ধিক সাহাধ্া দিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্ত লেলিনের 
সরকারের সহিত বন্ধুত্ব থাকিবার ফলে তুকীঁদের মনোবল হুঢ় থাকে বং 
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ইহ] তাহাদিগকে পূর্বাঞ্চলের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করে। জেনারেল 
কাই্য়াজিম বাকেয়ের নেতৃত্বে জাতীর়ত,'বাদী বাহিনী আর্মেনীয়দের হাছ 
হইতে কারস অধিকার করিলে বলশেভিকগণ ইহাতে আনন্দ প্রকাণ করে। 
১৯২০ ্রীস্টান্দের ওর! ডিসেম্বর তাহারা আনুষ্ঠানিফভাবে কার্স আর্দাহান 
এবং এশিয়৷ মাইনরের এক বিরাট অংশ তুকাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। 
১৯২১ শ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ মুস্তাফা কামাল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিদ্দ্ধে 
রাশিয়ার সহিত একটি বন্ধুত্ধ ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করেন। 


গ্রীক-তুক য,ন্ধ 

ম্রীকগণ ছিল বৃটিশের পদলেহী । জাতীয়তাবাদীদের কর্মন্চী বানচাল 
কন্িবান়্ জন্ত তাহার। ব্বটিশের অনুগর হিসাবে কাজ করে। তদুপরি 
তাহাদের পুরাতন শক্র তুকীগণের পরাজয় ও অপমানে গ্রীকগণ অতি 
প্রফুল্ল হয়। এই পরাজয়ে তাহার] এশিয়া মাইনরে নিজেদের ক্ষনতা 
প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিরাট স্থযোগ দেখিতে পায় এবং সম্ভবতঃ বাইজে- 
টাইনদেক্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে ইস্তান্বংলের আধিপত্য লাভের স্বপ্নও 
দেখে। ১৯১৯ শ্রীস্টাবের ১৫ই মে গ্রীকগণ এশিয়া! মাইনরের পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত স্মারনায় অবতরণ করে । 

মুস্তাফা কামালের প্রবল বাধার সম্মুখে ওসমানীয় স্নাষ্ট্রকে শাসন করি- 
ধার হুটিশ পরিকল্পনা ধূলিম্যাৎ হইয়] বায়। এক মুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ 
করিবার পর বৃটিশ জনগণের একট। অংশ তুরস্ক জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার মনোবল হারাইয়া ফেলে। তদুপরি ইংল্যাণ্ডের পদ্মিচিত ও 
উদ্ার জনমত এই আ.ত্মনিযন্তণকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে বুদ্ধ কর! সমর্থন 
কনে নাই। এই অবস্থায় ব্বটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের একমাআ করণীয় 
কাজ হইল মুস্তাফা কামালের রিরদ্ধে গ্লীকদিগকে সাহাব্য করা । গ্রীকরাও 
এই ধরনের সুযোগের স্ধযবহার করিতে অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠে। 

১৯২৩ ভ্রীস্টাব্মের জুন মাসে প্্ীক সেনাবাহিনী শ্মারনা! হইতে পূর্ব দিকে 
অগ্রনয় হইয়। অনেকগুলি যুহ্ধে জয় লাভ করে। ওসমানীয়দের প্রথম দিকের 
জাজঘামী আদা তাহার! অধিফায় হয়ে । গ্রেইসব বিজয় সহজে লাভ কব 
সুখ হয় নাই। ১৯২১ শ্রীস্টান্দের মার্চ মাসের পূর্বে তাহারা জার একট 
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আক্রমণ পরিচাঙান। করিবার সময় পায় নাই । পুনরায় তাহারা সফলত। লাভ 
করে এবং আহ্ক।রর নিকটবতী কুতাইয়া দখল করে। গ্রীক অচগ্রতির প্রথম 
বাধা আসে সাফ রিয়ার যুদ্ধে ২৪শে আগস্ট--১৬ই সেপ্টেবর)। এক বংসর 
পর ১৯২২ খ্রীস্টাব্ের আগস্ট মাসে তুকীগণ একটি প্রতিআক্রমণ পরিচালন! 
করিতে সক্ষম হয়। এই আক্রমণে তাহার] সম্মুখের সবকিছু ভাসাইয়া 
চলে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রীকর্দি্কে তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। 
উভয় পক্ষেই অতযচান্ধ চলে; পশ্চাদাপসরণের সময় গ্রাকগণ অত্যাচার 


করে এবং স্মারন। দখলের পর তৃকীগ্রণও ভীষণ অত্যাচার করে। গ্রীক 
স্বপ্ন ধুলিশ্তৎ হয় এবং মুস্তাক! কামাল ইস্তাম্বমলের দিকে অগ্রসর হন। 


ল্যুজ্যানের চুক্তি 

জাতীয়তাবাদীদের হাত হইতে প্রণালী রক্ষ! করিবার জগ্ত বাটিশকে 
সাহায্য করিতে লয়েড জর্জ তাহার প্রান মিআ্দের নিকট আবেদন করেন। 
কিন্ত প্রত্যুন্তরে ভ্রাঙ্গ ও ইতালী প্রণালী হইতে তাহাদের সৈন্য প্রত্যাহার 
করে। গ্রেট বুটেনের তখন যুদ্ধ করিবার মত অবস্থ৷ নাই এবং সৌভাগ্য- 
বশতঃ মুস্তাফা কামাল পশ্চিম! শক্তিবর্গকে খোঁচাইতে চান নাই। ফলে 
নুদাইনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদানুসারে পূব থে,স ও আদ্রিয়ানোপল 


তুরস্ককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং মুস্তাক! কামাল প্রণালীর আত্তর্জাতিক 
নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন। 


ততর্দিনে সেভয়ের চুক্তি কার্ধহীন হইর়া পড়ে । একটি দ্বিতীয় শাস্তি 
চুক্তি সম্পাদনের জগ্ত ১৯২২ শ্রীস্টাৰে ল্যুজ্যানে আর একটি সম্মেলন অনু- 
চিত হয়। প্রধান বিবাদমান প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশের লর্ড কার্জন এবং 
তুরক্ষের জেনারেল ইসমত পাশা, পরে ইনুনু নামে সমধিক পরিচিত । 
দপ্তিক কার্জন তুকা জাতীয়তাবাদীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে নারাজ, 
অপরদিকে ইসমত পাশ! অনুভব করেন যে অবস্থা তাহার অনুকূলে এবং 
তাই তিনি ধৈর্ধ ধারণ করেন। প্রধান বিষয়াদি হইল তৈল সন্বদ্ধ মৌস্ুল 
প্রদেশ যাহা! তুকীগণ দাবী করে এবং উপরাস্্ীয় ক্ষমতার নীতি যাহা লর্ড 
কার্জন ছাড়িতে রাজী নহেন। শেষ পর্যন্ত সন্েলন স্থগিত হয় এবং পুন- 
রায় ১৯২৩ শ্রীস্টান্দের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। এই সমর লর্ড কার্জন 
উপস্থিত ছিলেন না! । এই সম্মেলনে লু/জ্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
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তুরঙ্কে সগগ্র এশিয়া মাইনক, প্রণালী ও পূর্ব থেসের মালিক বলি 
স্বীকার কর! হয়। উপরাহ্ীর ক্ষমতা বাতিল করা হর। জাতিপুঞ্জের সাও” 
তার প্রণালী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রাধীনে আনা হয় তবে কমিশনের চেয়াছ- 
ম্যান একজন তৃক্কণ হইবেন বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রণালী সেনা- 
বাহিনীমুষ্ত কর! হয় কিন্তু তুরক্ককে ইস্তাঘ্*লে ১২০০ সৈশ্ঠ ঘাখিবার অনু- 
মতি দেওয়া হয়। হতন্তাঘ্থখলের প্ীক অধিবাসী এবং পশ্চিম থে.সের তুকাঁগণ 
ছাড়া তুকাঁ ও শ্রীকগণ লোক বিনিময়ে সন্ত হয় । গৌনুল প্রশ্নটি জাতিপুঞ্জের 
এক্কিয়ারে ছাড়িয়া! দেওয়। হয়। চারি বৎসরের ধৈর্য, আত্মদান, কুটনীতি 
ও যৃদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল ও তাহার সহকান্ীগণ তাহাদের উদ্দেশ্য 
হাসিল করেন। কামালী তুরদ্ক ওসমানীর সামাজ্যের চেয়ে অনেক ছোট 
কিঞ্ড ইহ! অনেক সন্নিবেশিত ও নিয়ন্ত্রণশীল এবং শাক্তিণালী একটি রাষ্্র। 


তুকাঁ সংস্কারসণুহ 


মুস্তাফা কামালের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতা অর্জন করাই 
শেষ নহে বরং একটি নতুন তুরঞ্ধ গঠির। তুলিব।র ব্যাপারে তুকীঁদিগকে 
সুযোগ প্রদানের একট পন্থ, মাত্র । ইহা জীবনের প্রার প্রতোক ক্ষেত্রে 
সুদূর প্রসারী সংস্কারের ছারা লাভ করা সম্ভব । মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে 
জাতীয়তাবাদীদের প্রবতিত অধিকাংশ সংস্কারের কর্মস্থচী তাঞ্জিমাত হইতে 
আরম্ত করিয়া অনেক তুকী বুদ্ধিজীবী সংস্কারক প্রস্তাব করেন ও আলো" 
চনা করেন। মুস্তাফ! কামাল যে মৌলিক ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছেন 
তাহা! নহে বরং তাহার অবদান হইল, তিনি যুক্তিসঙ্গত কতকগুলি ভাবধারা 
হইতে একটি বাস্তব কর্মসুচী গ্রহণে সক্ষম হইয্লাছেন। তিনি নব্য ওসমা- 
নীয় নহেন বরং একটি নব্য-তুকী শিশু এবং প্যান তুকীর তুলনায় তিনি 
একজন সাধারণ তুকী। তীহার তুকাকরণের ভাবধারা অতুকীদের উপর 
তুকী ভাষ। ও সংস্কৃতি চাপাইক্না দেওয়া নহে বরং তুকা ভাবধারা এমন কি 
অ-তুকী অঞ্চল ও লোকজন হইতে মুজি লাভ কর। ৷ 

এইসব ভাবধাক্সাত্স কিছু কিছু প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী জিয়! গোফাল প্‌. 
(১৮৭৬--১৯২৪) সামঞ্জন্ত 'বিধান করেন। মুস্তাফ' কামাল সহ. অনেক 
তুকাঁ জাতীয়তাবাদী তীহাক়্ কচনায় প্রভাবাদ্িত হন।. গোফল.প, 
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সংস্কতি ও সভাতাকে আলাদ। করেন এবং তক জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে 
“পাশ্চাত্য সভাতাকে সম্পূর্ণভ)বে গিয়া লইবার? প্রস্তাব করেন । তীহার 
মতে বিগত সংক্কারকদের গলদ হইল প।শ্চাতোর সভ্যতাল্প সহিত প্রাচ্যের 
সভ্যতার সময়ের প্রচেষ্টা । গে।ফাল পের মতানুসারে সভাতাসমূহ একটি 
অপরটর সহিত তুলনাহীন বলির এইগুলি মিশিয়া যায় না। তুকীদের 
কর্তব্য হইল প্রাঢা সভ্যতা হইতে মুজ্জ হওয়', তুকী সংস্কৃতি পুনঝলায়স্ব 
করা এবং তাহাদের সংস্কৃতির মধ্যে গধশ্চাত্য সভ্যতা গথিয়া ফেলা । 
গে/ফাল্পের নিকট তুক্কঁ সংস্কতি হইল কিছুট। আদর্শ গ্রাম্য ন্নীতি ইস- 
লাম এবং কিছুটা আধুনিক ভাবধারার সংমিশ্রণ, তবে এইগুলি তুকী ভাষ'র 
মাধ্যমে, ধর্মী ব্যাপারে তুক্কাবাদদ হইল তুকী ভাষায় কোরান তেলা- 
গয়াত কর!, আধান দেওয়া ও নামাজ পড়া। আইনগত দিক হইতে 
ইহা। হবার আধুনিক আইন প্রবর্তন করা বুঝায় এবং নৈতিকতার দিক হইতে 
ইহা দ্বার। বুঝায় তুকাঁদের প্রাচীন বুগের “গণতন্ত্রে” ফিরিয়া বাওয়]। 
তুকীবাদকে বল! হয় একটি ““বৈজ্ঞা নক দার্শনিক ও সাহিতি)ক আন্দোলন" 
কিন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন নহে । অবশ্থ তুকীবাদ “আমাদের মহান 
মুস্তাফ! কামালের...পিপলস পাটিকা' সমর্থন করে, কারণ তিনি “দেশকে 
আক্রমণ হইতে বক্ষ! করেন এবং সঙ্গে আম (দর বা, জাতি ও ভাষাকে 
প্রকৃত নামে সঙ্খোধন করেন.” অথাৎ তুকাঁ নামে । গোফাল্পকে শেষের 
দিকে তুকাঁ জাতীন্নতাবাদের দার্শানক বলা যায়, যে জাতীয়তাবাদের 
রূপদানকারী ও উৎসাহদ[ত! হইলেন কামাল আতাতুর্ক । 

১৯১৯ শ্রীস্টাঞ্ে আরজেরুম ও সিভাসে সম্মেলন আহবানকারী পূর্ব 
এশিয়া! মাইনর প্রতিবুক্ষ! কমিটি (00170010606 91 0৩ 1)666,০5 01 
[52505 4১912. 07002 ) ১৯২৩ শ্রীস্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে ভ্রগশঃ পিপলস 
পার্টি বা হাক ফিরকাশি (13510517770551 )-তে ব্বপাস্তরিত হয়। এই দল 
ছয় দফ! কর্মপুচী গ্রহণ করে, যাহাকে “কামালের ছয় নীতি" বল। হয়। 
১৯৩০ ্রীস্টান্ধে এইগুলিকে তুকী শাসনতন্ত্রে স্নিবেশিত কর হয় । অবশ্ঠ এই 
হয় নীতি ঘোষণার পূর্বে ও পরে সমন্ত সংস্কার এইগুলির উপর ভিত্তি করি! 
প্রবর্তন কর! হয় । এই সব নীতি হইল £ 

১। প্রঙ্গাতজজবাদ, যাহা] জনগণের সাধভৌমন্ব দুচন! করে। 
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২ই। জাতীয়তাবাদ, যাহ। তুরুষ্ককে তুক্কীদের বলিল দাবী করে এবং 
অ-তুকা জনগণ সংবপিত অঞ্চসমূহের উপর ইহাদের আধিপত্য 
অস্বীকর করে। 
৩। জনগণবাদ, যাহ! গিল্লাত প্রথা বাতিল করে এবং আইনের চোখে 
সমস্ত শ্রেণীর জনগণের সমতা ঘোষণা করে। 
৪। গ্লাই্রবাদ। যাহা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গঠণমুলক হস্ত ক্ষপের 
প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার কে। 
৫&। ধর্মনিরপেক্ষতা, য।হ। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক নীতি প্রতিষ্ঠা কর । 
৬। সং্ারব।দ যাহ। জাও)য় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় এতিহ্য ও দৃষ্টান্ত 
পরিবওন ও ছাটাই করিবার একাগ্রতার উপর জোর দেয়। 
এখানে উল্লেখ করা সবিশেষ ওকত্বণূর্ণ যে, ৬যাবহ গোলযে।গ» ১৯৩৮ 
্রীস্টান্দে অ।তাতুর্কের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় মহাযুৰ্ সত্ডেও উপরের নীভিওলির 
বিশেষ পরিবর্তণ হয় নাই। অধিকঞ্ড এইসব শীতি ও অগ্ঠান্ত সংকার সমুহের 
প্রধান উদ্দেশ্ট হইল প্রাঢ্য সভাতাপ্ন পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে পাশ্চাত্য 
সভ্যতা প্রবর্তন করা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্ত।প্ত দেশসমূহ এই উভয় সভ্যতার 
সমহ্থয় সাধন কপ্রিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুকীগণ প্রাচোর দ্বিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিম্না শিগদিগকে ইউরাপের সম্প্রণ।য়ের অন্তভু্ঞ বলিশ' গণ্য করিংত 
চেষ্টা করে। 
ইসলাম যেহেতু ধশায় ও জাগতিক কার্ষ।বলার মধ্যে পাথক্য করিবার 
নীতি প্রত্যাখ্যান করে, তাহ ইহা গাবনের প্রতেক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে 
এবং সমস্ত কার্য বলীকে স্বীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নামাজ বা 
হজ নহে, বরং সর+র ও বাণিজা, শাপ্তি ও যুদ্ধঃ যৌন বিবয়ার্দি, বিবাহ 
ও তালাক এবং এমনকি পোশাক-পরিচ্ছেদ, কোর'ন ও হাদিস অথবা 
রীতি ও এাতহ্য দ্বার] নিয়গ্রিত এবং প্রায় অবশ্য পাপনীয় । ফলে আলোচা 
সংস্কারগুলির প্রত্যেকটির সহি৩ ইসলামের সম্পর্ক বিদ্ধমান । ১৯২২ খ্রীস্টান 
হইতে ১৯৩৮ গ্রীস্টাঝে আতাতুকের। স্ৃত্যু পর্বস্ত তুরক্ষের সরকার ও জনগণের 
প্রধান কার্ধাবলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠঠ ন সথবা আইন অথবা জীবন ব্যবস্থার 
পরিবর্তন সাধন করিয়া নতুন আইন সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । 
১। ম্ুলতানাত বিলু[শ্ত $ ঘ্রীকদের বিকদ্ধে সামগ্রিক বিজয় এখং 
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বটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ স্রীস্টান্দের ১ল। নভেম্বর 
গ্রযা্ড স্তাশনাল এসে্বলি সুলতান পঞ্চম মুহাম্নদকে পদচু(ত করে। আতা- 
তুর্কের অন্তরে সম্ভবতঃ সুলতানাতের বিলুপ্তি ঘটে প্রথম হইতেই, কিন্ত তিনি 
প্রকাশ করেন নাই। ১৯১৯ শ্রীস্টাকে আরজেরম ও সিভাসের সন্েলনে 
গ্রতিনিধিগণ ন্ুলতানের জন্ত সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে তিনি 
মিত্পক্ষের হাতে বন্দী' । ১৯২১ হ্রীস্টাব্বের এপ্রিল মাসেড এমনকি শেখ 
উল-ইসপ্পাম কতৃক জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করিবার পরগ আক্কারায় হাজী 
বৈরাম মসজিদে অনুষ্ঠিত ম্তাশনাল এসেত্বলি সুলতানের “পবিত্র আত্মার 
জন্থ মোনাজাত করে। পঞ্চম মুহাম্মদ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য 

গ্রহে ব্যন্ত থাকিলে তাহারা জনসাধারণকে 'বন্দী' হইতে জুলতানকে 
উদ্ধার করিতে বলে। এইসব নস্তব্য সম্ভবতঃ সুলতানের কপট নিরা- 
পার জন্ক প্রকাশ করা হয় নাই, যদিও এইগুলির মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া 
দেখ! যায়। প্রকৃত ব্যপার হইল আঞ্কারার জাতীয়তাবাদীদেরর অনেফেই 
ওসমানীয় বংশের বিলুপ্তি কামন! করে নাই, বরং একটি শাসনতান্ত্রিক 
স্লতান আশা করিগ্নাছিল। এমনকি সুলতান ও তাহার পরিবার একটি 
বৃটিশ জাহাজে করিয়া নির্বাসনে যাইবার সময়ও তাহার চাচাত ভাই 
আবদুল মজিদকে খলিফ] বলিয়া মনোনয়ন দান করা হয়। প্রায় এক বসন 
পর ১৯২৩ শ্রীস্টাবের ২৯শে অক্টোবর গ্র্যাণ্ড গ্যাশনাল এসেম্বলি তুরক্ষকে 
একটি প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং মুস্তাক! কামালকে হহান্স প্রথম 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ কনে। 

২। খিপাফতের বিলুপ্তি; মুলতানের বিলুপ্তির ছার' অনেক তক 
দুঃখিত হয় কিন্ত খিলাফতের বিলুপ্তির পর সমস্ত বিশ্বের নুম্নী মুসল- 
মানগণ নর্মাহত হয় । এই সিদ্ধান্ত অতি সাবধানে লগয়। হয় । আতা" 
তুর্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন এবং আক্কারায় উললামাদিগকে 
এ বিষয়ে তীহার জ্ঞানের ছা অভিভূত করেন। এমনকি ১৯২১ শ্রীস্টান্দের 
ফেব্রুয়ান্মীতে সিভাসে একটি প্যান ইসলামী সম্মেলন আহ্বান তিনি 
নীরবে অনুমোদন করেন । গ্র্যাণ্ড ভাশনাল এসেস্লির সদশ্যদের এক পঞ- 
মাংশ ছিল উলাম।। আতাতৃর্কের সহচরদের অনেকেই একটি উদাক্স ইসলামী 
রাষ্ট কামনা! করেন। একজন প্রখ্যাত অজ্জেযবাদী হিসাবে আতাতুর্ক 
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সম্ভবতঃ মনে করেন যেরাষ্্র ইসলামী হইলে উদার হইতে পায়ে না! । 
তবে জনগণের মনে খলিফা আবদুল মজিদ ও দ্ুলতান আবদুল মজিদ 
অভিন্ন । সর্বর্দ ইহা! অভিন্টই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের 
বিবেচনায় সুলতানের ক্ষমতা ছাড়া খেলাফতেয় পদ বিধি বিক্ষদ্ধ । প্রশ্নট 
এসেম্বলিতে আলোচিত হয় এবং ১৯২৪ শ্রীস্টাব্বের ওর! মার্চ খলিফার পদ 
বিলোপ করা হয়। আবদুল মজিদ এবং ওসমানীয় সাঘাজোর প্রতিষ্ঠাত' 
গসমানের পরিবারের সদশ্যধন্দকে তুরছ্ক হইতে বহিষ্ষার কর। হয়। গসমানীয় 
গণ ৬২৫ বৎসনপ রাজত্ব করেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠানটি শন্ত কিছু স্বায়। পুরণ 
করা হয় নাই। 

৩। ইসলামী আইনের বলগুত্তি ৫ সবলতানাত ও খেলাফতের বিলু- 
প্রি ছারা সাধাকসণ তৃকীদেক্স দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নাই। 
অবশ্ত খেলাফতের বিলুপ্তির ফলে এমন কতকগুলি নুদূয় প্রসাতী সংস্কানের 
দ্বার উদ্ুক্ত হয় ঘাহা প্রত্যেক ব্যঞ্জিকে আঘাত কষে এবং সমস্ত দেশকে 
আলোলিত করে। এইগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল ইসলামী 
আইন য' শল্পিয়তের বিলুপ্তি। ১১২৬ খ্রীস্টান্দের বিচার সংক্ষত্ত সংস্কার 
ধর্মীয় বিচরলয়সমূহকে য!দ দিয়া তদস্থলে সুইস বেসামরিক এবং ইতালীয় 
দণ্ডবিধি চালু কয়ে। এই বিধিয় ফলে উলামাগণ অকেজে। হুইয়৷ ধান। 
আইন ধাবসায়ে ভাহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। একমাছে ধাহায্সা 
পাশ্চাত্য আইন অধ্যায়ন ধরিয়াছেন তীহাল্পাই ওকালতি পদ্দীক্ষান্ল উত্তীর্ণ 
হইতে পায়েন। বস্ততঃ ইসলাশী শাইন শিক্ষার সমশ্ত বিচ্ালয়ই বদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। ই্ন্তা্,ল বিশ্ববিদ্তালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত বিভাগ 
এত ছোট হইয়া যায় যে ইহাকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বিভাগের সহিত 
সংযুজ করিয়া! দেওয়া! হয়। শেখ উল-ইসলানের পদ বিলুপ্ত কল্প! হয় এবং 
তদস্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদেয্স সহিত দুইটি সংস্ব। সংযুজ কর হয়। এই সংস্থা" 
গুলিয় কাজ হইল সমস্ত ধমীর় বিষয়াদি পরিচালনা করা! | উহাদের একটি 
নাম ধর্গীয় কার্ধাবলী সংস্থা (85:6৪ ০6 ৩1161093 /১291৩ )। ইছা। 
ধর্মপ্রচায়কদিগকফে লাইসেক্গ প্রদান কযে। ধীর ভাষণ পরীক্ষা! কয়ে 
এবং জন্জিয়তেস বিভিন্ন খ্বিমতের উপক্প উপদেশ দান কলে। ছিতীয়টর নাজ 
ধার প্রতিষ্ঠানের সংস্থা (82580 06 261181983 5০584286105 ) ঝা 
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আওফাক । ইহ। ধরার দান সম্পত্তি পরিচালনা করে। 

ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউজ্সোপীয় আইন চালু করা হয় এবং 
সম্ভবতঃ কিছু সংখ্যক নেত। ইহার দ্বার বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধাক্লাকে ধর্মী 
মনোভাব হুইতে পরিবর্তন কল্দিয়! বৈজ্ঞানিক বস্তবাদের দিফে ফিরাইবার 
আশ! করেন। সর়কারী নীতি হিসাবে ধর্মতন্ত্রকে শুধু প্রত্যাথ্যানই করা 
হয় নাই বরং জাতির ধর্মীয় স্বভাবকেও পরিবর্তন করা হয়। আতাতুর্ক 
বলেন, “আমর। এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ'করি”' এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে “বীচিবার একমাজজজ উপকরণ" 
বলিয়া মনে করি। 


8৪। ইসলানী পঞ্জিকার বিলুপ্তি ঃ বে বৎসর শরিয়ত বদ দেওয়া 
হয় সেই একই বৎসর (১৯২৬ ) মুসলিম পঞ্জিকার পরিবর্তে শ্রীষ্টান 
পিক! চালু কর! হয়। বহু বৎসর ধরিয়! তুষা বাণিঞ্জিক প্রতিষ্ঠানগুলি 
মুসলিম চাল্ল তারিখ এবং পশ্চিম! সুর্ধ তাদ্সিখ উভয়ই ব্যবহায় করিনা 
আসিতেছিল। সমস্ত মুসলিম অনুষ্ঠানাদি ও ধায় তারিখগুলি মুসলিম 
গঞজিক। অনুসায়ে সম্পন্ন হইত। তবেরাই পাশ্চাতা পঞ্জিক! প্রবর্তন কল্পে 
এবং নাগরিকদিগকে সর্বোতভাবে ইহ। ব্যবহার করিতে নির্দেশ প্রদান করে। 
প্রাচ্য হইতে দুল্পে সরিতে এবং পাশ্সাত্যের ঘনিষ্ট হইবার পক্ষে ইহ! আয়েকটি 
পদক্ষেপ । প্জিক। পরিবর্তনে সাথে সাথে রাজধানীও পরিবর্তন হয়। 
নক্ভুন মনোভাষেক় পক্ষে ইন্তা্থখল অতি ওসমানীয় এবং “বিদেশ আঙ্ানা 
আনাতোলিয়ায় অবস্থিত, যেখানে “প্রকৃত' তুকাঁদেক্স ধাস। ইন্তান্বংলে 
অসংখ্য মজজিদ বিগ্যমান, কিন্তু প্রাতন আধ্ায়া শহদ্েছ। নিকটে নিমিত 
নতুন নগরীতে কোন মসঞ্জিদ ম্বাপিত হয় নাই। তদুপরি আঙ্কান্প! শহর 
একটি ক্ৃষিপ্রধান জেলার কেন্স্থলে অবস্থিত বলিয়া সরকারী কর্মকর্তাগণ 
গসমানীয়দের চা চতুদিকে বসবাসকারী তু ঢাষীদিগকে অবহেল। কদ্দিতে 
পাকে না। 

৫। আরবী বর্ণমালার বিদদ4ক্তি; প্রাথমিক ঘুগের দিস্বিজগ্নীদেন্স 
আশানুষায়ী বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানগণ আরবী ভাষা গ্রহণ না কি" 
জে আরবী বর্ণমাল। গ্রহণ কৰে । শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ ছিল শঙ্খ ন। 
বুঝিলেও কেরন পরতে পর । ১৯২৮ টবে ভূক এসেখখলি আরবী 
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বর্ণম[লার স্থলে তুক্ীভাষর প্রয়োজন অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন 
করে। আতাতুর্ক তুকীঁভাষায় কোরান অনুবাদ করিয়! নতুন বর্ণমালায় 
তাহ? প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। তিনি তুক্াভাষায় আধান দিতেও 
আদেশ দেন এবং জনসাধারণকে তুকাভাষায় নামাজ গড়াইবার চেষ্ট৷ করেন। 
সমস্ত গুসলমানদিগকে তৃকীভাষায় নামাজ পড়াইতে তিনি পারেন নাই? 
কিন্ত বর্ণমালা পরিবর্তনের ফলে নত্তন বংশধবগণ আরবী ভাষায় কোরান 
পড়িতে অক্ষম হইয়৷ পড়ে। শুধু অত্যন্ত খাটি মুসলমানগণ তাহাদের 
সম্তানঙ্গিগকে আরবী বর্ণমালা শিখাইবার কষ্ট স্বীকার করে। 

বর্ণমাল। পরিবর্তনের পিছনে জনসাধারণকে কোরান তেলওয়াত বিমুখ 
করিবার কোন উদ্দেশ্য আতাতুর্কের ছিল না । তিনি নিরক্ষরত৷ দূর করিতে 
চান এবং একটি সমহ্বয়পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত তুকাঁভাষ! গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। 
তিনি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একজন তুর পক্ষে লাতিন 
বর্ণমালায় মাধ্যমেই সহজে লেখা-পড়া শেখা সম্ভব ॥। তিনি এবং এসেম্বলিক্স 
সদশ্কবৃজ্গ প্রত্যেকে এক একটি কালবোর্ড লইয়া গ্রামে ও শহরে যান এবং 
প্রণাণ করেন যে মাধাম হিসাবে লাতিন বর্ণমালাই সহজতর । দেশের 
ক্রসবর্ধমান বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ নতুন বর্ণমাল। উষ্তাবনের 
ফলে বিদ্বিত হয়, কিন্তু তবুও ইহা কার্ধকর হয় । এই প্রথমবারের মত সর্ব 
তুকাঁগণ বুঝিতে পারিল একটি শব্দ কিভাবে লিখিয়। উচ্চারণ করিতে হয়। 

৬। উপাধি বিল,.প্ডিঃ বে, পাশ! ইত্যাদি উপাধির প্রচলন জন- 
গণবাদ নীতির বিরোধী । এই নীতি আইনের চোখে সকল মানুষের সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ওসমানীয় যৃগের শেষের দিকে উপাধিসমূহ সর্বোচ্চ 
ডাক প্রদদানকান্বীর নিকট বিক্রপ্ন করা হইত এবং ইহা একটি মিথ্য! গ্রেন 
বিভেদ স্যঠি করিত। ১৯৩৪ প্রীস্টাব্দে সমস্ত উপাধি বিলোপ কর! হয় এবং 
তুকীদিগকে পাক্সিবান্সিক নাম গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কোন দুই 
পরিবারকে একই নাম গ্রহণ করিতে দেওয়া! হয় নাঃ তবে যদি প্রথণ গ্রহণ- 
ফাল্মী অনুগতি দেন তাহ। হইলে সরকার ফোন আপত্তি করে না । অনেককে 
খাট তৃষাঁনাম গ্রহণ করিবার জন্ত উৎসাহ প্রদান কর হয় । এই আইনের 
সহিত সামন্ত ললখিয়াই মুস্তাক! কামালকে এসেখলি আতাতুর্ক বা জাতির 


পিতা নাম প্রদান কবে । 
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১৯৩৭ শ্রীস্টাঙে্স ৮ই মে উপ-ভুম্যাধিকান্বী সত্ব বিলোপ কয় হয় এবং একই 
বংসর ২৬শে মে মিসর জাতিপুঞ্জের সদন্তপদ লাভ করে। কিছুকালের জন্য 
প্রধান মন্ত্রী ও অল্পবয়স্ক মাজা পরিচালক হিসাবে নাহাস পাশা দেশের 
সবময় ক্ষমতার অধিকান্ী হুন। কিন্ত ১৯৩৭ গ্রীস্টাঙ্দে ফাকক বয়াপ্রাপ্ত 
হন এবং পুনরায় প্রাসাদ ও ওয়াফদ্‌ পার্টির পুরাতন প্রতি্ৃন্ঘিতা আস্ত 
হয়। স্লাজা নাহাস পাশাকে বরখাস্ত করেন এবং অ-ওয়াফ.দি মাহমুদ 
পাশাকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন, ধিনি একটি ওয়াফদি পালা" 
মেপ্টের মোকাবিল! করেন । কয়েক বৎসর পর ওয়াফদ পার্টি ইহার সচেতনতা 
ও প্রভাব হারাইয়া ফেলে। নাহাস পাশা জগলুলের জ্কায় বিচক্ষণ ছিলেন 
না! ওয়াফদ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাহার নেতৃত্ব লাভ করেন, এবং 
ব্যজিগত স্বার্থ শিকারী হন তাহাদের কেউ কেউ দুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠেন 
এবং অল্তান্তগণ বৃদ্ধ ও পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্ত তাহাদের জন- 
প্রিয়তার উৎস সেই বৃটিশ বিরোধী উৎসাহ শেষ হইয়া! যায়। পরবর্তী 
কালে নব্য জাতীয়তাবার্দীগণ ১৯৩৬ স্্রীস্টাবের ঢুজিকে “'শটগান বিবাহ" 
হিসাবে বিরোধিতা করে এবং ওয়াফদ পার্টিকে ইহার জন্ক দায়ী কবে। 


সামাজিক ও বুদ্ধিমতার পরিবেশ 


মিসরের নেতৃতৃন্প দুইটি মহাযৃদ্ধেই বুটিশদের পক্ষে থাকিবার ফলে তীহাক্সা 
সামাজিক সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিবার সুযোগ পান নাই। ম্বটিশগণও 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ উৎসাহী 
ছিল তাহার পরে অধিক আগ্রহী হয় নাই । বস্ততঃ ব্টিশগণ দেশকে বরায়তত 
রাখিয়াও ১৯২০ শ্রীস্টান্দে একতগ্নফাভাবে এবং ১৯৩৬ শ্রীস্টান্দে মিসরের সহিত 
চুক্তিল্স মাধ্যমে মিসরের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। এতদ" 
সন্ত্বেড বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফোন বিশেষ মহলের সর্তক 
পরিকল্পনা ছাড়াই বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হর। 

প্রথম মহাবৃদ্ধের সময় মুদ্রান্ফীতি ও নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রবোর ঘাটতি 
দরুন গ্রামবাসী ও ছোট ছোট শহরের অধিবাসীববদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্ত 
কায়রো ও আলেকজান্রিয়। এবং অন্তর যেখানে সেনানিবাস বিভ্দান ছিল 
সেখানে সহ্দ্িশালী বাবসা জনিয়! উঠে । শহরে লোকজন প্রচুর লাফবান 
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হর এবং কর্ম ও থাত্যাশ্েবী কষকগণ শহরেকস দিকে ছুটিযা যায়। শহর- 
গুলিতে জমির দাম বৃদ্ধি পায় এবং ঘরভাড়া ৬০ শতাংশ হইতে ১০০ 
শতাংশে উঠিয়া যায়। তুপার চাহিদ! ব্বদ্ধি পায় এবং শহরগুলিতে ক্রেত- 
গতিতে গৃহ নির্মাণ কাজ চলিতে থাকে । এই সব কিছুর দ্বারা একটি নব্য 
ধনী শ্রেণী জন্মলাভ করে, বাহ পুরাতন বিত্তশালী লোকদের সহিত যোগ- 
দান করে এবং জমিদার, বাবসায়ী গু পেশাগত শ্রেণী সংবলিত একটি 
রাজনৈতিক জোটের স্যাটট করে। ইহারা নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি 
রক্ষা! করিবার জন্ত সম্মিলিত হয় এবং তৎসঙ্গে গ্রেট ব্টেন হইতে ক্ষমতা 
ফাড়িরা লইতেও প্রয়াস পায়। 

যৃদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের চাহিদ। মিটাইবার জন্ঞ কিছু সংখাক শিল্পকারখান। 
গড়িয়া! উঠে । ১৯২০ খ্রীস্টান্খে মিসরে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টিত হয় এবং এই 
ব্যাঙ্কের মাধামে সুতা, সিন্ব, পশম, সিগারেট, সাবান, জাহাজ চলাচল, 
বীমা, চলচ্চিত্র ও অগ্তান্ত কারখানাও ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে । ১৯২২ শ্রীস্টাবধে 
মিসনীয় শিল্পসংস্থা (59021 06001560001 [20050155 ) প্রতিটিত 
হয় এবং ১৯৩৭ শ্রীস্টা্ নাগাদ ছহাল সদন্তয সংখ্যা ৪৩০-এ উন্নীত 
হযর়। একটি নতুন বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সষ্টি হয় যাহা উন্নতিশীল এবং 
অপেক্ষাকৃত স্বপ্ন উন্নতিশীল কিন্ত মাজিত রুচির শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনিক 
কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আনন সুসংগঠিত মধ্যবিত্তের সহিত মিলিত 
হয়। এই বাণিজ্যিক শ্রেণী ভূপতি শ্রেণীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায় 
নাই বরং ইহা সহিত গিশিঘ়! যায় এবং মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ 
সংরক্ষিত শাসক শ্রেণীর জন্ম দেয় । জন সংখ্যার বাকী ৮০ শতাংশ গ্রামে 
ধাস করে? ইহাদের ৯০ শতাংশ অশিক্ষিত। 

নতুন কলকারখান! নিত্য নতুন চাহিদ! স্ষ্টি করে এবং এই চাহিদ' 
প্রণ করিবার দ্বার! জীবনের গতি ও মূল্য পরিবতিত হইয়া! বায়। সংবাদ 
সংস্বাঃ বেতার ও টেলিফোনের স্থায় নতুন শিয়কারখানাসমূহও এক 
নতুন ধয়নের শিক্ষা দাবী করে। দুই মহাযুছেন মধ্যবর্তী সময়ে এবং 
১৯৫২ স্্ীস্টাবের বিপ্লব পর্যন্ত দৃই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থ। চালু থাকে, প্রতোফটি 
অপরটি হইতে পৃথক এবং প্রত্যেকটি. ইহার নিজস্ব গণ্ভীর মধ্যে সীমাবন্ধ। 
পাবি আজহাক বিশ্ববিষ্কালঙ্ল তখন সগ্গোদ্ববে বিস্তমান, যাহ? ইহাকস চাবি 
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দেওয়ালের বাহিক়ের পৃথিবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ত অবস্থায় পুয়াতন ধনীয় 
শিক্ষা চালাইয়া যায় । আজহারেয় অধিকাংশ শেখ আধুনিকতা! প্রত্যা- 
খান করেন এবং কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন না । 
এমন কি নতুন অবস্থার সহিত খাপ খাইবার জন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পন্ঝি- 
বর্তনে বিশ্বাসী মুহাম্মদ আবদুহর সভায় বাক্তিও কোন মৌলিক ধর্মতাত্তিক 
পুনর্গঠনের আয়োজন করেন নাই। আজহারীগণ মতবাদের উপর কোন 
বিতর্কে অবতীর্ণ হন না। অপরদিকে আধুনিক স্কুলসমূহ আজহারের প্রতি 
বিক্ষপ এবং তাহাপ্পা তাহাদের নিজস্ব জীবন পদ্ধতি ও শিক্ষা! ব্যবস্থা 
গড়িয়া! তোলে । তাহারা যে ইসলামকে প্রত্যাখান করে তাহা! নহে, 
কিন্ত তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও পাঠ্যসুচী সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য হইতে 
ধার কর! এবং সম্পূর্ণভ'বে আজহারের প্রভাবমুক্ত, কারণ আজহার পুরাপুরি" 
ভাবে শরিয়তের উপর নির্ভরণীল। দ্দুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার আগমন 
মিসরে তেমন ধীর গতিসম্পন্ন নহে । পুরুষগণ ইউরোপীয় পোশাক পরিধান 
করে, মহিলাগণ পর্দা ছাড়া বাহির হইয়া আসে, ইউরোপীয় আইন জন- 
প্রিয় হইয়! উঠে এবং বালাবিবাহ বিলুপ্ধ হয়। নব্য ধনীশ্রেণী যতই 
পাশ্চাত্যমুখী হইয়া উঠে, শেখগণ ততই আরও কঠোর হইয়া উঠেন 
এবং একটি মধাপন্বা অবলম্বনকারী আবদুহর স্কায় ব্যক্তিবর্গ বিস্মত হন। 

১৯৩৬ শ্রীস্টাব্ষের স্বাধীনতার সময বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মীয় দিক হইতে 
মিসরে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিদ্বমান ছিল। এইগুলির দৃষ্টি দল অর্থাৎ 
আজহারের অতিগোড়া শ্রেণী এবং আবদুহর সভায় মধামপন্থী সংস্কায়বাদী 
শ্রেণীর সহিত আমরা ইতিমধ্যে পর্িচিত। তৃতীয়টি জঙ্গী মুসলিম শ্রেণী 
এবং চতুর্থট একট ধর্মনিরপেক্ষ ন্বাষ্ট্রের উদ্তোজা। 
ঘুসলিম জ্ঞতৃসংঘ (1109110) 81000610000 ) 

অন্ততঃপক্ষে তিনটি কারণবশতঃ জঙ্গী মুসলিম শ্রেণীগুলিয় জন্ম হয় 
যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ পরে পর্বস্ত মিসরে প্রবল প্রভাব বিস্তার কযে। 
একট হইল ব্াটশদের উপস্থিতি এবং ভক্ঞ-মুসলমানদের মধ্যে গ্রীস্টানদের 
ছার! শাসিত হইবার অপমানজনিত অনুভূতি । ছিতীয় কাদণ হইল, 
মিসরীয় শিক্ষিত ও মধ্যবিস্ত প্রেণীর অতি ক্রুত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশা* 
পাণি মুপলিম আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনতি । তৃতীয় কাম্ছগ হইল, 
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তূরক্ষ-ভীতি এবং মিসন্বীর হৃষ্টিতে সে দেশের ইসলামহীনতা। তৃকীগণ 
কতক খেলাফত বিলোপের ফলে আজহারের শেখগণ এতই বিচজিত 
হইয়া! পড়েন যে, তাহারা ১৯২৬ শ্রীস্টান্জের মে মাসে খিলাফতের উপর একটি 
সম্মেলন আহবান করেন। ৩৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আসেন 
মিসরীয় । সম্মেলন কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়, তবে ইহা! মিসনীয় ও 
অস্তান্থ মুসলমানদের নিকট অবস্থার জটিলতা প্রকাশ করে। 
জঙ্গী মুসলমানগণ হইল আরবের১ মৌলিক নীতিবাদী ওয়াহাবী ও 
জঙ্গী জামাল আল-্বীন আফগানীর ২ আধ্যাত্িক উত্তরাধিকারী । মিসরের 
দুইটি বৃদ্ধের মধ্যবতাঁ সময়ে সংগঠিত জঙ্গী দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও সর্ববৃহৎ হইল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ( 1193117) 73:০০ 
ঢ১৩11১০০৫ ) বা জমিয়ত আল-ইথগুয়ান আল-মুসলিমিন। জুয়েজ খালেক 
ইসমাইলীয়া নগরে ১৯২৮ শ্রীম্টান্জে হাসান আল-বান্না নাগক ২২ বৎসরের 
একজন ভ্কুল শিক্ষক ইহা আরম্ত করেন৷ তিনি এবং ছয়জন যুবক সহকর্মী এই 
আল্গোলন আরম্ভ করেন। তাহাদের পাথেয় হইল শুধুমাত্র ইসলামের 
ঘথেষ্টতায় প্রবল বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসে চরম আম্মা । অপেক্ষ।কৃত স্বপ্ন 
সময়ের মধো মিসর ও অন্তান্ত মুসলিম দেশে ইহা একটি শজিশালী সংগঠনে 
পরিণত হয় এবং ৪ বংসর পর বর্তমানেও ইহ গণ্য করিবার মত একটি 
শক্তি । ইহার মিশনারী উৎসাহ ও সংগঠনের দিক হইতে বিচার করিলে 
ইহাকে মধ্য যুগের অকপট ভ্রাতৃ সংঘ ৩ (8700060 0£ 9170010) নামক 
ইসমাইলীয়া দলের সহিত তৃলন। কক্পা চলে। জঙ্গীপনা ও প্রতিক্রিয়ায় দিক 
হইতে ইহ আরেকটি ইসমাইলীয়! প্রতিষ্ঠান, আসাসীনদের অনুকরণ করে। 
ভ্রাতৃসংঘের তেজন্বী ও সুদক্ষ যুবক নেতা ইসম|ইলীদের স্থায় লয়! নহে 
বন়্ং একটি কঠোর সুন্নী পরিবাধের অস্তভূজ, যে পরিবার ওয়াহাবীদের ভার 
মৌ'লিকনীতিবাদী হাশ্বলী প্রতিষ্ঠানের অনুসান্দী। অবশ্ঠ তিনি ইসমাইলী 
সংগঠনের ফোঁশল ধায় করেন । ভ্রাতৃসংঘের সবময় নেতা হিসাবে হাসান 
আলহ্বারাকে মুশিদ আলন"আজ রা সারাজত আগ পাছত আাণ জগ । 


২। উপর়েজ্রটব্যপ্১ ২৪৪। 
..51. উপন্গে জইথ্য পূ: ১১০। 
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তীহার অধীনে কার্ধরত বিশিষ্ট একটি উৎসগ্গীকৃত দলকে বল। হয় দা"ললি 
ব৷ ভল্ঞ। ইসমাইলীরাও একই নাম ব্যবহার করে। কাররোতে অবস্থিত 
এই আনে।লনের সাধারণ কেন্্স্থলকে বলা হয দার, এবং এই সব আধুনিক 
অফিসসমূহ হইতে সর্বাধিনায়ক কর্ত'ক ভ্রাতৃসংঘের বিভিন্ন কর্মসুচী প্রচারিত 
হয়। 
মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ একটি জঙ্কী মনোভাবাপন্ন দল । ইসলামের শ্বয়ং সম্পূর্ণ 
ও সবময় কর্তৃত্ব এবং কোরান ও জুন্লাহর অবিকল ব্যাখ্যায় ইহ] বিশ্বাস করে। 
ইহা জিহাদ বা ধর্মীয় যুখের আদর্শ পুনজর্বত করিবার জন্ত চেষ্টা করে। 
তবে ওয়াহাবীদের তুলনায় ইহা সংগ্ধার এবং কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রথা" 
নুসরণে বিশ্বাস করে। আবদুহুর মত ভ্রাতৃদংঘ ইসলামী মতবাদেক্স পুন- 
বিন্তাস প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। ইহা! মুসলিম জীবনের 
ধর্মনিরপেক্ষ দ্ূপদানের ঘোর বিরোধী এবং কোন্মানী আইনের পুনঃ- 
স্বাপনের জন্ত কাজ করে। ইহ! প্যান-ইসলাম পর্বী। এবং সমস্ত মুসল- 
মানদের সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে। “একটি শজিশালী 
সেনাবাহিনীঃ নামাজ বা রোজার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়। ভ্রান্ত" 
সংঘ ঘোষণা করে|”? ইহা মুসলমানদের জন্ত আল্লাহর সরক।র, তৎসঙ্গে 
খ্যালঘুদের জন্চ কোরানের সাহফুতার উপর জোর দেয়, তবে সংখ্যা 
লঘুদদিগকে ইসলা মের প্রতি অনুগত হইতে হইবে । 
উপরে।ল্লিখিত উদ্দেস্য ও ভাবধারাসমূহ বিভিন্ন উপায়ে কার্ধে পরিণত 
করা হয় ও শিক্ষা দেওয়া হয়। মিসরের বিভিন্ন নগর ও শহরে 
অবস্থিত ভ্রাতৃসংঘের শাখাসমূহ বমন্ছদের জন্ত সা্ক্কুল পরিচালন করে 
ও ইসলামেন্প উপর বক্তৃতা! দেয় । বালক ও বালিক। উভয়ের জঙ্ত তাহায়া 
দিনের বেলায়ও স্কুল খোলে। অতি গৌড়াদের মত ভ্রাতৃসংঘ মহিল৷ 
শিক্ষা বিরোধী নহে, কিন্তু কখনও তাহারু। সহনিক্ষায় বিশ্বাসী নছে। 
শহরে তাহার! জনহিতকর কাজ করে, পীড়িতদের শু্রবার জন্ত ডাক্তার" 
খান। স্বাপন করে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিনাপয়সায় খাছ বিতরণ করে। 
তাহাদের মিশনারীগ্ণ মসজিদে প্রচার কার্ধ চালার। প্রত্যেক সদশ্তকে 
তাহান্স জীবনের পাপকার্ধ ত্যাগের শপথ করিতে হর এবং অন্দিগকেও 
এই কার্ধ হইতে বিরত রাখিতে হয় ॥ শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞার 
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মধ্যে রহিরাছে জুরাখেলা, স্ৃতা, থিয়েটার ও চলচ্চি মণ্তপান ইত্যাদি। 
দ্রাতৃঘংঘের একটি যুব সংগঠনও থাকে। প্রায় ১৬ বংসর বয়ক্ক বালকগণ 
কাশশাফে যোগদান করে। ইহা? অনেকটা স্কাউটিং-এর ভ্তায় এবং তাহা- 
দের কাজও প্রায় এক রকম। অতঃপর যুবকদল একটি আধা-সামরিক 
সংগঠনে যোগ দেয় এবং গোপনে কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধবিষ্তা শিক্ষা লাভ করে। 

ভ্রাতৃসংঘের সদন্তপদ গোপন ব্বাখা হয় বলিয়া ইহার সঠিক ফোন 
পরিসংখ্যান পাওয়া ধায় না। অনুমান কর; হয় যে ১৯৩৯ শ্রীস্টাৰ নাগাদ 
ভ্রাতৃসংঘের প্রায় ৪০০ শাখায় সদশ্য সংখ্যা ছিল &০০১০০০ | ১৯৬৩ শ্রীস্টাব 
নাগাদ ইহা শাখা ২০০০-এ দাড়ায় এবং সদস্য সংখ্য। দাড়ায় ২,০০০১০০০ 
এ। ভ্রাতৃ্নংঘের আরের উৎসও অনুরূপ অন্ঞাত। প্রাথমিক সদস/ঃগণ 
ছিল অধিকাংশই দরিপ্রু ছাক্র। কিন্ত ছয় বংসরের মধ্যে তাহারা তাহাদের 
কেন্রুস্থল কাররোতে স্বানাস্তর করিয়া! তাহাদের সদস্াভুজির ভিত্তি বিস্তৃত 
করিতে সক্ষম হয়। তাহারা একটি ছাপাখান। ও অন্থান্ত প্রতিষ্ঠান পরিচা- 
লান। করে, যথা ইসলামী ট্রানজাকশান কোম্পানী ([3127010 '1181732061018 
0০9:27921)5 )। ইখগয়ান স্পীনিং এ্যাও ইউভিং কোম্পানী ([17৩ 11572 
913177101776 ৪00 ড/০2৬10৫ 0010198155 ) এবং কমা শিয়াল এ্যাওড ইঞ্জি- 
নিয়ার্িং কোম্পানী (00707561515] 210 15016651806 91017139205) | 

মুসলিম ভ্রাত্সংঘের নীতিবাক্য হইল, “আল্লাহ সর্বশজিনান, সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহর" এবং তাহ।দের প্রতীক হইল দুইটি তরবারী মধ্যখানে 
কোরান। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবতী সময়ে ভ্রাতৃসংঘ একটি নিমজ্জিত বরফ 
খণ্ডের স্টার বিদ্ধমান থাকে, কারণ ইহার অধিকাংশ কার্যাবলী গোপনীয় 
থাকে। ছিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহ! আরও প্রকাশ্তরূপ লাভ করে এবং অন্তাস্ত 
বিপ্লবীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিন্না পরব 
অন্ত একটি অধ্যায়ে আলোচন। করা হইবে। 


ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভোক্তাগ্ণ 

মিসরে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাগ্মণের মুসলিম ভ্রাতৃদংঘের জায় 
কোন লংগঠন ছিল ন।। সন্তবতঃ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন ভাহান্বা 
কট্যপ কোন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুষ্ভব করে নাই। তদুপন্ি ধর্ম 
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নিয়পেক্ষতাবাদীগণ এমন ব্যকিকোন্ররক যে, কোন মতবাদ সরি কছ্িতে 
তাছার। নারাজ এবং মতবাদমুলক কোন সংগঠনের গণ্তী অনুসরণ কর্সিতেও 
তাহারা পরাম্ুখ। কেউ কেউ আবার অজ্ঞেয়বাদী এবং তাই ইসলাম বা 
কোন ধর্ম সম্পর্কে তাহারা অতি অন্নই তোয়াঙকা করে । আবার অনেকেই 
খাটি মুসলিম বাহার! মনে করে, ধর্ম একটি ব্যজিগত ব্যাপান্প এবং সরকার 
হইতে ইহ! পৃথক হওয়া উচিত । অজ্ঞেয়বাদী হউক বা বিশ্বাসী হউক, দুইটি 
ব্যাপারে তাহান্না একমত । প্রথমতঃ তাহারা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক সত্বায় 
এবং র্লাষ্ট্রের মধ্যে ধমীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । ছিতীয়তঃ মিসন্ীয় জীবনে 
তাহারা! “ইসলামী সংস্কৃতির" উপর গুরুত্ব আরোপে বিশ্বাসী । এমন কি 
প্রীস্টান কিতাবীগরণও এই আদর্শের উপর জোর দেয়। জীবনের অন্থান্ত 
ধারার সহিত ইসলাম এমন গুতপ্রোতভাবে জড়িত যে, কোন নান্তিক 
যদি বলে যে সে মুসলমান নহে তবে ইহার গার! বুঝাইবে যে সে মিসরীর 
নহে । ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুপি একে অপরের সহিত সহযোগ্গিতা 
করে। কোন কোন ধর্মনিরপেক্ষবাদী ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে 
আবার কেউ কেউ ব্যজিগতভাবে ইহা পালন করে, কিন্ত জাতির উপর ইহ! 
চাপাইতে নারাজ । 

দুইটি বুদ্ধের মধ্যবতী সময়ে যে ব্যজ্জি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধাল্াগ উন্মেষ 
সাধনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন তিনি সম্ভবতঃ তাহা 
হোসেন ( জন্ম ১৮৮৯ )। এই অন্ধ প্রভাবশালী ব্যক্তি, শিক্ষক এবং মানবীয় 
গুণের অধিকারী আজহার ও ক্রান্গে শিক্ষা্সাভ করেন। বলিতে গেলে 
তিনি আজহারের ধমায় মেংলিকতাবাদ এবং পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচোর 
উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছা; যেমন ফ্রাঙ্জে দেখ। যায়, উভয়টই প্রত্া- 
খ্যান করেন। অবশ্য পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভাতার ব্যাপারে তাহার 
ভালবাস! ও প্রশংসা অপরিমীম । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভালবাস। হইতেই 
তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে প্রশংসা করিতে শেখেন। ফ্রাঙ্গে থাক কালে 
তিনি উত্তর আক্রিকান্স এতিহাসিক ইবনে খালদুন সম্পর্কে লেখেন । ১৯১৯ 
প্রীস্টাবে একট ফরাসী স্ত্রী লইয়া! তিনি মিসরে প্রত্যাগমন করেন এবং 
তাহার সমস্ত উৎসাহ শিক্ষার বার করেন। 

গিক্ষার উপর তিনি উপন্তাস, ইতিহাস, জীবনচন্ধিত ও বিভিন্ন প্রবন্ধ 
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জেখেন। তবে তাহার অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল ““প্রাক-ইসলামী কবিতা" 
১৯২৬ শ্রীস্টাবে প্রকাশিত এবং ““মিসয়ে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ", ১৯৩৮ শ্রীস্টান্দে 
প্রকাশিত । প্রথমটি মুসলিম বিশ্বকে মর্মাহত করে এবং তাহাকে ধর্মত্যা্গী 
বলিয়া আখ্যায়িত করে। দ্বিতীয়টি আধুনিক মিসরীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের 
কিছু কিছু বুদ্ধিমস্তার ভিত্তি স্বপন করে। 

তাহার প্রাক-ইসলামী কবিতা গ্রন্থে তাহ! হোসেন মোয্লাল্লাকা ১ নামে 
পরিচিত অনেকগুলি কবিতায় পাণ্ডত্বে আধুনিক সমালোচনা মুলক প্রক্রিয়া 
ব্যবহার করেন এবং এইগুলি আদৌ গ্রাক"ইসলামী কিনা এই ব্যাপারে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন। হহা তুমুল আন্দোলন ও বিল্লোধিতার স্্টি করে। 
ধমীয় সম্প্রদায় আশঙ্কা করে যে, যে কেন প্রাচীন মূল বচনের উপর 
সমালোচনা মুলক প্রক্রিয়। প্রয়োগের দ্বারা কোরান ও হার্দীসের সমালোচনা- 
মূলক পাঠে উৎসাহ প্রদান করা হইবে এবং এশী বাণীর সঠিকতার উপর 
সন্দেহ আরোপ করা হইবে। তদুপরি আব্বা ভাষাকে এত পিআর জ্ঞান 
কর! হয় এবং কোরান পাঠ এত অলঙ্যয যে ইহার কোন পরিবর্তনের স্বারা 
ঈশান বিনষ্ট হইয়। যাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক রচনা 
করা৷ হয় এবং হোসেনের পুস্তক প্রত্যাহার করিতে হর। কিন্তু তাহ! 
হোসেনই সম্ভবতঃ প্রথম মুসলমান যিনি কোরানের উপর সমালোচনামূলক 
প্রন্রিয়৷ ব্যবহ।র করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। 

“মিসলে সংস্কৃতিন্ধ ভবিষ্যৎ” গ্রন্থখানি রচন। কর। হয় ১৯৩৬ হস্টান্ধে 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জন্ত কিছু কর্মস্থচী প্রদানের উদ্দেশ্যে । মিসরের উপর 
ইউরোপীর়দের বিশ্বাস এবং ইউরোপের পদাঞ্ক অনুসরণ করিবার মিসত্দীয় 
ওয়াদার নিদর্শন স্বরূপ ১৯৩৬ শ্রীস্টাব্ধে যুক্তিকে তাহা হোসেন আদর্শ 
হিসাবে তুলিয়া ধরেন। তীহান্ধ মতানুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বোচ্চ 
শিখরে আরোহণ কঞ্লিয়াছে, এবং ইহা উপলব্ধি কর! যায় বখন লক্ষ্য 
করা হয় যে ইহ মানুষের কার্ধাবলীতে গতি সঞ্চাব্রের জন্য যুক্তির স্বাধীনতা 
দান করে এবং মানুষকে কাজে উদ্ধছ্ধ করিবার জন্ত ইহা ধর্মের স্বাধী" 
নতা দান করে। এই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত মিসরকে তাহার স্বাধী” 
নতার উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে । তিনি বিশ্বাস করেন থে 


৯। উপরে অরষটব্য পুঃ ২৯ 
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শ্রীক-যোমান সভাত'ল্স সহিত মিসরের সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায় মিসর 
ইউরোপেক্স় একটি অংশ বিশেষ। তিনি তৃকা সমাজবিজ্ঞানী জীয়া 
গোফালপের সমতুলা ।১ কান্ণ গোফালপের সয় তিনিও বলেন যে, 
মিসন্বীয়দের উচিত হইউক্সোপীয় সভ্যতা গ্রহণ কর, ইহার ধর্ম নহে, এবং 
তাহাদের মিসরীয় সংস্কৃতির সহিত হহান্ত সামজজন্ক বিধান করা । ইহা! শ্বতঃ- 
সিদ্ধ যে ভাব জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আমরা ইতিপর্বে 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, তৃকাঁগণ আরব ও ফারসী ভাষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, 
এবং পারস্যবাসীগণ আরবী ও তুকা ভাষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । তাহা 
হোসেন আরবীর অতি প্রশংসা করেন, ধর্মের খাতিরে নহে বরং জাতিন্র 
খাতিগে। এমন কি তিনি গ্রীস্টানদের ধর্মীয় ন্বীতিনীতিতে ব্যবহৃত দুর্বল 
আরবীকে উন্নত করিবার জঙ্গ স্বেচ্ছায় আগ্।ইয়া আসেন যাহাতে মিসরীর 
্ীস্টানগণ বিশুদ্ধ আরবী ভাবায় তাহাদের দ্বীতিনীতি পালন করিতে 
পারে। 


সীমিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বিভিন্ন মতাদর্শ লইয়া মিসন্ীয়গণ 
মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে। অজ্ঞেয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ মত'দশী হইতে মোঁলিক 
নীতিবাদী মুসলমান যাহারাই এই ব্যাপারে মাথা ঘামায় তাহারা মিসরের 
প্রতি অথবা ইসলামের প্রতি অথব। উভয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কজিবার 
বিষয়ে চিন্তা কবে। তাহারা নিজদিগকে “আরব” বলিয়া বিবেচনা করে 
না এবং তাই ফারটাইল ক্রিসেণ্টেক্স জনগণের কার্ধাবলীতে অনেকেই নিজ" 
দিগকে জড়িত করে নাই। যুদ্ধের শেষ বৎসরগুলির ঘটনাবলী ইহুদীবাদের 
প্রেতাত্বা এবং যুব মিসরীয় নেতাদের এক ঘরে নীতির বিরোধিতা অবস্থার 
বেশ পরিবর্তন নমাধন করে এবং মিসরকে “আরব জাতীয়তাবাদের” কেশ্র- 
সবলে স্মাপন করে । 


১। উপরে ভ্রটব্য পৃঃ ২৭১ । 


অষ্টুবিংশ অব্যাস্স 
ফারটাউল জিসিসট্টে সাআজ)বাদ 


কেন্রীয় শভিবর্গের স্বপক্ষে গুসনানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ” 
দানের ফলে ভারতবর্ষের সহিত বৃটিশদের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থ! 
হমকির সম্ঘুখীন হয় । ফলে মিসর ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত তাহাদের 
বিভিন্ন ঘশাটি হইতে বৃটিশ এই জীবন রক্ষাকারী যোগাযোগের নিরাপত্ত 
বিধানের চেষ্টা কবে । অপরদিকে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নীতি নির্ধারণে ওসমানীয় 
সেনাবাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা জার্দ।নগণ হৃটিশদিগকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত 
তাহাদের সমস্ত উপনিবেশগ্ুলিতে ব্যতিব্যস্ত করিতে সচেষ্ট হয়। ছুুয়েজ 
খালের মধ্য দিলনা জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ এবং আতাত 
পক্ষের বিরুদ্ধে একটি জিহাদ ব! ধর্মীর যুদ্ধের আহ্বান দিবার জন্ত তাহারা 
তুকী্দিগকে উপদেশ দেয় । জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ওসমানীয় 
সায়াজোর আরবীভাষী মুসলমানদের আনুগতা নিশ্চিত করা এবং 
ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বাটশদের বিরুদ্ধে শক্রভাব গড়িয়া তোল! । 
১৯১৪ শ্রীস্টানের ২৩:শ নভেম্বর সমস্ত পবিজ্ঞত লইয়া জুলতান-খলিফ৷ জিহাদ 
ঘোষণ। করেন, কিন্তু তাহ? নিক্ষল হয়। ইয়ামান। দক্ষিণ আরবেঞ্স কিছু 
গোত্রীয় শেখগণ এবং বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় প্যান-ইসলামী ছাড়া 
ফারটাইল ক্রিসেন্টেক্ অধিবাসীব্ন্দ এই জিহার্দে কোন সাড়াই প্রদ্ধান 
করে নাই । কেউ কেউ স্বয়ং খলফার বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ করে। 

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা ফার্টাইল ক্রিসেন্টের আদ্পবীভাষী 
লোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্দেষ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি । 
মহাধৃদ্ধের প্রারন্তে ক্রিসেন্টের আরুবীভাষী অধিবাসীদের ওসমানীয়বাদকে 
প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। ১৯০৮ গ্রীস্টাব্দের নব্য তুকাঁ বিপ্লব অশ্তুকাঁদের 
উপর তূকাদেক্স প্রাধান্ত পুনঃস্বাপিত করে । ওসমানীর পাল/ামেন্টে আরবী” 


ডি 
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ভাষী লোকদের প্রতিনিধিত্ব বথেষ্টভাবে দেওয়া হয় নাই। তদুপয্ধি তাহা 
তুকী ভাষার খাতিরে আরবী ত্যাগ করিতে অনীহা! প্রকাশ কঝে। ফলে 
বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান তাহাদের শ্রীস্টান বন্ধুদের প্যান-আরবী ভাষ- 
ধারায় আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক মুসলিম সংস্থাসমূহ গঠন 
করে এবং ইহাতে মুসলমান, খ্রীস্টান ও ড্র,জেসগণ ধর্মীয় শ্বাধীনতা 
সংবলিত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্র গঠন করিবার দাবীতে একছ্রিত হয় । বাগ" 
দাদ হইতে বৈরুত পর্যস্ত এই ধরনের প্রায় এক ডঙ্জনেরও অধিক সংস্থা গঠিত 
হয়, আবার ইহাদের কোন কোনটি গঠিত হয় গসমানীয় সেনাবাহিনীর 
আন্মব অফিসারদের দ্বারা । ১৯১৩ স্রীস্টাষের বলকান ঘৃদ্ধের প্রাক্কালে গোপন 
জাতীয়তাবাদী সংস্বাসমূহেক্স ২৪ জন প্রতিনিধি প্যারিসে একটি সম্মেলনে 
মিলিত হয় এবং ওসমানীয় শাসন হইতে ম্বাধীনতার আহ্বান জানার । 
যুদ্ধের প্রথম বংসরগুলিতে তুকাঁ ব্রিগজন-শাসনের একজন সদস্য জামাল- 
পাশ! সিরিয়ায় তুকা বাহিশীর অধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন। আরবদের 
বিরদ্ধে তাহার নিষ্ঠরতা গোপন সংস্বাসমূহের জনপ্রিয়তা আলও বাড়াইয়! 
তোলে । 

বটিশগণ এই সব তুকাঁ বিরোধী আল্দোলনসমূহ সম্পর্কে সজাগ 
এবং স্বভাবতই তাহারা এই তুকাঁ বিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ 
করে। তদুপরি ১৯১৫ শ্রীস্টাঙ্দে জেনারেল এল্লেনবির নেতৃত্ব গিনাই 
এলাকা পন্িগালিত অভিষানও তখন সুবিধা করিতে অপারগ হয় এবং 
জেনারেল টাউনসেগ্ডের নেতৃত্বে ১৩০০০ সৈল্তের একটি বুটিশ সেনাবাহিনী 
১৯১৬ শ্রীস্টান্যে মেসোপোটামিয়ায় আত্মসমর্পণ করে। ওসমানীয়গণ আত্মব- 
দের কোন বিদ্রোহ আশা করে নাই, কিন্তু বুটিণগণ একটি বিদ্রোহ সংগঠিত 
করিতে তৎপর হইয়! উঠে। ফারটাইল ক্রিসেণ্টের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত 
গোপন সংস্থাসমূহ শহর নিয়ন্ত্রণকারী তৃকাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া 
তুলিবার মত শক্তিশালী ছিল। অবশ্য গে সময় তুকাঁদের বিরদ্ধে একটি 
বিদ্রোহ পরিচালন। করিবার মত যথেষ্ট প্রভাব ও স্বাধীনতার অধিকাক্ধী 
ছিলেন দুইজন আরব নেতা । তাহাদের একজন ওয়াহাবীদের নেতা ইবনে- 
সউদ, যিনি পারস্ক উপদাগরের পারে আরব উপধীপের পূর্ব অঞ্চলে 
অবস্থিত তাহাক্স পৈত্রিক রাজ্য নজদ পুন্দখল করিয়া তথায় শাসনরত। 
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অপরজন ১৯০৮ প্রীস্টাব্দে সুলতান কর্তৃক মন্কার শন্নীফ পদে নিষু্ হোসেন । 
তিনি রশ্মঙুল্লাহর বংশ হাশেমী গ্োজ্জের একজন সদন্ত এবং কার্যতঃ 
লোহিত সাগরের পারে আরব উপস্থীপের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত হেজাজের 
শাসক। 

ইরানে সামজাবাদের আলোচনার আমল! ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক 
ইস্ট ইও্ডয়া কোম্পানী এবং লগুনের খৃর্টিশ সরকারের মধ্যে বিস্তমান প্রতি- 
দ্বন্িতান্ধ বিষয় উল্লেখ করিয়াছি । ১৮৬৭ শ্রীস্টাবের ভারতীয় বিদ্রোহের 
পর বৃটিশ সরকার কোম্পানা বিলোপ করিয়া স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। 
ভারতবর্ষেন্থ গুরুত্বের দরুন ইহাকে একটি পৃথক বিভাগের মাধ্যমে শাসন 
কর! হয় এবং ইহ উপনিবেশিক দশ্তরের আওতাধীন ছিল না। বৃটিশ 
মন্ত্রী পরিষদে ভারতবধের জণ্ত একজন সেক্রেটারী থাকেন এবং কাল" 
ক্রমে যে সব ইংরেজ ভারতবর্ষ শাদন করেন তাহার একটি বিশেষ দৃষ্টি 
কোণ স্ষ্ট করেন যহ্থাক্স। প্রত্যেক নীতি ভারত প্রতিরক্ষা ছৃষ্টিভঙিতে 
যাচাই করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্লেট স্বটেনের একটি প্রধান আগ্রহ হইল 
ভারতবর্ষের পথ পরিফার রাখা । ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকারী ব্যজিবর্গ 
যেহেতু ঘটন।স্বলে উপস্থিত এবং ভারতীর সমশ্তবলী সম্পর্ক বিশেষ 
জ্ঞানের অধিকারী বলিয়৷ দাবী করেন, তাই তীহানা মনে করেন যে 
“নেটিভদের'' (স্থানীর অধিবাসী ) সহিত কিভাবে বাবহার করিতে হইবে 
তাহা তাহারা “লগুন সরকারের" চাইতে ভাল জানেন। তবে লগুন 
দিলীর নীতি নির্ধারণী ব্যাপারগুলি ছাড়িয়া দিতি নারাজ । ১৯৪৭ 
শ্রস্টাব্ষে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়। পর্যস্ত লগ্ডন সরকার ও “ভারত সরূকা- 
ন্বের'' মধ্যে প্রতিহ্বন্বিত৷ চলিতে থাকে । কখনো কখনে। এই প্রতিছন্িত! 
ইয়ান ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টের বৃটিশ নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট । 

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারন্তে ফারটাইল ক্রিসেণ্টে অনুস্থত নীতি সম্পর্কে 
লগ্ন ও নয়! দিঙ্গীর সহিত মত বিরোধ হয়। ভারতীয় যুনলমানগণ 
ইসলামের খলিফান্প প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ধিনি হইলেন ওসমানীয় স্থলতান 
এবং তিনি গ্রেট স্টটেনের সহিত যুদ্ধরত। ভারত সন্ভকার আশ! করে যে, 
ভারতীয় মুসলমানদের গায় ফারটাইল ক্রিসেন্টের মুসলমানগণণ খলিফার 
প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল, হইবে । অতএব তাহান্বা আল্পবদের মধ্যে একটি 
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বিদ্রোহ সংঘটত করাইবার বিযোধী । তাহাল্সা পাস উপসাগন্ধের শেখদের 
সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন কল্পে এবং ইবনে সউদকে নজদের স্লাজ। 
বলিয়! স্বীকার কল্পে। তাহাল্সা ইহাদের সবাইকে হত প্রদান কলে জযং 
সমগ্র বুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বন্ধুভাবাপন্ন থাকে । 

অবশ্য লণ্ডন সরকার তৃকীদের বিরুদ্ধে আত্বদের জাতীয়তাবাদী মনো* 
ভাব সম্পর্কে গয়াকিফহাল এবং একটি প্রকাশ্ত বিদ্রোহ সংঘটত করাইবার় 
নীতি গ্রহণ কল্পে। শ্বটিশগণ হোসেনের ওসমানী বিরোধী মনোভাব 
সম্পর্কে এবং তাহার বাজিগত উচ্চাকাখ্খ। সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল । তাহার 
স্থিতীর পুর আবদুল্লাহ্‌ যুদ্ধের পূর্বে হুটশ মনোভাব জানিবার জন্থ মিসরের 
বুটিশ উপ-রাষ্ট্রদূত লর্ড কিচেনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯১০ শ্রীস্টান্ছে 
লর্ড কিচেনার যৃদ্ধ সচিব হিসাবে মন্তান্সু শরীফ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ক মিসরের হাই কমিশনার স্তন হেনরী ম্যাক মাহনকে উপদেশ 
প্রদান করেন। ইতিমধ্যে শরীফ হোসেন তাহার ওসমানীয় সমর্থক তৃতীয় 
পুত্র ফয়সলকে দামেক্ক প্রেরণ করেন। তীহার আনুগত্য সম্পর্কে তুফীদিশকে 
নিশ্চনত! প্রদান করা এবং সিরীয় নেতাদের মতামত গ্রহণ করাও ছিল 
এই দামেস্ক সফধের উদ্দেশ্য । এই সফরেই ফয়সল ধর্মনিবিশেষে আল্মাব 
জাতীয়তাবাদী মত গ্রহণ করেন। তিনি ফাতাত্‌ গোপন সংস্থা একজন 
সদশ্ত হইয়! যান এবং ইহা নেতাদের সহিত তুকাঁদের বিরদ্ধে বিদ্রোহের 
সম্ভাব্যতা এবং বৃটিশ সহষোগিতান্ত সম্ভাবন। সম্পর্কে আলোচনা কল্েন । 
এই নেতৃবৃদ ফয়সলকে “'দামাক্কাস প্রটোকল” নামক একটি দলিল প্রদান 
করেন । এই দলিলে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার শর্তাবলীর উল্লেখ থাকে। 
শরীফ হোসেন এবং গ্লেট ব্টেনের মধ্যে পরবর্তী চুভিসমূহ এই দলিলেক 
শর্তাবলী উপর ভিত্তি করিয়! স্বাক্ষরিত হয় । 

১৯১৫ শ্রীস্টাবের ১৪ই জুলাই হইতে ১৯১৬ শ্রীস্টাঙ্ষের ১০ই মার্চ পর্ধন্ত 
ক্রিসেন্টে্স আরবদের পক্ষে শনীফ হোসেন এবং গ্রেট বুটেনের পক্ষে ন্যায় 
হেনরী ম্যাক মাহন দশটি পত্র বিনিময় করেন--যেগুলি “'হোসেন"ম্যাক 
মাছন পরালাপ” (70055850210 1121505 ০০027089010861058 ) নামে 
খ্যাত। এই পঞঙ্জালাপে ইহায় প্রকৃতি ও সচরাচর চুক্তির ভাষায় দুইটি 
বিষয় সম্পর্কে আলোচন। ছয় । একটি বিষয় হইল ওসমানীরদের বিকদ্ধে 
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পৈন্ত সংগ্রহ করিপা শুদ্ধ করিতে হোসেন ওয়াদা করেন এবং গ্রেট স্বটেন 
জয়ী হইলে “আম্মবদের স্বাধীনতা সমর্থন” করিতে ওয়াদা করে। তাহার 
পঞ্লালাপে হোসেন সিরীয় জাতীয়তাব দীদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রকাশ 
ফরেন এবং জোর দিয়! বলেন যে, “একজন মুসলমান ও হীস্টান আরবের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তাহায়। উভয়ে একই পূর্বপুকষের বংশধর ।”" 
অধিকন্ত হোসেন ব। সিীল্ল জাতীযতাব'দীদের দৃষ্টিতে “আরব” বা “আব্বব 
জাতি” বলিতে মিসর, উত্তর আফ্রিকা অথবা দক্ষিণ আরব গ নজদ 
বুঝায় না। 

পরোলাপের ছিতীয় বিষয়--"স্বধীন আরব জাতির" সীমান। সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। এই বিষয়ে পঞ্জালাপের ভাষা বিশেষতঃ ম্যাক মাহনেক্স 
পত্রের ভাষা অত্ন্ত বিদঘুটে । গ্লেটব্বটেন আরব জাতির সীমানা এই 
বলিয়া সীমিত করে যে, “দামেস্ক, হোম সঙ হ্যাম। ও আলেপ্পো জিলার 
পশ্চিমে ভাবন্থিত সিরিয়ান্স অংশগুলিকে সম্পূর্ণ আরব বলা যায় না; এবং 
তাই দাবীকৃত এলাকা হইতে এই অঞ্চলগুলি বাদ দেওয়া উচিত |” শম্ীফ 
হোসেন এই এলাক! বলিতে আধুনিক লেবানন এবং ইহার উত্তরের 
উপকূলীয় এলাকা বুঝেন, বিশেষতঃ এইজন্ত যে ম্যাক মাহন এই অঞ্চলে 
ক্রালের স্বার্থের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । তদুত্তরে হোসেন বলেন যে, 
উপরেোল্লিখিত সীমা গ্রহণের ব্যাপারে তীহান্স সম্মতি সাময়িক মাজ এবং 
আশ প্রকাশ করেন যে, বুদ্ধের পর ক্রালপের সহিত তাহার বুষাপড়ার 
ব্যাপারে গ্রেট বুটেন তাহাকে সাহায্য কগ্গিবে। 

বৃদ্ধের পর হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপ এবং বিশেষতঃ উপরোল্লিখিত 
সীমারেখা ভৌগোলিক ব্যাখ্য। এক তিক্ত বিতর্কের সুত্রপাত করে । প্রধান 
আলোচ্য বিষগন হইল বর্ণনান্ন “দামস্ক গিলার পশ্চিমে...” বলিতে 
প্যালাস্টাইনও অন্তু কিনা । আরবগণ জোরের সহিত বলে যে প্যালে- 
স্টাইনও আপ্রব রাষ্ট্রের অংশবিশেষ এবং ১৯২২ শ্রীস্টাবের পল্প হইতে একের 
পর এক সমন বৃটিশ সরকারগুলি স্বীকার করে যে উপরোগ্লিখিত বাক্য 
ছারা! সিনাই হইতে তুরস্ক পর্যন্ত সমগ্র উপকুলভাগ - বুঝায় এবং তশ্থধ্যে 
গ্যালেস্টাইনও অন্তভূক্ঞ । অথচ ১৯৩৭ প্রীস্টাব্ে স্বয়ং স্যার হেনরী ম্যাক সাহন 
ধলেন যে, “তিনি বাদখাহ হোসেনের প্রতি তীহায় ওয়দায় প্যাংজস্টাইনকে 
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অন্তভূণক্জ করেন নাই।” এই প্রসিদ্ধ বিতর্ক সম্ভবতঃ ১৯৬৪ ক্রীস্টাঙ্খে 
““য়েস্টারুম্যান দলিল” (৮1০5তা0250 0209৩ ) স্বারা মীমাংসা হয়। 
স্ঞান ফোর্ড বিশ্ববিস্ভালয়ের হুভার ইন্সর্তিটিউট এই দলিলের উপর গযেষণ। 
পরিচালন] করে। পত্র সংকলনের মধ্ো হটিশ বৈদেশিক অফিসের গোয়েন্দা 
বিভাগ কতৃ'ক প্যারিস শাস্তি সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের বাবহারেনর 
জগ্ত প্রস্তুত দুইটি দলিলও অন্তর্ভুক্ত। এই দলিলগুলি গ্যারিসে শাস্তি 
সম্মেলনে মাঞ্িন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ও কলন্থিয়। বিশ্ববিভ্াালয়ের 
ইতিহাসের অধ্যাপক উইলিয়াম ওয়েস্টারম্যানের হাতে পড়ে। তিনি 
এই দলিলগুলি হুভার ইনসটটিউটের নিকট হস্তান্তর করেন এবং উপদেশ 
দেন যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে যেন এগুলি খোলা না হয়। দলিলগুলি 
বযর্থহীনভাবে প্রকাশ করে যে আরবদিগকে দেওয়৷ বৃটিশ প্রতিশ্রুতির মধ্যে 
প্যালেস্টাইনও অন্তভু্জ ছিল । 

প্রকৃতপক্ষে আরবদ্দিগকে দেওয়! প্রতিশ্তি যে বৃটিশ ভঙ্গ করিয়াছে তাহ। 
হাদয়ঙ্গম করিবার জন্ত কাউকে ১৯৩৪ গ্রীস্টান্দ পর্যন্ত অপেক্ষা! করিতে হয় 
নাই। হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপ বন্ধ হইবার ছয়মাস পর সাইকস.. 
পিকট চুজি (5516$-27০01 4১7567057 ) সম্পাদন করিয়া বৃটিশ সরকার 
আন্মবর্দিগকে দেওয়া! সমস্ত প্রতিশ্রতিই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ইহা, 
হইল গোপন ব্রিপক্ষীয় আতাতের অংশ বিশেষ এবং যাহা সম্পর্কে 
আরবগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ । ম্যাক মাহনে প্রতিশ্রতির জোরে আন্পবগণ ১৯১৬ 
শ্রীস্টা্ের &ই জুন ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শাহজাদা 
ফয়সলের পরিচালনায় এবং প্রসিদ্ধ কর্ণেল টি. ই. লরেন্সের উপদেশে আনব 
সৈজ্ঞগণ তু সৈন্ত সমাবেশের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে এবং সমগ্র তুক্কা যোগাযোগ 
লাইনে গেরিলা বৃদ্ধ চালাইয়া যায়। আরব অফিসারদের অধিকাংশ 
ছিল সিরিয়ার ফাতাত গোপন সংস্থার এবং ইরাকের আহ সংস্থান্স 
সদন্ত । ১৯১৭ হ্রীস্টাষ্ষের জুলাই মাসে তাহারা আকাব। বদর অধিকার 
করে, বন্বার! ১৯১৭ শ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল, এ্যাঙ্লেনবি বর্ষ 
জেরুজালেম অধিকার সহজতর হয়। ১৯১৮ শ্রীস্টাষের ১লা অক্টোবর 
ফয়সল ও তাহান্স সৈজ্ঞগণ বিজয়ীবেশে দামেক্ছে প্রবেশ করেন । সাইফসং. 
পিকট চুজি স্মরণ কৰির়! হুটশ সরকার জেনারেল এ্যায্লেসবিকে দামেক্ষে 
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বাইয়া! ফয়সল ও লয়েলের কার্ধাবলীতে বাধ। প্রদান করিতে আদেশ কলে । 
তধযে ফয়সল একটি “সম্পূর্ণ স্বাধীন আরব শাসনতাত্তরিক সর়কাজধ” গঠনেন্স 
কথ। ঘোষণ। ফরেন। অতঃপর তিনি তুকাঁদের পিছু ধাওয়। হলেন এবং 
উত্তয়ে হোমস, ও হ্যাম৷ অধিকার কল্েন। ১৯১৮ শ্্ীস্টাব্েন্র ২৯শে অক্টোবর 


তুকাগণথ মার্জদাবিকের প্রান্তরে আত্মসমর্পণ করে। ইহা সেই একই 
প্রান্তর যেখানে ১৫০৮ শ্রীস্টাব্ষে সুলতান সেলিম সিন্রিয়। জয় কল্েন। 


সাইকস..পিকট ঢুক্তি 


প্রথম মহাযুদ্ধের সগয় ওসমানীর সাম্রাজোকস সহিত যুদ্ধরত জরিপক্ষীর় 
(টেন, ক্রাল ও রাশিয়া ) জাতাতের সদশ্তদের মধ্যে তিনটি গোপন চুজি। 
স্বাক্ষরিত হয় । একটি হইল ১৯১৫ শ্রীস্টান্দের ১৮ই মাচের কন্গটান্টিনোপল 
চুজি, য্গারা উত্তর সিরিয়ার কিয়দংশ এবং এশিয়। মাইনরকে সদস্য দেশগুলিক 
মধ্যে ব্টন কর! হয় । গ্বিতীয়টি হইল ১৯১৫ শ্রীস্টাবকের ২৬শে এপ্রিলের 
লগ্ন চুজি। ইতালী খুদ্ধে যোগদান করিয়! তাহার ভাগের হৃঙ্গল্ধ সম্পৃত্তি 


দাবী করিলে এই চূ্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দুই চুজি ছার! ফায়টাইল 
ক্িসেন্টকে গ্রেট বুটেন ও ক্রালের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া হয়। 


১৯১৫ শ্রীস্টান্ষের ২১শে অক্টোবর যটিশ হোসেন-ম্যাক মাহন পঞ্জালাপেক্স 
ব্যাপারে ক্রালকে অবহিত কলে এবং পরামর্শ দেয় যে তাহাদের উভয়ের 
একে বসিয়! ফারটাইল ক্রিসেন্টে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে আলোচন। কর। 
উচিত। তদনুসারে বৃটেনের স্যার মার্ক সাইক্‌স, এবং ক্রাঞ্জের চার্লস 
জর্জেস-্পিকট ১৯১৬ শ্রীস্টাবের ফ্েক্য়ারী মাসে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। পরে রাশিয়া ও ইতালী এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় । আর্মবদিগকে 
দেওয়! প্রতিশ্র,তির প্রতি সামান্ততম সন্মানগ প্রদর্শন না করিয়া ফারটাই্ল 
ক্রিসেটকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় । ঝ্লাশিয়ার হস্তক্ষেপের দরুন পবিশ্র 
স্বানগুলির জন্ত প্যালাস্টাইনকে আন্তর্জাতিক করা হয় । অবশিষ্ট অংশ 
'হাইফার উত্তন্ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে একটি সরল রেখা উত্তপ্প 
পর্বে পারস্য সীমান্তে মৌসুল পর্যস্ত টানিয়া ভাগ করা হয়। এই য়েখার 
উত্তর অংশ ফ্রাজের এবং দক্ষিণ অংশ গ্রেট শ্বটেনের ৷ তদুপন্ি উত্তর 
অংশকে দুইভাগে ভাগ কর হয়, একটি সর:লন্ষি ফরাসীর আগুতাধীন 
বং অপরটি তাহান্স “'প্রভাবাধীন” | অনুরূপভাবে দক্ষিণ অংশকে দুই ভাগে 
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ভাগ করা হয়, একটি সল্লাসরি স্বটশ আওতাধীন এবং অপন্নট তাহার 
প্রভাবাধীন” | 

সাইকৃস-পিকট ছিল গোপন কিন্তু ১৯১৭ ্রীস্টাব্দের নভে মাসে বল- 
শেভিকগ্গণ ইহ) তাহাদেন্স বিজয়ের পুর সাধারণের মধ্যে ফাস করিনা 
দেয়। তৃরক্ষের জামাল পাশা বাদশাহ হোসেনের নিকট এই চূক্তি 
প্রেরণ করেন এবং পৃথক একটি তুরদ্ব-আবব শাস্তি চুক্তির প্রস্তাব করেন । 
হোসেন বটশদের নিকট ব্যাখ্য। চাহিয়া পাঠান এবং তাহার! তিনবান্ 
তাহাকে নিশ্য়ত! প্রদ্দান করে যে একট আরব স্নাষ্টর গঠনে তাহা 
তাহাকে সাহাযা দ্লান করিবে । আরবগণ এই সকল নিশ্চয়তাযর বিশ্বাস 
করে, সম্ভবতঃ তাহাক্পা বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই । প্রায় সমস্ত 
ক্ষেত্রে ওসমানীরদের পরাজয়ের মুখে একটি তুরক্ষ-আরব শান্তি চুজি নিরর্থক । 
আবরবগণ ভালন আশায় বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে 
নাই। | 


ইন্ছদীবাদ ও বালফার ঘোষণ| 


ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সন্ভাগত আল্পব জাতীয়তাবাদ প্রারন্েই অনেক 
সমস্যার সম্মু্থীন হয়। গ্রেট বুটেন ও ক্রালগের স্তায় শভিশালী সাগ্রাজ্য- 
বাদী শক্তি ছাড়াড ফয়সল ও তীহান্প আরব জাতীয়তাবাদী উপদেষ্টা" 
দিগকে অনেক আভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলাও করিতে হয় । সিরিয়া" 
লেবাননের গ্রীস্টানগণ, বিশেষতঃ মেরোনাইটগণ মুসলমানদের নিকট 
হইতে পৃথক এবং একটি বিদেশী শির আশ্রয় দাবী করে। উদ্ারপদ্থীদেন্র 
“আরববাদ'" বিরোধী স্থানীয় উলামাদের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত প্যান- 
ইসলামীগণ একটি ইসলামী রাষ্ট্র দাবী করে। আবার হেজাজ ও ফাল্ুটাই্ল 
ক্রিসে্টেক্স বেদুইনগণ বিশেষ কোন র্াষ্ট্রেরই তোয়াক। করেনা । আনব 
জাতীয়তাবাদ শাস্তি ও সময় পাইলে নিঃসন্দেহে এই সকল সমস্যার সমাধান 
কন্সিতে পারিত, বদি না ইহাকে এক নতুন প্রতিহবন্বীর মোকাবিলা করিতে 
হইত। এই নতুন প্রতিহদ্বী হইল ইহুদী জাতীয়তাবাদ । ১৯১৭ স্্রীস্টাবের 
শেষের দিকে এই জাতীয়তাবাদ দন্ত অবতরণ করে। 

ইহদী জাতীয়তাবাদ বা ইহদ্দীবাদের উৎপত্তি হি ধর্মীর ইতিহাসে 

৩৯ 
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নিহিত। তিনটি ধর্মের মধ্যে-_ইহুদী, শ্রীস্টান ও ইসলাম--বাহাদের একে 
অপরের সহিত ধর্ণতান্তিক সম্পর্ক বিস্তমান, একমাত্র ইহুদী ধর্মই পৃথক। 
ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে ইহার অনুসান্ীগণ জন্ম, এতিহ্য এবং ইব্রাহিম 
( আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক ইহার নিকট প্রদত্ত বিশেষ 
অঙ্গীকারের ফলে অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী হইতে পৃথক । অধিকন্ত প্রাচীনকালে 
কানান এবং আাধুনিক কালে প্যালাস্টাইন নামে পন্িচিত এই বিশেষ 
ভূখণ্ডটিকে আল্লাহ ইহাদের জগ্ নিদিষ্ট করিয়৷ দিয়াছেন, যেখানে তাহারা 
অপরের সহিত আন্তঃবিবাহাদীর সংশয় হইতে মুক্ত থাকিয়া! তাহাদের 
ধর্মচ্চা করিতে পারিবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্বেও কানানে ইহুদীরা 
কখনও একমাত্র বসবাসকারী ছিল না। বশৃহার সেনাবাহিনী কর্তৃক পরা- 
জিত আদি অধিবাসীগণ নিশ্চিন্ছ হয় নাই, বরং সে দেশেই থাকিয়া 
গিয়াছিল। 

শতান্ধীর পর শতাব্দীকালের মধ্যে ইহুদী ধর্মে দুইটি ধারার স্থষ্টি হয়। 
একটি হইল পুরোহিত ধারা, যাহা রীতি ভিত্তিক, সাধারণতঃ পৃথক থাকি- 
বার নীতিতে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ -এর আইন ব্যাখ্যায় অলঙ্কার বজিত । 
অপরট হইল প্রত্যার্দিষ্ট ধারা, যাহ। রীতিনীতি বিরোধী, সাধাপণতঃ 
সহঅবস্বানে বিশ্বাসী এবং মুসা! (আঃ)-এর আইন ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক 
পগ্থা অবলঙনকারী। খ্রীস্ট পূর্ব ৫৮৬ অন্ধে বেবিলনীয় বন্দীদশা, বিশেষতঃ 
শেষ রোমান ধুগ হইতে আরম করিয়। ইহুদীগণ ক্রমশঃ বিশ্বের সব্বক্র 
ছড়াইয়! পড়ে । যেখানেই যায় তাহারা সেখানেই এই দুই চিন্তাধারা 
সঙ্গে লইয়া যায়। প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদীগণ জেরেমিয়াহ,, 'ইসাইয়া, 
মিকাহ. ও অস্া্ত প্রত্যাদিষ্ট মনীষীদের উপদেশ অনুসরণ করে। ইহার! 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইপুদীদিগকে যেখানেই থাকুক “ঘর নির্মাণ করিতে”*'বাগান 
তৈয়ার করিতে ' বিবাহ করিয়া! পূত্রকন্ত। জন্ম দিতে” উপদেশ প্রদান 
করেন, “কারণ সেই শাস্তির মধ্যেই তোমরা শাস্তি পাইবে ।” কিন্ত 
পুরোহিত ধারার ইছদীগণ ধর্মসগীত ১৩৭ (চ5810 137 )-এর লেখকের 
সভায় মনীযীদের উপদেশ অনুকরণ করে। ধর্মসজীত ১৩৭-এর লেখক 
বলেন £ "ওহে জেরজালেম, আমি বদি তোমাকে ভুলির! যাই তবে জামার 
ভান হাত নিশ্চিহ্ন হোক, আমার জিহা তালুয় সঙ্গে লাগিয়। বাক, 
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বর্দি আমি তোমাকে স্মরণ না করি, যদি আমি জেরজালেমকে আমার 
সর্বোচ্চ আনন্দে স্বান দান না করি।”' প্রতিই ধারার ইনদীগণ মন্দিরকে 
“সব লোকের উপাসন। গুহ” বলিয়া! মনে করে, কিন্ত পুরোহিত ধারায় 
ইছুদীগণ ইহাকে শুধুগ্াত্রই ইহুদীদের জন্ত বলিয়া মনে করে। এক শ্রেণী 
মনে করে মসিয়াহ, আল্লাহর রাজত্ব স্থ্টি করিবেন ; অপর শ্রেণী মনে করে 
তিনি দাউদের রাজস্ব স্থষ্টি করিবেন। 

এই আলোচনায় প্রকৃত কথা এই যে পুরোহিত শ্রেণীর অনুসারীগণই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । বংশপরম্পরায় ইহুদীরিগকে এই শিক্ষণ দেওয়া হয় যে, 
যে দেশেই তাহারা! বাস করুক ন! কেন সেখানে তাহারা “আগসক! । 
একমাত্র ইর়ম কিপুর বা! প্রায়শ্চিত্তের দিন (1087 ০1 40703৩0) বাতীত 
সমন্ত ইহুদী পর্বগুলিই জাতীয় পর্বের ন্যায় । শুরুবারের সন্ধ্যার প্রার্থনার 
পর প্রত্যেক ইহুদী পরিবার “আগামী বংসর জেরজ্জালেমে"-_এইরল 
কামন! করিয়া মন্পান করে এবং প্রার্থনার সগয় প্রত্যেক ইহুদী জেরুজালেমের 
দিকে মুখ করিয়! দড়ায়। কিন্ত পর্ব, কামনা করিয়া মন্তপান কিংবা 
প্রার্থনায় জেরুজালেমের দিকে মুখ করিবার অর্থ এই নহে যে অধিকাংশ 
ইহুদী কানান ব! প্যালাস্টাইনে যাইয়া! বসবাস করিতে চায়। ইহ। অনেকট। 
মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ করিয়া! নামাজ পড়িবার সভায় । কেউ কেউ 
জেরুজালেমে যায় তীর্থ পালনের উদ্দেশ্টে, আবার ফিরিয়া আসে কিন্ত 
সেই নগর বা দেশকে কখনও তাহার ভুলিয়া! যায় ন'। তাহাদের উপর 
অনেক অত্যাচার হইয়াছে এবং খনই তাহাদের উপর অত্যাচার হয়, 
তখনই “প্রত্যাবর্তন” এবং “উদর রাজত্বের” কথ। তাহাদের মানসপটে 


ফুরটিয়। উঠে। 
র।জনৈন্তিক ইনদীবাদ 


ইউরোপের নব জাগরণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব এবং ধর্ম হইতে 
রাষ্ট্রের বিচ্ছিরকরণের যুগে পশ্চিম ইউরোপে ইহুদীদের অবস্থার পন্গিবর্তন 
ঘটে। ইহুদী আন্তানাসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার। ও প্রক্রিয়ার 
আশুতায় আগত ধর্মভীক্ ইহুদীগণ প্রত্যাদিষ্ট প্রেণীকে পুনজীবিত করে এবং 
শাঙ্গত ইহুদীধর্ম প্রবর্তন করে। উনবিংশ শতানীর ইউরোপ ও মুজদাহ্রের 
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শাশ্বত হহুদীগণ “সত্যের রাজনের” কথা বলাবলি করে এবং নিজদিগকে 
শ্রার় “একটি জাতি নহে, বরং একটি ধর্মীয় সম্প্রদদার হিসাষে বিবেচন। 
করে। এবং এইজন্ঞ প্যালাস্টাইনে প্রত্যাবর্তন, হাক়ুনের প্রদেয় অধীনে 
ফোরবানীর পূজা পুনর্লারস্ত ব! ইহুদী রাষ্ট্র স্বন্ধীর কোন আইনের প্রত্যাশা 
তাহারা করে না।” অবশ্ট উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ইহুদী পূর্ব 
ইউরোপ ও রাশিয়ায় তাহাদের বিভিন্ন আন্তানায় বসবাস করে, যেখানে 
নব জাগরণের হয়া কখনও প্রবেশ করে নাই । তাহান্ম! সর্বক্র শ্্ীস্টান 
ধর্মান্ধতা ও ইহুদী নিধন বজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। তাহাদের বেশ 
কিছু সংখ্যক লোক মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাবে আসা সন্ত গৌড়া 
ইহুদী থাকিয়া যায় এবং আশা! করে যে একদিন মসিয়াহ তাহাদিগকে 
প্রতিশ্্ত দেশ প্যালাস্টাইনে লইয়া যাইবেন এবং পুনরায় একটি ইহদী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠ৷ করিবেন । 

১৮৯৪ শ্রীস্টান্ে থিওডর হেরজেল নামে একজন ইহুদী বুদ্ধিজীবী ও 
সাংবাদিক তীহার ভিয়েন৷ পঞ্জিকার জন্ত প্রসিদ্ধ দ্রেঞুস বিচার পর্যবেক্ষণ 
করেন। একজন ফরাসী অভিঙ্গাত কর্তৃক কৃত একটি অপরাধের দোষ 
সম্পূর্ণভাবে ফর'সী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আলক্রেড ড্রেসের ঘারে 
চাপানো হয় প্রধানতঃ এই জগ্গ যে তিনি একজন ইহুদী । ভ্রেফুসকে 
দোষী সাব্যস্থ কর! এবং জেলে আবদ্ধ রাখিবার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে সেমিটিক- 
বিরোধী বিক্ষোভের ?ঢউ খেলিয়! যায়। কোন কোন উদদারপন্থী এই 
জুয়াচুরি প্রকাশ করিয়া ড্রেফুসকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিলেও থিওডয 
হেক্সপজেল এই শিক্ষা! ভুলিয়া যান নাই। নব জাগরণের কেন্রুস্বল ক্রালে 
ই্াক্প অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় উপর যথেষ্ট গুকত্ব আল্পোপ কয় 
সমবেত বদি এইয়াপ সেমিটিক-বিরোধী কার্ধকলাপের গোপন ধার চলিতে 
থাকে তবে ইহুদীদের একমাজ্রে ভরস। হইল ইউরোপ ত্যাগ করা এবং 
নিজেদেন্স জঙ্গ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর।। এই মনোভাব তিনি তীহাল 
ইহদী রাষ্ট্র” (109: 05055055) নামক গ্রন্থে ব্য কয়েন এবং আধুনিক 
ইন্ছদীবাদ আলোলন আরম্ত কল্পেন। 

প্লানুগ্ত হইতে ইহদীবাদ হইল উনবিংশ শতাব্দীয় দুইটি ইহুদী চিন্তাধায়ায 
মংঘিগ্রণ । একট হইল “প্রতিক্রত দেশে প্রগ্যা বর্তনেক” ধর্মীর আকাঙ্খা 
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বাহ! ইহদী-বিরোধী কার্যকলাপ এবং অত্যাচার হইতে পলায়নেক্ক প্রযো” 
জনের ছারা জোরদার হয়। অপরটি হইল উনবিংশ শতানীর উদায় ও 
বিচিত্র জাতীয়তাবদ, যাহা রাষ্ট্রকে উতচ্‌ করিয়া দেখে এবং ইহার মধ্যে 
মানবতার দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে সোপান অবলোকন করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগের প্রচলিত চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়। ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদীগণ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র স্বাপন করিবাক্স দ্বারাই 
সেমিট্টিক-বিরোধী কার্ধকলাপ বন্ধ কর! যায়। ইহা তৎকালীন কিছু সংখ্যক 
অনইহদী উদারপন্থীপ্দিগকেও অনুপ্রাণিত করে,। সেমিটিক-বিক্োধী কার্যকলাপে 
ইহুদীগণ ভয় পায়, আর এই সকল উদারপন্থীগণ লঙ্ছিত হয়। 

ইহুদীবাদ সংগঠনের প্রথম দিকে গৌড়া গু উদ্দারপন্থী ইহুদীদের মধ্যে 
প্রবল সংঘর্ষ হয়। গৌড় ইহুদীদের মতে প্যালাস্টাইনে প্রতাবর্তনই 
একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অথচ ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদীদের মতে রাষ্ুই গুরুত্বপূর্ণ, 
স্থান নছে। ধর্মনিরপেক্ষবাদী থিওডর হান্জেল এবং তাহার কোন কোন 
সহকর্মী আর্জেন্টিন।, অস্টে,লিয়, আক্রিকা বা যেখানেই পাওয়া বায় একপ 
একটি দেশের পরামর্শ দান করেন । ১৮৯৭ শ্রীস্টাঝে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত 
প্রথম বিশ্ব ইহদীবাদী সন্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে থাটি ধর্মীয় ইছদী ও শ্রীস্টানদের নিকট প্যালাস্টাইনের একটি আবেগমর 
আবেদন রহিয়াছে, যাহ! অগ্ঠ কোন স্বানের নাই। একবার প্যালাস্টাইনের 
ব্যাপানেে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ধর্থার ও অন্ধ্েন্নবাদী ইহছুদীগণ উভয়ে এক 
বোগে মেই একক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত কাজ চালাইয়। বায়। 


ইহুদী উপনিবেশিকত। 


গ্যালাস্টাইন ছিল ওসমানীয় সাগ্লাজোন একটি অংশ । ইহাকে একটি 
ইহুদী রাষ্ট্রের পরিণত করিবার জগ্ঞ প্রয়োজনের খাতিরে ইউরোপ হইতে 
দলে দলে ইহুদী আনয়ন কন্যা এখানে বসতি স্বাপন করিতে হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে উপনিবেশবাদ ও সাম়াজাবাদ 
ছিল সর্বস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান । অতঞব ইহদীর্দিগকে তাহাদের স্বদেশী বাকী 
ইউরোপীয়দের স্তায় একই পন্থা অবলম্বন কৰিতে দেখিলে আশ্চর্ধ হইবার 
কিছুই নাই। উদ্দাহরণ স্বরুপ প্যালাস্টাইনে উপনিবেশ স্বাপন করিবার 
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কাজ তদারক করা ও অর্থ জোগাইবার জন্ত ইহুদীবাদীগপ বাণিজ্যিক ও 
রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ স্বাপন কয়ে, থা “ইহুদী কলোনিয়াল ট্রাস্ট 
(165/151) 00107515] 07951), “কলোনাইজেশন কমিশন" (0010787 
2801017) 00212051017), “হ্হ্দী ্যাশনাল কাণ্ড" (16515) তি5007051 
ঢ০০) “প্যালাস্টাইন অফিস! (28155617,৩ ০71০5) এবং “প্যালাস্টাইন 
ল্যাও ডেভেলাপমেন্ট কোম্পানী' ( ৮2168005 1,2170. 105৬5100762 
007025705) | গুসমানীয় সাগ্াজোর অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা শুনিয়া 
হারজেল ন্ুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সহিত একটি সাক্ষাতের 
আয়োজন কয়েন এবং প্রস্তাব করেন যে শ্ুলতান প্যালাস্টাইনে একাট 
ইহুদী উপনিষেশের অনুমতি দান করিলে একটি ইহুদী অর্থনৈতিক পরিষদ 
সামাজ্যের সমস্ত বৈদেশিক খণের দারিত্ব গ্রহণ করিবে । আবদুল হামিদ 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, অবশ্ত তিনি সীমিত সংখাক ইহদীদিগকে 
প্যালাস্টাইনে বসতি স্থাপন করিবার অনুমতি দানের প্রস্তাব দেন, তবে 
তাহার্দিগকে গুসমানীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । হেরজেল ও 
তাহার বন্ধুগণ ইউরোপের প্রায় প্রতোকটি সরকারের নিকট আবেদন করেন 
এবং প্যালাস্টাইনে ইহুদী উপনিবেশের বিনিময়ে সমস্ত ছহদীদেকস আনু- 
গত্য প্রকাখেক্স প্রস্তাব দেন। 

উনবিংশ শরতান্বীর শেষের দিকে ইহুদীবাদীদের নিকট প্রতীয়মান হয় 
তব, গ্রেট বুটেনই একমাত্র শজ্ি যে তাহাদিগকে সাহায্য দিতে পারে। 
হেরজেল ১৮৯৯ শ্রীস্টান্দে সেসিল বডসকে এবং ১৯০ শ্রীস্টাঙ্গে জোসেফ 
চ্যাম্বারলিনকে সম্মত কর'ইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৯০৪ শ্রীস্টাঙ্জে 
হেরজেল পরলোক গমন করেন এবং কয়েক বংসর পর ডঃ চেই্ম ওয়াইজম্যান 
নামক একজন রসায়নবিদ ও মূল বৃটিশ নাগরিকের সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর 
ইহদীব'দী আন্দোলনের নেতৃত্ব অপিত হর ! হেরজেল ও তাহার সহকর্মী- 
বৃন্দ কয়েকটি বৃটিশ সরকারকে তাহাদের অনুরোধে সাড়া জাগাইতে বার্থ 
হন, কিন্ত প্রথম মহাধৃক্ধে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহদীবাদী ও 
প্লেট বুটেনের মধ্যে একটি চুজি সম্পাদিত হয়। এই চুর প্রথম ঘোষণা 
প্রকাশিত হয় বৈদেশিক সচিব লর্ড বালফ।র করুক ইহ্দী অর্থ পন্নিবেশক 
জার্ড ক্থচাইন্ডেন্র নিকট ১৯৯৭ প্স্টানের হর! নভেম্বর লিখিত একট পত্রের 
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হারা । এই পঞজ্ই “বালফার ঘোষণণ ( 8৯10িতা 10601518605) নামে 
খ্যাত। 

১৯১৫ শ্রীস্টাবের নভেম্বর হইতে ১৯১৫ শ্রীস্টাঙ্গের নভেম্বর এই দুইটি 
সংক্ষিপ্ত বৎসরের মধ্যে গ্রেট হটেন তিনটি দলের সহিত তিনটি মহৎ চুজি 
সম্পাদন করে, যেগুলি পরম্পর বিরোধী । গেট স্টেন বোকামি করিয়া 
ব৷ ইচ্ছাকৃত অসদুদ্দেশ্তে এইগুলি সম্পাদন করিয়াছে বলিয়া মনে কন্পা 
সম্ভবতঃ ঠিক নহে। বৃদ্ধের দুবিপাকে একটি ““দুর্ভাগাজনক ভূল" বলিয়া 
সমগ্ত ব্যাপারটিকে উড়াইয়। দেওয়াও সম্ভব নহে । প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ 
কর! হয় জুবিবেচনার সহিত হৃ্টিশ সাগ্লাজ্যকে শক্তিশালী করিবার জঙ্ক। 
কিন্ত জর্টিলতার স্থা্টু হইলে সাগ্রাজেঃর মঙ্গলার্ধে পরিবর্তন সাধন করা 
হয় এবং এই পরিবর্তনে কোন্‌ পক্ষ বিরূপ হইল সেদিকে জক্ষেপও করা 
হয় না । ইহাই সাগ্রাজাবাদী খেলার নিয়ম । 

১৯১৫ শ্রীস্টান্দে বৃটিশ নীতি ছিল ওসমানীর সাম্রাজ্যের পরিবর্তে কার" 
টাইল ক্রিসেনট্টে একটি আরব রাষ্ট্র স্ট্টি করা, বগ্থারা বুটেন বিশেষ 
স্ুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়| অবস্থার পরিবর্তন না হইলে গ্নেট বটেন 
হয়ত তাহার প্রতিশ্রতি রক্ষা করিত। কিস্তু অন্তান্ত ইউরোপীয় শজিবর্গ, 
বিশেষতঃ ফ্রাপ্পের নিকট হইতে চাপ আসে। তাহারা ফারটাইল ক্রিসেণ্টে 
স্বীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ কবির দাবী করে। বুটেন এতদঞ্চলের দক্ষিণভাগ লিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে শুধু ভ্রাঙ্গকে উত্তর ভাগ দ্রান করিবার পর । ইহাই ১৯১৬ 
্রীস্টান্দের সাইক.স-পিকট চুক্তির মুল কথা । প্যালাস্টাইনকে আশ্তর্জাতি- 
কীকরণের দ্বাবী তুলিয়া ব্লাশিয়া ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়া! তোলে, 
কারণ অত্র অঞ্চলে রুশ অর্থডল্স চার্জের স্বার্থ জড়িত। আন্র্জাতিকতার 
প্রশ্নে করাসীগণণ্ড জড়িত হয়, কারণ পবিভ্র স্বানগুলিতে তাহাদের স্বার্থও 
নিহিত। ইহা বৃটিশ নীতি নির্ধান্নকর্দিগকে বিশেষতঃ ভারত সরুকাম্থকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, কারণ ক্রাঙ্গকে সুয়েজ খালের অত নিকটবর্তী 
হইতে দিবার ব্যাপারে তাহারা নারাজ । হহুদীবাদীগণ সর্বদা বুজি প্রদর্শন 
করে যে প্যালাস্টাইনে জাতীয় আবাসভূমি হইলে অঞ্জ অঞ্চলে গ্রেট বটেনের 
উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং প্যালাস্টাইনে একটি কৃতজ্ঞ ইহদীবাদী 
সরকার সর্বদা বুটিশ সাগ্তাজ্ো় বন্ধু থাকিবে। 
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বুশ সরকারের সহিত এই সহজ চুক্তির কঠিন বাধা আসে ব্বটেন, 
ফ্রাঙ্ল ও যুজরাষ্ট্রের ইহুদীবাদ-বিসোধী ইহুদীদের পক্ষ হইতে । বালফার 
ঘোষণার মুলবন পরীক্ষ! করিলে ইহা পরিফার হুইয়৷ পড়ে । “'মহামহিম 
সম্াটের সরকার প্যালাস্টাইনে ইহুদী লোকদের একটি জাতীয় আবাসভূমি 
প্রতিষ্ঠাকে সম্প্রীতির চোখে দেখে এবং এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ত তাহাদের 
সমস্ত সহযোগিত৷ প্রদান করিবে, তবে পরিফ্কান্রভাবে মনে রাখিতে হইবে 
যে গ্যালাস্টাইনে বসবাসকারী অ-ইহুদী সম্প্রদায়ের বেসামরিক ও ধমীর 
অধিকার ক্ষু্ কয়ে এইরূপ কোন কাজ কর! হইবে না অথব। অন্ত যে কোন 
দেশে বসবাসকারী ইহুদীদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্ধাদ। ক্ষ করা 
হইবে ন11”" 

শেষ বাক্যটি সংযুক্ত কর! হয় ইহুদীবাদ-বিরোধী হছদীদের ভয় দূর 
করিবার জন্ক। ইহারা ইহুদী সমশ্তার সমাধান দেখিতে পায় সংমিশ্রণের 
মধো, পৃথকীকরণের মধ্যে নহে এবং তাই একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তাহাদের স্ব স্ব জন্মভূমিতে তাহাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুঃ হউক 
ইহ তাহারা চায় না। প্রথম বাক্যে “জাতীয় আবাসভূমি" বলিতে 
যে “জাতীয় রাষ্ট্র” বুঝায় তাহা ইছুদীবাদীগণ এবং সম্ভবতঃ বালফারগ 
হাদয়দম করেন । ১৮৯৪ শ্রীস্টান্দের প্রথম বিশ্ব ইহুদীবাদী সম্মেলনে রাষ্ট্রের 
পন্িবর্তে “'আবাসভূমি”" ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং ইহুদীবাদের 
একজন প্রসিদ্ধ নেতা ডঃ ম্যা্স নরদণ্ড 101. 125 30:25 )-এর ভাষার 
+ম্থবিধাবাদের স্বাথে” এই সিদ্ধান্ত গুহীত হয়। ইহুদীবাদীগণ সম্ভবতঃ 
বিশ্বাস করে যে প্যালাস্টাইনবাসীদের বেসামন্রিক ও ধর্মীয় অধিকার 
ক্ষুধ না করিয়াই তাহার! প্যালাস্টাইনে বসতি ম্বাপন করিতে পান্িবে। 
পরবতী ফয়সল-গয়াইজম্যান চুক্তির ছারা তাহা নিশ্চিত করা হয়। 

বালফার ঘোষণা! শ্রবণ করিবার পর বাদশাহ্‌ হোসেন হতবুদ্ধি হইয়া 
যান। “বর্তমানে বসবাসকারী লোকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলে" প্যালাস্টাইনে একটি ইহুদী বসতির অনুমতি 
দেগুয়া হইবে--এই ব্যাপারে হোসেনকে নিশ্চয়তা প্রদান করিবার জন 
গ্রেট স্বটেন ১৯১৮ খ্রীস্টান্ধের জানুয়ারী মাসে আরব ব্যুক্ধোর অধিনায়ক 
হোগার্থকে কারনে! প্রেরণ করে। ব্টিশগণ ইহুদীবাদী দিগকে গ্রহণ করিবার 
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ব্যাপারে বাদশাহ হোসেনকে উপদেশ প্রদান করে এই জন্তও যে “আরবদের 
বিষয়ে বিশ্বের ইহদীদের বন্ধুত্ব তাহাদের সমর্থনের সমান, বিশেষতঃ যে 
সকল দেশে তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিভ্তমান।” কিছুকাল পর একটি 
ইঙ্গ-ফরাসী যুক্ত ঘোষণ। “জনসাধারণের শ্বাধীন নির্বাচিত" একটি সয়কার 
গঠনের ব্যাপারে আবরবদদিগ্রকে প্রতিশ্রুতি দান করে। বাদশাহ হোসেন 
গু ফয়সল উভয়ে এই সব প্রতিজ্তি হারা প্রলুন্ধ হন এবং সাইক্স.-পিকউ 
চুক্তির স্তায় এইগুলিকেও গ্রহণ করেন । 


প্যারিস শাস্তি সম্মেলন 


প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইলে তিনটি দল ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সব্জ ব। 
কিযদংশে প্রাধান্ঞ বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। প্রথম ও অতি শক্তিশালী 
দল হইল ইঙ্গ-ফরাসী দল । গ্রেট হ্বটেন, ক্রাল, ইতালী ও যৃত্তনা্রের 
সমন্থয়ে “বুহৎ চতুষ্টর়"' গঠন করে এবং শাস্তি সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করে। 

. কিন্ত টেন ও ক্রাল একামতে পৌছিতে ব্র্থ হয়। পূর্বাঞ্চলে ফ্রাল যেহেতু 
কোন যুদ্ধ করে নাই, তাই হৃটশ সৈশ্থগণ সগগ্ ফারটাইল ক্রিসেষ্ট তাহাদের 
অধিকারে রাখে এবং কোন এলাকা ছাড়িয়া! দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। 
অপরদিকে ফ্রা্স সাইকৃস-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। 
তাহার প্রায় ২০,০৭ ফরাসী সৈম্চ লেবাননে আনয়ন করে এবং বৃটিশদিগকে 
এ স্বান ত্যাগ করিবার দাবী তোলে । এই দিকে বুটশগণ তৈল সম্বন্ধ 
মৌস্ছল এবং প্যালাস্টাইনের “আন্তর্জাতিকীকরণের" ব্যাপারে চুদ্ধির কিছু 
রদবদল প্রত্যাশা! করে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের ব্যাপায়ে বিভিন্ত 
বন্তৃতা চলাকালীন বিবাদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিহম্বীর অন্তবিরোধের 
ফলে পরম্পরকে দোষী সাব্াস্তকরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের অবস্থার স্থটি হয়। 

ফারটাইল ক্রিসেন্টের কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তারের প্রত্যাশী দ্বিতীর 
দলটি হইল ইহদীবাদী সংগঠন । ইহুদীবাদীগণ আরবদের চাইতে অধিক 
শক্তিশালী, কারণ: তাহাদের দাবী পূরণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের 
জন্ত “বৃহৎ চতুষ্টয়ের'' দেশগুলিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ রহিরাছে। বাল- 
ফার ঘোষণাকে তাহারা! তাহাদের ও গ্রেট বটেনের মধ্যে একটি ব্যজিগত 
চুক্তি হিসাবে রাখিতে চায় না । তাহার ইহাকে নধ্যপ্রাচোর নীতি নিধারক 
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সমস্ত কিছুর মধ্যে শ্বান দিতে চার। অবশ্য অনেক ইহদীও রহিয়াছে 
যাহার! এই ইহ্দীবাদী পরিকল্পনার ঘোর বিপোধী। প্রায় ৩০০ নেতৃস্বানীয় 
আমেরিকান ইহুদী প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে একটি 
পত্র প্রেরণ করেন। ইউরোপে অনেক নেতৃস্বানীয় ইহুদীও রহিয়াছেন 
যাহাদের মতে ইহদীবাদ তাহাদের মর্যাদাকে বিপদগ্রন্থ করিতেছে এবং 
আরও ব্যাপক সেমিটক-বিরোধী কার্ধকলাপের সুযোগ করিয়া দিতেছে । 

ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রাধান্ত প্রত্যাশী-তৃতীয় ও দুর্বলতম দল হইল 
ফরসলের প্রতিনিধিত্বে অত্র অঞ্চলের আদি অধিবাসীবঙ্গ। আরবগণ গ্রেট 
বটেনেন্প প্রতিশ্রুত শ্বাধীনতা দাবী করে। তাহারা তাহাদের আশা-আকাথা 
কেন্দ্রীভূত কয়ে উড্‌ক্ক উইলসনের উপর এবং তাহার আতত্মনিয়ন্ত্রণাধি- 
কায়ের আদর্শের উপর--যে আদর্শ ই-ফয়়াসী জোট ও ইহুদীবাদীগণ নিজে- 
দের উপর ছাড়। অন্ত কোথাও প্রয়োগ করিতে চায় না। দুর্বল আরবগণ 
নিজেদের অস্তবিয়োধের দরুন আরও দুর্বল হইয়া পড়ে ॥। সাধারণভাবে 
্রস্টানগ্গণ এবং মেরোনাইটগ্রণ একটি সংখ্যাগুরু মৃসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু 
হইতে ভয় পায় । মেরোনাইটদের পুরাতন রক্ষ।কারী হিসাবে ফ্রান্ '“সিরি- 
প্লান কমিশন” নামে একটি দল গঠন করে। এই কমিশন প্যারিস গমন 
করে এবং ফয়সল ও তাহার মুসলিম আরবদের ইউনিয়নের বিরোধিতা 
করে। অধিকন্ত বাগদাদ ও দামেক্ষের আরব নেতৃত্বলের মধ্যেও প্রতি- 
্বন্বিতা বিগ্ঠমান । কেউ কেউ একটি যুজজরাজ্য চান, আবার কেউ কেউ 
সগুবত: বাস্তব দিক বিবেচনা করিয়া! দুইটি রাষ্ট্রের এক ফেডারেশন পছন্দ 
করেন । 

ফয়সল লগ্ন গমন করেন এবং প্রথমবারের মত সাইক্স.-পিকট চুক্তি 
সম্পর্কে অবগত হন। বুটিশগণ তাহাকে ফরাসীদিগকে গ্রহণ করিতে বলে 
এবং ইহুদীব।দী নেতৃবৃন্দ তাহার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেন । 
ফয়সল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা ও ্যায়বিচারু সম্পর্কে বলিয়। বান, 
কিন্ত তিনি বুবিলেন ষে বাস্তব রাজনীতিতে এই সকল অ।দর্শের কোন স্থান 
নাই। সম্ভবতঃ এই বোধশভির ছারা উদ্ব,দ্ধ হইয়া তিনি ১৯১৯ শ্রীস্টাষের 
জানুয়ান্নীতে ইহুদীবার্দী সংগঠনের পুরোধা ওয়াইজম্যানের সহিত একটি 
চুজি স্বাক্ষর করেন। এই দলিলে ফয়সল “ব্যাপকহারে ইহুদীদের 
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প্যালেস্টাইনে আগমন" গ্রহণ করেন, তবে শর্ত হইল “আরব ফুষর ও 
প্রজা-চাষীদের অধিকার অঙ্গুন শাথিতে হইবে ।” অপরদিকে ইহুদীবাদীগণ 
““প্যালেস্টাইনে বিশেষজ্ঞদের একটি দল প্রেরণ করিয়া! প্যালেস্টাইন তথা 
আরব রাষ্্রের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা জক্বিপ করিতে" সন্ত হয়। একটি 
“আরব রাষ্ট্র” প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষে ফয়সল স্বাক্ষর করেন, কিন্ত পরি- 
ণামে তাহা! প্রতিষ্ঠা করা হয়নাই । এই চুক্তি পন্পবতা অনেক রজপাত 
হয়ত এড়াইভে পারত বদ না আনব রাষ্ট্রবিরোধী সাইক.স.-পিকট চুক্তি 
মাঝখানে থাকিত। 


ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট উইলসন মনে করেন বৃহৎ শক্তিবর্গ তাহার চৌদ্দ 
দফা গ্রহণ করিয়। তাহাদের সমস্ত গোপন চুজিসমূহ বাতিল করিয়াছে। 
উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্ত জাতিপুঞ্ের হুকুমনাম। প্রথার ভূমিকার 
একটি আপোষ কর হয়। ইহায়স ভিত্ত হইল এইযে আরবগণ নিজস্ব 
সরকান্স গঠন করিবার ভার উপযুক্ত] অর্জন করে নাই এবং একটি হ্ুকুমনাম। 
প্রাপ্ত শ্রজি তাহাদিগকে এই বিগ্ঠায় শিক্ষিত করিয়া তুলবে । প্রেসি- 
ডেন্ট উইলসন এই আদর্শ গ্রহণ করেন, কারণ ইহা আত্মশনিয়স্্রণাধিকার 
আদর্শ প্রত্যাখ্যান নহে, স্থগিত করা মাত্র । কিপ্ত কোন্‌ শঞ্জি কোন্‌ কোন্‌ 
এলাকার হুকুমনামা লাভ করিবে তাহা লইয়৷ সমন্তার স্ষ্টি হয়। উইল- 
সন ফারটাইল ক্রিসেপ্টে একটি যুক্ত কমিশন প্রেরণ করিয়া জনমত যাচাই 
করিবান্স প্রস্তাব করেন । ফ্রান্স ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করে, বুটেন কোন মন্তব্য হইতে বিরত থাকে এবং ইহুদীবাদীগণ ইহার 
বিরোধিতা করে। কিন্ত ১৯১৯ গ্রীস্টাব্বের আগস্ট মাসে প্রেসিডে্ট উইল- 
সন অস্ত্র অঞ্চলে কিং-ক্রেন কমিশন প্রেরণ করেন । কমিশন উহার রিপোর্ট 
লইয়। প্রস্তুত হইতে হইতে উইলসন পরাজিত ও রুপ্রব্যজিতে পরিণত 
হন। শুধু একটি ছাড়া তাহার চৌদ্দ দফ।র প্রতোকটি পরিবর্তন কর। হয় 
কিংব' প্রত্যাখ্যান কর! হয় অথব। কার্ধকারিতা মূলতবী রাখা হয়। অবশিষ্ট 
একটি দফা, জাতিগুঞ্জ, বাস্তব ক্ধুপ লাভ করে, কিন্ত তাহার স্বীয় দেশ উহা 
প্রত্যাখ্যান করে । তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর্বে কমিশনের সিগোর্ট 
প্রকাশ কর! হয় নাই । 

শাস্তি সম্মেলনের শেষ নাগাদ সাইক.স-পিকট চুক্তি, প্যালেস্টাইন 
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ও হুকুমনাম] লইয়! বৃটেন ও ক্রালের মধ্যে একটি সমযোত! হয় । ইহুদী- 
বার্দীগণ বালফার ঘোষণাকে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা! হিসাবে রূগদদান 
করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য আত্মবগণ একটি তৃকী' মুসলিম প্রভুর--যাহার 
বিরুদ্ধে তাহার! বিদ্রোহ ফরে_শ্বলে দুইটি ইউরোপীয় প্রীস্টান প্রভুর পদ 
সেবায় নিয়োজিত হয়। 


উনত্রিশ অধ্যাস্থ 
ভকুমলাআার (18179 6৩ ) অতীতে 


ফারটাইল ক্িসেন্ট 


হকুমনাম। প্রথার একটি উদ্দেন্ট হইল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ধাহাতে 
একটি নতুন নামে তাহাদের পুরাতন সাগ্রাজ্যবাদী কার্ধকলাপ চালাইয়? 
ধাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা! হইল জাতিপুজের আশগীর্বাদ 
লইয়! “খ্বেতা্গ লোকের বোঝা” বৃদ্ধি । হুকুমনামা প্রথা সাইক্স..পিকট 
চুজিন প্রকৃতি পরিবর্তন করে নাই। ইহা লইয়া! হুটেন ও ক্রাঙ্স দুইটি 
সমস্যায় উপনীত হয়; একটি হইল প্যালেস্টাইন, অপরট হইল তৈল 
সন্ন্ধ মৌসুল। উভয় সমন্তাই প্যারিস শাস্তি সম্মেলনের বাহিরে সমাধান 
করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২০ শ্রীস্টাঙের ২৪শে এপ্রিল ম্যান রেমোতে 
ইহার নিষ্পত্তি হয়। গ্রেট বুটেনকে প্যালেস্টাইনের হুকুমনাম' প্রাপ্ত শঞ্জি 
বলির ম্বীকার কর। হয়। ইহুদীবাদীদের প্রচেষ্টাকে ধন্তবাদ, জাতিগুজ 
গ্রেট বটেনকে বালফার ঘোষণা কার্ধকরী করিতে আদেশ দেন। মোঁনুল 
অঞ্চলে তৈল থাকার দরুন গ্রেট স্বটটেন এই মর্মে সাইক.স.-.পিকট চুক্তির 
কিছু রদবদল করিবার জন্ অনিচ্ছুক ক্রাঞ্োর নিকট ধর্ণা দেয় । এই অঞ্চলের 
উপর তুরস্কের আধিপত্য দাবী করিবার ফলে ব্যাপান্নাট আরও ঘোলাটে 
আকার ধারণ করে । 


ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী | 

প্রাচীন কালে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ভায় উত্তর ইয়াকেও তৈল রহিয়াছে 
বলিয়া ধাতথ! করা হইয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যাশিজ্যিক 
আকায়ে তৈল লাভের সম্ভাবনা লম্পর্কে ওসমানীয় সান্লাজ্যকে উপদেশ 
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দেওয়া হয়। একটি বিশেষ আদেশে ওসমানীয় জুলতান ও দ্বিতীয় আবদুল, 
হামিদ মৌল ও বাগদাদ প্রদেশের অনুমতিপত্র “বেসামরিক তালিকায়" 
অর্থাৎ নিজের নামে পরিবর্তন করেন। 

১৯০৪ হইতে ১৯১২ খ্রীস্টান পর্যস্ত এক নাগাড়ে অনেক বিদেশ তৈল 
অনুসন্ধানকারীদল অনুমতিপত্র লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে। জার্মানগণ 
ইন্তাস্ব,লে প্রতিষ্ঠিত দূযুংসে ব্যাংকের (70৩1০, 8811) মাধ্যমে জড়িত 
হয়। ডি' আকির ইলজ-পারন্য তৈল কোম্পানীর মাধ্যমে বৃটিশের স্বার্থ 
জড়িত থাকে । ্য়েল ডাচ শেল কোম্পানী ইহার সহায়তাকান্নী এ্যাংলো- 
স্টাকসন তৈল কোম্পানীর মাধ্যমে আগ্রহী হয়। শেষ পর্বস্ত তথাকথিত 
চেষ্টার গ্রপের মাধামে মাকিনগণণড কথাবার্ত! চালায় । মধ্যপ্রাচ্যের তৈল 
হইতে মাকিনর্দিগকে দূরে সরাইয়া৷ রাখিবার জন্য বুশ, জার্মান ও ডাচ 
ব্যবসায়ীগণ ১৯১২ শ্রীস্টান্ধে তৃকা পেদ্রেলিয়াম কোম্পানী গঠন করে। 
এই কোম্পানীর অংশ সমুহের মধ্যে বৃটিশ & শতাংশ এবং জার্মান ও 
ডাচগণ প্রত্যেকে ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯১৪ শ্রীস্টাব্দে ওসমানীয়দের 
সহিত আলাপ-আলোচনা আরম্ত কর! হয় এবং ২৮শে জুন প্রধান উজীর 
সাঈদ হালিম এক পৰ্রে জার্মান রাধীদূতকে বলেন যে, তাহার সরকার 
“তুকী পেপ্ট্রোলিয়াম কোম্পানীকে এইগুলি (মৌসুল ও বাগদাদ ) ইজারা 
দিতে এবং...*শ্চুজির সাধারণ শর্তাবলী ....-স্বয়ং নির্ধারিত করিবার অধিকার 
রাখিতে রাজি।"" প্রথম মহাযুদ্ধ আরম হইবার ফলে এই ব্যাপারে পরবর্তী 
কার্ধকলাপ বন্ধ হইয়া যায়। কোম্পানী একটি সন্মতিপত্র ছাড়! কোন 
অনুমতিপত্র লাভ করে নাই। পরবতাঁ বংসরগুলিতে ইহার বৈধতার উপর 
প্রশ্ন তোলা হয়। 


এইদিকে মাফিনগণের প্রতিনিধিত্ব করে চেস্টার গ্রপ। ১৯০৯ শ্রীস্টা্দে 
এডমিরাল কলবি এম. চেস্টা নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত মাফিন নৌ” 
বাহিনীর অফিসার পূর্ব এশিয়া মাইনর ও উত্তর মেসোপোটামিয়ায় রেলপথ 
নির্মাণের জন্ত মহামান্য দরবার হইতে একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন । 
রেলপথ চুজির মধ্যে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, কিরকুক ও মোস্ুল হইয়! 
পান়্শ্ত সীমান্ত পর্বস্ত বিস্তৃত রেলপথের উভয় পার্থে ২৭ কিলোমিটায় 
পরিমিত এলাকায় তাহান্ব! তৈলসহ অন্যান খনি দুব্যও অনুসন্ধান করিবে ? 
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তুকাঁ গণপূর্ত মঞ্ জী এই ঢুভি, স্বাক্ষর কষ্পেন এবং ১৯১১ প্রীস্টান্ে অনুমো- 
দনের জন্ত পালামেণে প্রেরণ করেন,। কিন্ত বলকান যুদ্ধের ফলে অনুমোদন 
বিদ্বিত হয় এবং ১৯১9 শ্রীস্টান্ষের দ্বিতীর প্রচেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধের স্বানথ 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুমোদন না৷ পাওয়ার এই অনুমতিপত্র অকেজে। হইয়া 
যায় । পন্বতীকালেগ এই অনুমতিগত্রের বৈধতার উপর প্রশ্ন তোল হয় । 

বাহ্যতঃ সাইকস. বা পিকট কেহই ১৯১৪ গ্রীস্টান্দে এই সকল চুজিপঞ 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, ফলে যুদ্ধলন্ধ সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার মধ্যে 
হারা তৈল সম্পর্কে বিবেচনা করেন নাই। তবে বৃটিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে 
ধাহারা তৈল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাহাদের ধারণ! তুকাঁ পেগ্রো- 
লিয়াম কোম্পানীর অনুমতিপত্র কার্ধকর । কিন্তু ফ্রান্সের জন্ত বরাদাকৃত 
এলাকায় তৈলের অনুমতিপত্র বিসমৃশ্তকর ৷ বিশ বৈদেশিক সচিব স্যার 
এডওয়ার্ড গ্রে ১৯১৬ শ্রীস্টাব্বের ১৫ই মে এক গোপন পত্রে ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে 
এই অস্থবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন । ১৯১৮ শ্রীস্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে 
ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্রিমেনন্* (01607650525 ) লগ্ুন সফরে গমন করিলে 
বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা হয় । মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 
যে, মৌন্ুল তৈলের একটি অংশ এবং রূহরে ফরাসী দাবীর পক্ষে হৃটিশ 
সমর্থনের বিনিময়ে ক্রাঙ্স গ্রেট বুটেনকে স্বান দিতেও পারে। ইহার ভিত্তিতে 
দুই দেশের মধ্যে পরবর্তী আলাপ-আলোচনা অনুষ্টিত হয়। নতুন চুজি 
অনুসারে তৃকী পেঞ্জেরলিয়ামের ২৫ শতাংশ শেয়ারের বিনিময়ে ক্রাল বৃটেনের 
নিকট মৌনুল প্রদেশ ছাড়িয়া দেয়। এই ২৫ শতাংশের মূল মালিক 
ছিল জার্মানী । এই পরিবর্তন দেখাইবার জন্য নতুন মানচিজ তৈয়ার 
করা হয় এবং সংগ্র পরিকরনা্টিকে ১৯২০ খ্রীস্টাদের ২9শে এপ্রিল স্বাক্ষরিত 
স্যানরেমে। চুক্তির অংশ হিসাবে অন্তভুজ্ত করা হয়। 

তবে স্যানরেমো চুক্তি তৈল সমস্যার সম্পুর্ণ সমাধান দেয় নাই । মধ্য. 
প্রাচোর তৈলে মাফিন তৈল কোম্পানীগুলির আগ্রহ এবং মৌনুলের উপর 
তুকীঁ জাতীয়তাবাদীদের দাবীর ফলে বিষয়টি ঘোরালে! আকার ধাক়ণ 
করে। স্যানরেমোতে উপস্থিত একজন মাকিন পর্যবেক্ষক তৈল অনুমতি" 
পত্র সম্পর্ক রিপোর্ট প্রদ্দান করে এবং ধৃক্তর়াষ্রের সরকার মাফিন তৈল 
কোম্পানীগুলির জগ্ক এই সংস্থায় একট অংশ দাবী করে। মাকিন যুক্তি 


৪৯৬ গধাপ্রাচ্য $ অতীত এ বর্তমান 


ভিত্তি হইল সন্াসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও যুক্তরাষ্ট্র তৃরক্ষের বিরুদ্ধে 
যদ্ধে অর্থ ব্যয় করিয়াছে। তদুপরি, ব্বটেন ও ক্রাঙ্স কর্তৃক একটি তৈল- 
অনুমতিপত্জের উপক্প একচেটিয়া অধিকায় লাভ মাফিন অবারিত গায় নীতির 
পরিপন্থী । পরে যৃ্তরাষ্ট্র চেষ্টার়ের অনুমতিপত্র উদ্ধাপন করে এবং বুভি। প্রদ- 
শন করে যে ইহাও তুকী পেট্রোলিয়াম কোম্পানী সভায় বহাল রহিয়াছে । 


১৯২৩ শ্রীস্টান্খ পর্যন্ত এই বার্দানুবাদ চলিতে থাকে এবং ল্যজ্যানের 
(1,5858:0৩) সন্গেলনে ইহা! একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এই 
সম্মেলনে আতাতুর্ক মৌছছুল প্রদেশ দাবী করেন। এক সময় তুকী' ও মাফিন* 
গণ একটি সমযোত লইয়া! আলোচন। করে, বগ্ধারা মাকিনগণ তুকদিগকে 
মৌস্ুল লাভের সহায়তা করিলে বিনিময়ে তুকীগণ মাফিনদিগকে মৌসুল 
তৈল দান করিবে । ইতিমধ্যে ববটিশগণ বুঝিতে পারিল যে ইরানের) স্যার 
ইরাকের তৈল ব্যবসায়ে তাহার! মাকিনদদিগকে দূরে রাখিতে পারিবে না । 
জাতিপুর্জের পরিষদ মৌন্ুল প্রশ্নে গ্রেট বুটেনের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 
তুকীগণ ব্বটিশদের সহিত সমঝোতায় আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
অতএব কিঞ্চিৎ সীমান্ত রদবদল এবং মৌস্ুল তৈল হইতে সেলামী বাবং 
১০ শতাংশ শেয়ার লইয়। তুকীগণ মৌস্ুল হইতে তাহাদের দাবী প্রত্যা- 
হাক্সকরে। মৌসুল, তৈলের শেষ মীমাংসার কাহিনী এইস্থলে বিশ্বৃত 
করিবার পক্ষে খুবই জটিল। একটি নতুন পর্ব অনুষায়ী ইরাক সন্মকায় 
তুকী পেঞ্্রোলিয়াম কোম্পানীকে ২৪ খণ্ড জমির অনুমতিপত্র দান কয়ে। 
এই কোম্পানীর পরিবতিত নাম “ইয়াক গেট্রোলিয়াম' ॥ স্বটিশ, ফরাসী, 
ডাচ ও মাফিন গ্রপগুলির প্রত্যেকে ২৩৭৫ শতাংশ লাভ করে এবং অবগিষ্ট 
& শতাংশ সাকিশ গুলবেংকিয়ানের (9811015 08196006187 ) হাতে যায়। 
সাঞ্কিশ ১৯১৪ শ্রীস্টাব্দের মূল অনুমতিপত্রের একপ্লন দালাল, খিনি যেভাবেই 
হউক পরবতী আলাপ-আলোচনায় নিজের ম্বান করিয়া লন। এই 
বঙ্দোবস্ত যেহেতু শুধু ২৪ট খণ্ডের জন্ত এবং ইয়্াকী সরকার অবশিষ্ট খণড- 
গুলি প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দিতে পাঝে তাই ইহাতে খুব প্রতিযোগিতা 
চলে এবং অধিকারের কল অনেকদিন চলিতে থাকে । 


৯। মীচে জইবা পৃঃ ৩৩৪। 


তুত্রস্কর গোপন বিভক্তিকরণ ও সাইক্স-পিকট ঢাতি 
১৯১৫ খ্রীঃ ১৯১৭ খ্রীঃ 
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মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 6৯৭ 
কস্মসল এবং করাসীগণ 


ইতিপূর্বে আমঞ্সা লক্ষ্য করিয়াছি, প্যারিস শ্রাস্তি সম্মেলন ফারটাইল 
ক্রিসেন্টের ব্যাপারে কোন পরিফ্কান্স সিদ্ধান্ত ছাড়াই মূলতবী হইরা যায়| 
ফয়সল এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক আরব নেতৃত্বন্দ প্রেসিডে্ট উইলসনের কিং-ক্রেন 
কমিশনের উপর তাহাদের আশার দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। কমিশন এ এলাকা 
সফর করে এবং দুইটি হুকুমনামার শুপারিশ করে, একটি ইত্সাকে এবং 
অপরূটি সিরিয়ায় । আরও শুপারিশ করে যে বুটেনকে ইরাকের হুকুমনাম। 
ও যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়ার হুকুমনামা দেওয়া হউক, সিরিয়ার বিভজিকরণ 
মগকুফ করা হউক এবং ফয়মলকে সিরিয়ার শাসনতান্রিক বাদশাহ করা 
হউক । এই রিপোর্টে সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ক্রাঙ্গকে 
সিরিয়ার উপর হুকুমনাম। প্রদান করিলে যুদ্ধ বাধিবে। কিন্তু কেছই এই 
রিপোর্টের প্রতি কর্ণপাত করে নাই এবং এমন কি তিন বৎসর অতিক্রান্ত 
হইবার পূর্বে ইহ? প্রকাশও করা হয় নাই। 

তবে ১৯১৯ শ্রীস্টাঝের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ফরাসী চুজিন্ন 
দ্বারা! আরবগণ হতাশ হয়ঃ যাহাতে দেখানে। হয় যে সাইক.স.-পিকট 
চুজি তখনও দাণ্ডরিক নীতি । ফরাসী সেনাবাহিনী বুটশদের শ্থলাভিষিজ্ত 
হয় এবং ফয়সলের প্রতিবাদ নিক্ষল প্রতীয়মান হয়। ইঙ্গ-ফক্নামী নীতির 
পাণ্টা ব্যবস্থা হিসাবে ফাতাত সোসাইটির নেতৃত্বে ১৯২০ শ্রীস্টাবের ২০শে 
মা” সিরীয় কংগ্রেস দামেক্ষে মিলিত হয এবং সিরিয়ার (তন্মধ্যে লেবানন 
ও প্যালেস্টাইনও সামিল ) স্বাধীনতা ঘোষণ। করে। তাহারা ফয়সলকে 
রাজমুকুট গ্রহণ করিতে আহ্বান করে এবং তিনি তাহ। গ্রহণ করেন। 
বৃটিশ ও ফরাসী সরকানু্বয় কংগ্রেসের কার্যাবলী অগ্রাহ্য করে এবং প্ঠান- 
রেমোর সম্মেলনের প্রস্ততি চালাইরা যায়, যাহ ফারটাইল ক্রিসেন্টের 
ভাগা নির্ধারণ করে। 

ফরাসী ও সিরীয়বাসীগণ বৃদ্ধের প্রস্ততি গ্রহণ করে। সিরিয়ার নিধুজ 
ফরাসী রাষ্ীদূত জেনারেল গোরোদ (0556751 008:500 ) ফয়সলের 
নিকট একটি চরমপঞ্জ প্রেম্ণণ করেন যাহাতে তিনি অনতিবিলঘ্ে ফরাসী 
হকুমলাম। গ্রহণ কছ্িতে, ফরাসী কাগজী মুগ্লা গ্রহণ কনিতে, ফরাসীদের 


আলেকে! অধিকার শ্বীকান্ধ করিতে, সিশ্বীম সৈঙ সংখা? ভাস কন্ধিতে। 
৩২-- 


৪৯৮ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত গু বর্তমান 


বাধাতামুলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগণ্দান বন্ধ করিতে এবং ফরাসী- 
বিরোধী বিক্ষোভের জন্য দায়ী লোকদের শাস্তি প্রদানের দাবী করেন। 
সিনীয়গণ বাধ প্রদান করিতে চায় কিন্তু তাহাদের গোলাবারুদের 
পরিমাণ ছিল মান্জ কয়েক ঘণ্টার মত। ফয়সল চরমপত্র গুহণ করেন, 
যার] ফরাসী জেনারেল নিশ্চয়ই হতবাক হইয়। যান, করণ তিনি আরও 
আটটি জল দাবী প্রেরণ করেন। পরিক্ষার বুঝ। বায় যে ফরাসীগণ 
সমগ্র সিন্িযনা দখল করিতে চায়। ফলে যুদ্ধ কিছুতেই এড়ানে। গেল না। 
১৯২, শ্রীস্টাব্দে ২৪শে জুলাইয়ে সংঘটিত মাইসালানের বুদ্ধ অধেক দিন 
পর্যস্ত স্বায়ী হয় এবং ফরাসী বাহিনীর আক্রিকান, আলজেরীয়, মরড়ো 
ও সেনেগলী সৈন্তগণ দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয় । ৫শে জুলাই তাহার! 
শহরে প্রবেশ করে এবং ১৯১৮ প্রাস্টান্দের ১লা অক্টোবর বিজয়ীবেশে প্রবেশের 
২২ মাস পর ফয়সল দ্বামেম্ক ত্যাগ করেন। ফর।সীদের সহিত বৃটিশদের 
সম্পর্ক বিদ্ধমান এবং আরবদের খাতিরে তাহার উহা ভঙ্গ করিতে নারাজ । 
কিন্ত তাহাপ। ফয়সলকে সসম্মানে তাহাদের এলাকা য় গ্রহণ করে। 

১৯২২ শ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে জাতিপুঞ্জের পরিষদ সিরিয়া-লেবাননের 
উপর ফরাসী হুকুমনাম! এবং প্যালেস্টাইন ও ইব্সাকের উপর বৃটিশ হুকুমনামা 
অনুমোদন করে। ১৯২৪ গ্রীস্টাব্জে যুক্তরাষ্ট্র এই হুকুমনামাগুলি স্বীকার 
করিয়া লয় । 


সিরিয়া-লেবাননের উপর ভুকুমনাম! 

শৃধু সিরীয় ও লেবাননীরদিগকে স্বীয় শাসন শিক্ষ! লাভ করিতে সহায়তা 
করিবার উদ্দেন্টে ফর।সীগণ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হুকুমনামা লাভ 
করির়াছে--ইহা চিশ্ত করা হান্তাম্পদ। এখানে সেখানে সম্ভবতঃ 
কোন কোন ফরাসী কর্মকর্ত। এইরূপ চিন্তা করে, কিন্তু প্রধান উদেস্ট হইল 
স্াজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য লাভ । সায়্জ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে 
সম্ভবতঃ ফ্রা্সই একমাত্র দেশ যাহাদেন্র কঠোর.পরহিতকর উদ্েন্ট রহিয়াছে, 
অতীতে যেক্ধপ সত্য বলির! প্রতীয়মান হয়, ইহা অপাশ্চাত্য বিশ্বে মধ্যে 
ফরাসী সাঃস্কতির ভোয়াচ বিতরণ করিতে ইচ্ছঞ্চ 1 সম্ভবতঃ সাংস্কতিক আধি- 
পরোর জন ফাল অর্থনেতিক ও রাজনৈতিক পরবিধাদি বিসর্জন দিয়াছে, 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৪৯৯ 


যাহ] গ্রেট বটেন কখনণড করিতে পারে নাই। ইহার সর্বোত্তম উদাহরণ 
মধ্যপ্রাচ্যে পাওুয় যায়, যেখানে মিসর ও পানের ভ্থায় দেশে বুটেন 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জুবিধার্দি ভোগ করে, অথচ তথায় ফরাসী 
ভাষ! ও সংস্কৃতি প্রবল । 

লেব।ননে ফরাসী স্বার্থ সুদূর প্রসারী | ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্রিমেন্ু 
প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে নিশ্চিতভাবে বলেন যে ফ্রান্গোর সিরিয়ায় অবস্থান 
না করাটা! “ঞাতীয় অপমান, যাহা একক্ন সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ 
করিবার সামিল ।” এখানে উচল্পখ করা যায় যে একই তেজস্থিত। প্রকাশ 
করিয়া ১৯৪৬ শ্রীস্টান্ষে জেনারেল গ গল্প সির্রিয়।-লবানন হইতে বহিষ্কৃত 
হন। 

এইরূপ জাতীর ও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লইয়া ফ্রাঙ্গ আরব জাতীয়ত'- 
বাদের বিরুদ্ধে দাড়ায় এবং যে সকঙ্প দল ফ্রান্সকে সমর্থন করে তাহাদের 
সহায়তা করে । এই সফল সমর্থনকারী ছিল সংখ্যালঘু ্রীস্টান, আলাভী 
কুর্দ, আর্মেনীয় প্রভৃতি সুপরীক্ষিত বিভক্ত করিধার নীতি অবলম্বন করিয়া 
ফরাসী রাষ্ীদূত জেনারেল গৌরেশাদ ক্ষুদ্র দেশটিকে পাচভাগে ভাগ করেন । 
এইগুলি হইল £ (১) খ্ৃহৎ লেবানন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে লেবানন ও 
এপ্টি-লেবানন পর্বতমালা এবং ব্রিপলির উত্তর হইতে প্যালেস্টাইন পর্যস্ত 
বিস্তৃত উপকুলভাগ॥ (২) লাতাকিয়! ব! ভ্রিপলির উত্তরাংশে আলাভী 
সমুদ্রোপকুলঃ (৩) আলেপ্পো, (8) দামেন্ব এবং (?) জাবাল ভ্রজে বা 
দামেক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত ড্রএজে পর্বতমালা | এই বিভক্তি প্রথম হইতেই 
অবাস্তব প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ফরাসী রাষ্ট্রদূতগণ বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্র" 
জোটের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্ত শেষ পর্যন্ত দুইটি পৃথক প্রশাসনের 
উদ্মেধ ঘটে, একটি বৃহৎ লেবাননেন্ধ জন্ত এবং অপরটি অবশিষ্ট চারটি ভাগের 
সন্মিলিত অংশের জন্ত, ধাহাকে পরে সিরিয়! বলা হয়। এই দুইটির 
মধ্যে শাসন কার্ধের দিক হইতে লেবাননই ফ্রান্সের জন্তচ সহজতর হয়, 
এবং তাহাও সহজতর হয় প্রধানতঃ মেযরোনাইটদের জন, কারণ তাহান্থা 
সর্বদাই ফরাসীদের সহিত সহযোগিত। করে । 

১৯২০ শ্রীস্টাখের ফয়সলের বহিষ্কার হইতে ১৯৪৬ ্রীস্টাব্ের স্বাধীনতা 
পর্যন্ত সিরিয়ার ইতিহাস হইল দাক্গা। বিদ্রোহ ও খুদ্ধেয ইতিহাস । ইহা 
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পিছনে দুইটি কারণ রহিয়াছে । একট হইল, আরবীভাষী বিশ্বের অন্য 
যেকোন এলাকার তুলনায় সিরিয়ায় আনব জাতীয়তাবাদ তখনও এবং 
বর্তমানেও অতি শজিালী। এই সির্িয়া-লেবাননেই আরবীবাদ প্রথম 
শুর হয় এবং সেই হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপের সময় সিরিয়ায় ফাতাত 
সমিতিই প্রথম সম্মিলিত আবুব রাজদ্বের প্রস্তাব করে। ওসমানীয় প্রশাস- 
নের সময় “সিরিয়” বলিতে লেবানন ও প্যালেস্টাইন বুঝাইত। সিন্বীয়গণ 
কখনও পৃথক হইতে ইচ্ছক ছিল ন৷ বা সক্ষমণ্ড হয় নাই। তদুপরি 
আরব এঁকোর ব্যাপারে সিন্নীযগণ একটি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করে, কারণ 
দামেক্ক ছিল প্রথম ও একমাত্র সম্মিলিত আন্বষ সাগ্রাজ্যের, অর্থাৎ উগাইয়া- 
দেয় প্লাজধানী। 

সিরিরাবাসীদের বিপত্তির দ্বিতীয় কারণ হইল ফরাসীদের অধযোগা 
প্রশাসন। মোটামুটিভাবে ফরাসীগণ হইল গবিত, নীচমনা, অনুপোষোগী, 
বিনীতভাবে পুরুষানুক্রমিক ও কঠোর । ধর্মানুসারে জনসাধারণকে বিভক্ত 
করাই তাহাদের মূলনীতি, কিন্তু সামরিক ্লাষ্্রপূতগণ, যাহারা সম্ভবতঃ 
ফরাসীদের এঁতিহযবাহী ধর্মজাধক শ্রেণ-বিরোধী নীতি সমর্থন করে না এবং 
তাই পোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার কার্ধে সাহায্য করিবার জন্ত এবং 
ক্যাথলিক এ্রীস্টানদিগকে বাকী ধর্মাবলম্বীদের চাইতে অধিক জুবিধ। প্রদান 
করিবার জন্ত বেশী বাড়াবাড়ি কয়ে। 

একদিকে ফ্রান্সের সাগ্নাজ্যবাদ এবং অপরদিকে সিরিয়াবাসীদের স্বাধী- 
নতান্স আগ্রহের ফলে ১৯২৫ শ্রীস্টান্ষে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহার 
তাৎক্ষণিক কারণ হইল ক্যাপ্টেন কারবিলেটের নির্বুদ্ধিত, ধিনি দ্রংজে 
নেতা সুলতান আল-আতগরাশের পূ অনুমতি ছাড়! কিছু পরিবর্তন সাধন 
করেন। আবার সমগ্র ব্যাপারটি উপর রাষ্ট্রদূত জেনারেল সান্লাইলের 
কঠোর ব্যবহার, ধিনি জ্রংজে নেতৃবন্দকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ কিয় 
কারারুদ্ধ করেন। আতরাশ ভোঞ্জ সভায় উপস্থিত হন নাই এবং পরে 
ড্রজে এল।কার একটি ফরাসী সৈদলকে আক্রমণ কন্েন। এই সংকেত 
পাইয়া দামেস্ক, হোম. স্‌+ হ্যাম! ও অস্কান্ত স্বানে বিদ্বোহ সংঘটিত হয়। 
এই সফল গহন্নে ভ্রংজে নেতা ও জাতীয়তাধাদীদের মধ ঘড়বন্থ হয়। জেনা- 
পেল সারাইলের পরিবর্তে জেনায়েন্গ গ্যাদেলিনফে আনয়ন করা হয়। 
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তিনি ১৯২৫ শ্রীস্টাবের অক্টোবর মাসে দামেছ্ের বিরুদ্ধে সাজোয়া বাহিনী 
ও বিমান লইয়। অগ্রসর হন। তিনি নগর অধিকার করেন, কিন্তু প্রচুর 
প্রাণহানির বিনিময়ে । ১৯২৮ শ্রীস্টান্থ পর্যস্ত বিদ্রোহ চলিতে থাকে। 
ফরাসীগণ একজন বেসামন্িক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়া আলাপ-আলোচনা 
আরম্ত করিলে যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয় । সিরীয় জাতীয়তাবাদী দলগুলি আল- 
কুতল) আল-ওয়াতানিয়্যা নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠন করে 
এবং স্বায়ত্ত শাসন ও লেবানন ব্যতীত সমস্ত পৃথক প্রশাসনিক এলাকাগুলির 
এঁকা'দাবী করে। মাঝে মাঝে ধর্মঘট ও বিদ্রোহেক্প মধা দিয়া আট বংসর 
ধরিয়। জাতীয়তাবাদী ও ফরাসীগণ একটি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি, সরকারের 
বিস্তাস এবং স্বাধীনতার পরিমাণ লইয়া! টানাহেচড়া করে। 

যে কারণে গ্রেট বটেন মিসনীয়দের সহিত সমঝোতায় আসিতে বাধ্য 
হয়, অর্থাৎ হিটলারের উত্থান ও ইথিওপিয়ায় মুসোলীনির অভিযান, 
সেই একই কারণে ফরাসীগণও সিন্বীয়বাসীদের সহিত সমঝোতায় আসিতে 
বাধ্য হয়। ১৯৩৬ ্রীস্টাব্ষের ৯ই সেপ্টেম্বর দুই দেশের মধ্যে একটি চুজি 
স্বাক্ষরিত হয় । ইহার ধারাসমূহ একই বৎসরে স্বাক্ষরিত ইজ-নিসন্বীয় 
চুক্তির ধারাসমূহের স্যার । জাতীয়তাবাদীগণ নিবাচনে জয়লাভ করে 
এবং হ।সিম আল-আতাশীকে প্রেসিডেট ও জামিল মাবদামকে প্রধান মন্ত্রী 
হিসাবে মনোনীত করে। বাহ্যতঃ ফ্রান্স ব্যাপারটকে তেমন আমল দেয় 
নাই কারণ সিকিয়ার সে তাহার হুকুমনামাৰ ক্বাজত্ব এমনভাবে চালাইতে 
থাকে যেন কোন চুক্তিই স্ব।ক্ষরিত হয় নাই। ফরাসী পালামেন্ট কখনও 
এই চুজি অনুমোদন করে নাই। থিতীয় মহাযুছের গুচনার সঙ্গে সঙ্গে 
সিরিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার অবসান হয়। | 

ফরাসী সেনাবাহিনীর সদর দফতর এবং মেরোনাইটদের প্রতি ফরাসীদেক্র 
সহানুভূতি থাকিবার ফলে লেবাননের অবস্থা সিরিয়ার গ্ভায় তেমন 
ভয়াবহ দ্বপ ধারণ করে নাই। লেবাননে জাতীয়তাবাদী প্রীস্টান, মুসলমান 
ও ড্র'জে বিগ্মান, যাহারা সিীয় জাতীয় দলের (87082 [3০2৪] 
ঢ৪:ঠ ) সদস্য এবং এক্য ও স্বাধীনত। চায় । তবে মোটেন উপক্ধ জাতীয়তা" 
বাদী বিক্ষোভের সুচনা হইল সিরিয়ায় । সিরিয়ার ১৯২৫ প্রীস্টাঙ্গের 
যুদ্ধের ফলে লেবাননীগণ কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করে। তাহারা একটি 
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প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং চাল“স ভাবঝাসফে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত 
করে, কিন্ত ফরাসীগণ জোরালে। কণ্ঠে বলিতে চায় ষে লেবানন স্বাধীন 
কিন্তু সার্বভৌম নহে । শীঘ্রই ফরাসীগণ “স্বাধীনতা” ছিনাইয়া লয় এবং 
শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণ] করে৷ ১৯৩৬ গ্রীস্টান্ষে লেবাননের সহিত ক্রাংকো” 
সিয়ান চুক্তির স্তান্স একটি চুক্তির আয়োজন করা হয়। কিন্ত ফরাসীগণ 
সিরিয়াবাসীদের সহিত যেই বাবহার করে লেবাননীদের সহিত উহার 
তুলনার খুব ভাল ব্যবহার করে নাই। তাহারা শুধু হুকুমনাম। ত্যাগ করে 
নাই এবং ফ্রান্সের “সভ্যকরণের উ.দশ্য”* কার্ষে পরিণত করে নাই । 


ইরাকের উপর হুকুমনাম। 


সিরিয়।র উপর ফরাসী হুকুমনাম।র তুলনায় ইন্লাকের উপর বৃটিশ হকুম- 
নামা অনেকটা শাস্তিপূর্ণ। ইহা কতকাংশে অঞ্র অঞ্চলের উপর বৃটিশ 
অভিজ্ঞতার দরুন সম্ভব হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর ছ্বিতীয়ার্ধ হইতে 
পারন্য উপসাগরীয় অঞ্চল বুটিশ আওতাভুক্ত হইয় পড়ে এবং বৃটিশ প্রতিনিধি- 
বর্গ নিম্ন মেসোপোটা মিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। 
তদুপরি বছুসংখ্যক বুশ অফিসার হেজাজ সেনাবাহিনীর কাধে কাধ 
মিলাইয়া৷ গুসম|নীয়দের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে। ইহা এমন এক অভিজ্ঞতা যাহা! 
ফরাসী অফিসারদের ছিল না। সিরিয়ার দলসমূহের ন্যায় ইবাকী 
রাজনৈতিক দলসমূহ চরমপন্থীদের ছারা নিয়স্তিত নহে । সিন্বীযরদের নীতি 
হইল “সমস্ত কিছু অথবা কিছুই না”--এমন এক নীতি বাহা! আরবগণ বার 
বার ইহুদীবাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছে । ইরাকীদের নীতি হইল 
“লগ এবং আরুগু চাণ্ড |” অবশ্ত ইহার অর্থ এই নহে যে ইন্নাকে 
চব্পমপন্থীও নাই ব! সামরিক অভ্যুতথানও নাই । 

প্রথমদিকে বৃটিশগণ বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয় কারণ ইরাকের কার্ধাবলী 
প্রধানতঃ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে । সেই ১৯১৮ প্রীস্টান্ে “গ্যাংলো 
ইত্ডিয়ানগণ' ইরাকে আধিপত্য বিস্তার করিবার ব্যাপারে এমন নিশ্চিত 
হইয়া ধায় যে তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গও লইয়া আসে এবং প্রশাসনিক 
ক্ষমতা এমনভাবে হাতে লয় যেন তাহার চি্নতরে এখানে থাকিয়া যাইবে । 
বুটশ ক্াষ্রদূত শ্তার আরনম্ড উইলসন একটি “গণভোট” পরিচালন! করেন 
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এবং তাহাতে দেখা যায় যে ইরাকীগণ গেট স্বটেনকেই চায়, ভাগ়্ত সরকায়কে 
নহে। ৃ 

ইন্লাকীগণ অবশ্ব বৃটিশদিগকেও চায় না৷ এবং তাহ ১৯২০ হ্রীস্টাঙের 
জুলাই মাসে সংঘটত বিদ্রোহের ছারা প্রমাণিত হয়। ১৯২০ শ্রীস্টান্দের 
এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত শ্যানরেমে চুক্তি ঘোষণা! এবং তৎসঙ্গে গ্যাংলো- 
ইণ্ডয়ানদেক্স মনোভাবের দরুন ১৯২০ গ্রীস্টান্দের জুলাই মাসে বিদ্রোহ 
সংঘটত হয় । ইহা প্রণিধানযোগ্য ষে একই সময় মিসরীয় জাতীয়তাবাদীগণ 
বৃটশদের আধিপত্যের মোকাবিলা করে, কামালগন্বীগণ আতাত কর্তৃক 
চাপানে। “শান্তি”কে বাধা দান করে এবং সিরিয়াবাসীগণ ফরাসীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রায় ৬৫০০০ সৈম্ত আনিয়া, দশলক্ষ ডলার খরচ 
করিয়া এবং উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহতের পর লগুনের বৃটিশ সরকার ক্ষমতা 
দখল করে। অত্র অঞ্চলে পরিচিত ও সন্মানিত স্যার পা্সি কক্সকে রাষ্ট্রদূত 
নিুজ করা হয়। তিনি বৃটিশ কর্তৃক একটি জাতীয় ইরাকী সরকার প্রতিষ্ঠা 
করবা কথ। ঘোষণ। করেন । 

তদ্দানীস্তন ওঁপনিবেশিক সেক্রেটান্মী ইউন্সটন চাচিলেন্স সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত ১৯২০ শ্রীস্টাব্দে কায়রো সন্মেলনের হাতে হঠাৎ এক জটিল সমস্য 
আসিয়৷ পড়ে । সাইক্স..পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাধারুণ মত 
ছিল ফরসল সিরিয়ার বাদশাহ. হইবেন এবং আবদুল্লাহ, ইরাকের বাদশ।হ 
হইবেন। বস্ততঃ সিন্সীয় জাতীয় কংগ্রেস ফরসলকে সিরিয়ার বাদশাহ 
হিস।বে গ্রহণ করিবার সময় আবদুল্লহকে ইরাকের বাদশাহ মনোনীত 
করে। গ্রেট বুটেন ইহার বিপক্ষে ছিল না। তবে ফরাসী সরকার ফয়সলকে 
বহিফার করিয়া ব্যাপারটিকে ঘোরালে' করিয়া তোলে, যাহার ফল হইল 
বটিণদের হাতে দুইটি বাদশ।হই আসি! পড়ে । দুই ভ্রাতার মধ্যে ফয়সলই 
অধিক জনপ্রিয়, তাই গ্রেট হ্টেন তীাহাকেই ইপাকের বাদশাহ বানাইতে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শ্তার পাপি কলস এমন আয়োজন করিলেন যাহাতে 
ইর'কীগণ ফয়সলকে তাহাদের বাদশাহ হইতে আহ্বান জানায় । ১৯২১ 
্রীস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তিনি অভিষিক্ত হন । আবদুল্লাহকে অতঃপন্প " প্রাজ- 
জর্ডনের” আমীরী প্রদান করা হয়। এই দেশ বৃটিশগণ সুবিধানুসায়ে জর্ডন 
নদীর পশ্চিম তীরে দক্ষিণে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বরিয়। টি কম়ে। 
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১৯১৮ শ্রীস্টান্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার 
পর্রবততী তিন বৎসর ফয়সলের নীতিবাদী জাতীয়তাবাদ বেশ খানিকটা 
ধাক্কা! খায়। সিরীরদের চরম জাতীয়তাবাদ এবং সম্পূর্ণ বৃটিশ আনুগত্য 
মাঝামাঝি একটি পথ তিনি বাছিরা! লইতে চেষ্টা করেন । গ্রেট বুটেনও 
ভারত সরকারের প্রভাব হইতে মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে মুক্ত করিবার পর কিছুটা 
আপোষমুলক হইয়। পড়ে । ১৯২২ হইতে ১৯৩০ হ্রীস্টান্বের মধ্যে অনেকগুলি 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আবার বাদ দেওয়া হয়। এক চরম টানাহেচড়ার 
মধ্যে ইক্নাকের জনসাধারণ বৃটিশ সাম্নাজ্যবাদীগণ যাহা দিতেছে তাহার 
চাইতে অধিক সুবিধাদি দাবী করে। একজন আরব হিসাবে ফয়সলকে 
গ্রেট সবটেন পুরাপুরি বিশ্বাস করে না, আবার বুটিশের একজন বদ্ধু হিসাবে 
তিনি জাতীয়তাবাদীদের চোখেও সন্দেহাতীত নহেন। কি্ত ১৯৩০ শ্রীস্টাবে 
ইর/ককে স্বাধীনতা দিয়া একটি চুক্তি, স্বাক্ষরিত হওয়। পর্বস্ত তিনি উভয় 
পক্ষের মধ্যে একটি সমঝে তা রক্ষা করিয়া চলেন। এই চুক্তি ছয় বৎসর 
পর স্বাক্ষরিত ইনগ-মিসরীয় চুক্তির সদৃশ এবং ফরাসীদের জন্তও ইহা৷ একটি 
মৃ্ত্ত স্বরূপ । পারস্য উপসাগর্ের বসরায় একটি নৌঘণাটি এবং বাগদাদের 
নিকটপ্ব হাব্বানিনা বিম।নবন্দরে একটি বিমান ঘশাটি রুক্ষ! করিতে গ্রেট 
বটেনকে অনুমতি দেওয়। হয় । যুদ্ধের সময় সমস্ত সম্পদ বৃটশদের এখতিয়ারে 
তুলির! দিতে ইন্রাক রাজী হয়। ইরাককে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয় 
এবং হুকুমনামার শেষচিহও বিলুপ্ত হয়। ১৯৩২ গ্রীস্টাবে গ্রেট ব্বটেন ও 
ইরাক উভয়ে চুজিটি অনুমোদন করে এবং জাতিপুঞ্জে আসন লাভের 
ব্যাপারে ইন্স।ক প্রথম আরব রাষ্ট্রের সন্মান লাভ করে। 

১৯৩০ শ্রীস্টাব্দের চুক্তি লইয়৷ ইরাকী জ।তীয়তাবাদীগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। 
তাহাদের দৃষ্টিতে গ্রেট বটেনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়। ইরাক সম্পুর্ণ স্বাধীন 
হইতে পারে না তাহার! সিরিয়ার জাতীরতাবাদীদেকর সহিত একযোগে 
সংগ্রাম করিতে চায় ॥। অপরদিকে ইরাকে তৈলের অনুসন্ধান লাভ এবং তৈল 
অনুমতিপত্রের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইরাক ধনী হইর। উঠে। অনুমতিপত্র ৭৫ 
বংসরের জঙ্থ প্রদান করা! হয় এবং ইরাক প্রতি মেটি,ক টন অপরিশোধিত 
তৈলে চারি স্বর্ণম্রা সেলামী হিসাবে লাভ কয়ে। ইপাকীদের অনেকেই 
ই সম্পদে বাকী আনু্বদিগকেও অংশ দিতে অস্বীকার, করে। তদুপন্ি. 
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“স্টালিং বকের” সদস্য হিসাবে ইন্লাকী মুদ্র! নিশ্চিত হয়ঃ অথচ ফল্পাসী 
ক্রাংকের সহিত সম্পর্কযুক্ত সিরিয়ার মুদ্রা ছিল অনিশ্চিত । 

ইরাকের শাসকচক্র বিভিন্ন ্নাজনৈতিক দলে বিভজ্ হইয়। যায় । প্রত্যেক 
দলে প্রভাবশালী ব্যঞ্জিবর্গ থাকে, যাহাদের ভাগ্য পালামেটে প্রাণ্তভোটের 
সংখ্যা! সবার উঠানাম। করে । মোটে উপর তাহার! দুইটি দলে বিভজ, 
একমজ গ্রেট ঝুটেনেরর সহিত সন্ভতাব রাখিবার পক্ষে, আরেক দল ইহার 
বিপক্ষে । প্রথমোজ দলে থাকে স্াশনাল পাটি, প্রগ্রেসিভ পাটি এবং হুকুম- 
নামার পূর্বে গঠিত পুরাতন আহ্দ পার্টি, যাহার প্রধান ব্যকজি হইলেন 
জেনারেল নুরী আল-সাঈদ ৷ যে সকল ব্যক্তিবর্গ গ্রেট বুটেনের বিরোধিতা 
করে তাহারা গ্ভাশনাল রাদারহুড ব৷ ইথ! আল-ওয়াতানী দল গঠন করে, 
যাহার প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইলেন ইয়াসীন আল-হাশিমি ও রশিদ আল- 
জিলানী । 

ইন্াকের জনসাধারণের মধ্যে বৈসাদৃশ্ষের ফলে রাজনৈতিক ও সামা- 
জিক সমস্যাদির সমাধান আরও দুরূহ ব্যাপার হইয়! উঠে। মধ্যপ্রাচেঃ 
অনেক দেশের মধ্যেই ইহা! রুহিয়াছে এবং এই জন্ত উপনিবেশিক শক্তিবর্গ 
দায়ী নহে। ইরাকের ৫" লক্ষ সংখ্যাগুরু অধিবাসীই মুসলমানঃ কিন্ত 
তাহাক্সা শীয়।, স্ুপী ও কুর্দ নামক তিনটি বিবদ্মান সম্প্রদায়ে বিতজ্ঞ | 
য়া সংখ্যাগুরুদের শাসক সংখ্যালঘু সুন্ীগণ কখনও প্রথমোজনদের আনু- 
গ্রত্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না, কারণ তাহাদের মধ্যে পারস্যপ্রবণত। 
বিগ্রমান। শীয়া ও অুন্নীগণ আন্বী ভাষায় কথ বলে; কিন্ত ধর্মতঃ নুমী 
কুর্দগণ কুদ্দী ভাষায় কথা বলে। তদুপরি তাহারা আধা-বেদুইন 
কুর্দের অংশবিশেষ-ধাহার। ইপান ও তুরস্কে বসবাস করে এবং জাতীগ্প 
স্বায়ত্তশাসনের আকাখ্ী। ইরাকের অতি দু্ভাগ। দল সম্ভবতঃ প্রায় ৯৯,০০০ 
সিক্রিয়ার্কভাষী আসিনীয় শ্রীস্টান। তাহারা পশ্চিম এশিয়। মাইনরের পার্ধত্য 
অঞ্চলে বাস করে। বুটিশগণ আর্মেনীয়দের জায় তাহাদিখকেও জাতীর 
স্বারস্তশাসনের আশ। দের এবং তুকীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ 
প্রদান করে। বলশেভিক বিপ্লবের দরুন রুশ সৈশ্চদের প্রত্যাহারের ফলে 
আসিন্বীরদিগকে দক্ষিণে মেসোপোটামিয়ার দিকে ঠেলিয়া দেখুয়া হয়। 
১৯২০ গ্রীস্টান্দে সংগ্রামের সময় সুটশগণ ইরাকীদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিবার জন্ত 
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আসিরীয় সৈচ্দিগকে তালিকাভুক্ত করে এবং ফলে ইরাকীদের সহিত 
তাহাদের শক্রতা গড়িয়া! উঠে । পরবতী শাস্তি আলোচনার সময় তুকাগণ 
গাসিরীয়দিগকে তাহাদের আবাসভূমিতে ফিব্রিয়া যাইতে অনুমতি দেয় 
বাই? যাহার ফলে তাহাদের বিরাট অংশ ইরাকে আটক হইয়া পড়ে। 
/ইগুলি ছাড়! ছিল ১ লক্ষ ইহুদী যাহার প্রীস্টীয় যুগের পূব হইতে মেসো- 
পাটামিয়ায় বসতি স্থপন করিয়াছিল, ক্ষুত্র সংখ্যক আর্মেনীয় এবং সারিয়ান 
ও হ্য়া্গিদ্দী নামে ইতশ্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষ ুত্র দল । 

১৯৩২ গ্রীস্টাবে ইরাকের স্বাধীনতা লাভের পর ফয়সল বিভিন্ন জাতীয় 
ও ধর্মীয় দলগুলিকে একটি জাতিতে পরিণত করিতে চান। তিনি দেশের 
শস্স বাহিনীকে শক্তিশালী, সুন্নী ও শীয়াদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন, 
বন্চালয় স্থাপন, শিল্পকারখানায় উৎসাহ প্রদান, ভূমি সমস্যার সমাধান 
এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করিতে মনস্থ করেন। এতদুদ্দেশ্টে 
'তনি একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে চেষ্ট/ করেন। তিনি নুরী 
মাজ-সাঈদকে প্রধান মন্ত্রীর পদে ইন্তাফ! দিতে বলেন এবং পরে ম্তাখশনাল 
ব্রাদারহুড পার্টির রশিদ আল-জিল্গানীকে তাহা প্রদান করেন। এই দল 
১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ গ্রীস্টা্ধ পযন্ত পালামেন্টে আধিপত্য বজায় রাখে। 
(াচিয়া! থাকিলে ফয়সল হয়ত সফলতা লাভ করিতেন, কিন্ক তিনি ১৯৩৩ 
টস্টাবে পরলোক গমন করেন। তাহার ২১ বংসর বয়স্ক পত্র গাজীকে 
াদশাহ্‌ বলিয়া! ঘোষণা করা হয়, কিন্ত রশিদ আল-জিলানী ও ইয়াসীন 
দাল-হাশিমির নেতৃত্বে শ্ত/শনাল ব্রাদারছড-এর এক নায়কত্বমমূলক কার্া- 
লীতে বাধা প্রদান করিবাক্স মত ফোন অভিজ্ঞতা! বা সম্ম(ন তাহার 
ছল ন|। 

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে দুইটি সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী দল একত্রে মিলিত হয় এবং 
ক সামন্িক অভ্যুত্থানের দ্বার সরকারকে উচ্ছেদ করে। ফয়সলের মৃত্যুর 
[র ইরাকের ইতিহাসে অনেকগুলি সামরিক অভ্যুর্থ'নের মধ্যে ইহাই প্রথম । 
ই সকল দলের একটি হইল আহালী দল। যুবক বুদ্ধিজীবীদের ছার! 
[ঠিত এই দল এক ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায় । আরেকটি 
ল সামরিক অফিসারদের লইয়া গঠিত যাহারা জাতীয়তাবাদ চায় আবার 
চাহাদের নিজস্ব এক নায়়কত্ববার্দও রাখিতে চার । এই দূই দল আহালী 
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দলের হিকমত সোলায়মানের ও সেনাবাহিনীর জেনারেল বকর সিদকীর 
মাধ্যমে মিলিত হয় এবং ১৯৩৬ শ্রীস্টাব্বের অক্টোবর মাসে সরকারকে উৎখাত 
করে। অনভিজ্ঞ যুবক বুদ্ধিজীবীগণ সেনাবাহিনীর সহিত আটিয়া উঠিতে 
ব্যর্থ হয় এবং ফলে জেনারেল সিদকীর অধীনে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় 
আসীন হয়। অতঃপর সেনাবাহিনীর নেতৃব্ন্দ একে অপরের বিরদ্ধে 
লাগিয়া যায় এবং ফলে ১৯৩৭ শ্রীস্টান্ষে জেনারেল সিদকী নিহত হন ও 
আরেকটি সামপ্িক অভুযু্খান সংঘটিত হয়। এক বংসর পর আরেকটি সামরিক 
অভ্যুত্থানের ছারা জেনারেল নূত্বী আল-সাঈদ পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। 
ক্ষমতার দ্ন্ব ছিল ইরাকের সমন্যাসমূহের মধ্যে একটি । অন্তান্ত সমস্যাও 
ছিল। একটি হইল তৈলসন্বন্ধ কুয়েত লইয়! গ্রেট বৃটেনের সহিত মত 
বিরোধ । এ অঞ্চলের উপর বুটেন একটি হুকুমনামানন অধিকারী, অথচ 
ইরাক তাহার মালিকানা দাবী করে। প্যালেস্টাইনের ভাগ্য লইয়া 
ইছুদীবাদীদের সহিত ষে সংঘর্ষ তাহাতেও ইরাক জড়িত। তাহ? ছাড়া 
ছিল সংস্কারের সমন্তা এবং একদিকে ইব্াকী জাতীয়তাবাদ অপরদিকে 
বৃহৎ আরব জাতীয়তাবাদ । 

এই সকলের মধ্যে ১৯৩৯ প্রীস্টাবের ৪ঠ| এপ্রিল যুবক বাদশাহ গাজী 
এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি যেহেতু জনপ্রিয় এবং সমস্ত 
ব্যাপারে সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদের সমর্থক, তাই অনেকেই তাহার 
মৃত্যুকে নিছক দূর্ঘটন! বলিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। তীহার চারি 
বৎসত্স বন্্ক পুত্র দ্বিতীয় ফয়সলকে বাদশাহ্‌ এবং মাম! আবদুল ইলাহ্‌কে 
উপদেষ্টা হিসাবে ঘোষণ1 করা হয়। গ্বিতীর মহাবুন্ধ আরজ হইবার 
সময় বুটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদীদিগকে দূরে সরাইয়া স্লাখিয়। নূরী আল- 
সাঈদ প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন। 


ট্রান্সজর্তানের উপর ছুকুমলাম! 


আবদুল্লাহ্‌কে ষে ট্রা্জজর্ডানের আমীর হইতে বলা হয়, ২০ লক্ষ অধি- 
বাসী অধ্যুবিত সেই ভূখণ্ডের অধিকাংশই মরুভূমি এবং অধিবাসীগণ প্রায়ই 
বেদুঈন। সেই শুগ্গ দেশে আবদুল্লাহর শাসন সহজতর কল্সিবারর জঙ্গ ঘুটশ 
তাহাকে মাসিক &+৯০ পাউও ভাত প্রদ্দানের বন্দোবস্ত করে । ১৯২১ 
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হ্রস্টা্ব হইতে দ্বিতীয় মহাধূদ্ধ আরুন্ড হওয়া পর্যন্ত অত্র অঞ্চলে গ্রেট স্বটে- 
নের প্রভাব হুমকির সম্মুখীন হয় নাই। এই অঞ্চলে থাকিয়া বৃটশ 
ইরাকের বিক্ষুন্ধ অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করে এবং তাহ? দমন করিবার আশা 
পোষণ করে, প্যালেস্টাইনে ক্ষমতার হ্বন্দ লক্ষ্য করে এবং পারস্য উপ- 
সাগরের পথ পরিফার রাখে । বাধিক এক লক্ষ পাউগড প্রদান করতঃ- যাহ? 
১৯৪০ শ্রীস্টাষে ২* লক্ষে দড়ায়, বৃটিশগণ এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে, 
যাহ] পরবতীকালে সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেনটের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত 
হয়। আরব লিজিয়ন (48 [.০819% ) নামে খ্যাত সেই বাহিনী ১৯৩৯ 
্রীস্টাব্ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এফ. জি পীক-এর পরিচালনাধীন থাকে এবং পরে 
উপাখ্যানের গ্রাব পাশার (শ্তার জন গ্লাব) পরিচালনাধীন থাকে। 
ফারটাইল ক্রিসেট্টের সবাঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়! এই বাহিনী গঠন 
কর। হয় এবং ইহার পুরোধা হইল বেদুঈন গোত্রসমূহের যুবকদল । 

ঘ্রালদর্ডান সরকারের গঠন অতি সাধারণ । আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের 
সবমর ক্ষমতা আমীরের হাতে। তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য একটি 
কার্ধকরী সংসদ গঠন কর] হয়। কার্ধকরী সংসদের সদম্তপদ বেদুঈন 
ও অন্যান্ত দলের মধ্যে সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বণ্টন কর! হয়। 
আন্মানে (রোমান যুগের ফিলাডেলফিয়! ) নিযুজ বৃটিশ অধিবাসীগণ 
প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজেট, সেনাবাহিনী ও বৈদেশিক কার্যাবলী 
পরিচালনা করে। ইরাকের বাদশাহ ফয়সলের মৃতুর পর আবদুললাহ 
হাশেমী বংশের প্রধান হন এবং ইরাক ও ট্রা্সজর্ডান শাসন করেন। 
ক্রিসেণ্টের আরবদের এঁক্যের আকাঙ্খ। লইয়া আবদুল্লাহ নিজের উচ্চা- 
কাঙ্খাকে হাশেমীয় বংশের নামে তুলিয়া ধরেন এবং “বৃহৎ সিরিয় 
আশ্োলনকে'” (205 07528069575 105510610) সমর্থন করেন। 
ইহার ভাবধার। হইল হে।সেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপে উল্লেখিত বিষয়ের 
পূনরাবতরণ, যাহাতে হাশেশীয় বংশের অধীনে একটি সম্পিলিত ফারটাইল 
ক্রিসেণ্টের বিষয় উল্লেখ কর! হয়। সৌদী আরব ও মিসর, এবং সিরিয় 
ও ইন্াকের কিছু সংখাক রাজনৈতিক দলের সহায়তায় লেবাননের ষ্রস্টানগ্ণ 
ইহার বিরোধিতা করে। 
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সৌদী আরৰ 


যুদ্ধের ডামাডোল, প্যারিস শাস্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দাবী ও প্রতিবাদ 
এবং ছুকুমনাম! সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযূজজ বিদ্রোহের মধ্যে পাঠক সজ্বতঃ 
সমন্ত ঘটনার সুচনাকান্ী বাদশাহ হোসেনের কথ! ভুলিয়া গিয়াছেন। 
বস্ততঃ বাকী সবাই সম্মানিত মক্কার শরীফকে ভুলিয়া গিরাছেন ও 
ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়। মনে হয় । ১৯১৬ শ্রীস্টান্দে যিনি নিজেকে ''আরুষ 
দেশসমুহের বাদশাহ” বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই ধরনের একটি 
উপাধির অস্তান্চ প্রত্যাশীদের শক্রতে পরিণত হন, তিনি শেষ পর্যন্ত 
একজন রাজ্যহীন রাজায় পরিণত হন। কিছুকাল তিনি ভান কিয়? 
কাটান এবং নিজের অবস্থা জুদুঢ় করিবার জন্ফ কোন প্রচেষ্টাই চালান 
নাই। বিভির ঘটনাবলী ও পরিক্রমা তাহাকে অতিক্রম কলিয়া যায়, 
অথচ তিনি নিজেকে বাদশাহ বলিয়! ঘোষণা করিয়া যান। পক্িবতিত 
অবস্থায় তিনি ব্বটিশদের সহিত তাহার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কয়েন নাই এবং 
ভার্সাই, শ্তানরেমো, ল্যজ্যানে ও জাতিপুজের সভা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনের প্রতিও চূকপাত করেন নাই। ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়া তিনি ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের মুসলমান শ্রেণীর 
বিরাগ ভাজন হন। রাগ, গর্ব ও নিরুৎসাহের বশবতাঁ হইয়া! ১৯২৪ 
প্রাস্টাঝের ৭ই মার্চ তিনি “সমগ্র ইসলামের খলিফ1”" উপাধি গ্রহণ 
করেন । 

তাহায় এই ঘোষণার সাকা প্রতিন্বী নজদের বাদশাহ ইবনে সউদ 
স্বীয় বাসন! চরিতার্থ করিবার সুযোগ লাভ করেন। ইতিপূর্বে আমন 
উল্লেখ করিয়াছি যে, ইবনে সউর্দ ভারত সরকারের বদ্ধ এবং বৃটিশদের 
সহিত তীহার সন্ধিসুত্র বিদ্বমান। ১৯২৪ শ্রীস্টাব্ের ২৪শে আগস্ট ইবনে 
সউন তাহার ওয়াহাবী যোছ্ধাদল লইয়া নির্বান্ধব ও অর্থাভাবে সৈল্চ সংগ্রহ 
করিতে অক্ষম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা কয়েন। হোসেনের পুর 
ফয়সল ও আবদুল্লাহ তখন. সম্ভবতঃ তাহাকে সাহায্য করিতে. অসমর্থ । 
এবং বুটপদের নিকট তাহার প্রয়োজনও তখন শেষ। গগ়াহাধীগণ 
সন্মুখের সকল কিছু জয় করিয়া! অগ্রসর হয় । ১৯২৬ রস্টান্ের জানুয়ান্থী 
নাগাদ ইবনে সউদ পবিত্র নগন্ীত্বর এবং উপস্থীপের প্রধাব প্রধান অংশগুলির 
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আধিপত্য অর্জন করেন। হোসেন সাইপ্রাসে পলায়ন করেন এবং তথায় 
বৃটশগণ তাহাকে সার্দর অভ্যর্থন। জানায় ও সেট মাইকেল পদক দ্বারা 
ভূষিত করে। 
সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে বল! যায় যে নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উত্থা- 
নের পর আরব উপস্বীপে আবদ্ধ আল-আজীজ ইবনে সউদের স্তায় এইপ 
ক্ষমতাশ[লী ও ম্ুনিপুণ নেতার উদয়ন হয় নাই। কিন্তু মা ও মদীনার 
পবিজ্র নগত্ীতে ওগয়াহাবীদের আধিপতোর ফলে ইসলামী বিশে এক 
বিরাট সমস্যার স্ষ্টি হয়। ওয়াহাবীগণ গৌড়। ধর্মানুসান্নী এবং অবশিষ্ট 
মুসলমানদের উদার ধর্মচ€ার তাহারা বিরোধী । এবং এই সকল মুসলমান- 
দিগকে তাহার। “'পৌত্তলিক'* বলিয়া! মনে করে। কিন্ত আরব সরকারের 
সবের্বাচ্চ আয় হইল হজ্ধাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং এই 
আয় ত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছ! ইবনে সউদের নাই । তাই ১৯২৬ শ্রীস্টাবের 
৭ই জুন তিনি মায় একটি ইসলামী সম্মেলন আহ্বান করেন। তাহান্ 
উদ্েশ্ত হইল মুসলমানদের ভয় দূর করা এবং তাহার ওয়াহাবী উল্লামা- 
দিগকে অন্তান্তদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রদান করা। মুস- 
লিম প্রতিনিধিবৃন্দ এই সুদীর্ঘ অবয়বিশিষ্ট বাদশাহর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানে 
মুগ্ধ হন। যুদ্ধের সময় কদাচ অনুষ্ঠিত হজনত পুনরায় নিয়ম মাফিক আস্ত 
হয়। 
$পর ইবনে সউদ গ্লেট বৃটেনের সহিত তাহার সম্পর্ক ব্যাখ্যা 
করেন । উত্তরে প্যালেস্টাইন, প্রাজঙ।ন ও ইরাক ছাড়াও আরবের দক্ষিণ 
উপকুল এবং পূর্ব উপকূলের কিছু অংশে গ্রেট ব্বটেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
আধিপত্য বিদ্ধমান। একটি মৌলিক সমন্য। ট্রা্সজর্ডানকে ব্যতিব্যস্ত করে, 
যাহার আংশিক কারণ এই যে আবদুল্লাহর পুনর্বাসনের জন্ত গ্রেট ববটেন 
তাড়াতাড়িতে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। আবদুল্লাহ ফয়সলের হাশেমীয় 
বংশের সহিত ইবনে সউদের বহুদিনের পুরাতন কলহ বিস্তমান। এইগুলি 
এবং অন্তান্থ সমন্য গুলি দুইটি চুক্তির হ্বাব্রা সমাধান করা হয়, একটি হইল 
১৯২৫ ্রীস্টাব্দের খরা নভেম্বর স্বাক্ষরিত হাদ্দা চুক্তি, বন্বাকস। ট্রাঙ্ছদর্ডানের 
সহিত সীমাস্ত নিশত্তি কর! হয়। অপরটি হইল ১৯২৭ গ্রীস্টাষের ২৯শে 
মে খ্বাক্ষরিত জেদ চুক্তি, যন্বাক্স গ্রেট স্বটটেন সৌদী আরষের শ্বাধীনতা 
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স্বীকার করে এবং ইবনে সউ্দ পারসা উপসাগরের শেখ শাসিত রাজা- 
সমূহে গ্লেট স্বটেনের বিশেষ স্বার্থের কথ) বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হয়। 
বস্ততঃ সৌদী আরবই প্রথম অপেক্ষাকৃত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র, ঘাহা রাজ- 
নৈতিক সুবিধাদি বা সামরিক ঘণার্টির কোন বিশেষ শর্তে আবদ্ধ নহে। 
লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উভয় তীরে বিশ বাণিজ্য প্রবল 
ছিল এবং তাহা আরও কিছুকালের জন চলিতে থাকে । 

রসুল হযরত মুহান্দের (সঃ; স্তায় ইবনে সউদের প্রধান কাজ হইল 
গোত্র প্রথা এবং তাহাদের মধ্যে বিরাজমান প্রতিগ্বদ্বিত! ও যুদ্ধবিগ্রহ 
শেষ করা । ওয়াহাবীর্দিগকে তিনি ছোট ছোট ভ্রাতৃসংঘে বা ইখওয়ানে গঠন 
করেন এবং বিভিন্ন মরুগ্ভানে তাহাদিগকে বসতি প্রদান করেন। প্রত্যেক 
বসতিতে তিনি ঢাষাবাদের ব্যবস্থা করেন এবং মসজিদ ও বিদ্তালয় সমূহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বসতিসমূহ অনেকট! স্বিতীয় থলিফা ওমরের 
সামরিক শহর সমূহের স্তায়। এইগুলি সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠনের 
সায় সামরিক সংগঠনগ বটে, এবং সবগুলিই বাদশাহর প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করে। করেক বৎসরের হৃদ্ধবিগ্রহ, কঠোর প্রশাসন ও ষ্টায় বিচারের 
ছারা তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করেন । 

আন্ববের এঁক্য স্থাপনের ব্যাপারে মুখ্য কারণ হইল তৈল আবিষ্কার । 
১৯৩২ শ্রীস্টাব্ধে বাহরাইন খ্বীপে তৈল পাওয়া যায় । এক বৎসর পর, 
২৯শে জুলাই বাদশাহ ইবনে সউদ কালিফোনিয়র স্টাগার্ড অয়েল কোম্পা- 
নীকে ৬০ বৎসর মেয়াদী একটি অনুমতিপত্র প্রদান করেন । চুজি অনুসারে 
কোম্পানী শিঘ্রই কাজ আরম্ভ করিবে এবং বাদশাহ্‌ সেলামী বাবত প্রতি 
টন অপরিশোধিত তৈলে চারিটি সুবর্ণ শিলিং পাইবেন। খনন কার্ষের 
প্রথম পর্যায়ে ব্যবসায়িক ভিত্তির অনুকূলে তৈল পাওয়। না গেলেও কোম্পানী 
শৃভবুদ্ধির পরিচয় দির ইবনে সউর্দকে অতি প্রয়োজনীয় ৩০,০০০ পাউও 
প্রদান করে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের ফলে হজযাত্রান্ন আয় ব্যাহত 
হয় এবং ইবনে সউদ এই অর্থ দিয়। তাহা পুরণ করেন। ১৯৩৮ শ্রীস্টা্থ 
নাগাদ পারস্য উপসাগরের দাহরানে প্রচুর তৈল পাওয়া বায় । টেক্সাস 
তৈল কোম্পানী স্টাগার্ড"এর সহিত যোগদন করিলে নতুনভাবে ইহার 
নামকরণ হর আল্মাবিয়ান আমেরিকান তৈল কোম্পানী (আরামকো )। 


৫১২ মধ্যপ্রাচা £ অতীত গু বর্তমান 


সাজসরঞাম ও বিদেশী লোকজন আমদানী এবং রাস্তাঘাট ও তৈল পরি- 
শোধনাগার নির্মাণের ফলে বিভিন্ন গোত্রসমূহের ধুবকদল প্রম ও প্রণিক্ষণ 
কেন্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা আরবের গোত্রসমূহের 
ইতভ্ততঃ ঘোয়াফের। ও বাদবিসংবাদের পরিসণান্তি ঘটে। 


ত্রিংশ অধ্যাস্ 
প্যালেদ্টাইনের সংগ্রাম 


বলফার ঘোষণ1, পরবর্তীকালে জাতিপুর্জে ইহার অনুমোদন এবং 
মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত অন্তান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আরব ও ইহুদীবাদী 
এই দুই জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী আর প্রবল প্রতিহদ্বিতার 
স্ুত্রপাত করে। উভয়েই প্যালেস্টাইনের উপর আধিপত্য দাবী কয়ে। 
ফেলিস্তিনী আরবগণ ইহ দাবী করে কারণ তাহার ইহাতে বসবাস করে । 
ইহুদ্বীব:দীগণ ইহা দাবী করে কারণ তাহাদের প্রভু, ইয়াগয়েহ (551,6)) 
তাহাদিগকে এই ভূমির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করিপ্নাছেন, ষে প্রতিশ্রুতি 
পরে বালফার কর্তৃক পাকাপাকি হয়, জাতিপু্, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং 
শেষ পর্যস্ত জাতিসঙ্ঘ ( 1074050 [51023 ) কর্তৃক অনুমোদনের মাধমে 
ইহুদীবার্দীগণের নিকট ইহ অতীন্জ্িয় মহত্বে পরিপূর্ণ একটি “পপ্রত্যাবর্তন"' ৷ 
আবপবদের নিকট ইহা আরেকটি বহির্াক্রমণ মাত্র । উদ্দেশ্ত সাধনের জন্গ 
উভয় পক্ষই ক্ষমত' প্রয়োগে বিশ্বাসী । ইহুদীবাদীগণ পাশ্চাতোর ধমীয়, 
নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্জিকে তাহাদের নিজন্ব যোগ্যতায় 
সহিত সংমিশ্রণ করিয়া যুহ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে সক্ষম 
হয়। অপরদিকে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে অবস্থানন্ধত আরবগণ ক্ষমতার 
কেন্্রবিদ্দু হইতে অনেক দূরে এবং তাই যুদ্ধের আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ 
কর্িতেও তাহারা অক্ষম এবং অনেকক্ষেত্রে এগুলির সহিত পরিচিতও নহে । 
বতদুর দেখ! যার তাহারা শুধু এইদিকে সেইদিকে দৃই একটি বিষ্বোহ করা, 
জ্ালামন্নী বস্তুত দেওয়া! এবং দুর্বলতার দরুন “বিচারের” জন্ত চিৎকাধ কয়। 
ছাড়া আর কিছুই করিতে সক্ষম নহে । হইহদীদের পক্ষে, বাহাদের অধিকাংশ 
লোক প্যালেস্টাইনে বাস কলে নাই, সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যেযাছ! 
দিপনাছে তাহাই গ্রহণ কনা সহগতর হয়। তবে ফেলিধিদবাসীগণ, বাহায়া 

৩৩-- 


৫১৪ মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান 


এই দেশ তাহাদের বলিয়। মনে কয়ে, কখনও আপোষ করিতে রাজী নহে। 
তাহাদের মূলমন্ত্র হইল “সব কিছু অথবা কিছুই না” আর ইহুদীদের নীতি 
হইল “নগদ যাহা পাও হাত পাতিয়া লও, এবং আরও চাণড।” 

বালফার ঘোষণার পঞ্চাশতম বা্ধিকীতে ১৯৬৭ শ্রীস্টান্দ নাগাদ, ইহদী- 
বাদীগণ সমগ্র প্যালেস্টাইন ও সিনাই উপহ্থীপ করায়ত্ত করে, কিন্ত সংগ্রামের 
পরিসমান্তি চৃষ্টিগোচর হয় না। এই &৭ বৎসরের ইতিহাস সাহসিকতা, 
ভীরুতা, সহানুভূতি, নিষ্ঠুরতা, ভয়, কুসংস্কার, কৃতিত্ব, হতাশ", সন্ত্রাসবাদ, 
যৃদ্ধ, রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রচারণা ও দাকণ মত বিরোধের কাহিনীতে 
পরিপূর্ণ । সংগ্রামের মতানৈকোর বিষয়গুলির অধিকাংশই সমাধান করা 
হয় নাই এবং এই বিষয়ের উপর শত শত খণ্ড গ্রগ্ধ লিখিত হওয়া সত্ত্বেও 
সমস্ত উপাদান এতিহাসিকদের নিকট এখনও আসে নাই । তাই একটি 
সম্পুর্ণ ও পক্ষপাতহীন বর্ণন৷ দান করা খুবই দূ । একজন সগসাময়িক 
এতিহাসিক প্রধান প্রধান কার্ধাবলীর একটি রূপরেখা দিতে পারেন মানত, 
কিন্থ তাহা সত্তেও তিনি একপক্ষ ব' অপর পক্ষ তথব' উভয় পক্ষেপ্ন 
সমালোচনার সম্মুণীন হইবেন । 


আমরা ইততিপর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহুদীবাদের নিকট বালফার ঘোষণার 
'জাতীয় আবাসভূমি'র অর্থ জাতীয় রা্ট' ১৯১৯ শ্রীস্টাব্দে এবং ইহার 
পর পুনগপুনঃ ইহুদীবার্দী সংগঠনের প্রধান ডং চেইস ওয়াইজম্যান ও 
অন্ভান্ত ব্যক্তিবর্গ বলেন, প্যালেস্টাইন হইবে-_“ইংল্যাণ্ড বলিতে যেক্ধপ 
ইংরেজগণ ববায়, অনুজ্ধপ একটি ইহুদী রাষ্ট্র ।” এইন্সপ একটি লক্ষ্যবস্ত 
অর্জনের জগ্ দুইটি জিনিসের প্রয়োজন । একটি হইল ইউরোপ ও অন্থান্থ 
দেশ হইতে ইহুদীদিগকে প্যালেস্টাইনে স্থানাস্তর করা এবং অপরটি হইল 
এইসব বাস্তত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্ স্থান জোগাড় করা। বালফার 
ঘোষণার পর্বে ইহুদীবাদীগণ গ্রামাঞ্চলে ইছদীদের পুনর্বাসনে উৎসাহ 
প্রদান করে এবং যতদুর সম্ভব জনবহুল নগরীসমূহে পুনর্বাসন করিতে ইতস্ততঃ 
করে। দুই মহাবুছ্ধের মধাবতী বংসরগুলিতে ইহদীবাদীগণ এই দুইটি লক্ষ্য 
অর্জনের প্রচেষ্টা চালার। উভয় কর্মসুচীতে তাহাদের সাফল্য লক্ষ্য কন্মিয়া 
ফেলিস্তিনী আরবগণ শঙ্কিত হয় । | | 

কিং-ক্েন কমিশন এটু দুই কার্যস্থগীর ওকত্ব অনুধাবন কনে এবং 


মধাপ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান ৫১৫ 


“গ্যালেস্টাইনকে শেষ পর্বস্ত একটি পুরাদস্তর ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত কল্গিবার 
উদ্দেশ্যে অসংখ্য ইহুদীদের বাস্তত্যাগের ব্যাপায়ে গৌড় ইছদীবাদীদের 
প্যালেস্টাইনী বর্মসুচীতে আ"মূল পরিবর্তন সাধনের" সুপারিণ করে। পরি- 
বর্তনের কারণ হিসাবে বল। হয় যে, “প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় ইহদীবাদ- 
বিরোধী মনোভাব অতি প্রবল এবং অতি সহজে ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া 
যায় ন!।”” কিন্ত ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীগণ 
কমিশনের রিপোর্টের উপর তেমন গুরুত্ব আয়োপ করেন নাই। ১৯২, 
্রীস্টাবের ২৫শে এপ্রিলে অনুষ্টিত ন্তানরেমো সম্মেলন গ্রেট বুটেনকে প্যালে- 
স্টাইনের উপর হুকুমনাম' প্রদান করে এবং দুই বৎসর পর জাতিপুজের 
পরিষদ ইহা! অনুমোদন করে । ছুকুমনামার মুলবচনে শুধু বালফার ঘোষণাই 
অন্তভক্ত হয় নাই বরং শাস্তি সম্মেলনে ইহদীবাদী প্রতিনিধি দল প্রদত্ত সমস্ত 
বিষয়গুলি অন্তরুক্ত হয়। ইহ ইহুদী প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে, যাহার! “ইহুদী 
জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্ষতিকারক” সমস্ত কিছু দেখাশুনা 
করিবার জঙ্গ প্রশাসনের সহিত কাজ করিবে । “এইন্প প্রতিনিধি হিসাষে" 
ইহ। ইন্ছদীবাদী সংগঠনকে স্বীকার করে। অধিকন্ধ ইহুদী বাস্তত্যাগে 
সহায়তা করিবার জন্চ এবং সে দেশে এমনকি “ব্বাস্্ীয় জায়গা এবং জন" 
সাধারণের জন্ত অপ্রয়োজনীয় পতিত জমিতে” পুনর্বাসনের কাজে সহায়ত! 
করিবার জন্ প্যালেস্টাইনের প্রশাসনকে আদেশ প্রদান করা হয়। ইহুদী 
প্রতিনিধি বা এজেন্সী হইল হুকুমনামার প্রশাসনের অন্তভু্জ্ঞ বিস্তত দায়িত্ব 
শু ক্ষমতার অধিকারী একটি সরকারের স্যায়। এখানে উল্লেখ কর! প্রশ্লোজন 
যে অনুক্ধপ কোন নিয়ম ফেলিস্তিনী আরবদের জগ্চ করা হয় নাই। বন্ততঃ, 
হকুমনামাঞ্স ধারাগুলির মধ্যে আরবদের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। 
শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে “অন্ইছদী বা জনসাধারণের টা 
শ্রেণী” হিসাবে উল্লেখ করা হইল্লাছে। 

স্তানরেমে! সম্মেলনের অনতিকাল পরেই গ্রেট ব্টেন তার হার্বাচ 
স্যামুয়েল নামক একজন প্রসিদ্ধ ইহুদীকে হাই কমিশনার নিযুক্ত করে। 
২৯০৯ যৎসয়েরও অধিকফালেক্প মধ্যে তিনিই প্যালেস্টাইনেন্স প্রথম ইছদী 
শাসক। হইহায় ছারা ব্টশ কর্মকর্তাগণ আরবিগকে প্রভাবিত কগ্সিতে 
ঢাহিয়াছিল কিনা জান! বায় নাই। তবে প্রড়তপক্ষে স্যায় হার্ধার্ট, সনবতঃ 
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ইহুদী হইবার দূরুন, উপ্টাভাবে আয়ব জনগণের প্রতি ষ্থায় বিচান় প্রদর্শন 
করেন। ইতিহাসের নির্মম অংশ হিসাবে স্যার হার্যার্টই হজ আমীন 
আল-হোসাইনীকে জেরুজালেমের মুফতী নিযুক্ত করেন। ইনি রসুলুল্লাহ র 
বংশধর বলিয়া দাবী করেন, আজহারে লেখাপড়া করেন এবং বুদ্ধের 
সমর তুরক্ের পক্ষে বুদ্ধ করেন। মুফতী হিসাবে তিনি ধর্মীয় সম্পত্তি ব 
ওয়াকফ -র কর্মকর্তা হন, যাহার আয় ছিল বাঘিক ৩০০,০০০ ডলায়। 
তিনি সুপ্রীম কাউন্গিলেয্স অধ্যক্ষ হন এবং পরে চয়ন বৃটিশ বিরোধী, ইহুদী" 
বাদ বিরোধী প্যালেস্টাইন উচ্চ কমিটির সভাপতি হন। স্বিতীয় মহাধুদ্ধের 
সময় বৃটিশ তাহার হত্যার জগ্ প্রস্কার ঘোষণা করে। তিনি তখন 
বালিন হইতে বেতারে মিত্রশজি বিরোধী ও ইহুদী বিরোধী বন্তুতা প্রদানে 
লিপ্ত । 


প্রথম ইহুদীবারদীবিয়োধী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় জেরুজালেমে ১৯২১ 
্রীস্টান্দে। প্যালেস্টাইনের প্রধান বিচারপতি স্যার থমাস হেক্তাফ টত্এর 
সভাপতিত্বে একটি স্থানীয় কমিশন এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে যে ইছদী- 
বাদী কর্মম্চীতে ভীত হইয়া আরবগণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় উৎসাহ প্রদান করে। 
তবে গুপনিবেশিক দণ্ডরের প্রধান হিসাবে উইনস্টন ঢাচিল একটি দীর্ঘ 
বিবৃতি প্রদ্দান করেন, যাহাতে উভয়পক্ষ সহ হয়। তিনি জার দিয়া 
বলেন, “গ্রট বৃটেনের ইচ্ছা নয় যে, “প্যালেস্টাইন ইংরেজদের ইংল্যাতের 
স্তায় ইহুদী রাষ্ট্র হউক।” তিনি ইহাও ব্যক্ত করেন যে, “ইছদী জনগণ 
তাহাদের অধিকার লইয়। প্যালেস্টাইনে বাস করিবে, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
নছে।” হুকুমনামার ৩* বৎসরের মধ্যে গ্রেট বৃটেন বালফার ঘোষণার 
দুইটি চরম বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। তাহার 
একটি হইল ইহুদীদের জন্ত একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা 
কয়! এবং অপরটি হইল আরবদের বেগামরিক ও ধর্মীয় অধিকার বুক্ষ1 কর! । 
উভয়টি যেহেতু একসঙ্গে সমাধা কর! সম্ভব হয় নাই, তাই প্রথমে তাহারা 
প্রথমটি সমাধ। করে এবং অবস্থাভেদে অপরটিও সমাধ। করিতে চেষ্টা করে। 
ইছ্দীবাদীগণ অবশ্য জোর দিয়! বলে যে, “সমান গুরুত্বের কোন দ্বিপক্ষীয় 
দায়িত্ব গ্লেট হুটেনেযস নাই। তাহাম্া! দ্রাবী কলে যে অ-ইহদী জনগণেক 
বার্থ সংরক্ষণ করাটা একটা “'গোঁণ ও অপ্রাধান ধাক্কা”, এবং তাই এই 
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দলিলের প্রধান উদ্দেশ্যের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া! উচিত নহে। সেই 
প্রধান উদ্দেশ্য একট জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা । 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক দাঙ্গার পর প্রায় আট বৎসর শান্তভাবে 
কাটিয়া! যায়। হুকুধনামার সরকার ফেলিস্তীন আরব কার্ধকরী কমিটি 
গঠন করিবার অনুমতি দন করে, যাহা আরবদের মুখপাত্র হিসাবে 
কাজ করে। ইহুদী এজেন্সীর গ্ায় অনুরূপ সরকারী কোন মঞ্জুরী এই 
কমিটির, নাই। ইহুদী বাস্তরত্যাগী আনয়ন ও জমি দখলে সক্রিয়ভাবে কাজ 
করিয়া যায়। ইছদী এজেন্সী প্যালেস্টাইনে নতুন নতুন কলকারখানাও 
স্বাপন করে, এবং ১৯৩৯ খ্রীন্টাধ নাগাদ ইহুদীগণ প্রায় ৯০ শতাংশ 
কারখানার মালিক হয়। কিন্ত কারখানা স্থাপন বাস্তত্যাগী ও জমি দখলের 
স্তায় এইরূপ সমস্যা সষ্টি করে নাই। 

ফেলিস্তিনী আরবগণ আশঙ্ক! করে যে করত ইহুদী বাস্তত্যাগী পুনর্বাসনের 
ফলে তাহারা তাহাদের নিজস্ব দেশে হয়ত সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে । 
অবশ্য ইহাই ছিল ইহুদীদের সতিাকারের উদ্দেশ্য । ১৯২২ শ্রীস্টান্দে অর্থাং 
যে বৎসর প্রথম লোকগণনা হয়, তাহাতে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের 
সংখ্যা অনুগান করা হয় ৭৪৪০০ তন্মধ্যে ৮৩০০০ হ্হুদী । ১৯২২ ও 
১৯৩০ শ্রীস্টাবের মধ্যে আরবদের লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৩ শতাংশ, 
অথচ ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ১০০ শতাংশ | ১৯৩১ হইতে ১৯৪০" 
এর লোক সংখ্য বৃদ্ধির হার আরও আশঙ্কাজনক । আরব জনগণের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩০ শতাংশ, অথচ ইহুদীর্দের লোকসংখ্য। প্রায় তিনগুণ ব্ব্ধি 
পায়। ১৯২০ শ্রীস্টাবে ইহুদীদের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় 
৯ শতাংশ, অথচ ১৯৪০ শ্রীস্টাবে ইহ। ৩০ শতাংশে বৃদ্ধি লাভ করে। 

উপরোল্িখিত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান গ অন্তান্থ সুত্র হইতে আমব। 
সহজেই কয়েকটি বিষয় অনুমান করিতে পারি। প্রথমত: হকুমনাম'য় তারিখ 
হইতে ১৯৩২ শ্রীস্টাব্খ পর্যন্ত ইন্ুদী বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা তেমন বৃহৎ 
নহে। দ্বিতীয়তঃ অধিক সংখ্যক বাস্তত্যাগী আসে পোল্যাগ্ড ও রাশিয়া 
হইতে । তৃতীয়তঃ ইহুদীবাদীদেয় শত প্রলোভন সত্ত্বেও এই বাস্তত্যার্গীদের 
অধিকাংশ প্যালেস্টাইনের পরিবর্তে যুক্তর'্ট ও অন্তান্ পাশ্চাত্য দশে 
ধাইতে চায়। চতুর্থতঃ সাধারণতঃ অত্যাচার ও অন্তান্ত অস্গবিধার 
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মধ্যেই শুধু ইঞ্দীগ্ণ গ্যালেস্টাইনে যাইবার বিষয় চিন্তা করে। উদাহরণ 
স্বরূপ ১৯২৫ গ্রীস্টা্ষে যুজ্তরাষ্ট্রের কঠোর বাস্তত্যাগী আইনের ফলে সে 
দেশে ইহুদী বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা যেখানে ১৯২৪ শ্রীস্টান্যে 6০,০০০ ছিল 
সেখানে ১৯২৫ খ্রীস্টাঙধে মাত্র ১১০০৭"এ আসিয়! দীড়ায়, ফলে দেখা 
যায় সেই বংসর প্যালেস্টইনে বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বুদ্ধি 
পায়। উপসংহারে বল যায় যে হিটলারের ক্ষমতার আরোহণ এবং 
ইউরোপে তাহার নৃশংস গ ধারাবাহিকভাবে ইহুদী নিধন না হইলে 
প্যালেস্টাইন ইহুদীদের একটি দুর্ধেগ স্থষ্টিকারী জাতীয় রাষ্ট্র না হইয়৷ বং 
একটি শান্তিপূর্ণ জাতীয় আব[স ভূমিই হইত। 

গ্যালেস্টাইনে অতি ভ্রত জনসংখ্য৷ বৃদ্ধির ফলে স্বভাবত্ঃই ইহুদী ও 
আরব উভয়েক্স মধ্যে অর্থ,নতিক অভাব ও ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। 
অবশ্য স্বীয় সদশ্যদের দেখাশুনা কারবার জন্য ইহুদীবাদীদের দেশর বাহিরে 
বেশ মোট! তহবিল এবং প্য!লেস্ট।ইনে স্থসংগঠিত দল বিদ্ধমান। ইহর্দী- 
বার্দীদের সংগঠিত অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন হইল 
ইহুদী শ্রমিক ফেডারেশন, হিস তাদ্বাত (00151) চ6৫62102 0£ 12000) 
73750801)। ইহা শুধু একটি দ্রেড ইউনিয়ন নহে বরং ইহ! উৎপাদন 
ও বাজারজাত, হাসপাতাল, বি্ঞালয়, ব্যাঙ্ক ও বাঁমাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করে। 
আরবদের এইনধপ কোন সংগঠন ছিল ন' এবং ফলে তাহারা অর্থনৈতিক 
সংকট আরও প্রবলভাবে অনুভব করে। নিঃসন্দেহে শ্রনিকর্দের পক্ষে 
হিস তাদ্রাতের কার্ধকলাপ আরব শ্রমিকদিগকেও উপকৃত করে । বিশেষতঃ 
ব্েলপথ বিভাগে এবং প্যালেস্টাইনের বন্দরসমূহে, কিন্তু ইহার ছার! 
প্রমানিত হয় না যে ৯ শতাংশ ইহুদী মালিকানার কলকারখ'নায় আরব 
শ্রমিকগণকে সাদরে গ্রহণ করা হয় । 

ইহুদী এজেল্সীর ভূমিনীতি যেনুপ গ্রামীণ আরবদের ঘৃণা উদ্রেক করে 
বাপ্তত্যাগে অনুরূপ করে নাই। “ভূমি হস্তাস্তরের” প্রশ্নটি দুই দলের 
মধ্যে কাটার জ্ধপ ধারণ করে। হছদাব:দীগণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করে 
ষে ইহুদী গ্রামীণ ও ক।ষপত্তনি ছাড়া একটি আদর্শ ইহুদী ব্লাষ্ট্র গঠন করা 
সম্ভব নহে । হকুমনামার সরকার রাহী জমি তাহাদিগকে হস্তান্তর না 
করিলেও ইহুদীবাদীগণ আব্ববদের নিকট হুইতে অতি উচ্চমুল্যে জমি ক্রয় 
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করে। প্যালেস্টাইনের গ্ভায় শুষ্ক জমিতে কৃষকগণ প্রয়োজনের খাতিরে 
গ্রামের ছোট ছোট নদীর ধারে একত্রে বাস করে। গ্রামের চতুদিকে 
অবস্থিত জমির মালিক প্রায়ণঃ একজন অনুপস্থিত আরুব জমিদার, ধিনি 
জেরুজালেম, বৈরুত বা দামেক্কে বাস করেন। জমিদার গোচারণ ভূমি ও 
পানির মালিক হইলেও সমস্ত গরমের লোক এইগুলি ব্যবহান্ম করে। গ্রাম 
একটি সামাজিক ও কৃষি সংস্বা । বিক্রেতা আরব জমিদার হয়ত বেশ মুনাফা 
লাভ করিল কিন্ত এই হস্তাস্তরের সমস্ত বোঝা গিয়া পড়িল আরব চাষীর 
ঘাড়ে । 

ইহুদীবাদীদের পরিকল্পন: হইল কৃষিভূমি ক্রয় কর! এবং এগুলির উপর 
ইহুদী বাস্তত্যাগীদিগ্রকে নসতিস্বাপনে উৎসাহ দান কর। ও কৃষক হিসাবে 
গড়ে তোল1। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহুদীদের ভূমি ক্রয়ের ফলে 
আরব চাষীদিগকে উঠিয়া যাইতে হয়। ইহুদী এজেন্গীর শাখা ইহুদী 
জাতীয় তহবিল (06%1515 21০79] 08774 ) কর্তৃক ক্রীত জমিকে “জাতীয় 
জমি” বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং এইগুলিকে অ-ইহুদীদের নিকট হস্তা- 
স্তর যোগ্য নহে বলিয়া আইন পাশ কর] হয়। অধিকন্ধ, ইহুদী সমবায়" 
সমূহ বা যে-ই চাষের জন্ত জমি লাভ করে তাহ।র জন্ত আরব শ্রমিক 
ব্যবহার নিষিদ্ধ কর! হয় । আবাসঠ্যত আরব কৃষক কাজের সঙ্কানে শহরে 
যাইয়াও অস্থবিধার সম্মুখীন হন ঃ কারণ ইচ্দী কারখানাগুলি তাহাকে 
কাজ দিতে অসন্মত হয় অথব' কাজ দিলেও পারিশ্রমিক দেয় স্বপ্ন । অবশ্য 
এইখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে অধিকাংশ আরব শ্রমিক অশিক্ষিত 
এবং আধুনিক কারখানাসমুহের সহিত তাল দ্ন'খিয়- কাজ করিতে অক্ষম । 
যে সনস্ত কৃষক গ্রামে থাকিয়! যায়, তাহান্। শী্ই তাহাদের গ্রাম্রে 
নিকট আধুনিক আবাসস্থল অবলোকন করে, চেগুলির সহিত তাহারা 
আঁটিয়৷ উঠিতে বার্থ হয়। এইনতুন আবাসগুলির লোকজন গুধু পৃথক 
ভাষা ও ধর্মই অনুসরণ করে না বরং চাষাবাদের পৃথক পন্থা ও আলাদা 
সামাজিক রীতিনীতিও অবলম্বন করে । অতএব আরবগণ «ইসব নবাগত- 
দিকে তাড়াইতে চেষ্টা করিবে তাহাতে আশ্চর্ধের কিছুই নাই । 

প্যালেস্টাইনে ইনুদী পুনর্বাসনের অন্তত-প্রকৃতির একটি হইল, ছহদী 
তহধিলের অর্থ আসিয়াছে প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপ ও ঘুভরাষ্্রের ইহদী 
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গজিপতিদের নিকট হইতে, যাহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের খার্টি বিশ্বাসী, 
আর এইসব অর্থ গ্রহণ করিয়াছে পোল্যাওড ও রাশিয়া হইতে আগত সম্গাজ- 
বাদী বামার্সপন্থী ইহুদীগণ যাহা র' সামাবাদে বিশ্বাসী । সাম্যবাদী পুনর্বাসন" 
গুলির মধ্যে প্রধান হইল কিব.বুজ (1.1)5515) এবং মোসহাব (24০51725) । 
কিববুজ-এর ইহুদীগণ যৌথ চাষাবাদ ও যৌথ বসবাসের সহিত সাধারণ 
ভোজনালয় ও সাধারণ নার্সারী শ্বাপন করে। সমস্ত মুনাফা! জম! হয় 
যৌথ কোষাগারে, এবং ব্যক্তি বিশেষ কোষাগার হইতে সাপ্তাহিক খরচ- 
পত্রের জন্ত অর্থ লাভ করে মাত্র । অপরদিকে মোসহাব একটি রীতিমত 
সমবায়, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের স্ব স্ব বাসগুহ রহিয়াছে এবং সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে বথেষ্ট স্বাধীনতা তাহারা লাভ করে। 
ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জঙ্ ইহুদীবাদী প্রতিষ্ঠানের এতসব উৎসাহ প্রদান 
সত্বেও ১৯৪৩ শ্রীস্টাব্খ নাগাদ মাত্র ১৩২ শতাংশ ইহুদী কৃষি কাজে যোগ 
দন করে। তাহাদের প্রচেষ্টা সমধিক লক্ষ্য করা যায় শিল্পকারখানার ক্ষেয্ডে। 
১৯৪৪ শ্রীস্টান্দ নাগাদ ইহুদীগণ ২০০০-এরও অধিক কারখানার মালিক 
হয় এবং প্রায় ৪৬০০০ শ্রমিক নিয়োগ করে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল 
প্যালেস্টাইন ইলেক্টে,৷ কর্পোরেশন-জর্ডন ও ইয়ারমুক নদী নিয়ন্ত্রণের অন্ত 
এবং ডেড সাগরের (1962 5০৪ ) উপর প্যালেস্টাইন পটাশ কোম্পানী । 
ইছদীবাদীগণ একটি সম্পূর্ণ হিক্র শিক্ষা! ব্যবস্বা চালু করে। যাহাতে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিষ্ালয়, ব্যবস!, চিত্রকল। ও সঙ্গীত বিদ্ভালর এবং 
কারিগরি কলেজ ও হিক্র বিশ্ববিষ্ভালয় অন্তভুণন্ত । প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদী- 
দের চমৎকার কৃতিত্বগুলির মধ্যে একটি হইল হিক্রু ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পুনরূপায়ন 
এবং আধুনিক শিল্পকারখানা ও কারিগরি সমাজে ইহার ব্যবহার । 
প্যালেস্টাইনেযর় ইহুদীদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, 
যেগুলি নির্বাচিত পরিষর্ধ হ্বারা গঠিত এবং যেগুলি কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার 
ভোগ করে। প্যালেস্টাইনের ইহুদী বসতিস্বাপনকারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক 
অনেকগুলি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সাম্যবাদ ও 
পৃণ্জিবাদ এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত দলই বিভমান। আবার এক 
দলের মধ্যে অনেকগুলি দঙগের অভ্িত্ব রহিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ একজন 
ধর্মীয় সমাজবাদী ও একজন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
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একমতের অধিকারী হইলেও তাহার। দুই দলেয় অস্ুভুজ্ঞ | 

প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ লইয়া ইহুদীদের মধ্যে যে মতের গরমিল তাহ 
আরও বৈশিষ্টাপূর্ণ। ইহর্দীবাদীগণ 21977813) হকুমনামার প্রশাসনের 
সহযোগিতা লইয়া! একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। ইহুদীবাদীগণ 
তাহাদের পরিকল্পনায় আরবদিগকে বাদ দেয়। আধুনিক ইহুদীবাদীর 
প্রতিষ্ঠাতা হেরজেল তাহার “ইহুদী 8” নামক গ্রন্থে আরবদের কথ 
মোটেই উল্লেখ করেন নাই । ১৯৪৬ শ্রীস্টাবে ইচ্গ-মাফিন কমিশনের (42810- 
/10513081) 00101531017 01 1946) নিকট ইহুদী এজেন্সী এই কথা বাজ করে 
যে, একটি ইহুদী জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে “যতটুকু সুসঙ্গত' 
ঠিক ততটুকু পরিমাণ প্যালেস্টাইনের অ-ইছুদী জনগণের অধিকার রক্ষা 
কর! হইবে । ইসরাইলের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ড্যাভিড্‌ বেনগুরিয়ান ঠাহার 
“ইসরাইলের পুনর্জন্ম ও ভবিষ্যৎ” নামক গ্রন্থে বলেন, “ইসরাইল রাষ্ট্র মধা- 
প্রাচ্যের অংশ বিশেষ শুধু ভৌগোলিক দিক হইতে "1" ইছুদীবাদীদের দুর্ভাগা- 
জনক (কারণ ইহা সত্য নহে) কিন্তু শক্তিশালী নীতি হইল ইসরাইল জঙ্গ- 
ভীলের প্রবাদ বাক্য “'দেশহীন একটি জাতির জন্য জনগণহীন একটি দেশ ।” 

ইহুদীব দীদের প্রধান দল কর্তৃক অনুস্থত কাট-ছাটের নীতি রিভিশনালিষ্ট 
([২৩৮15801%81150) নামে অভিহিত ইহুদীবারদীদের একটি দল 'কর্ক 
প্রত্যাখ্যাত হয় । তাহার বটিশ হুকুমনামার বিরোধিতা করে এবং ১৯১৯ 
শ্রীস্টান্ধে অনুষ্টিত প্যারিস শাস্তি আলোচনায় ইহুদীবার্দীগণ কর্তৃক উত্থাপিত 
মূল দাবী অনুধায়ী সমগ্র এলাকায় একট ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
সে সময় তাহাদের পেশকৃত মানচিত্রে অধিকাংশ প্রাঙ্স জর্ডান এবং সিরিয় 
ও লেবাননের প্রধান এপ্সাক! অন্তর্ভুক্ত । ইচ্দীব।দীদের আরেক দল আবার 
ইহছদ (এঁক্য) দল গঠনকর ইহার উদ্দেশ্য হইল আন্পবদের সহিত এঁকা 
প্রতিষ্ঠা করা ॥ এই কর্মনুগীর প্রবন্ত। হইলেন হিব্র, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রেসিডেট 
জদ্দাস, ম্যাগনাস 1] 8৫98 11485 ", দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার (14510 
80০০7) এবং অক্তান্ত বুদ্ধিজীবীগণ, যাহার! প্যালেস্টাইনে একটি সবিজ্জা তিত্ব- 
মূলক র্বা্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 

বিশাল কৃষি, সাংস্কতিক, অর্থমেতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকযের 
সংগঠন কাকী ইহদী এজেন্সী আবার নিজশ্ব সশস্ব বাহিনীও পরিচাজনা 
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করে। উনবিংশ শতাব্খীর শেবভাগে প্যালেস্টাইনের ইহুদী বসতিগুলি এবং 
আন্বব গ্রামগুলিও সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন ছিল । প্রত্যেক ইহুদী বসতির নিজস্ব 
রক্ষী বাহিনী ছিল । ১৯০৭ গ্রীস্টাব্দে এইসব প্রহরীদল হ্যাশোমান (7.53180- 
27৩") নামক একটি সংস্থা গঠন করে এবং হুকুষনামার যুগেও সঙম্থান্ত প্রহরী 
দল হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রথম মহাধুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনে 
প্রত্যাগত বৃটিশ সেনাবাহিনীর ইহুদী সুদক্ষ সৈশ্তগণ বিভিন্ন গোলযোগের 
সময় ইহুদী বসতিগুলি রক্ষ: করিবার জগ্ হাগানাহ. (7985291)) নামে 
একটি প্রতিরক্ষ। বাহিনী গঠন করে। তাহার যত্রতত্র প্রশিক্ষণ দান করে। 
এবং বেগাইনীভাবে অস্ত্রবহন করে । হিস তাদ্রাত ও ইহুদী এজেক্সী তাহা- 
দের অর্থ জোগায় । ১৯৩৬ শ্রীস্টাব্খ নাগাদ হাগানাহ পরোক্ষভাবে বৃটিশ 
স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাহাদের কান কোন সদশ্য পুলিশ বাহিনীতে স্থান 
লাভ করে । আরেকটি আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান হইল ইরগুন (তাজ) । 
ইহ! রিভিশনলিই দলের যোদ্ধ'দল, যাহারা বৃটিশ ও আরব উভয়ের সহিত 
যুদ্ধকরে। ইরগুনের চাইতেও অধিক জাতীয়তাবাদী দল হইল স্টার্ণ-গ্রপ 
বা! “ইসরাইলের স্বাধীনতার জন্থ যুদ্ধকারী” | তাহারা অধিকাংশই সন্ত্রাস- 
বাদী কাজে লিপ্ত থাকে ॥ ইহুদী এজেন্সী ইরগুন ওস্টার্ণ উভগ্ন দলের সমালো-" 
চনা করে এবং তাহাদের সহিত কে।ন সম্পক স্বীকার করে না । এইভাবে 
১৯৪৮ শ্রীস্টান্দে সংগঠিত আরব র্াষ্ট্রবর্গের সহিত হুদ্ধ পর্যন্ত চলিতে থাকে 
এবং তখন সমস্ত যে।দ্ব'দপকে একই পরিগাপনাধীন আন! হয় । 

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুক্ষ ইহুদী সঠপের তুলনায় আদব জাতির সুনংহত 
কার্ধাবলী বৈশিষ্ট্যহীন। প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক কোন আরব 
দলই ছিল না। জুত্রীণ মুসলিম কউ.খন নামে একট সংস্থা বিদ্ুমান ছিলঃ 
যাহ:ক দায়িত্ব হইল মুসলমানদের ধর্মীয় বিচার-স।লিশ ও ধর্মীয় দানসত্র- 
গুলির তত্ববধান করা, কিন্তু পাজনৈতিক ব! সামাজিক প্রশ্নে ইহার কোন 
ভূমিক' ছিলনা । আরবদের রাজনৈতিক কার্যাবলী আরব উচ্চ কমিটি 
(4০১ 71812500১00 016৩৩) নানক বিভিন্ন দলের একটি এঁক্য সংস্বাক্প 
মাধ্যমে পরিগালিত হু, কিন্ত এই সকন কার্যাবলী ছিল অবিন্তস্ত ও অকেজো । 
মুসঞ্িম কাউন্সিল ও উচ্চ কমিটি এই উভয় সংগঠনের প্রধান ছিলেন গোঁড়া 
সবটশ-বিরোধী ও ইছদী-বিরোধী মুফতী হজ আমিন আল-হোসাইনী। 
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আরবগণ হুকুমনামার সরকার কর্তৃক প্রবতিত বিদ্তালয়ের উপর নির্ভর 
করিত, ইহার বাহিরে তাহারা কোন সাহাধ্য লাভ করিত ন' এবং ইহুদীদের 
বারা প্রাপ্ত সমস্ত কিছুর জন্ক গর্ব করিতে পারিত না। ক্রমবর্ধমান ইহুদী 
ক্ষমতার মুখে তাহাদের হতাশার মধ্যে তাহারা প্রতিবাদ ও দাজা-হালাম। 
ছাড়: আর কিছুই করিতে পারিত না। 

ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদের প্র-মও প্রধান প্রতিরোধের সুচনা হয় 
১৯২৯ ্রীস্টাব্ের আগস্ট মাসে । জেরুজালেম, হেবরন ও অন্চ/ন্ত কেম্্রগুলিতে 
সংগঠিত এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে হতাহত হয়। স্যার ওয়ান্টার শ' একটি 
তদন্ত কমিটির প্রধান হন এবং তাহার রিপে।ট, পরুন্তাঁ বংসরগুলিতে এই 
ধরনের অনেক রিপোর্টসমূহের মধ্যে প্রথম রিপোট । ইহা প্রকাশিত হয় 
১৯৩০ শ্রীস্টাব্দের মার্চ মাপে । ইহা আরবদের নিন্দা! করে কি্ত ব্যাখ্যায় বলে 
যে হতাশার মধ্য হইতে তাহ।!দের আক্রোণ জন্ম লাভ করিয়াছে । ইহা 
স্থপারিশ করে :ব সরক।রের উচিত, ““মারবদের ভাঁতি দূর করিব।র জন্য 
বাস্ত ত্যাগ, ভূমি বিক্রয় এবং ভূমি হস্তস্তরের ব্যাপারে একটি পরিকার 
নীতি ঘোষণা কর' ।”" ইছদীগণ শ' প্রিগার্টের মর্মার্থের প্রতিবাদ করে, 
ফলে ভূমি সমন্য' পর্যবেক্ষণ করবার জন্ গ্রেট বটেন শ্তার জন হোপ সিম্প- 
সনের নেতৃত্বে আরেকটি মিশন প্ররণ করে। বুটিশ সরকার কর্তৃক জানীকৃত 
প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্রের ( 25550010 ৮/1)800 15819611) মূল ভিত্তি এই রিপোর্ট 
ইহুদীদের ভূমি ক্রয়কে বিধিসম্বত বণিয়া স্বীকার করে। ভবে যে ধারায় 
ক্রয় করা জমিতে অ-ইহদী শ্রমিক্দিগকে কাজে বাধা দান করে এবং অ-ইহদী- 
দের নিকট উহ।র পুনকায় বিক্রয় নিষিদ্ধ করে তাহার সমালোচন৷ করে। 
অপরদিকে পা।সফিল্ড শ্বেতপঞ্জ চরমপন্থী ইহুদী ও আরব উভয়ের মতামত 
প্রত্যাখ্যান করে এবং সবাইকে সহযে।গিত। করিতে পর মর্শ প্রদান করে। 

শ্বেতপত্র ইহুদীবাদীদের মধ্যে এইরূপ ক্ষোভের সটি করে যে, ওয়াইজ" 
ম্যান ইহুদীবাদী সংগঠন ও ইহুদী এজেন্সী উভয় সংস্থার সভাপতির গদে 
ইন্তেফা দান করেন । ইউরোপ ৩ ধুক্তর-্রের ইহদীবাদীদের প্রতিবাদ কণ্ঠ 
এইন্ুপ জোরালো হয় যে, গ্রেট বৃটেনের প্রদ্ধান মন্ত্রী ম্যাকভোনান্ড বাস্তত্যাগ 
ও ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াইজম্যানের ভীতি দুর করিবার জস্চ তাহা 
নিকট একথানি পত্র লিখিতে বাধ্য হন। অতঃপর আসে আদ্মবদের প্রতি" 
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বাদের পালা । তাহারা প্রধান মন্ত্রীর “কৃফপত্রের” (81908 1৩61) 
প্রতিবাদ করে এবং পুনরায় বালফার ঘোষণার সমালোচন। করে । 

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ শ্রীস্টাব্ধ পর্বস্ত অসংখ্য বার আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় 
এবং এইগুলির অধিকাংশই বুটিশ হকুমনামার বিরদ্ধে । ১৯৩৬ ্রীস্টান্দে বিভিন্ন 
আরব রাজনৈতিক দলসমুহ জেরুজালেমের মুফতী হজ আমিন আল- 
হসাইনীর নেতৃত্বে আরব উচ্চ কমিটিতে (41581) [11217567 007201666) 
একব্রিত হয় এবং একটি সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। এই ধর্মঘটের সঙ্গে 
সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ, নাশকতামুলক কার্যকলাপ, ইহুদী সম্পত্তির ধবংস সাধন 
এবং ব্যাপক হাঙ্গামাওড চলিতে থাকে । পরস্পর বিরোধী গয়াদ;র নিজস্ব 
ফাদে পড়িয়! গ্রুট বটেন কিছু করিতে অপারগ হয় এবং লর্ড পীলের নেতৃত্বে 
১৯৩৬ শ্রীস্টান্ষে শরংকালে আরেকটি অনুসন্ধানকারীদল প্রেরণ করে। 
পীল কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, “আরবদের আতনিয়ন্ত্রণাধিকার 
দান এবং ইহুদী জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠ। করা এই উভয় কাজ" গ্রেট 
ব্টেন একত্রে করিতে পারে না । অতএব ইহা শুপারিশ করে যে, হকুমনামার 
সরাসরি নিয়ন্ত্রণে দেশকে জেরুজালেম ও বেছেলহেগ সহকারে ইহুদী ও 
আরব এই দুইটি রাষ্ট্রে বিভজ্ঞ করা হউক। 

দেশভাগের এই প্রথম প্রস্তাবে ইহুদীবাদী ও আরবদের মধ্যে মিশ্র গ্রতি- 
থিয়া দেখা দেয়। ওয়াইজম্যান সহ অনেক ইহুদীবাদী ইহ" সমর্থন করেন। 
কারণ ইহ কার্ধতঃ ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্থাকে স্বীকার করে। 
তবে ১৯৩৭ স্রীস্টান্দে অনুষ্ঠিত বিংশতি ইহুদীধার্দী কংগ্রেস ইহাকে প্রত্যাখ্যান 
করে, কারণ ইহা বালফানর ঘোষণার ওয়াদার পরিপন্থী । অবশ্য ইহা 
ভবিষ্যৎ বিবেচনার পথ উন্মুজ রাখে। আরবদের মধ্যে শুধুমাত্র ট্াঙস 
জর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ্‌ ইহা সনর্থন করেন! আরব উচ্চ কমিটি 
ইহার বিরোধিতা করে। ১৯৩৭ স্রীস্টানে সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত প্যান-আরব 
কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করা হয় এবং বালফার 
ঘোষণার রহিতকরথ দাবী কর! হয় । 

সিরিয়। সম্মেলনের অনতিকাল পরে আনব বিপ্রোহ পুনরার ফাটিয়া পড়ে 
এবং ছিতীয় মহাবৃদ্ধের প্রারন্ত পর্যন্ত এখানে সেখানে বিদ্রোহজনিত 
সংঘর্ষ চলিতে থাকে । বৃটিশ সরকার জেরুজালেমের মুফতি এবং আরব 
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উচ্চ কমিটির অগ্তান্ত চরমপন্থী সদশ্যদের গ্রেফতার করিবার আদেশ দেয়, 
কিন্ত তাহারা লেবাননে পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহ পন্জি- 
চালনা করেন। ১৯৩৮ শ্রীস্টাবে গ্রেট বুটেন অনেকটা অভ্যাস বশতঃ দেশ 
ভাগ-পরিকল্পনার উপর রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্চ উড হেড. কমিশন প্রেরণ 
করে। কিন্ত সরকার ইহার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। অপন্দকে ছিট- 
লার়ের আবির্ভাব এবং জার্মান ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে প্রত্যাগমনের 
ক্রমবধমান দাবীর ফলে ইহুদীবাদীগণ প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়। প্যালে- 
স্টাইনে বস্ত্রতঃ গৃহযুদ্ধই চলিতে থাকে । হ্যাগ্নানাহ দল অস্ত্র বহন করিবার 
জগ্ত হুকুমনামার সরকার হইতে অনুমতি লাভ করে এবং গুপ্ত সংগঠন ইর- 
গুনও সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপে সচল হইয়া উঠে। 

আরেকটি কমিশন প্রেরণ করিবার পরিবর্তে গ্রেট হুটেন ১৯৩৯ গ্রীস্টাব্দের 
এই ফেব্রুয়ান্ী লগ্ডনে আরব ও ইহুদদীবাদীদের একটি গোলটেবিল বৈঠক 
আহ্বান করে। মধ্যমপন্থী ও উগ্রপন্থী ফেলিন্তিনী আরবগণ ছাড়াও মিসর, 
ইরাক, সৌদী আরব ও ট্রাঙ্জ জর্ডানের নিকট হইতেও প্রতিনিধি দল আধ্রান 
করা হয়। প্রথমবারের মত ফেলিস্তিনী সমস্যা সমাধানের জন্ক অ-ফেলি- 
স্তিনী আরবদিগকেগ্ড আহবান কর! হয়। অপরদিকে ইহুদীবাদী ও অ- 
ইহুদীবাদী ইহুদী এবং ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীদিগকেও আমন্ত্রণ জানানো 
হয়। আরবদের প্রত্যাখানের ফলে সম্মেলন এমনকি প্রতিনিধিবদকে 
এক টেবিলে বসাইতেও অসণর্থ হয় এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী মতামতের 
মধ্যে বিদ্তমান পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 

যুদ্ধের মেঘ পুনরায় ইউরোপীয় দিগন্তে পু্লীভূত হইতে থাকে । এবং 
বটেনকেও জার্মান-হুমকি বিবেচনা করিতে হয় । ইহা? কিছুতেই প্রত্যাশিত 
নয় যে, আরবগণ জার্নানীয় পক্ষ অবলম্বন করুক । মিসনীয়গণ ও ক্রিসেন্টের 
আরবগণ বাহ্যতঃ বটিশের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন কিন্ত প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে 
অন্তরত্থী এবং জার্মান অপপ্রচাক্সের কি প্রতিক্রিয়া তাহাদের মধ্যে শুচিত হয় 
তাহা কিছুতেই বল বায় না। আরেকটি মহা।যুদ্ধের কথ। বিবেচনা করিয়া 
গ্রেট খুটেন ১৯৩৯ শ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে একট শ্বেতপঞ্র প্রকাশ কয়ে । এই 
শ্বেতপত্র পরিষ্ারভাষে আরবদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ কে । ইছ। দশ বংসয়ে 
একট হ্বাধীন হ্বি-জাতিত্বমূলক ফেলিত্তিনী টু গঠনেক্স প্রস্তাব করে। 
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ইহাতে গীচ বৎসরে ৭৫০০০ বাস্তত্যগীর প্যালেস্ট!ইনে প্রবেশের অনুমতির 
বাবস্থা রহিয়াছে, এবং পরবর্তী বাস্তত্যাগ আরবদের সম্মতির উপর ছাড়িয়া 
দেগয়! হইয়াছে । জমিবিক্রয় কোন কোন অংশে বৈধ ঘোষণ! করা হয়। 
কোন কোন অংশে সীমিত কর হয় কিন্তু অধিকাংশ প্যালেস্টাইনে ইহাকে 
নিষিদ্ধ করা হয় । উভয়পক্ষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, এবং ইছদধীবার্দীগণ 
এই ক্ষেত্রে আরবদের চাইতে উগ্র মনোভাবের পরিচয় দেয়। সমগ্র প্যালে- 
স্টাইনে ইহুদীবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন কর! হয়। এবং ইহুদী এজেলীর চেয়ার” 
ম্যান বেনগুরিয়ান বুটিশনীতির বিরেধিতা করিবেন বলিয়া ওয়াদা করেন। 

অস্ত,ত মনে হইলেও ইহা! সত্য যে গিতীয় মহাধুদ্ধ মধ্যপ্রাচোর বিবারদ- 
মান দলগুলিকে কিছুটা শান্ত করে। ইহুদীব।দীদের অভিরূচি পরিফার। 
গ্লেট ঘুটেন ও হিটলারের জার্মানীর মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধে ইহুদীবাদীগণ 
কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা! প্রশ্ন তীত। বেন গুরিয়ানের ভাষায়, 
“আমরা শ্বেতপত্র লইয়া এমনভাবে সংগ্রাম করিব ষেন কোন যুন্ধই নাইঃ 
এবং আমরা এমনভাবে যুদ্ধ করিব যেন কোন শ্বেতপত্র নাই।” ইহুদী- 
বাদীগণ একটি সম্পূর্ণ ইহুদী বাহিনী গঠন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে 
চেষ্টা করেন। কিন্তু বুটিশগণ একটি গালেস্টাইন পাইওনিয়ার বাহিনী গঠন 
করে এবং আরব ও ইহুদী উভয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ইহার গ্বার উন্মুক্ত 
রাখে । অবশ্য ১৯৪৪ শ্রীস্টাৰ নাগাদ বুটিশগণ কিছুট! নরম হয় এবং ইহুদী- 
দিগকে তাহাদের নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকাবাহী বিগ্রেড গঠন করিবার অনুমতি 
দানকরে। আরবগণ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ব্যাপায়ে ইহুদীদের 
গ্তায় তেমন উৎসাহী ছিলনা । ৯১০-এর অধিক লোক স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীতে যোগদান করে নাই। 

ইহুদীবাদী ও আরব উভয়েই জানিত যে ব্বহৎ শক্তিবর্গের এই ঘুদ্ধ শেষ 
পর্যন্ত তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে । পার্থক্য শুধু এই যে ইছদীবাদীগ্ণণ 
সম্ভাবা সব উপায়ে ভাগাকে তাহাদের স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করে, 
অপক্পদিকে আরবগণ সব কিছু আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িযা দিতে আগ্রহী হয় । 


একত্রিংশ অধ্যায় 
ইরান-পাহলভী যুগ 

প্রথম মহাযৃদ্ষের সময় ইরান তাহার নিরপেক্ষতা ঘোষণ। করিলেও 
ইহা আঁতাত এবং কেন্দ্রীয় শক্তিবার্গর অসংখ্য যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। রুশ ও তুকাাগণ আজারবাইজানে যুদ্ধ করে, বটিশগণ দক্ষিণাঞ্চলে 
সাউথ পাণিয়! প্লাইফেলস নামে একটি পারশ্ত আধাসামরিক বাহিনী 
গঠন করে ; এবং জার্মানগণ নাইদারমায়ার (6091075561৩ গয়াস- 
মুসের ($4০২31733) স্য।য় দুঃসাহসিক অভিযাজী দালালদের মাধ্যমে আতাত 
পক্ষের বিরুদ্ধে গোল্রসমূহকে ক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে যুবক 
সয়াট আহমদ শাহ বপ্রঃপ্রাপ্ত হইলে ১৯১৪ শ্রীস্টান্ষের জুলাই মাসে 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, এবং তৎসঙ্গে ইরান কিছুটা পালামেণ্টারী পদ্ধতির 
রূপ ধারণ করে। সরকার তখন র'জনৈতিক মধ্যপদ্থী, গোত্রীয় সন্থান্ত 
ব্যক্তিবর্গ ও জমিদার অভিজ:তবর্গের একটি যুক্তফ্রণের হাতে থাকে,» 
যাহাদের অধিকাংশ লোক কয়েক বৎসর পূর্বেও শাসনতান্ত্রিক সরকারের 
বিরুদ্ধে ছিল। ১৯১১ শ্রীস্টান্জে শুস্তারের বরখাস্তের সঙ্গে মজলিশ বন্ধ 
হইয়া গেলে উদার গণতন্ত্রীদল যেহেতু বিশ্বাস করে যে জাতাত দল 
জয়লাভ করিলে ইরানকে রাশিয়া ও গ্রেট হুটেনের মধ্যে বিভজ করা হইবে 
সেহেতু তাহাদের সহানুভূতি জার্গানী ও তুকীর স্বপক্ষে থাকে । ইউয়োপে 
যাহার! পলায়ন করে তাহাদের অধিকাংশ বালিনে একত্রিত হয় । সেখানে 
উদার বিপ্লবীদের একজন পৃরোধ! তাব্রিজের হাসান তাকিজাদেহ ১৯২১ 
শ্ীস্টাঙ পর্যন্ত কাভেহ১ ([৪৬৫])) নামে একটি পত্রিক! সম্পাদন করে। 


১। কফাভেহ পারসোর কিংবদস্তীর এক কর্মকারের নাম, যে তাহার চাদভার বছি- 

রাবরণ উত্তেলন করিয়া একজন অ-পারস্য জাহ হকের অত্যাচারেয় বিরুদ্ধে 

একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করে । ফাতেহর চামড়ার যহিয়াবয়ণ পারস্য স্যাধী- 

নতায় স্মারক চিহ্ছে পরিণত হয় এবং যুদ্ধে পতাকা হিসাবে ধাবনাত হয়। 
ইছাকে দারাকৃণ-এ'ফাভেয়ানী বল। হয়। 
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উদ্ারপন্থীদের মধো যাহার! ইরানে থকিদ্ন! যায় তাহার! ওসমানীর়দের 
কাধে কাধ মিলাইবার জন্য সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া ই্তাশ্ব,লে পৌছে। 


জ্বিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র 

বালিন ব] ইন্তাম্ব'লের উদ্ারপন্বীগণ ইক্সানের ঘটন' প্রবাহকে প্রভাবিত 
করে নাই। তবে কি সংখ্যক উদারপন্থী কর্মধার! নিজেদের হাতে নেয়, 
একটি ছোটিখ।ট অস্ত্রধারী দল গঠন করে এবং ইরানে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশ- 
সমূহ আজার বাইজান, জিলান ও খোক্াসানে বিপ্লবী সরকার স্বাপন 
করে। ইহাদের মধ্যে অতি গুকত্বসূর্ণ সম্ভবতঃ কাম্পিয়ান সাগরের 
দক্ষিণে অবস্থিত জিলান প্রদেশে মির্জ1 কুচুক খান কতৃ'ক পরিচালিত বিপ্লবী 
সরকার । তিনি গতাহার অনুসারীগণ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, 
ইরান হইতে বিদেশী সৈন্ঠ প্রত্যাহার না করা পর্বস্ত তাহারা দীড়ী ও 
চুল কাটিবেন না । জিলানের বনে অবস্থান করায় তাহারা বন-জঙগলের 
লোক নামে পরিচিত হয় এবং ববিনহুডের কায়দায় তাহারা! নিজেদের 
ভরণ পোষণ করে । কিছুকালের জন্ত জার্মান ও তুকাণা অফিসারগণ জঙ্গলী 
স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বৃট়শ ও রশ যোগাযোগ লাইন ধ্বংস করিবায় কাজে 
প্রশিক্ষণ দান করে। রুশ বিপ্লবের পর ইহসানুল্লাহ নামক আজার বাইশ 
জানের এক কমিউনিস্ট এজেন্ট ও কুচুক খানের বন্ধুর মাধ্যমে বলশেভিকগণ 
জঙ্গলীদের সহিত যোগাযে গ স্বাপন করে। 

জঙগলীদের সহিত মন্কোয় অবস্থিত কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পর্ক 
কখনও জোরদার হব নাই। একদিকে বলশেভিকগণ নিশ্চিত হইতে 
পারেনা যে ইরান মতবাদের দিক হইতে বিপ্লবের জঙ্ক "প্রস্তুত" কিন', 
অপরদিকে জঙ্গলীদের মধো একমাত্র ইহসানুল্লাহই খাটি কমিউনিস্ট, 
এবং নেতা কু?ক খান মনেপ্রাণে বলশেভিকদের সহিত সহযোগিতাল্প 
ব্যাপারে মনস্থির করিতে অপারগ । এতদসন্ত্বেও ১৯২০ শ্রীস্টান্দের বসস্তকালে 
হবটিশ সৈন্দিগকে জিলান ত্যাগে বাধা করিবার ব্যাপারে তিনি বলশেভিক- 
দেয় সাহায্য গ্রহণ করেন। সুটশ সৈশ্ভগণ কশ বিপ্লবের পল উত্তপ্ত 
ইয়ান দখল করে। প্রাদেশিক রাজধানী রাশ ত-এ জিলানেয় একটি 
সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপন কর! হয়, কিন্তু ঈীয়ই জঙ্গলীদের মধ্যে বিভেদ 
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সি ছয়। একজন পারন্ত জাতীয়তাবাদী হিনাবে কুছুক খান জিলানকে 
রাশিয়ার একটি অংশে পরিণত কল্সিবার বিরোধী । আবার একজন মধ্যমপন্থী 
সমাজবাদী হিসাবে তিনি পারশ্চের জমিদার ও ব্যবসায়ীদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
উৎখাত করিবার বিক্লোধী । 

ইতিপূর্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে যে, এই ব্যাপারে কে।ন্‌ নীতি গ্রহণ করিবে 
সেব্যাপার়ে মস্কো! তখনও মন/স্থির করিতে পারে নাই । তৎসঙ্গে জিলানে 
একটি সোভিয়েত প্রক্সাতন্ত্র গঠিত হইবার ফলে নঙ্কো! তেহরানের পার়ন্চ 
সরকারের সহিত একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্প.দন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে 
লেনিন এই সিগ্ধান্তে উপনীত হন ষে, একটি মাক্সীয় বিপ্লব সংঘটিত 
হইবার মত ক্ষেত্র ইরানে তৈয়ার হউক। তিনি জঙ্গলীদের প্রতি প্রদত্ত 
তাহার সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ফির ইয়া 
আনেন। মির্জা কুচুক খান এইভাবে একাকী পারশ্ত সরক।রী বাহিনীর 
সহিত আটিয়া উঠিতে বার্থ হন। তীহার সৈশ্ু বাহিনী পরাজিত হয় ও 
নিষিদ্ধ ঘোষণা কর! হয় । জিলানের পর্দতে পলাতক হিসাবে তিনি প্র5গ্ত 
লীতে মার! যান। 


জিলানের সে।ভিয়েত প্রঙ্গাতস্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে সম্ভবতঃ সমগ্জ 
উত্তর উপকুপ অধিকার করিবার ব্যাপারে মক্ষে।র অনীহার কারণ অনুগান 
সাপেক্ষ ও জুদীর্ঘ-_-যাহা এখানে বিশ্বত কর বায় না। তবু নিয্োজ্জ বিষয়- 
গুলি বিবেচন। করা যাইতে পায়ে। 


১। ইরান মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করিবার মত বথেষ্ঠ উন্নত কিনা 
এই ব্যাপারে বলশেভিকদের মধ্যে সন্দেহ ছিল । 

২। বলশেভিকগ্রণ তখনণ্ড সাগ্রাজাযবাদের কার্ধরস ছিসাবে অন্ধের 
দেশ দখল করিব,র বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিব সু পক্ষে যথে্ট আদর্শব দী । 


৩। জিলান মধ্যস্বতাকারী আজার বাইজানের় সোভিয়েতের সহিত 
মক্ষোর মতানৈকা বিচ্চমান ছিল। 


৪ গুহযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও খুবই দুর্বল এবং এই 


বিষয়েও নিশ্চিত নহে যে গ্রেট কুটেন ইহাকে উত্তর-ইরনে অনুধবেশ কন্ধিতে 
দিবে কিন । 


৩৪-" 
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&1 মক্ষে। সম্ভবতঃ বিশ্বাস কলে ধে শুধুমাডে একটি বা দুইটি প্রদেশের 
চাইতে দত্ধৃত্ব ও প্রচান্পণার মাধ্যমে সে কোন দিন সমগ্পু দেশ পাইতে পাযে। 

৬৭ সেই ভূখণ্ড দখল ন] কন্িয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সপ্তধতঃ শুধু 
ভুলই করিয়াছে । শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পর জিলান পরিকল্পনার একজন 
উদ্কোক্ত। জাফর পিশভেরী (1815: 2131065215১) পারশ্ের আজার 
বাইজান প্রদেশে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা ফরেন। ইহ! 
ছিল স্টযালিনের সমগ্প এবং মক্কো পুনরায় তাহার সৈম্ভ বাহিনী প্রত্যাহার 
করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়' পারন্ত সরকারের হাতে কমিউনিস্ট বিদ্রোহী- 
দেরকে ধবংস হইতে দেয় । 


ইঙ্গ-পারন্য চুক্তি 

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ইরানকে বিভিন্নভাবে গ্রভাবাদ্িত করে! 
উহাদের একটি হইল এইযে ইহা! অন্ততপক্ষে দেশের মধ্যে বিদ্কমান ইজ- 
রুশ প্রতিদ্বস্থিতার অবসান ঘটায় । এই বিপ্লব ১৯০৭ শ্রীস্টাষে ইজ-রুশ 
কনভেনশনকে অকেঙ্জো করিয়! দেয় । বন্ধার! এই দুই দেশ ইরানকে নিজেদের 
প্রভাবের অংশে বিভক্ত করিয়াছিল । রাশিয়ার অনুপস্থিতির ফলে গ্রেট 
টেনের পক্ষে শূন্তপ্কান পূরণ করা, সমগ্র ইরান নিজের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন 
করা এবং তঙ্ধার। ভারতবর্ষের জল ও স্থলপথ উন্মুক্ত ব্াখ। ও সন্ত আনিষ্কত 
তৈলকুপগুলি নিয়ন্ত্রণ করা স্বাভাবিক হইয়। দীড়ায়। বৈদেশিক সচিব 
লর্ড কার্জনের স্বপ্প ছিল “ভূমধ্যসাগর হইতে পানীর পর্যন্ত এক নাগাড়ে 
কতকগুলি অধীন রাষ্ট্রের গ্রন্থি” স্ষ্টি করা তন্মধ্যে ইর।ন “'অতান্ত গুকন্বপূর্ণ 
যোগসুঞে”" । ১৯১৯ শ্্রীস্টান্দে পরা ক্রান্ত বুটিশ কুটনীতিজ্ঞ স্যার পাণি ক্স (917 
৩:০% 0০5) তেহরানে মন্ত্রীপদে নিষুক্ত হন এবং তাহাকে উপরোল্লিখিত 
নীতি কার্ধকন্পী করিতে বলা হয়। 

১৯১৯ শ্রীস্টাঙ্খ আবার প্যারিস শাস্তি সন্মেলনের বংসর, যাহান্র প্রতি 
উডঞ্চ উইলসনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণেরর মতধাদ অনেক ছোট ছোট জাতিকে 
জাকাট করে। একগুচ্ছ দাবী সহকারে ইব্ানও একটি প্রতিনিধিদল প্রেক্বণ 
কল্পে। ইরানকে সম্মেলনে গ্রহণ করিবার ব্যাপায়ে স্টপ বিগ ধিত' কে । 
উইলসন সমন্ত প্রতিনিধি দলকে গ্রহণ কর্মিবায় পক্ষপাতি। এবং ইয়ান 


নধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 6৩১ 


ক্ষেত্রে ফ্রান্স এবং ইতালীও সম্মতিজ্ঞাপন করে, কি$ গ্রেট স্টেম অসন্বত। 
১৯১৯ শ্রীস্টাঙের আগস্ট নাগ'দ ঘোষণা.করা হয় ষে গ্রেট ধটেন ও ইরান 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, যে বাপারে বেণ কিছুদিন যাবত আলাপ” 
আলোচন। চলিতেছিল। এই অখ্যাত চুজিতে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেন 
প্রধান মন্ত্রী হাসান ওস্ুক আল-দোলেহ এবং শাহজাদ' ফিরধ, ধাহাকে 
তাহার ঢাঢাত ভাই শাহ. বৈদেশিক মন্ত্রী নিধু্ করেন । 

সেই চুজি পরিফ।রভাবে গ্রেট ববটেনের স্বপক্ষে স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহা 
শুধু পারমন্যের উদারগন্থীদের ভিতর নহে বরং বুক্তরা্ট ও ফ্রাল্গের সায় 
দেশেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। পারুল্যের স্বাধীনতা গ অখণ্ডতার প্রতি 
সম্পূর্ণ সন্মন প্রদর্ণনের গতানুগতিক অঙ্গীকারের পর চুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়- 
গুলি পর্ণ করিবার ওয়াদ! করে £ 

১। পারশ্ের যতগুলি বিভাগের জগ্ প্রয়োজন গ্লেট স্বটেন ততগুলি 
উপদেষ্টা প্রদান করিবে । ইরান উপদেষ্টাদের খরচপত্র ও “যথেষ্ট ক্ষমতা" 
প্রদান করিবে । 

২। গ্রেট ব্টেন পর্রশ্য সরকারের খরচে একটি পারশ্ত সেনাবাহিনী 
গঠন ও প্রশিক্ষণ দান করিবে । 

৩। উপরোল্লেখিত কার্ষের জন্ত ৭ শতাংশ স্বদের হারে ২০ লক্ষ পাউগ্ড 
খণ প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়, এবং খণ প্রদ্দানকান্ী ইরানের “সমস্ত 
রাজদ্ব ও শু আয়ের” মালিক হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লওয়৷ হয়। 

৪। “রেলপথ নির্মাণ গু অন্তান্ত যানবাহনের সাহাযে?” গ্রেট স্বটেন 
ইন়্ানের ফোগাযোগ ব্যবস্থাপ্স উন্নতি বিধান করিবে । 

চুক্তিটি এমনভাবে স্বাক্ষরিত হয় যেন ইরান গ্লেট বটেনের পদানত হই! 
যার়। অনেক দিক হইতে ইহ! ১৯২২ শ্রীস্টাষের মিসরের উপর এককভাবে 
চাপাইয়। দেওয়। চুভির চায় । 

সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তির বিক্বপ প্রতিক্রিয়া হয়। পারস্তবাসীদের বিয়ো ধি- 
তার জক্চ বতটুকু নহে তাহাক্স চাইতেও বেশী যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্চ 
চুক্তিটি নাচ হই! যায় । এখানে উল্লেখ করিতে হইবে বে, উভক্ উইল. 
সনের আদর্শবাদের সহিত ইরানের তৈলের অনুমতিপঞ্র লাভের ব্যাপায়ে 
মাকিন তৈল কোম্পানীসমুহের আগ্রহও মিলিত হয়। চুক্তি খায় গ্রেট 


৫৩২ মধ্যপ্র/চা £ অতীত ও বর্তঘান 


ব্টেনকে দেওয়া এইরূপ একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীগুলি পছন্দ করে 
নাই। অপরদিকে স্বটিশগণ এন নিশ্চিত হইয়' যায় যে তাহাস্বা! চুক্তিটি 
মজলিশের ছারা অনুমোদিত হইবার পূর্বেই / কখনও ইহা অনুমোদিত হয় 
নাই) ইরানে তিনজন প্রধান উপদেষ্ট। প্রেরণ করিয়া দেয়। আমিটেজ 
স্ীথকে অর্থ,নতিক বিষর়াদির জন্ত, জেন।রেল ডিকসনকে সামরিক বিষয়াদির 
জন্ত এবং হার্াট স্বীথকে শুষ্ক বিষয়াদির জন্ত উপদেষ্ট। নিয়োগ করা 
হর। এই চুজি কার্ধকরী না হওয়ায় বুটিশ-সম্মানে আঘাত লাগে, কিন্ত 
ইরানে তাহাদের প্রভাব অল্লান রাখিবার জন্ত তাহারা শীপ্রই আরেকটি 
পরিকল্পনা! লাভ করে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বিধায় ইরানে একটি 
শক্তিশালী রুশ বিরে[ধী ও গ্রেট বুটেনের প্রতি বদ্ধুভাবাপন্ন সরকার সাম" 
জোর উদ্দেশ্য সফল করিবে--তাহারা অনুরূপ একটি পরিবর্তনের প্রতি 
মনোনিবেশ করে। 


১৯২১ শ্রীস্টাব্জের অভ্যুত্থান 


১৯২, শ্রীস্টান্ষে ইরান বিশুঙ্খল[র আবর্তে নিমজ্জিত হয়। শাসন- 
তান্ত্রিক রাজতন্ত্র শক্তিশালীও ছিল না, শাসনতান্ত্রিকণ্ড ছিল না। মন্ত্রী- 
পরিষদ এক শজিগাপী ভূম্বামী হইতে আরেকজনের হাতে হস্থাস্তরিত হয় 
মাত্র। ঢুজর ব্যর্থতা! এক শুণ্ততার সুষ্টি করে, আবার জিলানে সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে পারস্যের নেতুবৃদ বলশেভিজম সম্পর্ক শংকিত 
হয়। এই বিশৃঙ্খলা ১৯২১ শ্রীস্টান্দে ২১শে ফেকয়ারী সকাজবেলায় 
সংঘ্টত সামরিক অভ্যুত্থানের ছারা দুন্বীভূত হয়। কর্ণেল রেজ। খানের 
সেনাপতিত্বে এবং পত্রিকা সম্পাদক সৈয়দ জিয়া আল-ছ্বীন তাবাতাবাইর 
সমভিবাহারে প্রায় ২৫১ কোসাক সৈম্ ৬০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাজ- 
ভীন হইতে তেহপ্লানে উপস্থিত হয় ও রাজধানী অধিকার করে। বলিতে 
গোলে ফোন বাধাবিত্ব ছাড়াই তাহার রাজধানী করায়গ করে। সকালে 
বিভিন্ন অর্থটনতিক ও রাজনৈতিক দলের সুপরিচিত অনেক বাডিবর্গকে 
প্লেফতার করা হয়। ভীতগক্্স্ত শাহ বাধ্য হইরা সৈয়দ ছিয়াকে প্রধান 
মন্ত্রী নিহুক্ত করেন এবং রেঙ্পা খানকে সরা-এ-সিপাহ,, বা মেনাবাহিনীর 
অধিসায়ক উপাধি প্রধান কেন । 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৬৩৩ 


সৈয়দ দিয়া একজন নধামপন্থী জ্বাতীন়তাবদী ও মধামপন্ধী পঞ্জিকা! জা'দ 
(বদর )-খর সম্পাদক । ইহ] বৃটিশ সমর্থক সম্পাদকীয়ের জন্যগ পরিচিত । 
উদারপন্বীগণ তাহাকে বৃটশ সমর্থনের জণ্ভ সন্দেহের চোখে দেখে, আধার 
সামাজিক দিক হইতে ভূম্বামীদের আস্মা অর্জন কজিবান্ম মত জনপ্রিয়ও 
তিনি নহেন। তাহার ন্বাজনৈতিক কার্যাবলী পুলাদ কমিটিতে (৮9190 
0০7000116৩৩ ) কেন্দ্রীভূত । বৃটিশগণ ইসফাহানে এই কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। 
সরকারের সহিত তাহার একমাত্র সম্পর্ক হইল ১৯১৯ খ্রীস্টাঝে ককেশাশে 
প্রেরিত পারল্ত প্রতিনিধিদলে তহার সদসাভুজি । প্রতিনিধি দলটি বলশেভিক 
রাশিয়ার কবল হইতে স্বাধীনতাকামী ব্াষ্্রবর্গের সহিত একটি বন্ধুত্বের 
চুক্তি স্বাক্ষর করে। 

অপরদিকে রেজ। খান জুদীধ। কঠোর ব্যজিত্বসম্পর্ কিন্ত স্বয় শিজ্ষিত 
একজন সামরিক লোক । সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তিনি রুশ 
পরিচ।(পিত কোস!ক বাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত হন। বলশেডিক 
বিপ্লবের পর পারস্যের কোসাক রেজিমেন্টের রুশ অফিসারগণ বখন আটক 
হইয়া যান, রেজ। খান তখন পারস্য অফিসারদের একটি দলের নেও | রুশ" 
দিগকে বিতাড়িত করিয়! তাহারা পূর্ণ রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করেন । 
সামরিক জীবনে লালিঙপালিত হইবার ফলে তাহার জাতীয়তাবাদের 
ধান্া একটি সম্মিলিত সামরিক সরকারের হাতে ইল্লানের গৌরব প্রতিফলিত 
করে। রুশ অধিনায়কদের হাতে তাহ।র কঠোর অভিজ্ঞতান্প ফলে তিনি 
স্বভাবতঃই বিদেনী বিরোধী, বিশেষতঃ বলশেভিক বিরোধী ও রাখ বিযোধী। 

র্েক্পা খান ও সৈয়দ জির!, এই দুই ব্যক্তিকে যতটুকু জানা যায় তাহান্া 
মেজাজ, শিক্ষা এবং প্রায় প্রত্যেক কিছুতে পরম্পর বিরোধী, এবং একে 
অপরের নিকট অপরিচিত। তেহরানের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শাহ্‌ 
আবাদে বিপ্লঃবর রাতে সম্ভবতঃ প্রথম বারের মত তাহারা মিলিত হন। 
তদুপরি বিপ্রবের সফলতার পর 'তীহাতদর পরিকরনাসমুহ সমদ্ষিত হয় নাই। 
বিপূল সংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়, কিন্ত ইহ পরিষার যে পূর্ব হইতে 
ইহার অন্ত কোন তালিকা প্রস্তত করা হয় নাই । তঁ.হার। উদায়নীতিবাদী, 
.মধ্যমপন্থী, রক্ষণশীল, ধনী, দরিগ্র নিবিশেষে -গ্রফতার করেন । কখনও কখনও 
গিয়া হয়ত একদ্রনকে 'গ্রফ ভাবের হকুন দেন আবার রেজা তাহাকে মু 
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করিয়! দেন। বিপ্লবের পূর্বে সৈয়দ জিয়া তাহার মন্ত্রীসভাও বাছিয়া জন 
নাই। একটি তৃতীয় দল নিশ্চয়ই সমন্ত প্রাথমিক জায়োজন সম্পর করে। 
সমঘ্ত প্রমাণ দ্বারা বুটিশগণই এই তৃতীর দল বলিয়া অনুমান করা হয় । 

ছেট বুটেননের সামরিক প্রতিনিধি কর্ণেল ন্মীথ ও কলাজনৈতিক প্রতিনিধি 
হাওয়ার্ডের সহিত জিয়ার বন্ধুত্বের ঘ'রা ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত হইয়! যায়। 
বিপ্লবের পূব" এই সকল লোক ও অন্টান্দের সহিত তাহার ঘন ঘন 
সাক্ষাৎ এবং “তাহাদেন্দ নিকট আধুনিক পারম্ত কবিতা আত্বত্তি ও 
ব্যাখ্য।'' করিবার জঙ্ক বৃটিশ বন্ধুদের সহিত তাহার রাত্রিকালীন সাক্ষাৎকার 
ইহাকে আরও সপ্রমাণিত করে। ভাধিকম্থ কাজভীনে ছিন্নবন্ত্র পর্সিধান- 
কারী এই সকল কোসাক সৈম্ুগণ তেহরানে প্রবেশ করিবার সময় সুসজ্জিত 
স্বটশ সামরিক পোশাক পরিধান করে। রাজধানীর দিকে কোসাক 
রেজিমেন্টের অগ্রগতিযান সম্পর্কে অবহিত তেহরান সরকার ঘটনা পর্যবেক্ষণ 
করিবার জন্থ শাহ আবার্দে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে । ঘটন। চক্রে 
বৃটিশ লিগেশনের দুইজন প্রতিনিধিও সেই সঙ্গে গমন করেন এবং সৈচ্যদের 
মধ্যে বিতরণ করিবার মত যথেষ্ট টাকাও তাহাদের সঙ্গে থাকে। তদুপরি 
ছিতীয় মহাধুদ্ধে বটিশ ইনফরমেশন সাভিস এই মর্মে এক স্বীকারোজি 
প্রচার করে যে এই সামরিক অভুযুথানে তাহাদের হাত ছিল ।১ 

সৈয়দ জিয়া ও ঞ্েেলা খান গারন্য সন্পকারের ক্ষমত! দখলের সময় বৃটিশ. 
দের সাহায্য লইয়াছিজেন, ইহার অর্থ এই নহে যেতীাহারা ইরানের স্বার্থ 
গ্রেট বুটেনের স্বার্থের নিকট জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এই ধরনের অভিযোগ 
১৯১৯ শ্রীস্টান্দের চু স্বাক্ষরকার্ী ভন্ুক আল-দোলেহ.-এর বিরুদ্ধে আনা 
যায়, জিয়া বা রেজার বিরুদ্ধে নহে । সৈয়দ জিয়ার সরকার তিন মাসের 
অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহার ধরপাকড়ের শিকার হইয়া উদারপদ্থী 
ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় মহলই তাহ।র শক্রতে পরিণত হয়। শ্রাহ হইতে 





১। রেজা খানের কোন স্ভীবনচরিত নাই | ইনিই পরে রেজা শাহ হন। সৈয়? 
প্রিয়। তাহার সম্পূর্ণ আীবনচগিত প্রকাশিত করেন নাই । সামুজ্যবাদের প্রকৃতি 
ও পর্ব! পর্বীলোচনার জন্য এই ঘটল। গুরুত্বপূর্ণ । ছাত্র! এই বিষয় ও অন্যার্যের 
উপর ক্যাম্ধীঞ বিশুবিদ্যালয়ের ( [৮0661 1965) পিটার এাতেরী 
লিখিত বৃটিশ সমর্থক “মর্ডান ইরান গ্রন্থ দি পড়েন তাহলে ভালভাবে জানতে 
পারবেন। 
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নীচের দিকে সব ধরনের লোকেক্স উপর তিনি কঠোর কত্ত প্রয়োগ 
করেন, কিন্ত এই তৎপরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল মা। 
সামরিক বাহিনী কাহার প্রতিহ্বন্বী রেজা খানের সমর্থক ছিল । ১৯২১ 
স্রীস্টাকের ২৫শে এপ্রিল রঙ্গ! খান যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভার প্রদেশ করে। 
উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ আরম্ত হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েন্স অধীনস্থ একটি 
সামরিক বাহিনী গ্েগারমারীর (0572067076112 ) ভবিষৎ এবং বুটিশ 
সামরিক উপদেষ্টা দল লইয়া । রে! খান চান সশস্ত্র বাহিনীকে একত্রীভূত 
করিতে ও বুটিশদিগকে বরখাস্ত করিতে । সৈয়দ জিয়া উভয় প্রচেষ্টার 
বিরোধিতা. করেন ও পরাড়ত হন । ১৯২১ শ্রীন্টান্দে ২৪শে মে তিনি ইরান 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি প্যালেস্টাইনে বাস করেন । দ্বিতীয় মহা» 
যুদ্ধের সময় বৃটিশ ও ক্ুশ বাহিনী পুনরায় ইন্প'নে প্রবেশ কঝিলে এবং তাহার 
প্রতিহ্ন্বী পদত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় ইরানে আগমন করেন। সৈয়দ 
জিয়' মনে করেন, “কান বিদেশ শক্তির সাহায্য ছাড়া ইরানে ব্যাপক কোন 


কিছু করা যায় না। ব্বহৎ শক্তিসমুহের মধ্যে তিনি সর্দদাই গ্রেট বৃটেনের 
সমর্থক | 


রেজ! খান ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ । বিদেশী প্রভাব মুক্ত একটি শি” 
শালী কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার ছাড়া কোন কিছু কর! যায় না৷ বলিয়া 
তাহার বিশ্ব(স ছিল। ক্ষমত! দখলের সময় তিনি বুটশদের ব্যবহার কেন 
কিন্ত পরে একাধিকবার তাহাদের হাত হইতে পরিন্তরাণ লাভের চেষ্টা 
করেন। কর্মজীবনে তিনি বিদেশ উপদেষ্টাদিগকে কাজে লাগ।ইতে 
বাধ্য হন, অথচ তাহাদের উপস্থিতিতে তিনি স্বস্তি বোধ করেন নাই এবং 
কখনও কোন পরিকল্পনায় তাহাদিগকে কয়েক বৎসরের বেশ রাখেন নাই। 
এই ধরনের মনোভাব শ্রস্থ নয় । কিন্তু ইহ? ভাবিবার বিষয় যে বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পারস্যবাসীগণ বিদেশ উপদেষ্টা ছাড়া একটি সেন। 
বাহিনী গঠন করিতে পারিতকি? কোন বিদেশ খণ ছাড়া কাম্পিরান 
সাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্ষস্ত একটি রেলপথ নিনাণ সম্ভব ছিল কি? 
ইরান-তসোভিয্বেত চুক্তি--১৯২১ 

সামরিক বিপ্লবের পাঁচদিন পর প্রাজ্তন পারন্ত মন্ত্রীসভা ও মক্ষোর 
মধ্যে নিত্বীকুতি একটি রশ-পারশ্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এই চুদির তাৎক্(ণক 
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ফলাফল হইল জিলান হইতে সোভিয়েত সৈন্ধ অপসারণ । ইহার ফলে 
জিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধবংস হয়। মির্জা কুচেক খান জিলানের 
পর্বতে পল।তক হন এবং পঞ্সে শতে মারা ধান । রুশগণ কতৃক ব্যাপক- 
ভাবে প্রচারিত এই চুজির ভাষ্য মূলতঃ বলশেভিক সরকারের একটি সাগ্রলাজা- 
বাদ বিকবোধী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী নীতির ঘোষণা এবং সবেমাত্র 
বাতিল ১৯১৯ শ্রীস্টানের ইজ-পারুন্ত চুক্তির প্রতিকুলে একটি নজীন্প | এই 
চুজ্ি অনুসারে রুশগণ ইরানকে সমস্ত রুশ সম্পত্তি, অনুমতিপত্র ও বিষয়- 
আশর প্রদান করে, তবে শর্ত হইল ইন্লান এই মর্মে প্রতিঙ্তি প্রদান করে 
(ধারা-১৩) যে, কোন তৃতীয় শক্তিকে সে এইগুলি প্রদান করিতে পারিবে 
ন।, কিন্ত “পার্ক জনগণের উপকারার্থে এইগুলি সংরক্ষণ করিবে ।”* অবশ্য 
এই চুর্তি জার সাম(জ্যবাদের এবং ভবিষ)ৎ রুশ শ্রমিক সায়াজ্যবাদের কিছু 
চিহ্ন রাখিয়া যায়। 

উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৬৭ খ্রীস্টান্দের ক্যাম্পিয়ান মৎন্য অনুমতিপত্র এবং 
১৯০২ গ্রীস্টাঙ্খের মানুলের আইন (78171 79851911928) অপরিবর্তনীর 
রহিয়া যায়। রাশিয়।র খাছ সরবরাহের জন্থ মৎস্য প্রয়োজন এবং শ্াস্থল ও 
সে।ভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে ১৯২০ স্রীস্টান্জের একটি নতুন ইরানী-সাভি- 
য়েত মৎস্য কোম্পানী গঠন কর হয় এবং ২৫ বৎসর মেযাদ্দী একটি ওনু- 
মতিপঞ্রগড প্রদান করা হয়। কিন্রশাস্ল আর পরিবর্তন কর' হয় নাই, 
ফলে পারশ্যের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সোভিয়েতের একচোয়। ব্যবসার 
সহিত প্রতিযোগিত। করিবার খলা ট্বংন বাট্টীয়ভাবে একচেটিয়া বাবসা 
আরম্ভ করে। মোটের উপর স্ট্যালিন ও রেজা শাহের অধীনস্থ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও ইরানের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা স্বাধীন বাবসার অনুকুলে নহে । 

৬ নং ধার! পরবর্তীকালে ইরানের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে । ইহাতে 
বল হয় কোন তৃতীয় শজি “রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্য ভূখণ্ডকে ঘশাটি 
বংনাইতে চাহিলে'**গারসোর অভাস্তরে সৈশ্ত প্রেরণ করিবার অধিকার 
াশিয়ার থাকিবে**"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহের 
সহিত ইরানের নিক্পাপত্ত! চুক্তিসমূহে আপত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্ত সৌছি- 
যেত ইউনিয়ন ১৯৪১ শ্রীস্টাষের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অন্ভাত সময় ইরান 
ঘাফমণ করিতে এই ধার! বাবহার করে ।. 
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পারস্তের তৈল? দ্বিভীব্ব পর্ব 


অনতিক।ল পরে সোভিয্লেত ইউনিয়ন ১৩ নং ধারা রহিত করিবার 
সুযোগ লাভ করে । ১৯২১ শ্রীস্টাব্বের মে মাসে সৈয়দ জিয়া নির্বাচিত 
হইলে প্লঞজ। খান প্রধান মন্ত্ীত্ব গ্রহণ করেন নাই বরং গ্রেফতারকৃত সবাইকে 
মুক্তিদান করেন। ইহাদের একজন, ভাস্ক আল-দোলেহ্‌-এর ভ্রাতা 
কাভাম আল-সালতানেহ্‌ প্রন্ণান মন্ত্রী হন। কাভাম পারল্য কুটনীতির সেই 
ভাবধারার অন্তভুক্ত ধাহারা বিশ্বাস করেন যে গ্রেট ব্টেন ও রাশিয়াকে 
নিরস্ত করিবার জন্ত একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন । আধুনিক পারস্যের 
ইতিহ।সে কাভামের নাম উত্তর,ঞ্চলের তৈল ও মাকিন অথনৈতিক মিশনের 
সহিত সংযুক্ত । 

১৯২১ গ্রীস্টাবের ২২শে নভেম্বর পারন্য সরকার একটি চুজি স্বাক্ষর করে 
ফ/রা পঞ্চাশ বৎসরের মেয়।দে উত্তরাঞ্লের তৈল আহরণের এন্য স্ট্যাগ্ডার্ড 
অয়েল কোম্প।নাকে অনুনি প্রধান কর। হয় । ইদ্-পারন্ত অয়েল কোম্পানী 
এই মনে প্রতিব:দ আপন কপে যে উত্পাগলের তৈল আহরণের অন্থ খোস- 
তান্রিয়।কে ১৯১৩ খ্রীষ্টান অনুমতি ঠ্িদান বগা হয 17 এব পক্ষ পাউওের 
(বনময়ে বুটিণ সপকা্ বন্ধ কন কারয়। নথ পাশিগা অঞ্জেল নামে একটি 
কোম্পানী গঠন ঝরিয়।ছিল 1 তাহার! এখন দাবা করে যে একই অঞ্চলের 
তৈল আহরণের এ্ঠ পুইঢি দশকে অনুনতিগণ্র প্রদান করিবার কোন অধিকার 
পারশ্ক সরকারের নাই । অপরদিকে উত্তর-ইরানে মাকিন স্বার্থে বাধা 
প্রদানকারী রশগণ এই মনে প্রতখ দঞ্াাগন করে ষ, চুজির ১৩নং ধা! 
অনুায়ী সোণভয়েত সবুর বর্তকি গরিতক্ত কোন অনুমতিপত্র কোন 
তৃহান পক্ষকে গুদ 'ন কাত ব্যাপ বে ইয়ান চুক্তিবদ্ধ । উভয় পক্ষের নিকট 
ইর.নের উত্তর হইল, খোসতারিয়। চুজ্ঞ 'যহেতু মজপিশ অনুমোপন করে 
নাই তাই শাসনতন্ত্র মোতাবেক ইহা! অকেজে। এবং এই কারণে কাধকর 
বলিয়। গ্রহণ কর! যায় না। 

এই বিষয় লইরা ব্বটিশ ও ম।কিনদের মধো বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলিতে 
থাকে। অইব্যাপায়ে বটিশগণ দুবিধ। লাভ করে। কারণ পারস্ত উপ- 


পা আরজ 





লা শসা ফানি আনা পনি 
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&৩৮ মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান 


সাগর এলাকায় ই-পারল্ত তৈল কোম্পানীর তৈল রগ্তানীর, পকচেটয়। 
অধিকাক্স বিদ্ধমান এবং তাহান্! স্ট্য।ণ্ডার্ডকে দক্ষিণের কোন বন্দর দিয় 
তৈল প্রেরণ করিতে অনুমতি দান করে নাই । ১৯২২ শ্রীস্টা্জের ২৮শে ফেব্রু 
রাবী বৃটিশ গুমাফিন কোম্পানীগুলি একটি অংশীদ[রত্বে রাজী হয়? যন্ধারা 
মাকিনগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। অবশ্ঠ পারন্তবাসীরা রাজী হয় 
নাই কারণ উত্তরের কোন ব্যাপারে বুটণ কোম্পানীর কোন অধিকার 
তাহারা চায় না এবং তাই সমগ্র পরিকরপনাই তাহারা! প্রত্যাখ্যান করে। 

এই সময় সিনক্রেয়ার অয়েল কোম্পানী € 91770151011 (001019989 ) 
এই পরিকল্পনায় উৎসাহী হইয়া উঠ্ঠে। স্ট্যাগ্ডাডের উপর সিনক্রেয়ারের 
বিশেষ সুবিধা এই যে ইহ। সে।ভিয়েত ইউনিয়নের সাখালিন শ্বীপের তৈল 
আহরণ ও বিশ্বে ইহা বাজ:নঞজজাতকরণের অনুমতিপত্র শ।ভ করে। সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন সিনক্লে্ারকে উহার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া উও্তর।ঞ্চলের 
তৈল র্বপ্তানী করিবার ন্ুযোগ দান করিবে বলিয় মনে করা হয়। পারশ্য 
মজলিশ ইতিগধ্যে “যে কোন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল মাকিন কে।ম্পানা"কে 
উত্তরাঞ্চলের তলের জগ্থ সরকারকে অনুমতিপত্র প্রদান করিবার ক্ষমতা 
অর্পণ করে। শর্তসমূহের একট হইল অনুমতিগ্রা্ড কোম্পানী পারস্য সর- 
কারকে এক কোটি ডলারের একট খণ প্রদান করিবে। খণের সমন্যাট 
সহজ নহে, কিন্ত মনে হয় সিনক্েগার সোভিয়েত ইউনিয়নের আশীবাদ 
লইয়! ইরানে অ।গমন করে এবং আলাপ-আলোচন। আরন্ত করে। 

সিনক্রেপ্লার অয়েলের আলাপ-আলেো চন! ও ইহার সহিত সংযুক্ত 
ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক দলাদলি, অপবাদ, লুঠ ও হত্যার উপাদান প্রদান 
করে। শুরুতেই ১৯২৪ শ্রীস্টাবের মাত মাসে মঞ্জলিশ যখন সিনর্লেয়।র 
অনুমতিপঞ্র অনুমোদন করে, মজলিশ ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়া যায় । 
রিপোর্ট অনুসারে একজন লু্নকারী কতৃ'ক ইহা সংঘটিত হয়। এপ্রিল 
মাসে আমেরিকান রেম্নার এণ্ড কোম্পানী (47075110215 31217 200 00057 
25০ ) ইন্ানের একটি খণের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ত জনৈক 
জেমস ফর্ষস.কে পাঠায়, কিন্ত বৃটিশগণ জোর দিয়। বলে যে যৃক্তরাষ্্রে 
কোন খণের জন্চ তাহারা! দক্ষিণাঞ্চলের আবগান্ী শৃহ্ধ পণ ছিসাবে প্রদা- 
নেয় অনুমতি দিবে না। তারপর ১৯২৪ হ্রীস্টাব্দের প্রীক্মকালে সিনক্রেয়ারের 


মধ্যপ্রাচ) £ অতীত ও বর্তমান ৬১৯ 


প্রতিনিধি ইরানে থাকাকালীন দুইটি ঘটনা সার! তেহরান প্রকম্পিত হয়। 
প্রথমতঃ একটি অন্তত ধর্মীয় আলোড়ন হৃষ্টি হয় এবং পরে জান! যায়ে 
শহরের একটি পানির ফোয়ারায় একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘ্টত হম়। 
শত শত রুগী এঁম্বানে আরোগ্য লাভের জনক গমন করে এবং হাজার 
হাজার লোক ইহা দেখ্বি'র অন্ত গমন করে। ছ্িতীয়তঃ ইছ-পারস্য 
তৈল কোম্পানীর একজন মাকিন কর্মচারীর প্ররে।চনায় যুজরা্রের ভাইস 
কনসাল. মেজর ইন্ত্রী এ অলো'কিক ঘটনা স্থলের ছবি তুলিতে যান। তথায় 
জনতা কর্তৃক তিনি নিহত হন, অথচ তাহার সঙ্গীর কিছুই হয় নাই। 
সরকারী অনুসহ্গানে দেখা বয় যে, প্ণিশ ঘটনাটিকে অন্তভাবে বির 
করে এবং তাহা মাকিনীটিকে উদ্ধার করিতে চেষ্ট! করে নাই । ১৯২৪ 
্স্টাৰের গ্রীক্মকালে আরেকটি কেলেম্বান্মী সংঘটিত হয় যাহাকে আসমেনি- 
কান টিপট ডোম হ্থ্যাগাল (%076176217627006 1)01750 50915091 ) 
নামে অভিহিত কর হয়, যাহাতে সিনক্েয়ার কোম্পানীও বিজড়িত । পরি- 
কল্পনায় ব্যর্থতার বা।পারে এই সব ঘটনাবল। কতটুকু দায়ী! তাহা সহজেই 
অনুমেয় । তবে উল্লেখযোগ্য এই যে দ্বিতার মহাযুদ্ধের পুবে উত্তরাঞ্চলের 
তৈলের বিষয়টি আর উদ পিত হয় ন।ই । 


রেজাশাহ. পাহ,লভী 


উত্তর-ইরানে মাকিনীদিগকে জড়ত করিবার পারুল্ত সরকারেক প্রচেষ্ট। 
ব্যর্থ হয়, তবে এতগ্কারা আমেরিকার রাষ্ট্রীয় বিভাগের অর্থনৈতিক 
উপদেষ্ট। ড; আর্থার মিল্স, পাফংকে ইরানের অর্থনতিক উপদেষ্টা 
নিয়োগ্ক কর: সম্ভব হয়। ডঃ মিলস পাক, ও তাহার দল ১৯২২ 
্্ীস্টাবে ইরান আগমন করেন এবং গীত বৎসরের জন্ত ইরানে কাজকর্ম 
সুসম্পন্ন করেন। মিলস, পাফের অর্থনৈতিক নীতিমালার কল্যাণে বুদ্ধমন্ত্রী 
পেজ! খান সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দান করিবার জণ্ত যথেষ্ট 
অর্থলাভ করেন। বিদ্রোহ দমন, গোত্রগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশের 
প্রত্যেক অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত করিবার কাজে রেজা খান 
এই সেনাবাহিনী ব্যবহার করেন। এই কাজে ন্বশংস পন্থা অবলখন বরা 
হয়, তবে রাস্তাঘাট দণ্থয মুক্ত হয় এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম 


&9* মধ্যগ্রাচ) £ অতীত ও বর্তগ্ান 


গূর্ণ বোঝ! লইয়। কাফেলাসমূহ ছবিধাহীন চিত্তে দেশের সর্বজ বিচরণ করিতে 
সক্ষম হয়। সারা জীবন দস্/তগ্থরের ভয়ে সন্স্ত বসবাসকারী জনসাধা- 
রণের নিকট ভোটের নিরাপত্তার চাইতে জীবনের নিরাপন্তাই অধিক 
গুরুত্বপূণ। ৃ 

১৯২৩ গ্রীস্টাবের অক্টোবরে রেঙ্জ। খান প্রধান মন্ত্রী হন। বিপ্লবের পর 
এই প্রথম একজন সামরিক ব্যজি সরকারের প্রধান হন। বস্ততঃ এই 
সময় প্রদেশসমুহের অধিকাংশ গভর্ণরগণই সামরিক ব্যক্তি, এবং যাহান্না 
বেসামরিক গভর্ণর তাহারাও তাহাদের স্ব স্ব এলাকার সামরিক অধি- 
নায়কদের প্রভাবাধীন থাকেন। শমঙ্গলিশের গঞ্জম বৈঠকের নিবাচন 
অনুষ্ঠিত হয় প্রার সামরিক গণর্ণর বা অধিনান্নকদের প্রভাব(ধীনে । অনেক 
দিক হইতেই ইহা! ইরানের আধুনিক ইতিহাসে অভান্ত ঘটনাবহুল বৈঠক । 
১৯৪২ খ্রীস্টাবের পূর্বে ইহাই শেষ বৈঠক, যেখানে প্রতিনিধিগণ তাহাদের 
বজব্য পেশ করিতে সাহস করিয়াছেন। 

নিঃসঙ্কেচে বলা যায় যে, পারশ্ত বিপ্লবে 'রগ্তা খানের ভূমিক! ছিল 
ফরাসী বিশ্বের জন্য নেপোলিয়নের স্তায়। বেদা খান বিপ্লবের সগ্তান 
আবার ইহার সমালেঢকগ। তিনি ধিগ্রবের অনেক উদ্দেশ বিশ্বাস 
করেন, কিন্ত ইহার প্রক্রিয়ায় নহে। পঞ্চম মঙজ্জলিশে তিনটি দল দুষ্ট 
হয়ঃ সংস্কারবাদীগণ হ্াহারা রেছ। খানের কর্মসূচী ও গ্রতরিয়া উভগনটি 
সমর্থন করেন? সম[দান্ত্িক দল, যাহারা তাহাকে সমর্থন করেন কিন্ত 
গণতান্ত্রিক গদ্ধতিতে তাহাকে প্রছারা মত করিতে চান; এবং আলেম 
মডারেমে মত।বলম্বী অর্ধ ভঙ্গন “সংখ্যালঘু” যাহারা বিভিন্ন কারণে 
রেঙ্গা খানের বিরোধিতা করেন। অবশিষ্টগুলি স্বত্ন্ত্। 

রেজা খান প্রধান মন্ত্রী হইবার পরেই আহমদ শাহ তাহার স্বাভাবিক 
সফরের একটা অংশ হিসাবে ইউরোপ গমন করেন। ১৯২৪ প্রীস্টান্ষের 
ফেব্রুয়ান্ীতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাবার্ত। উঠে এবং সামরিক 
অধিনায়কদের প্ররোচনায় দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তারবার্ত! আগিতে 
থাকে; বহার মজলিশকে কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অন বলা হয় । 
ফাল্জারের বিরুদ্ধে সমালোচনা হথেষ্ট শোনা ধায়, কিন্ত প্রজ্জাতত প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে বেশ মত বিরোধ দেখা দয মজলিশের ভিউয়ে ও. বাহিরে 
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প্রজাতন্ত্রের উদ্ভোক্তা দখা যায় উদার়পন্থী। মধামগন্থী, সামরিক, লোকজন 
ও অল্তান্চ লোকদের মধ্যে । এইই প্রন্মাবনার বিশ্মোধী হইলেন উলামাগণ 
ও বাজারের দোকানদারগণ যাহার! সাধারণতঃ উলামাদের সমর্থন করেন । 
উপ্লামাদের সহিত একমত থাকেন আলেম সমাজ বিরোধী ক্ষুদ্র সংখাক 
উদারপন্থীগণ, যণাহাত্না আদর্শগতভাবে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক, কিস গণত্ত 
গু বেগামরিক শাসনের আদর্শের প্রতি বাহাদের একনিষ্ঠতার দরুন 
তাহার এই বিশেষ আন্দোলনের বিরোধী-কারণ ইহা একজন ““একনায়ক 
ও একজন কোসাক"” স্ব'র। পরিচালিত । 

তেহরানে জনসাধারণ আলেম সমাজের প্রভাবাধীন, তাই তাহারা 
প্রঙ্গাতন্ত্র ও .রজা খানের বিকদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যুবক উলাম৷ 
বিরোধী কবি ইশকীর হত্যা অগ্থিতে ঘৃতাহুতি দেয়। এই কবি রেজ' 
খানের একনায়কত্ব ও তাহার ““বিস্ন্ত প্রজাতন্ত্রের" উপর বিজ্রপাতক কবিতা 
জেখেন। দেয়ালের লিখন বুঝিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান রেজা খানের ছিল। 
তিনি ভ্রুত তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত দরগাহ নগরী কোমে গমন করেন 
এবং প্রধান ধর্মীয় নেতাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া একটি ঘোষণা 
জারী করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে পারশ্য সরকারের কর্মন্ুচীর় ভিত্তি 
যেহেতু ইসলামের প্রতিরক্ষ', তাই তিনি ও ধমীয় নেতাগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন যে, তি হার! জনসাধারণকে “প্রজাতন্ত্রের আলোচন। বন্ধ করিতে 
বলিবেন, এবং তৎপরিবর্তে'*-ইসলামের ভিত্তি ও দেশের স্বাধীনতা মজবুত 
করিতে আমাকে জনগণ সাহায্য করিবে।” 

প্রজাতন্ত্র আঙ্দোলনের ব্যর্থতার দ্বার! কাজার বংশ রক্ষা! পায় নাই। 
শাহ্‌ প্যারিস হইতে রেক্গা থানকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত করেন 
এবং মজলিশকে আরেকজনের নাম শুপারিশ করিবার জন্য বলেন। মঞ্জ- 
লিশ শাহের ইচ্ছা অমান্ত করিয়! রেঞ্জ খানের জগ্ত শুপারিশ করে। প্নেজ। 
খান সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ক্ষমত! করায়ত্ত কত্সিবার ব্যবস্থ? গ্রহণ করেন৷ সদস্ষ" 
ব্দকে তাহার গুহে আহ্বান করিয়া আহমদ শাহকে বরখাস্ত ও রেজা 
খানকে সাময়িক রাষ্ট্রপ্রধান করিগ্া একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ কয়েন । একটি 
স্ায়ী পরিমদ গঠনের জন্ক গণপরিষদের সভা আহর'ন করা কথা? প্রস্তাবে 
উল্লাখখ?কে। মদন্দেয অধিকাংশই এই দলিলে স্বাক্ষর করেন । ৯৯২৬ 
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গ্রীন্টান্দে ৩১শে অক্টোবর মজলিশ কাজাক বংশকে ক্ষগতাচাত করে এবং 
একটি গণপরিষদের সভা আহ্মান করে। 

মার চারিঙ্গন সদশ্য সাহস করিয়া! প্রস্তাবের বিস্লোধিত। করেন । ইহাদের 
মধ্যে ইয়াহইয়! দৌলতাবাদী রাজনীতি ত্যাগ করেন। ডঃ মোহাম্মদ 
মোসাদ্দেক কিছুকালের জন্চ ইরানের মধ্যেই রাজনৈতিক অস্তরীণাবন্ধ 
থাকেন এবং ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন; তাকীজাদ। 
ও আলা নতুন শাহের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। এখানে 
প্রণিধানধোগা ঘে তাহাদের বক্তততর মধ্যে কেউই আরাম প্রির আহমদ শা 
বাত়াহার ভ্রাতা শাহঞজাদাকে সমর্থন করেন নাই। সকলেই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেন শুধু এই জন্ত যে ইহ! “শাসনতন্ত্র বিরোধী” । শুধু শাসন" 
তাঞ্জিক আইনবিদ ডঃ? মোসাদ্দেক ব্যাখ্য। করেন যে কার্ষবিহীন শাসনতাস্ত্রিক 
বাদশাহ, হইবার চাইতে রেঙ্গার একজন ক্রক্ষম প্রধান মন্ত্রী হওয়! দেশেন 
জন্ত অনেক মঙ্গল। রেন্জ! খান যদি কর্মক্ষম বাদশাহ হন তবে তিনি একজন 
একনার়ক হইয়। বসিবেন, শাসনতাস্ত্রিক বাদশাহ নহেন। 

মজলিশের উদার ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ, প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান 
করিলেও ডঃ মোসাদ্দেকের সহিত একমত হন কিন্তু তাহার! সমন্তার বথা* 
বথ সমাধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তীহাদের স্বাক্ষরের বিনি" 
ময়ে রেজা খান বাদশাহ্‌র পদকে নির্বাচনমূলক করিবার অঙ্গীকার করেন। 
তাহার! মনে করেন যে গশ্চাং হার দিয়া হইলেও তীহান! একটি প্রঞ্জা- 
তান্ত্রিক সরকার গঠনে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহার হাতেই সন্ধষ্ট। অবশ 
ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদের সভ৷ বিলে দেখা গেল নির্বাচনমূলক শাহের 
কোন উল্লেখই নাই, তৎপরিবর্তে একটি পাকাপোক্ত বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সনাজতন্ত্রীদের “মতা সোলাইমান ইঞ্চা্দরী রাগ্ান্থিত হইয়া যান, কিন্ত 
তখন এত বিল হইয়া গিয়াছে থে তাহার আর কিছুই করিবার নাই। 
১৯২৬ শ্রীস্টাঙ্ষের ১২ই ডিসেম্বর ইরান একজন নতুন ০ লাভ হি 
রেজাশাহ পাহলভী । 
৫েজাশাহ ও সংস্কার 


গেজাশাহ সাধারণ জনপ্রিয়, কারণ তাহার সামছিক ক্দত। দেশে 
'নিয়াপত্ত। আনয়ন করিরাছে। দগ্থাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য গ্রামের 
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লোকদিগকে আর অস্থ ধহন করিতে হয় না। শাহের প্রচ আঘাত পড়ে 
গ্রোত্রীয় নেতা ও উচ্চপদস্থ লোকদের উপর, কৃষকদের উপর মহে। 
শিক্ষিত সমাজ ও উদারপন্থীদের মধেঃও তিনি জনপ্রিয় । কারণ তিনি এফ* 
জন খাটি সংস্কারক এবং সর্বাস্তকরণে ইরানকে পাশ্চাতা স্ভাতায় গড়িয়। 
তুলিতে আগ্রহী । তিনি প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আরঙ্ত 
করেন এবং ১৫ বৎসরের অধিক কাল তাহ! চালু রাখেন। 


সমগ্র জীবনে সেনাবাহিনী তাহার বিশেষ আগ্রহের পান হিসাবে বিরাজ 
করে'। ইহার চাহিদ? মিটাইবার জন্ত তিনি তৈলের সালামীর টাকা ব্যয় 
করেন, এবং ইহান্প লোকবলের চাহিদ! মিটাইবার জন চালু করেন বাধা- 
তামূলক সামরিক শিক্ষা । এই সেনাবাহিনীর মাধামেই তিনি তাহার 
অধিকাংশ সংস্কার চালু করেন। তিনি ব্লাম্তাঘাট নির্মাণ করেন, বেতার 
বাবস্থ! স্বাপন করেন এবং বুটিশদের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর 
ব্যবস্থা হস্তগত করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব 
হইল ক্যাম্পিয়ান হইতে পারুন্ত উপসাগর পর্যস্ত একটি রেলপথ নির্মাণ । এই 
লুডু পরিকল্পনা ১৯২৭ খ্রীস্টাঙ্খে আরম্ভ হইয়। ১৯৩৮ শ্রীস্টাঙ্গে সম্পূর্ণ হয়। 
চিনি ও চায়ের উপর বিশেষ করের সাহায্যে তিনি ইহ বাস্তবায়িত কযেন 
এবং ইহান্প জন্ত কোন বিদেশী খণ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই । রেজ। 
ব্যক্তিগত ব্যবসা রহিত করেন নাই, কিন্তু বিদেশী ব্যবসা একচেটিয়া করেন 
এবং প্রত্যেক বাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে বাধা করেন। 
১৯২৮ শ্রীস্টাঙধে তিনি ইরানের জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠ' করেন এবং বৃটিশ ইন্পে- 
রিয্নাল ব্যাঞ্ছ-এঝর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক নোট চালু করিবার সুবিধা প্রত্যাহার 
করেন। ১৯২৭ শ্রীন্টান্দে তিনি রাষ্ট্র বহির্ভূত নীতি বিলোপ করেন। 

বাদশাহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উলামাদের ক্ষমত। খর্ব করেন । ধর্মীয় 
ওয়াক ফসমূহ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লওয় হয়, পাশ্চাত্য আই” 
নের স্বপক্ষে কিছু কিছু ইসলামী আইন বিলোপ কর! হয়, এবং সম্পকানী 
বিভালরসমূহে ইসলামী শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়। ইসলামী চাল্রপঞজিক। 
রহিত করা হয় এবং তদস্থলে পুরাতন পারন্য-জরথুত্রের সৌর পঞ্জিকা ইহায 
মাস্‌ ও ধৎসর্পের পারস্ত নাম সহকারে চালু করা হয়। রনুলুল্লাহর পোজ 
হোটসনের। ত্য উপলক্ষে. উদযাপিত এক মাসের শোক পাজন তিন ষন্তাছে. 


&9৭ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত বান, 


সীগাবদ্ধ করা হয় -এবং তাহাও ধর্মীয় শোভাযা! ছাড়াই উদবাপন করা. 
হয়। চেয়াক প্রবর্তন করিয়া .কিছু সংখাক মসজিদকে “আধুনিকী” কর! 
হয়। নামান্গের আজানে বিরক্তি প্রন্কাশ কর! হয় এবং গঙ্কায় হজ মাত্রায় 
নিক্ষংপাহি ত করা হর । 

রেঙ্গাশাহ সমস্ত উপাধি বিলোপ করেন এবং জনসাধারণকে পান্সিবারিক 
নাগ বাছিয়া লইতে বলা হয়। তিনি স্বশ্নং প্রাক-ইসলামী পারস্তের ইতি- 
হাসে সন্সানিত পাহলভী নাম গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন 
করেন এবং বিষ্ভালয়সমূহ- প্রতিষ্ঠা করেন ও :৯৩৪ শ্রীস্টাচ্ছে তেহরান বিশ্ব" 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় পোশাকের স্বপক্ষে তিনি পারন্ম 
পোশার শিরপ্ব(ণ নিষিদ্ধ ঘোষণ। করেন। তিনি পুরুষদের তালাক দিবার 
ক্ষমত! রহিত করেন এবং ১৯৩৫ গ্রীস্টান্ষে মহিলাদের পর্দ-স্্রথা বিলুপ্ত 
করেন। তিনি ফাসী। একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার প্রধান দায়িত্ব হইল 
ফাসীভাষ। হইতে সমস্ত ধার কর' আরশী শব্দ বাদ দেওয়া। এই সকল 
কিছুতে এবং অন্তান্ত সংগ্ষরে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেন। সংস্ক'রের 
সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিবার জগত তিনি সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করিয়া 
দেন, পত্রিকার সংখ্যা মাত্র কয়েকটিতে সীমাবদ্ধ হইয়া যায় । হাত-পা বন্ধ 
মজজলিশের সদন্যব্দ মহামান্ত শাহানশাহ.র স্ততিগান করিতে থাকেন মাত্র । 


পারন্থের তৈল? তৃতীয় পর্ব 


. পারশ্ত সরকার কতৃক উত্তর-ইরানের তৈলের সহিত মাকিনদিগকে 
জড়িত করিব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ইঙ্গ-পারল্ত তৈল কোম্পানী দেশের 
তৈগ আহরণ করিবার একচেয়। অধিকার লাভ করে। কারিগরী বিশেষজ্ঞ" 
গণ ছাড়' ইন্বানে কোম্পানীর অধিকাংশ প্রশাসনিক গ্রহণ কর হয় ভারত 
সরকারের নিকট হইতে। এই সকল ব্যঞজ্িবর্গ তাহাদের পৈতৃক আধি- 
গত্তোর মনোভাবও তাহাদের সঙ্গে লইয়া! আসে এবং ভারতীয়দের জবার 
পারন্াবাসীদের সঙ্গেও অনুক্ধপ ব্যবহার আরম্ভ করে। অনেকদিন বারত 
কোম্প.নীয় সমন লেনগেন ভারতীয় টা সম্পর হয় এবং দিকিগাকেও 
মুর প্রধান কর হয় । এ 
- ইঞ়্ানে রেস্গাশাহক্ধ অধীনে একট পররগালী রি 
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হইবার পর তৈল কোম্পানীর এই প্রশাসন এবং সরকারের সহিত এই 
সম্পর্ক বেশর্দিন টিকিতে পারে না। ১৯২৮ শ্রীস্টাঝে একটি নতুন রাস্তা 
উদ্বোধন করিবার জগ্ত শাহ্‌ খুজিস্তান গমনকালে তিনি কোম্পানীর তৈল 
প্রতিষ্ঠানসমূহ সফর করিবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তৎপনিবর্তে 
তিনি তাহাদিগকে এই মর্মে এক বাণী প্রদান করেন যে কোম্পানীর বিরাট 
লাভের অংশ হইতে ইরান যে '“যৎসামাগ্ দান লাভ করে তাহাতে তিনি 
সন্ষ্ট হেন এবং তাই তিনি ডি' আফির অনুমতিপত্র ( 19” 4107 0০7১০৫5- 
81০ ) পৃনধিবেচন। করিতে চান । ১৯৩১ শ্রীস্টান্জে লুদীর্ঘ আলাপ-আলো- 
চনা চলাকালে তৈলের সালামী অনেক কমিয়া যায় এবং পার্স সরকার 
তাহা গুহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে । ১৯৩২ শ্রীস্টাখের ২৭শে নভেম্বর 
তর্থমন্ত্রী তকীজাদ1 কোম্পানীর নিকট এক পঞ্জে ডি' আফির অনুমতিপঞ্জ নাকচ 
ঘোষণ। করেন। ইহার কারণ স্বরূপ বল! হয় যে শাসনতান্ত্রিক সরকার 
প্রতিষিত হইবার পূর্বের কোন অনুমতিপঞ্র মানিয়া চলিতে এই সরকার 
বাধ্য নহে । পত্রে আরও উল্লেখ কর! হয় যে সরকার একটি নতুন অনু- 
মতিগত্র বিবেচন1 করিতে ইচ্ছ,ক | বুটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
আপত্তি জানায় এবং বিষয়টি জাতিপুঙ্জে ধার । শেষ পর্যন্ত অবশ্ত ১৯৩৩ 
্রীস্টান্বে শাহের অসময় হস্তক্ষেপের ফলে বিঢারালয়ের বাহিরেই ব্যাপারটি 
মীমাংসা! হয়। তিনি অধৈর্ধ হইয়া উঠেন এবং বাক্তিগতভাবে একটি নতুন 
চুক্তি সম্পাদন করেন, যাহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইরানের জয় ঘোষণা করিলেও 
শেষ পর্যস্ত ডি' আফির অনুমতিপত্রের চাইতেও নিকৃষ্ট বলিয়। প্রমাণিত হয়। 
চুকতিয় ফলাফল সম্পর্কে শাহ অনবহিত ছিলেন এবং কেউ তাহাকে বাধা 
দিতেও সাহস করে নাই। 

১৯৩৩ শ্রীস্টাের অনুমতিপত্রে ইরানের জন্চ দুইটি বাহ্যিক সুবিধ। 
পরিদৃষ্ট হয়, যারা রেজা শাহ্‌ সন্তষ্ট হন। অনুমতিপত্রের সীম! বেশ ছোট 
করিয়া দেওয়া হয়, কিন্ত কোম্পানী এ এলাকায় সম্পূর্ণ ভূতাত্তিক পরীক্ষা 
চালায় এবং দেখে যে তাদের আওতাভুক্ত এক লক্ষ বর্ণ মাইলেকস মধোই 
প্রান সম্পূর্ণ তৈল বিভভঘান । হিতীয়তঃ উৎপাদিত প্রতি ৯ন তৈলের উপর 
সালামী ধার্ধ করিবার ফলে মঙ্গা সসয়ের় জন্চও ইয়ামের একটি ভুনিকিষ 
আনের বল্গোধত। তই ধাপ ভিত উচপাক্ষন সস্তা গ্রে চিত জারজ 


৩৪. 
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সাধারণ শেয়ারের মালিকদের গ্তায় ২* শতাংশ মুনাফাই ভোগ করিবে। 
নতুন বন্দোবস্তে ইব্বানের সমধিক ক্ষতি হয় দৃই দিক হইতে । এক ধার 
অনুশায়ী কোম্পানীকে সমস্ত কর হইতে রেহাই দেওয়? হয়, এবং অন্ত ধারা 
অনুযায়ী অনুমতিপ্নের সময়সীমা ১৯৩৩ শ্রীস্টাব্দ হইতে ৬* বৎসরের জন্ 
ধার্ধ কর' হয়; যাহ? পূর্বের অনুমতিপত্রের চাইতে ৩০ বৎসর বেশী । 


রেজা শাহের সংক্কারের পুননূ'ল্যায্মন 


অনেক লেখক রেজা শাহের 'সংস্কারকে আতাতুর্কের সংঙ্কারের সহিত 
তুলনা করৈন; আবার অনেকে এমনও বলেন যে রেজা শাহ্‌ তুক্টা সংস্কা- 
রকের পদক অনুসরণ করেন মাত্র। বাহিক তৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়, এবং 
সম্ভবতঃ তিনি তুকা একনায়কের দ্বারা প্রভাবাদ্িত হইয়াছেন । কিন্তুইহার 
হবার এই দুই বাজ্ির পার্থকা, বিশেষতঃ দূই দেশের পার্থকা বাধাগ্রস্ত হওয়া 
উচিত নহে । বস্ততঃ রেঙ্ন! শাহের কোন শিক্ষাদীক্ষা নাই । পৃথিবী সম্পর্কে 
কোন জ্ঞান নাই এবং কোন স্ুচিহ্থিত কর্মস্থচীগড নাই । তিনি কোন দল 
গঠন করেন নাই, কোন বক্তংতা প্রদান করেন নাই এবং প্রচ।র করিবার 
মত কোন মতাদর্শ তাহার নাই। ইরানের সংস্কার নিবাচন, তাহার 
উপদেষ্টাদের পরামর্শ, তাহার ক্ষমতার প্রতি মোহ এবং তাহার ব্যজিগত 
মনোভাবের উপর ভিত্তি করিয়া! রচিত 

অধিকন্ত, সম্পদের প্রতি, বিশেষতঃ খাস জমির উপর রেজ। শাহের 
দুর্দমনীয় স্পংহা ছিল । রেজা শাহ মারা যাইবান্ম সময় দেখা যায় তিনি 
দেশের ইতিহাসে শুধু সর্ববৃহৎ জমির মালিকই নহেন, বরং একজন হোটেল 
ও কারখানার মালিকও বটে। তিনি এই ব্যাপারে যু্জি প্রদর্শন করেন যে 
যাহাই তিনি করিতেছেন তাহ! দেশের মঙ্গলার্থেই কল্সিতেছেন। ইছা। 
কতকাংশে সত্য, কিন্ত এই সব জায়গাজমির ব্যবস্থাপনার জন্ত তাহাকে 
অন্থদের উপর নির্ভর করিতে হয় যাহারা আবার নিজেদের জন্ত বাবস। 
একচেটিয়া! করে এবং জমি বরায়স্ত করে । রেজ! শাহ কতক সেনাবাহিনীকে 
অতি প্রাধান্ত দিবার ফলে যেশ কিছু সংখ্যক অত্যাচান্রী সামরিক জফি- 
সান্গের স্ষ্টি হয়, বাহার! জনসাধারণের উপর বিশেষতঃ প্রদেশসমূছে নিজে- 
দেক্সনুবিধার্থে দমননীতি চালান । ১৯৩৭ পীস্টান্দের শেষের দিকে ঘুদ্ধের 
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ঘনবটা পুষ্ভীভূত হইতে আরম্ত করিলে যে সেন বাহিনীকে তিনি লালনপালন 
করেন তাহাই শেষ পর্যন্ত তাহার পতনের কারণ হইয়। দাড়ায় । নিজেয় 
অবস্থা! ুছুঢ় করিবার জগ্ত এবং একনায়কন্ব আরও সুদক্ষ করিবার জঙ্চ 
তিনি হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন । হিটলার সানন্দে উপদেষ্টা দল 
প্রেরণ করেন । সম্ভবতঃ তাহার কোসাক ব্রিগেডের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে 
তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া! রুশদের উপর বিরক্ত ছিলেন । তৈল ও অন্তান্ত 
ব্ষিয় লইয়৷ বৃটিশদের সহিত তাহ।র বিবাদ ছিল, কিন্ত সেগুলির একটা 
সমাধান করা হইত। ইরান ও তুরস্কের ভিতর পুর[তন শক্ষতা থাকা সত্বেও 
শাহের অধীনে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্বাপিত হয় এবং তাহা বেশ স্থায়ী 
হয়। ১৯৩৭ শ্রীস্টাঝে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও তুরছ্ক মিলিয়' সা'দা- 
বাদ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাহা স্থিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেণ্টোর (009. 
অঃদুতহয় | 

এতদসত্ত্ব্ও রেজা শাহ একজন সংস্কারক--ধশাহার শিক্ষাহীনতা 
তাহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাক. চিকোর পূজারী করিয়া তোলে, ইহার 
মূল তত্বে নহে। ইউরোপে অসংখ্য ছাত্রকে অধ্যায়নের জন্ত প্রেরণ করিয়। 
তিনি তাহার উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্ত শিক্ষার্থীগণ ফিরিয়া 
আসিলে তিনি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
করেন। গণতশ্ত্রের বাহিক খোলস তিনি রক্ষা কর্ন এবং গুটিকয়েক 
মজলিশের সদন্তই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্ত বোগাযোগ ব্যবস্থা, 
বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধিত হয় । একটি নতুন দলের 
সষ্টি হয় যাহার] নতুন যুগের বাবসায়ী ও কট-ক্রারে পরিণত হয়। 
গুরাতন খেতাবসমূহ বাতিল করা হয় এবং এই সকল খেতাবধারীদের 
অনেকেই গণজীবন ত্যাগ করেন । সন্তোখিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
উহাদের শিক্ষার দ্বারা “ডক্টর" ব৷ “মোহান্” (ইঞ্জিনিয়ার) জাতীয় 
নতুন উপাধি ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এই সকল লোকজন ইরানের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৪১ প্রীন্টাঝে রেদা শাহকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
করে। 


দ্বাত্রিংশ ভধ্যায় 
ঘিতীয় মভায়ুজে অধাপ্রাচা 


পূর্ববর্তী যুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অতি অল্প সংঘর্ষই মধ্যপ্রাচ্যে 
সংঘটিত হয় । তাহা সত্তেগ্ু, ইহার সুকৌশল অবস্থান ও তৈল সম্পদ ইহ।কে 
সবদ।ই চরম অবস্থায় রাখে । 


তুরস্ক ইহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা! করে এবং প্রা শেষ পর্যস্ত তাহা 
বজায় রাখিতে সক্ষম হয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আব্রস্ত হইবার পূর্বে ইউরোপকে 
দ্বধাবিভক্তকারী আদর্শগত সংঘর্ষে তৃক্ঁগণ যোগদান করে নাই। 
তাহার! কমিউনিষ্ট নহে বা ফ্যাসিই্গ নহে বা তাহারা সমাজতন্ত্রী অথবা 
পুণ্জিধাদীও নহে। তুরস্কের শাসকরদ্দ সামরিক লোক, বুর্জোয়া ও 
বুদ্ধিজীবী, যাহারা মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী । ইউরোপের প্রধান দেশ 
সমুহের প্রতি তুকাঁ মনোভাব তিনটি ধারার ব্যাখ্যা করা বায়। 
এঁতিহাসিকভাবে তৃক্াগণ রাশিয়ার শ্রুতি আম্মাহীন, অর্থনৈতিক কারণে 
তাহার জার্মানীকে তথা তাহাদের বাবসা ছন্দ করে, এবং সাংস্কতিক- 
ভাবে তাহার! গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জীবনধারার প্রলুন্ধ 
হয়। 

১৯৩৯ শ্রীস্টাবে রুশ-জার্মান ঢুজি স্বাক্ষরিত হইবার সময় তুকাঁগণ 
প্রণালীর ভাগ্য লইয়া! সন্দিহান হইয়া পড়ে। তুরছের বৈদেশিক মন্ত্রী 
শুকর সারাজগলু মঞ্ষো গমন করেন কিন্তু শুন্ত হাতে ফিরিয়া আসেন, 
কারণ রুশগণ চায় যে তুরক্ষ প্রণালী বন্ধ করিয়া দিক এবং জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিবার প্রতিক্রতি দিক। তুরষ্ক ইহা গ্রহণ করিতে 
পায়ে নাই এবং তৎপন্ধিবর্তে প্লেট বুটেন ও ক্রা্জের সহিত একট পারস্পরিক 
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সহযোগিতামুূলক চুক্তি সম্পাদন করে, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করিবার কোন অভিপ্রায় তুরস্কের থাকে না। 
ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িলে তুরঙ্ক বুটেন ও ক্রা্সকে সহায়তা করিতে 
প্রতি্তিবন্ধ হইলেও, মুসোলীনি হৃদ্ধে জড়াইরা পড়িলে তুরম্ধ চুভির 
দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করে । 

১৯৪১ শ্রীস্টান্খে জার্মানী কতৃ'ক রাশিয়া আক্রম্ত হইলে তুরক্ষে প্রায় 
প্রথম মহাযুদ্ধের গ্কায় একটি অবস্থার সষ্টি হয়। ইহাতে গ্রেট বুটেন, ক্রা্স ও 
রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে একত্রিত হয় । এই দিকে হিটলারের সেনাবাহিনী 
বলকান এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং গেট হুটেন ও জ্রান্দের সহিত সম্পাদিত 
সমস্ত চুক্তি বাতিল করিবার জন্য জার্মানী তৃরদ্বের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি 
করে। ধিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য বিজয়ীর অসস্তোষ অগ্রাহ্য না করিয়া 
তুরক্ক নিল“জ্ছভাবে ১৯৪১ শ্্রীস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানীর সহিত একটি চুজি 
স্বাক্ষর করে এবং তদ্বারা বুটেন ও ক্রাঙ্জের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল 
করে। কচামাল বিশেষতঃ আকর্জাত ধাতু (01):070৩ 016) বিক্রয়ের 
জগ একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। 

প্রায় সমগ্র যুদ্ধকালে তুরস্ক গুপ্তচর ও কুটনীতির কেন্ত্রে পরিণত হয়। 
কারণ বিবাদমান দেশসমুহের নাগৰিকবৃন্দ বিনা বাধায় এখানে ধাওয়া 
আসা করিতে পারিত। অর্থনৈতিক দিক হইতে যুদ্ধ গুবল চাপ স্থষ্টি করে। 
তুরস্কের সমস্ত উৎপন্ন দুব্য, থা আকর, তৈল, ছ[গলোম, তামাক প্রভৃতির 
ক্রেতা প্রম্পর-বিরোধী দেশসমুহে বিভ্বমান । বস্ততঃ এক পক্ষকে ক্রয় হইতে 
নিবৃত্ত করিবার জন্ত আরেক পক্ষ চড়া দামে এইগুলি ক্রয় করে। দেশে 
প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সমাগম হর, কিন্ক আনদানীর জন্য এই মুদ্রা 
ব্যবহারের উপায় নাই। ইহার ফলে মুগ্র।স্ফীতি দেখ! দেয় এবং বাজেটে 
ঘাটতি পড়িয়া যায়। তদুপরি তুরস্ককে এক বিরাট সেনাবাহিনী পালন 
করিতে হয় এবং অর্থ সমাগমের জন্ত ব্যক্তিবিশেষের আয়ের উপর একটি 
বিশেষ কর ধার্ধ করিতে হয়। প্রতোক প্রদেশে এই অর্থ নির্ধারণের জঙ্গ 
বিশেষ কমিটিগুলিকে ক্ষমতা প্রদান কর! হয়। মোটের উপর গ্রীক, আরে" 
নীয়, ইহুদী ও বিদেশীদের উপর এই করের বোঝা এবং কর আদার না 
করিলে অত্যাচারের আপ নিপতিত হয়। এই বাধিত কর এক বৎসরের 
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অধিক স্থায়ী হয়নাই । কিন্তু ইহা তুরস্কের অ-তৃকী নাগরিকদের মধ্যে 
একটি বিশ্লপ মনোভাব স্থষ্টি করে, কারণ জরত্নী অবস্থার মধ্যে ইহাদের 
স্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব চাপানে। হয় । 

তুরস্কের নেতৃবৃন্দ তুরম্ককে যুদ্ধের আওতামুক্ত রাখিবার জন্য যথেষ্ট উত্তম 
মনো ভাব, ধৈর্ধ ও সহিষ্ণ,তার পরিচয় দান করেন। ১৯৪৪ শ্রীস্টাব্ঘ নাগাদ 
কোন্‌ পক্ষ জয়লাভ করিতেছে তাহা পরিফার হইয়া যার এবং তখন তৃকী- 
গণ অবসর গ্রহণের সুযোগ লাভ করে । ১৯৪৫ শ্রীস্টাৰের ফেব্রুয়ারী মাসে 
জাতিসংঘ সনদের সদন্ত হইবার জন্ত তাহারা জার্মানী, ইতালী ও জাপা- 
নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘেষণ করে। 


খিসর 


১৯৩৯ শ্রীস্টাঝে ইছ-মিসরীয় চুক্তির তিন বৎসর পরও গ্রেট বৃটেন প্রতি- 
শ্রুতি মোতাবেক মিসর ত)াগ করে তাই। সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ আসিলে বৃটিশগণ 
চুভির শর্তসমূহ ব্যবহার করে এবং আরও অধিক সংখাক সৈম্ত দেশে প্রেরণ 
করে। যুদ্ধের সময় মিসরীয়গণ বুটিশদের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কোন 
বিশ্ব সষ্টি করে নাই । কিন্ত চক্রগজ্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার বৃটিশ 
দাবীর প্রতি মিসরীয় সরকার মাথা নত করে নাই । চক্রশক্ভি জয়লাভ করিবে 
এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়1 তাহারা বিজয়ীদের বিরুক্তি উদ্রেক করে এমন 
কিছু করিতে চায় নাই । এই নীরব বাধায় হবটিশ অসন্ষ্ট হয়। নিয়তির 
নির্মম পত্রিহাস ১৯৪২ শ্রীস্টাবের বৃটিশগণ ট্যাঙ্ক বহর লইয়া কায়কোর আবদিন 
প্রাসাদ অবরোধ করে এবং একগ্রন পৃরাতন বৃটিশ বিরোধী প্রবক্তা ওয়াফদ, 
পার্টির নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ অথবা দেশ ত্যাগ করিবার 
জন্ভ বাদশাহ ফারুককে চাপ প্রদান করে। ফারুক যদি বৃটিশ দাবী 
প্রত্যাখ্যান করিতেন তবে তিনি হয়ত আধুনিক মিসরের সবশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া 
উঠিতেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করেন। নাহাস পাশ! অতঃপর 
স্বটিশদের সহিত সহযোগিতা আরন্ত করেন। 

নাহাস পাশা ১৯৪৪ গ্রীস্টাব পর্বস্ত এই পদ মর্ধাদায় থাকেন, কিন্তু বাহ্যতঃ 
সরকারের মধ্যবতাঁ দুননীতি দমন কন্িতে অথবা বাদশাহ ও তীহার প্রধান 
মঞ্জীর মধ্যে বিভ্বমান অস্থির অবস্থা দূরীভূত কল্পিতে কোন্‌ প্রচেষ্টাই নেন 
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নাই। আল-আলামীনের বুদ্ধে জেনারেল রোমেলের পরাজয়ের স্বায়া 
জার্ম/ন বিজয়ের হুমকি দুরীভূত হইলে এবং মাকিনগণ উত্তর আক্রিকায় 
অবতরণ করিলে হৃটিশদের নিকট নাহাস পাশার প্রয়োজন ফুরাইয়! যায়। 
বাদশাহ, ফারুক এই জুবিধার সুযোগ ছুহণ করেন এবং তাহাকে বরখাস্ত 
করেন। তিনি ওয়াফদ্‌ বিরোধী নেতা সা'দ পাটির আহমদ মাহেরকে 
বাছিয়া লন এবং সরকার গঠন করিতে বলেন। ১৯৪৫ গ্রীস্টাঞ্ষের ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী একজন মিসন্লীয় যুবক কর্তৃক মাহের নিহত হন। সা'দ পার্টির 
দ্বিতীয় নেতা নুকরাশী পাশা তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। দুইদিন পর তিনি 
জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘোষণ করেন । মিসরও পরে জাতিসংঘ 
সনদের সভ্য হয়। 


ইরাক 


১৯৩৯ শ্রীস্টান্দে নূরী আল-স'ঈদ ইরাকের প্রধান মন্ত্রী হন। পর পর 
পাচটি সামরিক অভ্যুত্থানের শেষ অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতায় আসেন । তিনি 
বুটিশদের্র সহিত সহষোগিত1 করিব!র পক্ষপাতী এবং গ্রেট বুটেন ও ইন্লাক 
পেপ্ট্রেলিয়াম কোম্পানী হইতে খণ ও সালামীর অগ্রিম বাবত ৭০ লক্ষ 
পাউওড গ্রহণ করে। এতদসন্ত্েও তিনি জার্মানীর সহিত শুধু কুটনৈতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করেন, কিন্তু যুদ্ধ ঘে।বণা করেন নাই । ইরাকে বটিশ বিরোধী জনমত 
এবং জার্মানীর সম্ভাব্য জয়লাভ এও প্রবল “ব বটিশ সমর্থক ইরাকী সরকারও 
নিজকে খুব বেশ জড়িত কপ্লিতে সাহসী হয় নাই। 

স্থানীয় রাজনীতি ১৯৪০ শ্রীস্টাব্দে নূরী আল-সাঈদকে জাতীয়তাবাদী 
রশীদ আল জিলানীর স্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদে ইন্তাফ। দিতে বাধ্য করে। 
প্যালেস্টাইনের সংগামে ইর'ক জড়িত হইয়। পড়ে, কারণ একে তো একটি 
“প্রতিবেশী আরব রা” একটি শক্র জাতি কতৃক “আক্রান্ত” হয়, তদুপরি 
ইরাকের রাজকীয় পরিবার হাশেমীয় বংশের নেতৃত্বে ফারটাইল ক্রিসেণ্টের 
এক্য স্থগ্িক'রী “বৃহৎ সিরিয়। আন্দোলন" তখন প্রাদস্তর চলিতেছে । 
স্মরণ কর' যাইতে পারে যে প্যালেস্টাইন সমন্টার সমাধান খু'জিয়] বাহির 
করিবার জন্ত গ্রেট ব্ুটেন ২৯৩৯ শ্রীস্টাব্দের কনফারেন্দে ইরাককে আমন্ত্রণ 
করে। অধিকন্ত জেরুজালেমের মুফতী এবং বৃষ্টশ বিরোধী উদ্চ আরব 
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কমিটির নেতা হজ আমীন আল হুসাইনী, যিনি লেবাননে পলায়ন করেন, 
তাহাকে বাগদাদে আশ্রয় দেওয়া হয়। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বিদেশী 
নিয়ন্ত্রণাধীন বিধায় ইরাক প্যান-আরববাদের কেন্দ্র হইয়া উঠে। হল 
আমীন ইরাক সরকারের নিকট হইতে একটি মোটা অঙ্কের বৃস্তিলাভ করেন 
এবং প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার অন্ত আন্দোলন আরস্ত করেন। 

জাতীয়তাবাদী প্রধান মন্ত্রী রশিদ আল-জিলানী বৃটিশদিগকে বালফার 
ঘোষণ। পরিত্যাগ এবং স্বাধীন আরব প্যালেস্টাইন ঘোষণ। করিবার জন্য 
অকপটে চেষ্ঠা করেন। বিনিনয়ে ইপ্লাক মিত্রপক্ষে যোগদান এবং চক্ুশক্তির 
বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে 
স্বটেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে জিলানী ও তাহার সহ-জাতীয়তাবা দীগণ 
দৃঢ় আশ। পোষণ করেন যে, চক্রণজির সহিত সহযোগিতা করিলে তাহারা 
উহাদের উদ্দেশ্কট সফল করিতে পাঞ্জিবেন। হজ আমীন ইতিমধ্যে জার্ম।- 
নীর সহিত যোগাযোগ করেন । দিলানী তাহার হাতে হাত মিলান 
এবং আচ্ছারায় নিযুক্ত জার্মান প্রতিনিধি ফন প্যাপিনের সহিত সংযোগ 
স্বাপন করেন । | 

বৃটিশ্রগণ এই সকল কার্যকল।প সহ্য করিতে পারে নাই এবং জিলানীকে 
বরখাস্ত করিবার জন্ত ত৫াবধায়ক আবনুল ইলাহ্‌কে নির্দেশ প্রদান করেন । 
প্রধান মন্ত্রী ইন্ত:ফ! দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে ইরাকী পালণামেন্টে 
গোলযোগের সৃ্টি হয়। অবশ্ত রাজনৈতিক চাপ সির ফলে জিলানী 
জেনারেল তাহ] আল-হাসেমীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন । ১৯৪১ 
্রীস্টাব্দের ৪ঠ। এপ্রিল চারিজন সেনাবাহিনীর কণেলের সহায়তায় জিলানী 
একটি সামরিক অভ্যু্থান ঘটান। তত্বাবধায়ক আবদুল ইলাহ্‌ এবং 
নূরী আল-সাঈদ সহ বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যমপদ্থী নেতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
বাদশাহকে লইয়া পলায়ন করেন । 

এই অভ্যুত্থানে জার্মানদের হাত থাকিলেও তাহার গ্রীসে এত বান্ড 
ছিল যে ইহার কোন স্থুবিধাই তাহার গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই: 
দিকে ইর়াকীগণ হাব্ধানিয়। বিমান ঘশাটি অবরোধ করিয়া প্াখে, আর 
ওদিকে বুটিশগণ বসর্ায় সৈল্ত অবতরণ করায় । চক্রণক্তির সমর্থক ফরাসী 
ভিনি সরকারের অধীনস্ব সিদ্দিয়ার মধা দিয়! জার্মানগণ ইত্াকে ৫০টি 
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বিমান অবতরণ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া 
গিয়াছে । বৃটিশদের উদ্ধারের জন্ত ট্রঙ। জর্ডান হইতে আত্বব বাহিনী তখন 
পৌছিয়। গিয়াছে । “ত্রিশ দিনের যুদ্ধের” পরিণামে রশীদ আল-জিলানী 
জেরুজালেমের মুফতি হজ আমীন এবং তাহাদের আরও অনেক সমর্থক 
পরজিত হন। তাহারা ইরানে পলায়ন করেন এবং সেখান হইত্তে 
তুরক্ষের মধ্য দিয়া জার্মানী গমন করেন। যুছের শেষ পর্যন্ত তাহারা 
বিশেষতঃ মুফতী চক্রশক্তির স্বপক্ষে কাজ করেন। যুদ্ধের গর জিলানী 
ছল্লবেশে একটি ফরাসী জাহাজে চড়িয়া বৈরুত গমন করেন, এবং সেখান 
হইতে মরুভূমি পাড়ি দিয়া সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে পৌছেন। 
তথায় বাদশাহ ইবনে সউদ তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুদ্ধের পর 
মুফতী প্যারিসে গৃহবন্দী হইয়া থাকেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাঝের মে মাসে তিনিও 
ছদ্মবেশে একটি মাফিন সামরিক বিমান যোগে কায়রো গমন করেন । তথায় 
বার্দশাহ্‌ ফারুক তাহ।কে আশ্রয় প্রদান করেন। 

যুদ্ধের শেষ নাগাদ নূরী আল-সাঈদ প্রধান মন্ত্রী থাকেন। চত্রশক্তির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমুহের মধ্যে ইরাক জাতি" 
সজ্জের প্রথম সদন্য হইবার গৌরব অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
নিকট বুদ্ধনামন্ত্রী “প্ররণ করিবার বাপারে ইরাক অংশ গ্রহণ করে মধ্য- 
প্রাচ্যের অন্তান্ত দেশের ন্যায় ইরাক বৈর্দেশিক মুদ্রায় সমৃদ্ধশালী হয়। কিন্ত 
নিত্য ব্যবহার্ধ দ্বুবোর অভাবে মুদ্রাস্কীতি দেখ! দেয় । 


সিরিক্া-লেবানন 

জার্ানগণ কর্তৃক ক্রান্গে গ্ররতিষিত ক্রীড়নক ভিমি সরকার ফরাসী 
ওউপনিবেশিক সাগ্র।জ্যের উপর কর্তৃত্ব দাবী করে । ১৯৪০ ্রীস্ট।ন্ধে নভেঙ্থরে 
ভিসি সরকার জেনারেল দেঁজকে হাই কণিশনার নিযুক্ত করিয়া সিরিল্প:- 
লেবাননে প্রেরণ করিবান্স পূর্বে বহসংখ)ক ফরাসী অফিসার ও সৈঙ স্বাধীন 
ফর।সী বাহিনীতে যোগর্দান করিবার উদ্দেশ্তে প্যালেস্টাইনে পলায়ন 
করে। জেনাক্পেল দেঁজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া-লেবানন চক্ষশঞ্জির 
স্বপক্ষে ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে গুগুচরের খোলাখুলি কেন্রে পরিণত হয় । 

সিরিয়া ও লেবাননীগণ ফ্রান্সের পতনকে তাহা দেয় স্বাধীনতা লাভের 
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একটি সুযোগ বলির! বিবেচনা করে। ফরাসী ক্রাংকের অবমূল্যায়ন এবং 
ইহার ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় সিরীয় ও লেবাননীদিগকে হরতাল ও 
রাজনৈতিক বিক্ষোভ সহকারে স্বধীনত দাবী করিবার সুযোগ প্রদান 
করে। জেনারেল দেঁজ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কার্ধকরী কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। 

ইরাকী বিদ্রোহে বিশ অভিজ্ঞতার হারা তাহারা সিরিয়া-লেবাননে 
জীর্মমন সমাবেশের রাজনৈতিক ভয়াবহতা ভালভাবে উপলদ্ধি করে । ফলে 
১৯৪১ শ্রীস্টাঞ্খের জুন মাসে বুটশ ও স্বাধীন ফরাসী বাহিনী যথাক্রমে জেনা" 
রেল উইলসন ও জেনারেল কেঁত্র-র (0675181050০) অধীনে 
লেবানন ও সিরির। প্রবেশ করে । জেনারেল দেঁজ প্রবল বাধার স্ষ্টি করেন 
কিন্ত মিত্র বাহিনীর বৈরুত ও দানেক্ষে প্রবেশ রোধ করিতে সক্ষম হন নাই। 
জুলাই-এ ভিসি ফরাসী বাহিনী আছুসমর্পণ করে; যাহারা ক্রাঙ্গ যাইতে 
চায় তাহার্দিগকে যাইতে দেওয়৷ হয় এবং যাহারা থাকিতে চায় তাহাদিগকে 
থাকিতে দেওয়। হন্ন । 

স্বাধীন ফ্রাঙ্জের অধিনায়ক জেনারেল ছা গণের প্রতিনিধি হিসাবে জেনা- 
রেল কেন্্র লেবানন ও সিরিয়ায় নতুন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। জাতীয়ত।বাদী- 
দিগকে ইহা সন্তষ্ট করিতে পারে নাই, তাহাল্পা জাতীয় স্বাধীনতা দাবী 
করে। বুটশগণ কায়রোয় অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্ত্রের (141015 
[5856 90121) 050৩ ) মাধমে সিরিয় '-লেবাননের অর্থনৈতিক চাহিদা 
পুরণ করে। তাহারা এখন মুদ্রা পুনধিন্ট'স করে এবং এই দুইটি এলাক-কে 
স্টালিং অঞ্চলের আওতাভুক্ত করিয়া লয় । ইহ! দিবালোকের মত সত্য 
হইয়া দাড়ায় যে, হটিশগণ স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয়তা বাদীদ্িগকে উৎসাহ 
প্রদান করে । ১৯৪৩ গ্রীস্টাব্দের মে মাসে সিন্নীয়গণ একটি নিবাচন পরিচালন 
কষে এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শুকরী আল'কুর।তলীকে নতুন প্রঞ্জাতন্ত্ের 
প্রেসিডেট নির্বাচিত করে। আগস্ট মাসে লেবাননীগণন্খ এ একই পন্থা 
অনুসরণ করে এবং তাহাদের জাতীয়তাবাদী নেত1 বিশার আল থৃরীকে 
প্রেসিডেট হিসাবে বাছিয়া লয় । 

জেনারেল সত গলের অধীনে স্বাধীন ফরাসী জাতি অন্তান্ত করাসীদেন 
মত ভূখণ্ড নিরহ্ণের ব্যাপারে অন্তথা করে নাই । তাহার। ক্ষমতা ত্যাগে 
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অনীহা] প্রকাশ করে। ফলে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের স্ষ্টু হয়। ফরাসীগণ 
জেবাননী প্রেসিভেণকে গ্রেফতার করে এবং লেধাননীগণ দেশের সমস্ত ফরাসী 
অধিকার বাতিল করিয়। ইহার জবাব দেয়'। গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র লেবাননী 
ও সিবীয়র্দিগকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় 
প্রজাতন্্কে স্বীকৃতি দান করে এবং তাহারাও গ্রত্যুন্তরে ১১৪৫ শ্রীস্টাখের 
চক্রশজির বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোযণ! করিয়। জাতিসঙ্ঘ সনদের সদন্ত হয়। এতদ 
সত্তেও জেনারেল ঘ্ভগল ““ফর।সী আধিপতোর'' উপর জোর দেন এবং 
ফরাসী সেনাবাহিনী ১৯৪৬ শ্রীস্টাবের এপ্রিলের গুবে সিরিয়া ত্যাগ করে 
নাই । এবং একই বৎসকের ডিসেম্বর পর্যস্ত লেবাননে থাকিয়া বায়। 


প্যালেস্টাইন 


স্বিতীয় মহাযৃদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনের ইহুদীগণ বৃদ্ধ পরিচালনার 
ব্যাপারে সবাস্তকরণে বাটশদের সঙ্গে থাকে এবং ১৯৩৯ শ্রীস্টাঙের শ্বেতপঞ্জ 
কার্ধকরী করিবার ব্যাপারে বটিশদের বিরদ্ধে থাকে। প্যালেস্টাইনের 
আরবদের ব্যাপারে এতটুকু বলা যায় “ব, বটিশদের বিরাগভাজন ব' যুদ্ধ 
প্রস্তুতি বানচাল করিবার ব্যাপারে তাহারা কিছুই করে নাই। 

প্যালেস্ট!ইনকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার জন্থ সম্ভবতঃ অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ একটি 
ঘটন] ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে । ঘটনাটি হইল ১৯৪২ খ্রীস্টান্দে নিউ ইয়র্ক নগর'র 
হোটেল বিপ্টমোরে অনুষ্টিত জকুনী ইহুদীবাদী কনফারেস। এই কনফা- 
রেলে পরিবতিত অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্ত ইুদীবাদী বর্মন্ুতী 
পুননির্ধারণ করা হয় এবং ইহার পর হইতে ইহাকে *'বিষ্টমোর বর্মনুচী” 
নামে আখ্যাঘ্িত করা হয় । কনফারেন্স বালফার ঘোষণার “মুল উদ্দেশ্য" 
বাস্তবায়িত করিবার আহ্বান জানায়, যাহার অর্থ করা হয় একট স্বাধীন 
ইহুদী ব্রার প্রতিষ্ঠা । ইহা ১৯৩৯ হ্রীস্টাবে শ্বেতপত্র প্রত্যাখান করে, ইহার 
নিজস্ব পতাকাতলে একটি ইহুদী সেনাবাহিনী গঠন মমথন করে, প্যালে- 
স্টাইনে সীমাহীনভাবে ইহুদীদের বাস্তত্যাগ চায় এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী 
বাস্তত্যাগীদের ব্যবহারের জঙ্থ ঝ্লাহীয় ভূমির উন্নতি সাধনে ইহুদী এজেঙ্গীকে 
ক্ষমত। ও সুযোগ প্রদানের দাবী জানায় । 

বিস্টমোর কর্মনুচীর অধিকাংশ দাবী কোন নতুন কথ? নয়, অবস্থ কিছু 
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নতুন অনুচ্ছেদ, বিশেষতঃ রাস্্ীয় ব্যাপারগুলি পূর্বে এমন পরিঞ্ষারভাবে বল। 
হয় নাই। অতঃপর ধুয়া উঠে “ইহুদী জাতীয় আবাসভূমির”-রাষ্রের 
নহে। অবশ্য ঝাহ। নতুন ও বৈশিষ্টাপূর্ণ তাহ। হইল, বিপ্টমোর কনফারেলের 
পর ইহুদীদের মনোভাব গ্নেট বুটেনের উপর আস্থাশীলতার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের 
উপর আস্থাশীল হইয়া উঠে। প্রায় ৩০ বৎসরেক্স অস্থিরতা এবং অসম 
বটিশ-ইহুদী সহযোগিতা! শেষ হইয়া! অসে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান 
এবং ইহার প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এমন বাস্তব যাহ] ইহুদী 
বার্দীগণ অবহেলা করিতে পারে না। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর কোঠায় বুটিশ 
সায়াজ্য আংশিকভাবে ইহুদীব।দীদের উদ্দেশ্য সাধন করে। পরবতী যুগে 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমথনের জদ্ক হাত বাড়ায় । 
বিপ্টমোর কনফারেন্সে এই মনোভাব পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী- 
বাদীদের কার্যকলাপ বদ্ধি পায়। সে দেশের ইহুদী ও অ-ইহুদী সংগঠনগুলি 
বিশ্টমোর কর্মনূঠী বাস্তবায়নের দাবী জানায়। কংগ্রেসের উভয় পরিষদে 
ইহার উপর প্রস্তাব উত্থাপন কর! হয় এবং প্রধান জাতীয়, রাষ্টরীর এবং এমন 
কি স্থানীয় পদের নিবাচনে ইহুদী সমথক দেয়ালপত্র উভয় প্রধান দলের 
নিবাচনী প্রচারণার অঙ্গ হইয়া দাড়ায় । 

ইছদীদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতামত দেখা যায়। প্যালেস্টাইনে হুদ 
দলের (11780 9570 ) সদশ্ববৃন্দ বিরুদ্ধ আওয়াজ উত্থাপন করে। ইহাদের 
অধিকাংশ জেরুঙ্গালেমের হিক্র বিশ্ববিস্থালয়ের প্রেসিডেন্ট জুদাস ম্যাগনাসের 
(9৪৪ ১19৪:49 ) নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদল, দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার ও 
অস্তান্তগণ, বাহারা খাটি ইজদী রাষ্ের বিরোধিতা কনেন। তৎপরিবর্তে 
তাহারা আরবদের মাহত আগে।ষ ঢান এবং একট দ্বিজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
সমর্থন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী ধর্্ের আমেরিকান পরিষদ : 45036110217 
09408] 1০: 1091370 ) বিস্টমোর কর্মসূচীর বিরোধিত। করে। ইহার 
সদশ্যবুদ্গ, যাহারা সকলেই ইহুদী, বিশ্বাস করে যে ইহুদী ধর্মের লক্ষ্য 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার স্থায় কোন জাতীয়তাবাদ নহে, 
বরং ইহ। আধ্যাত্মিক মিলনের একটি ধর্ম । অ-ইহুদদীদের মধ্যে প্যালে* 
স্টাইনের আর্পবগ্ণ, গ্রীস্টান ও মুসলমান--সকলেই বিন্টমোর কর্মসুচী 
বিরোধী । অবশ্য তাহাদেন্স কোন মুখপাত্র নাই, বিশেষতঃ তাহাদের 
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নেতা মুফতী একজন নাজী হইয়া গিয়াছেন। প্রাঙ্জ জর্ডানেল্স আমীর 
আবদুল্লাহ ১৯৪৪ শ্রীস্টান্দে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের নিকট আপীল কর়েন। 
আরবের বাদশাহ্‌ ইবনে সউদের সহিত প্রেসিডেট রুজভেপ্টের সাক্ষাতের 
এক বৎসর পর তিনি আমীর আবদুলাহ্‌র নিকট যে পত্র লিখেন তাহা! 
ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি পরিফ|রভাবে বলেন যে, আরবদের ক্ষতি হয় 
এমন কোন সিদ্ধান্ত যুজরা্্ গ্রহণ করিবে না। 

, যুৰধকালীন প্যালেস্টাইনের কোন আলোচনার মাধামে ইউরোপে 
ইহুদীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথ। ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। ইউ- 
রোপীয় ইহুদীদের নির্বংশ করিবার জন নাজীগণ যে ধারাবাহিক নীতি 
গ্রহণ করে তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদী ও অণইহুদী সকলেই 
বিচ্ষুধ হয়। একদিকে পাশ্চাতের স্বাধীন দেশগুলি এই সফল ভাগ্য- 
হতদের জন্য শুধু শুধু যেমন তাহাদের হ্বার উন্যুক্ত করে নাই, আবার 
শ্রস্থদিকে ইহুদীবাদীগণও তেমনি এই সকল- বাস্তত্যাগীদের ধুয়। তুলিয়। 
তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার দাবীকেও জোব্রদার করিয়] তোলে । 
কিছু ইহুদী এবং কিছু অ-ইহুদী গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদী বাস্তত্যাগীরদিগ্বকে 
ইউল্লোগ হইতে বাহির করিয়া! প্য।লেস্টাইনে আনিয়া বসায় । ব্বটিশগণ 
যাহার! হয়ত তাহাদের ভূমিকা ঈৎ পরিবর্তন করিতে পারিত, ইছুদী 
বাস্তত্যাগ বদ্ধ করিবার জন্ত জোর জবরদছ্ির আশ্রয় লয় । এই বাস্ত- 
ত্যাগীদের হাজার হাজার লোককে বটশ গ্রেফতার করিয়া সাইপ্রাসের 
বিভিন্ন শিবিরে রাখে। এই সকল শিবির ইহদীদিগকে নিশ্চয়ই নাজী" 
বন্দী শিবিরের কথা শ্মরণ করাইয়। দেয়। 


আরব লীগ 

স্বরণ করা যাইতে পারে যে ওসমানীয় সায়াজোর স্বাধীনতা বক্ষ 
করিবার এই এঁতিহবাহী বৃটিশ নীতি ত্রিমুখী । একটি হইল রাশিয়ার 
দক্ষিণমুখী বিস্তৃতি বন্ধ কল্সিবার জন্য ইহাকে একটি মধাম রাই (8825 
5050) হিঙাবে বাহার করা, দ্বিতীয়টি হইল ভাত্তবর্ষেক পাস্তা কণ্যকমুক্ 
রার্িবার জন্ত ইহাকে বাধহার কর' এবং তৃতীপলটি হইল ইউয়োপে কষ" 
ড়ার ভারসাম্য রক্ষ! কর! । বিংশ শতাবীর গধাভাগে মধাপ্রাচোর বিশাল 
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তৈলাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবতঃ সমস্ত ভারসাম্য নই করিয়া দেয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট বুটেন বাতিলকৃত ওসমানীর সাম্াজোর স্থলে 
ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি সন্পিলিত বা সংযুজ আরব রাষ্ট্রের স্বারা তাহার 
পুরাতন নীতি বহাল ন্লাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তথাকথিত হোসেন- 
ম্যাক মাহন পত্রালাপের নাধ্যমে সংঘটিত চুক্তি অনুদ্ধপ নীতির সরাসরি ফল । 
সাইকৃপ_-পিকট চুক্তি ও বালফার ঘোবণ। অবশ্ত এই নীতি বাস্তবায়নের পথে 
অন্তরায় স্ত্টি করে। ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি সন্মিলিত ব! সংযুক্ত আরব 
রাষ্ট্রের পরিবর্তে সউদী আরব এবং পাবশ্য উপসাগরের শেখ রাজাগুলি 
ছাড়াও পাঁচটি বিভিন্ন নাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় । 

ছ্থিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্রুপ্পের পরাজয়ের ফলে বুটিশ সৈন্তগণ ১৯১৭ 
শ্রস্টাবের স্থায় সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেট নিয়ন্ত্রণ করে। সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের আগ্রাসন বন্ধ করিবার জন্ত বৃটিশদের এখনও একটি মধ্যম রাষ্ট্র 
প্রয়োজন এবং ভাক্সতবর্ষের রাস্তায় এখনও তাহাদের বস্ধৃভাবাপনন লোক. 
জনের প্রয়োজন । অতএব, গ্রেট স্বটেনের পুরাতন নীতি পুনঃপ্রয়োগের মধ্যে 
আশ্চর্যের কিছুই নাই। 

সেই ১৯১৯ শ্রীস্টাবে ঘুটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের উপর একটি সন্মেলন 
আন্বান করে এবং প্রথমবান্পের মত আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবন্দকে ইহার 
মধ্যে জড়িত করে৷ ১৯৪১ শ্রীস্টান্ষের ২৯শে মে ঘ্বটিশ বৈদেশিক সচিব এম্খনী 
ইডেন আরব এঁক্ প্রয়োজনেক় কথ ঘোষণ! করেন এবং “বর্তমানের 
এঁকে চাইতে আরও শক্তিগালী এঁক্য'' গঠন করিবার ব্যাপারে তাহাদের 
আগ্রহের কথা বলেন । একই বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন বে, 
“মহিমাহ্থিতের সরকার তাহাদের দিক হইতে স্ববসন্মতিক্রমে গৃহীত যে 
কোন পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ সমর্থন দান করিবে ।” ফারটাইল ক্িসেণের 
আর্ববীতাষী লোকদের মধো প্যান-আরবীদের ভাবধার। তখনও বির্লাজ- 
মান বলিয়! ইডেনের মন্তব্যগুলি বেশ গ্রহণযোগ্য হয়। এই আমন্ত্রণের 
প্রত্যুস্তরে ইরাকের নুরী আল-সাঈদ ১৯০২ প্রীন্টাঙ্ে ইরাক, প্যালেস্টাইন, 
রা জর্ডান, সিরিয়! ও সম্ভবতঃ লেবাননের একো প্রপ্তাব করেন এবং আশ! 
“করেন যে, অন্তাগুলি পরে যোগদান করিবে । ইহাকে অনেকটা হাশেনীয় 
বাশের “হ্বহৎ সিরিয়! আশোলনের ্কায় মনে হর এবং তাই ইহ? গ্রহণ 


মধ্প্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ৪৫৯ 


যোগ্য হয় নাই । মিসরের নাহাস পাশা পূর্বে প্যান-আর়ববাদের ব্যাপারে 
তেমন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। তিনি এখন “আরব একোর ব্যাপানে 
পরামর্শ করিব:র জঙন্ত'” একের পর এক আল্পব সরকারকে অ'মন্ত্রণ করিতে 
শুক করেন। এক বংসর স্থায়ী পরামর্শের মাধামে সিরিয় ও ইরাক একা 
সংবৃক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে, ট্রা্গ জান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং 
সম্ভবতঃ লেবাননসহ একটি ব্বহৎ আরব এঁক্র কথা জোর দিয়। উত্থাপন 
করে, এবং মিসর, লেবানন, সউদ্দী আরব ও ইয়ামন একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের 
কথা বিবে5ন! করিতে পারে । 


বিপ্টমোর কর্মনুচী আরবদিগকে এঁকোর পথে কতটুকু বাধ? প্রদান করি- 
রাছে বা বটিশদিগকে আরবদের এঁক্য আনয়নে কতটুকু উৎসাহিত করিয়াছে 
তাহা নির্ধারণ কর। যায় না, তবে ইহার যে কিছু অবদান রহিয়াছে তাহাতে 
কোন সঙ্দেহ নাই । ১৯৪৪ত্রীস্টাব্ষের ৭ই অক্টোবর উপরোল্লিখিত আটটি 
রাষ্ট্র আলেকজান্দ্রিয়া খসড়ায় ( 2:০০০০৪] 01 /16557075 ) দস্তখত করে। 
এই খসড়ায় তাহারা একটি আরব লীগ গঠন করিতে সন্ত হয়। আরব 
রাষ্ট্রসমূহের একটি লীগ ব। দলের চূড়ান্ত চুক্তি কায়রোয় ্বক্ষরিত হয় ১৯৪৫ 
্ীস্টাবের ২২শে মার্চ । ইহা একটি সংযুক্ত পরিকল্পনার শৃপারিণ করে এবং 
অনেকাংশে জাতিসংঘ' সনদ ছান্না উৎসাহিত হয়। প্রতোক রাষ্ট্র সার্ব- 
ভোৌম, এবং লীগের সিদ্ধাস্তসমূহ অবশ্ত পালনীয় নহে । চুক্তিতে অন্ত 
তিনটি পরিশিষ্টের একটি প্যালেইস্টাইন সম্পর্কে। ইহা আইনগতভাবে 
প্যালেস্টাইনকে একটি স্বাধীন আরব র্লাষ্র বলিয়া বিবেচনা করে, যে 
রাষ্ট্র তখনও হহান্প অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। প্যালে- 
স্টাইনের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সময় না আ.সা পর্বস্ত এই চুদি 
লীগকে প্যালেস্টাইনের জদ্চ একজন প্রতিনিধি বাছির! লই্বার ক্ষমতা 
প্রদান করে। যুদ্ধের শেষ নাগাদ এই প্রথমবারের মত আবব জাতীয়তাবাদ 
কঠোর ভিত্তিমূলক না৷ হইলেও প্যালেন্টাইনে ইহুদীবাদী জাতীয়তাধাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ত একটি আইনানুথ সংগঠন লাভ করে। 


ইরান 


শরণ কর! যাইবে যে রে শাহ্‌ তাহার শেষের বসন গুলিতে হিউলায়ের 
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জুযোগ্য একফনায়কত্ব পছন্দ করেন । তিনি সম্ভবতঃ চিন্ত! করেন যে নিজেকে 
বটশ প্রভাব হইতে মুজ করিবার জন্ত তিনি জার্সনদিগকে ব্যবহার করিতে 
পারেন। যাহা হউক, জার্মানী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারিগরী সাহায্য ও 
অর্থনৈতিক জুধোগ সুবিধা ইরান তাহার কাজে লাগায় । ১৯৩৯ ্রীস্টাঙ্ব 
নাগাদ ইরানের ৪১ শতাংশেরও অধিক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য জার্মানীর 
সহিত গড়িয়া উঠে এবং বু সংখাক জার্সান ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর ইরানে 
আসে। এইগুলির সঙ্গে সঙ্গে নাজী প্রচারণা আসে এবং ফন শিরাচের 
(৬০: 9০101) ন্তার় নাজী যুব নেতাও শুভেচ্ছা সফরে ইরানে 
আসেন। প্রথমবারের মত পারন্য সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু ধর্মায় দল হইতে 
বাধ্যতান্লক সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিরোধিতা করে এবং পারন্যের 
বয়স্কাউট আলদ্দোলন নাজী যুব আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করে। যুদ্ধের 
প্রারন্তে পারন্চের প্রশাসনিক শ্রেণী বিশেষতঃ সামরিক অফিসারবৃন্দ ছিলেন 
জার্মান সমর্থক । সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে তখন জার্মানীর সহিত 
অন্বস্বল্ন বাবসা চলিতে থাকে । | 

জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের ফলে ইরানের অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটে। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ করিবার জন্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সরবরা- 
হের অজুবিধায় পড়ে । সরবরাহ প্রেরণ করিবার তিনটি রাস্তা। ইরান, 
মুয্মান্স্ক ও ভল্যদিভস্তকের মধ্যে ইরানই একমাত্র সমস্ত মৌন্ুমের উপযোগী 
রাস্তা । ১৯৪১ হ্ীস্টাব্ের গ্রীক্মকালে গ্রেট বুটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন 
মিরপেক্ষ ঘোষণাকারী ইন্বানকে ইহার ভূখণ্ড দিয় যৃহ্ধের সাজসরজাম 
প্রেরণ করিবায় অনুমতি প্রার্থনা করে। রেজা শাহর প্রত্যাখ্যানের ফলে 
এই অনুরোধ আদেশে পরিণত হয় । ১৯৪১ শ্রীস্টাঝ নাগাদ রেজা শাহ ও 
তাহাম্ সামরিক উপদেষ্টাবন্দ জার্মান বিজয় আশা করেন এবং তাই তলত 
ফোন অনুরোধে রাজী হইতে চান নাই । আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হইলে 
ছ্লোট স্বটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একযোগে ইন়ান আক্রমণ করে এবং 
রেজা শাহের সেনাবাহিনী তাসের ঘরের ভায় উড়িয়া যায়। রুণ ছু 
বৃষ্টশগণ ইরান অধিকার করে এবং প্রবগ চাপে পড়িয়া পেজ শাহ ঠাহান্র 
২০ বৎসয় বরন প্র মোহাম্মদ রেজা! পাহলভীয় স্বপক্ষে পদত্যাগ করেন। 
প্রীক্ষন শাহকে মোক্সিতাস দ্বীপে লইয়া যাওয়া হয় এবং পয্ে জোহাকাধার্গে 


ইরান 
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লইয়া যাওয়া হর । সেখানে ১৯৪৪ শ্রীস্টান্ষের ২৬শে জুলাই তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন । ও 

রেজা শাহক প্রন্বান দেখে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাহ! ইতিপর্বে 
আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। শাহ্‌ দেশত্যাগ করিবার, প্বেই তাহার 
মঙ্গলিশের বাঞ্ছিয়া লওয়া গুণগানকারী সদন্তর্ন্দ তাহার নিন্দা করিতে 
আর্‌স্ত করেন। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ তাহাদের পুরাতন জীবন ধারা 
ফিরিয়া যায়, ষেন মাঝখানে ২০ বৎসরের রেজ। শাহের শাসনকাল বল্সিতে 
কিছুই ছিল না1। কয়েক বৎসর পূর্বে নিষিদ্ধকরা সমস্ত পত্রিকা তাহাদের 
পরবতী সংখ্যা এমনভাবে প্রকাশ করে যেন মাঝখানে কোন ব্যতিক্রম 
ঘটে নাই। একইভাবে, এখানে একজন আজান দিতেছে, খানে একজন 
মহিলা মুখে পর্দ! দিতেছে, ধমীয় লোকজন তাহাদের মাথায় পাগড়ী 
দিতেছেন এবং দরদ শরীফ পাঠ করিতে করিতে রাস্তায় চলিতেছেন। 

মিত্রশক্তিও এমনভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করে যেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
কিছুই ঘটে নাই। সোভিয়েত সৈগ্ঠগণ উত্তরের প্রদেশসমূহ অধিকার করে 
এবং হ্বটশগণ দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে। উভয় দেশই তেহরানে শ্রুত 
তাহাদের সৈম্ত প্রেরণ করে। পরে যুক্তরাষ্র যুদ্ধে যোগদ্বান করিলে ইহার 
সৈম্তগণ বৃুটিশদের সহিত দক্ষিণাঞ্চলে ভাগ বসায় এবং তেহরানে .একাটি 
ঘটি স্থাপন করে। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ শ্রীস্টাব পর্যন্ত সময়ে ইরানই এক" 
মানস দেশ যেখানে মিজ্রশজির তিনটি প্রধান দেশের সৈগ্চ এক সঙ্গে অবস্থান 
কন্নে। 

১৯৪১ শ্রীস্টান্দে মি্রশকির আগমন এবং একনায়কের দেশত্যাগের সঙ্গে 
সঙ্গে ইরানে স্বাধীনতার যুগ ও একটি শাসনতাস্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা 
শুরু হয়। কিন্তু মিত্রশর্জি তখন ইরানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চাইতে বুক্ধে জয় 
লাভে অধিক আগ্রহী ছিল। তাহার। গ্ররম মপ্তিফ ও অনিশ্চিত বুব্ক 
জাতীয়তাবাদীর চাইতে পরিচিত ও পরীক্ষিত পুরাতন লোকদের সহিত 
কাজকারবার করিতে অধিক উৎসাহী ॥। অতএব পুরাতন লোকন্ধন থাকিয়া 
যায় এরং পুরাতন নিয়মে রাজকারবার শুর বরে। ১৯৪২ খ্্রীস্টান্দে 
কানভাম আল-লাল্তানেহ ২* বৎসর পর পুনক্ষায় প্রধান মন্ত্রী হন। ইজ-রুশ 
প্রতিছ্থিতা নিরসনে তিনি একটি তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপে বিশ্লামী | ২, 


৩৬. 
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বংসর পূর্বে তিনি যাহা করিয়াছিলেন এখন ঠিক তাহাই করেন। অর্থাৎ 
একজন মাফিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আনয়নের ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ 
হইতে ১৯২৭ স্্ীস্টান্জে পর্যন্ত যে মর্ধাদায় ছিলেন, ১৯০৩ শ্রীস্টাবের শুরুতে ডঃ 
আর্থার মিল্স, পাক, একই মর্ধাদায় ইরানে আগমন করেন । দুর্ভাগ্া- 
বশতঃ ডঃ মিল্স, পাক্‌ও রেজা শাহর ইরান শাসন ভুলিয়া! যান এবং 
১৯২৭ স্রীস্টান্ষে তিনি যেখানে ফেলিয়া! যান সেখান হইতে কাজ আরম 
করেন। ফলে তিনি ধিভিন্ন সস্তার সম্মুখীন হন এবং শেষ পর্যস্ত ১৯৪৫ 
পদত্যাগ কলিতে বাধ্য হন। 


অবশ্য যুব সমাজকেগ অস্বীকার করা যায় না । ১৯০২ শ্রীস্টান্দে রাজ- 
নৈতিক দলগুলির উত্তম ফসলের বৎসর, প্রত্যেক দল একাধিক পত্রিক! প্রকা- 
শনার অনুমতি লাভ করে, যাহাতে আজ একটি পত্রিক! নিষিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে 
আগামীকাল আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ কর যায় । অধিকাংশ দলের কোন 
জাতীর কর্মসুচী নাই; হয়ত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পুরণ করিতে চায় অথবা 
শ্রেণাগত স্বার্থ উদ্ধার করিতে চায় । এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম তুদেহ 
(জনগণ ) দল; যাহা একটি অতি উত্তম সংগঠন এবং জন সমর্থনের অধি- 
কান্ী। ইহা মার্কস পশ্থী কিন্ত এমন সব জাতীয়তাবাদী ইহাতে বিদ্তমান 
যাহাদের সমস্ত কথাবার্তা মক্কোর মনঃপ্ত নহে । এই দল কখনও ইহাকে 
কমিউনিষ্ট বলিয়! ঘোষণ! করে নাই, কিংব। সম্পত্তি জাতীয়করণের কথ 
বলে নাই। উত্তরাঞ্চলে এইদল্স অধিক শক্তিশালী । ইহা ছয়টি পঞ্জিকা 
সম্পাদনা করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসভ তনুষ্ঠান ও ধর্মঘট পালন 
করে। ১৯৪৩ ্রীস্টা্ধে নির্বাচনে মজলিশের একগান্র ব্যতিক্রম হইল আট- 
জন তুদেহ দলের সদন্ত ইহাতে স্থান লাভ করে। অবশিষ্টগুলি পুয়াতনগন্থী । 

উত্তরাঞ্চলে তুদেহ্‌ দলের মাধ্যমে সরাসরি সোভিয়েত রাজনৈতিক কার্ধ- 
কলাপ বন্ধ করিবার জঙ্ত বটিশগণ ১৯২১ শ্রীস্টান্দে সামরিক অস্যুখখানকালীন 
প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ জীয়াকে পুনরায় আনয়ন করেন । ইনি তখন প্যালে- 
স্টাইনে বাস করিতে ছিলেন । তিনি কমিউনিষ্ট বিরোধী গ্কাশনাল উইল দল 
(10051 54111 5211 ) গঠন কল্পেন। এই ঘল বিঢান্স, খাসজমির 
পুনর্ধটন এবং ইসলামকে রক্ষা! ও সরকারী বিভালয়সমূহে ধীর শিক্ষা দাবী 
গুলিয়া ধন়্ে। | মি | 


মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান $৬৩ 


এই সকল রাজনৈতিক কার্ধকলাপ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সৈন্দের 
রাশিয়ায় যুদ্ধ সরবরাহ প্রেরণ এবং তাহাদের প্রচুর খরচপত্জের দ্বায়। দেশে 
ব্যাপক মুন্রাপ্টীতি দেখা দেয়। ব্যবসায়ীগণ এবং মিক্রশক্তির সরবরাছ 
যোগানকারী কণ্টাক্টারগণ সম্পদশালী হইয়। উঠে, জমির দাম ও ঘর ভাড়। 
বাড়িয়া যায় এবং সাধারণভাবে ধনী ও দরিদ্রের গ্রভেদ বাড়িয়া যায়। স্ব 
শস্য উৎপাদনের ফলে দেশ দুভিক্ষের সম্মুখীন হয়। পারশ্তবাসীগণকে 
এমন কি তেহরানেওড রুটি কিনিবার জন্ত লগ্থা লাইনে দড়াইতে হয়। 

পারশ্ঠের বিক্ষোভ প্রশমিত করিবার জন্য ১৯৪২ শ্রীস্টান্দের ২৯শে জানু- 
য়ারী বুটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের সহিত একটি ত্রিপক্ষীয় চুজি 
সম্পাদন করে। ইহা দাবী করে যে ইরানে মিআ্র বাহিনীর অবস্থানের অর্থ এই 
দেশ অধিকার নহে, এবং যুদ্ধ সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈঙ্গপ্রত্যা- 
হারের কথা ঘোষণ! করে। পরে, এই চুক্তির জোরে ইরানে মাফিন সৈল্ত 
প্রবেশ করে। ১৯৪৩ ্রীস্টাব্ষের ডিসেম্বরে তেহরান কনফারেল্সের সমাপ্রিতে 
প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দেন ষে তিনি চাচিল ও স্ট্যালিন ইরানের অখণ্ডতা ও 
স্বধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুদ্ধের ব্যাপারে ইরানের অবদানের 
স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিজ্রতি এবং আতলাস্তিক সনদেষ 
আদর্শ স্মরণ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। পারস্কবাসীগণ, 
তাহাদের ক্ষতির বিনিময়ে পুরাতন ইছগ-রুশ প্রতিগ্বন্ঘিতা শুরু হইবার ভয়ে 
একটি তৃতীয় শক্তি যুজরা্রের উপস্থিতির উপর তাহাদের আশা স্বপন কয়ে। 
যুদ্ধোত্তর যুগে এই নতুন সম্পর্ক অনেক সুখী ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতিয় মধ্য 
দিয়া অতিবাহিত হয় । 


ত্রয়ঃজ্িংশৎ অধ্যায় 
উপ্লান--স্েত বিপ্রব 


১৯০৬ শ্রীস্টান্দছে সংঘটিত পারল্ত বিপ্লবের সময় হইতে প্রার প্রথম 
মহাযুদ্ধের শেব পর্যস্ত জার র্াশিয়। পারশ্তের প্রাচীনপন্বী প্রতিক্রিয়া" 
শীলদের পক্ষাল্ন করে ; আর গ্লেট বৃটেন পরিবর্তনকারী বিপ্লবীদের পক্ষে 
বলিয়। মনে হয়। ্বিতীয় মহাবৃদ্ধের সময় উভয় দেশ ইরান দখল করিলে 
দেখা যায় তাহাদের অবস্থ। সম্পূর্ণ বিপরীত । সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিবর্তন 
আকাঙ্থী বিপ্রবীদের পক্ষে, আর গ্রেট বেন প্রাচীনপদ্থী প্রতিক্রিয়াশীল- 
দের পক্ষে । প্রাথমিক বৎসরগুলিতে ব্ৃটিশগণ বিপ্লবীদেরকে সমর্থন করিয়া- 
ছিল তাহাদের নিজেদের স্বার্থে, গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার স্বর্থে নহে । ১৯০৭ 
্রীস্টাব্দের ইদ-রুশ কনভেনশনে দত্তখত করিয়। বা শুসতারকে বরখাস্ত 
করিবার জন্ত রুশীয় চরমপত্র মানিয়! লইতে পারন্ত মজলিশকে পর্]মর্শ 
দিয় বৃটিশর। পারশ্য বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত! করিতে ছিধ! করে নাই। 
অনুক্ধপভাবে ১৯৪০ শ্রীস্টা্খ এবং ১৯৬০ শ্রীস্টাধের গোড়ার দিকে রুশর। 
পারস্যের কমিউনিষ্ট ও আমুল সংগ্কারকামীদের পক্ষে ছিল নিজেদের স্বার্থে, 
জনগণ ব! বিপ্লবের স্বার্থে নহে । ১৯৪৬ শ্রীস্টাবে তাহারা তাহাদের 
কমরেডদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ১৯৫৩ শ্রীস্টাৰ্ে তাহার্দিগকে 
একেবারেই পরিত্যাগ করে। 


পারস্যের তৈল: চতুর্থ পর্ব 

স্মরণ কর। যাইতে পারে যে যুদ্ধের সময় ইরানে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
দল গঠিত হয়। একটি হইল তুদেহ্‌, বাহ! সোভিয়েত ইউনিয়ন বক 
'সমঘিত ৷ এই দল প্রতিটিত হয় এমন কিছু সংখ্যক যুবকের ছার! যাহাদিগকে 
রেজা শা ইউরোপ প্রেরণ করেন এবং ফিরিয়া! আসিবাক্ পর “কমিউনি'" 
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হইবার অভিধোগে তাহাদিগকে গ্রেফতার করেন। আরেক দল হইল 
ভাশনাল উইল, ইহ! সৈয়দ জীয়। কডৃ'ক, প্রতিষ্িত এবং বৃটিশ কর্তৃক সমধিত। 
কিছুকালের জঙ্ত এই দুই দলের প্রতিহ্থন্ঘিতায় দুই দলীয় ব্যবস্বার আশা 
দেখা দেয়। ইহার! আদর্শগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে 
বিভল্তঞ হয়। এই দুই দল যদি প্রতিত্বন্থিতার সুযোগ লাভ করিত তবে 
ফলাফল কি হইত তাহা বলা যায় না। কিন্ত ইরানে তৈল বিষ্তমান। 
দক্ষিণাঞ্চলের তৈল বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে, এবং গোপন করিবার কিছু নাই যে 
জার রাশিয়ার স্তায় সোভিয়েত ইউনিয়নও উত্তরাঞ্চলে অনুদ্ধপ সুবিধা চায়। 

যুদ্ধের শেষের দিফে এমন সকল লক্ষণ দেখ! বায় যে মাকিন তৈল 
ফোস্পানীগুলি উত্তরাঞ্চলে ঠতৈলের অনুমতিপঞ্র লাভের আশায় ১৯২৪ 
ছল্টাবের ব্যর্থ প্রচেষ্টা পূনরারগ্ত করিতে চায়। ইঙ্গ'পারল্ত তৈল কোম্পানী, 
১৯২৪ শ্ীপ্টান্দের স্কায় ১৯৪৪ শ্রীস্টান্জে মাফিন “অনুপ্রবেশ অপছন্দ” কনে। 
অবশ্ক সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকাতে তাহাদের পক্ষে 
যেকোন অভ্যাগ্গতকে তৈল ক্ষেত্রের বাহিরে রাখিতে সুবিধা হয়। পারস্য 
মজলিশে এই প্রশ্ন লইয়। সুদীর্ঘ ও গন্নম বিতর্ক চলে । একজন স্বতন্ত্র সদস্য 
ডঃ মোহান্দ মোসাদেক মজলিশ ছাঝা এক আইন পাশ করাইতে সক্ষম 
হন বন্থার। মজলিশের সম্মতি ছাড়া কোন তৈল কোম্পানীর সহিত অনুমতি" 
পঞ্জের ব্যাপারে আলে।চনা করিতে পারশ্ত সরকারকে নিষেধ করা হয়। 
তবে তুদেহ দল “সম্পুর্ণ নিরপেক্ষতার” ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
উত্তযাকলের তৈলের অনুমতিপত্র দানের পক্ষপাতী । তাহাদের বুজি হইল 
দক্ষিণাঞ্চলের তৈলের ব্যাপারে গ্রেট ব্বটেনের যেহেতু অনুমতিপঞ্র রছিরাছেঃ 
অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নকে উত্তব্াঞ্চলের তৈলের অনুমতি দেওয়া 
উচিত । 


১৯৪ শ্রীস্টাবেন্ু ২রা সেপ্টেম্বর, জাপান আত্মসমর্পণ করে। মহা" 
যুদ্ধের শেষ দিবসে উত্তর পশ্চিমের আজার বাইজান প্রদেশে সন্সকার বিরোধী 
বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং ইহার স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। শলীয়ই 
প্রমানিত হয় যে ইগ“ম।ফ্ষিন প্রতিন্থিদের চাইতে অধিক প্রভাব প্রদর্শন 


১।,. পরে এই নাম পরিবতৰ করি) ইঙগ-ইরানিয়াস তৈল কোপ্পানী হর। 


৫৮৬ গধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


করিয়। উ্রের তৈলের অনুশতিপত্র লাভের আশায় সোভিয়েত ইউনিয়ন 
উত্তরে ইহার প্রাধান্ত বাহার করে। ডিসেম্বর নাগাদ তুদেহু দল তিন 
ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় । মেধাবী নীতিবাগিশ খলিল নালেকীর নেতৃত্বে 
দলের জাতীয়তাবাদীগণ মক্ষোর নিকট তুদেহ.র নতি স্বীকারের বিরে।ধিত! 
করে এবং তাহাদের নিজস্ব মমাজতন্ত্রী দল গঠন করে, যাহাকে কখনও কখনও 
তৃতীর শক্তি বলা হয়। 

১৯৪% শ্রীস্টান্দের ১২ই ডিসেম্বর তুদেহর আজার বাইজানী সদন্যবৃ্দ 

*ডেমোক্র্যাট" নামে তাহাদের নিজস্ব দল গঠন করে। তাব্রিজের গভর্ণরকে 
বরখ।স্ত করে এবং স্বায়ত্তশাসিত আজার বাইজান প্রজাতন্ত্র ঘোষণা 
করে। তাহার! লাল বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। পারন্ঠ সেনা- 
বাহিনীর একটি দলকে বিদ্রোহ দমন কল্সিবার জন্ত আজার বাইজান প্রেরণ 
করা হইলে লাল বহিনী তাহার্দিগকে প্রদেশে প্রবেশ করিতে বাধাদান 
করে। আজাব বাইজান ডেমোক্রেটের নেতা হইলেন কুখ্যাত জাফর পিশ- 
ভেরী, ধিনি ১৯২০ শ্রীস্টাব্দে জিলান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় 
প্রধান ভূমিক! গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাহার সহকমী প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ 
গ্রহণ করেন এবং কমিউানষ্ট ভাবধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্পত্তি 
সংস্কার আরতড করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইরানের 
কুর্দগণ মহাবাদে তাহাদের রাজধানী স্থাপন কর্রিয়! একটি নিজস্ব প্রজা তন্ 
গঠন করে। 
১৯৪ স্্ীস্টাবে গ্রেট সথটেন, ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কক স্বাক্ষ- 
রিত এবং যুক্তরাষ্ট্র কতৃ'ক সমথিত অ্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযা্রী যৃদ্ধাবসানের 
ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্থদের ইরান ত্যাগ করিবার কথা । ১৯৪৬ 
প্রীস্টাবের ২রা মার্চ নাগাদ মাফিন ও বৃটিশ সৈশ্গণ দেখ ত্যাগ করে কিন্ত 
লাল বাহিনী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে, ইরান জাতিসংঘের নিকট 
আবেদন জানায়, শেষ পর্যস্ত রাশিয়া কর্তৃক ইরান ত্যাগের সিদ্ধান্তের 
পিছনে বিশ্বজনমতের চাপ এবং গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবী বিশেষভাবে 
সহায়ত! করিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্ত একটি তৈলের অনুমতিপত্র লাভের নিশ্চয়- 
তায় পন্পেই শুধু ইহার ইরান ত্যাগ করে। 

৯৯৪৩ প্রীস্টান্দের মার্ড মাসে পারশ্তের প্রধান মন্ত্রী আহামদ কাভাম 
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স্ট্যালিনের সহিত আলোচনার জন্ক একটি প্রতিনিধি দল লয়! মক্কো গমন 
করেন। উত্তর ইরানে তৈল আহরণের জন্ একটি ইরানো-সোভিয়েত তৈল 
কোম্পানী গঠনের ব্যাপারে কাভাম ন্বাজী হন। কোম্পানীতে ইরানের অংশ 
থাকে ৫১ শতাংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪৯ শতাংশ । অনুমতি পত্রের 
মেয়াদ নির্ধারিত হয় ২৫ বৎসরের জন্য । কাভাম স্টালিনকে প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করেন যে, নতুন নিবাচনে গঠিত মজলিশের মাধ্যমে তিনি এই চুক্তি 
অনুমোদন করাইতে চেষ্টা করিবেন, ভবে শর্ত হইল রুশদ্দিগকে ইরান ত্যাগ 
করিতে হইবে । স্ট্যালিন রাজী হন এবং কাভাম তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিতে অগ্রসর হন। জাতিসংঘে নিযুক্ত পার্য প্রতিনিধি হোসাইন আলাকে 
তিনি ইরানের নালিশ প্রত্যাহ।র করিতে বলেন। তবে আল ইহা পাজন 
করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং নালিশটি কার্ষসথচীর মধ্যে থাকিয়। যায়। 

১৯৪৬ শ্রীস্টাবের ৯ই মে লাল বাহিনী ইরান ত্যাগ করে। পারশ্ত সেনা" 
বাহিনী আজার বাইজান ও কুদিন্তান পুন্দখ্ল করে এবং এ দুই 
প্রদেশের কমিউনিষ্ট বিব্রোহীর্দিগকে কঠোর শান্তি প্রদান করে। জাফর 
পিশভেন্নী সহ কতিপয় নেতা র।শিয়ায় পলায়ন করেন। সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের বহু বিঘোধিত লীতি- বিশ্বের সর্বত্র “জাতীয় মুক্তি আলোলনের' 
সাহাষ্য কর! সবঞএ পাপিত হয়। কিন্ত তৈলের অনুমতিপত্রের বিনিময়ে 
এখানে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। 

জাতিসংঘ হইতে পারস্যের প্রতিবাদ প্রভাহারের ব্যাপারে আল!কে 
সন্ত করাইতে ন: পারিপেও প্রধান মন্ত্রী কাভাম স্বীয় দেশে অনেক শক্তি" 
শালী ছিলেন। কমিউনিষ্ট বিরে'ধী সৈয়দ জীয়াকে তিনি গ্রফতার করেন 
এবং ভ্ভাশনাল উইল পাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন । অতঃপর তিনি ইন্নান-এ- 
ডেমোক্রেট নামে তাহার নিবন্থ দল গঠন করিতে সচেষ্ট হন। হ্হা 
তুদদেহৃসহ সমস্ত দলের আঁতাত। এই দলের সংগঠন খ্বই ব্যাপক এবং 
ইহার নিজস্ব উ্দিপর1 “জাতীয় মুজি প্রহরীর” (08810 ০£ [২৯30781 
5915910১) সংখ্যার বৃহৎ । শুভেচ্ছা প্রদর্শন করিবার জগ্চ কাভাম তাহান 
মন্ত্রী সভায় তিনজন তুদেহ্‌ নেতাকে রাখেন । 

১৯৪০ হ্রীস্টান্দের গ্রীত্বকালে অনুচিত পঞ্চদশ মজলিশের নির্বাচনে কাভাম 
ক্ষমতানীন হন এবং তাহার দল সংখ্যাধিকা আসনের অধিকারী হয়। 
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তিনি ইরানো-সোভিয়েত তৈলের অনুমতিপত্ত্রের বিষয়টি মজলিশে উত্থাপন 
করেন, কিন্ত ১৯৪৭ প্রীস্টাঝের ২২শে অক্টোবর প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ইহা! নাকচ 
হইয়া যায়। মাত্র দুইটি সদস্য ইহার পক্ষে ভোট দান করেন। কাভাম 


পদত্যাগ করেন। তাহার দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং তুদেহ দলও দুর্ণামের 
ভাগী হয়। 


এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাভামের ভূমিকা পুনমূল্যায়ন করিতে যাইয়া 
পারম্যের এঁতিহাসিকদের মধ্যে বিতকের স্থষ্টি হয় । অনেকে বিশ্বাস করেন 
যে, তিনি রুশদিগকে ঠকাইয়! ইরানের জঙ্থ আজার বাইজান প্রদেশ রক্ষা 
করিবার ব্যাপারে বেশ স্ুচতুরভাবে কাজ করিয়াছেন! আবার অনেকে 
মনে করেন যে আজার বাইজান রক্ষা করিবার জন্ত ইরানো-সো ভিয়েত 
তৈল কে।ম্পানী প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি ক্ষতিকর কিছু দেখেন নাই। কারণ 
ইরানে'-সোভিয়েত মতস্ত কোম্পানী বেশ কিছুকাল হইতে কার্ষকর় রহি- 
প্লাছে। ইরান ত্যাগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর 
যে চাপ সৃষ্টিকরে তাহাতে বাড়াইয়া বলিবার কিছুই নাই। স্ট্যালিনের 
নিকট বিশেষ পত্র এবং জাতিসংঘে প্রতিবাদের মাধ্যমে সে এই কাজ 
সম্পাদন করে। কাভামের ইরানে "সো ভিয়েত তৈল প্রস্তাবের উপর মজলিশে 
ভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ প্বে ইরানে নিষৃ্জ মাফিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ 
এ্যালেন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন বে 
ইয়ান যে ভাবে ইচ্ছা তাহার নিজস্ব সম্পদ বিলাইতে পারে, তৎসঙ্গে 
তিনি দেশ প্রেমিক পারসাবাসীর্দিকে এই প্রতিআতিও দ্রান করেন যে “তাহা- 
দের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার ব্যাপারে মাঞ্িন জনগণ তাহাদের 
পূর্ণ সম্থন দান করিবে ।”' শাহ একজন শাসনতাস্ত্রিক ন্বপতির ভূমিকা 
পালন কন্েন। আজার বাইজানের বিদ্রোহীদের দমন করিবার ব্যাপায়ে 
আপোষ মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিতে যাইয়া তিনি সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় 
দান করেন । তিনি সেনাবাহিনীর সহিত আজার বাইজানও গমন করেন 
এবং জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেন । 
য,ক্ধের পরিণাম ( অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক উত্তেজনা ) 

উত্তরের প্রদেশসমূহ হইতে লালবাছিনীর অপসারণ এ্রবং আজার 
বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আঙ্দোলনের বার্ধতার ছারা! ইরান খণ্-ধিধণ্ড 
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হইবান্স হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ইহ! অত্যন্ত প্রশ্নোজনীয় কোন 
সংস্কারের দ্বার উগ্ম,স্ত করে নাই। একনায়ক রেঞ্জ শাহের নির্গমনের দ্বারা 
দেশ মুক্ত হয় নাই, বরং হারানো নর্যাদ! ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বং তাহা- 
দের পৈতৃক শাসন পুনর্ারশুড করিবার জগ্ত সংখ্যালঘু শাসনের হাত মুক্ত 
করে। সংখ্যালঘু শাসক বলিতে তাহার্দিগকে বুঝায়, যাহারা কখনও 
কখনও “'এক সহত্্র পরিবান"' হিসাবে উল্লেখিত, ধর্মীয় নেত্রন্দ দ্বারা 
শক্তিশালী এবং পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারদের ছ।র! সমথিত । এই 
সমর্থনের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা শাসনতন্ত্র ও তাহাদের মনগড়া 
গণতন্ত্রের প্রতি নৌখিক সমর্থন দান করে এবং পন্ধিবতিত অবস্থার প্রতি 
কোন জক্ষেপ ন। করিয়াই দেশ শাসন করে। 

যেহেতু সংখ্যালঘু শাসক ( 91180) ) সদস্য ও তাহাদের সমর্থক 
স্বার। মজলিশ পরিপূর্ণ, এবং তাহাদের নিকট হইতে যেহেতু পূবাবন্বার 
পন্সিবর্তন আশা কর! যায় না, সেহেতু পাল+ামেন্ট ভবনের বাহিঝে বিভিন্ন 
দল পরিবর্তনের জন্ত হৈ-চৈ করে ॥ বিদেশী সৈন্ত অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশে অর্থনৈতিক মন্দ। ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় । দেউলিয়াপন। একটি নিত।- 
নৈমত্তিক ব্যাপান্ক হইর়। দাড়ায় এবং প্রথম বারের মত ইরানে এক বিরাট 
শিক্ষিত বেক'র বাহিনী হুট হয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিভ্ভালয়ের গ্রযা্ু- 
য়েউগণ এবং এমন কি যে সকল্প ছা ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমণ করে 
তাহারাও উদ্দেশ্থহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়। বেড়ায়। আমূল সংস্কার" 
কামীদের ডান ও বাম উভদ্ন দলগুলি, ধাহ।রা! সীমাহীন বিক্ষোভ ও দাজা 
পরিচালনা করে তাহার প্রায়ই বেকার শিক্ষিত লোকজন । 

কিছু কিছু আমুল সংস্কারকামীদের মধ্যে ধমীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত 
হয়। স্লেজা শাহের পদত্যাগে পর প্রা্জন শাহ কর্তৃক বিলুগ্ত ধমীয় অনু- 
শাসনগুলি সরকার ও ব্যক্তি বিশেষ ছারা পুনঃপ্রতিষিত হয়। মহিলারা 
মুখে পর্দা! দিবার অনুমতি পার, ধর্মীয় নেতৃম্ব্দ তাহাদের ধর্মীর পোশাক 
পরিধান করেন, ধমীর শোভাযাত! পৃনগ্লায় চালু হ় + বেতারে ফোক্সনান 
তেলাগুয়াত হয়, বিষ্ভাঙয়ে ধমীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক কর হয়? তেহরান 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ধর্মীয় অনুষদে পুক্সাতন ও বিলুপ্ত ধর্মীয় সিপাহসালার 
মসজিদ বিভাগ পুনন্নায় চালু কর! হয় এবং হাজার হাজার লোককে মক্কায় 
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হজ পালন করিতে যাইবার জন্ত পাসপোর্ট দেওয়া হয়। 

অবশ্য চরম ধর্মীয় কার্ধাবলী তখন রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে ব্যস্ত । 
এইগুলির একটি হইল ফেদাইয়ানে-ইসলাম, “ইসলামের ভজ্দল' । ইহার 
নেতা একজন অপরিচিত ধর্মীয় নেতা, ধিনি মিসরের মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের 
(1498110 81005590 ) সংগঠন ও পন্থা অনুকরণ করেন। বস্ততঃ 
তাহাদের সহিত যে এই নেতার সংযোগ রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন প্রমাণ 
বিদ্ুমান। আরেকটি দল হইল আয়াতুপ্লাহ আবুল-কাশেমের নেতৃত্বে 
মোজাহেদীন-এ-ইসলাম, “ইসলামের যোদ্ধ'দল"" । ইনি একজন প্রভাব- 
শালী আলেম, ধিনি পরে মজলিশের সদস্য ও ইহার স্পীকার নিযুক্ত হন। 
এই দুই দল পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও একক্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
লাভের জদ্ক গুপ্তহত্যা! ও সম্বাসের মাধ্যমে তাহাদের সমস্ত শঙ্তি বায় করে। 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ডানপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দল হইল ফ্যাসিষ্ট প্যান-ইরানী 
দল (5950156 7১27-1197150 ৮8115 ১), যাহারা জার্মান ম্ভাশনাল 
সোৌস্যালিস্ট ধরনের চরম বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করে। 

বামপন্থীদের মধ্যেঃ তৈল ও আজার বাইজানের প্রচণ্ড আঘাত লাভ 
করিবার পরেও ম্থসংগঠিত তুদেহ্‌ পার্টি তখনও শক্তিশালী এবং সক্রিয়, 
ছিল। ইহা ছাড়া আরও দুইটি দল বিগ্কমান। একটি হইল বুদ্ধিজীবী সদস্য 
' ডঃ বাকাইর শ্রমিক দল (1:011ত15 চ2109 ১, অগ্টি পূর্বোলিখিত খলীল 
মালেকীর তৃতীয় শক্তি (0170 ঘ০7০৩)1 এই সমন্ত দলই স্ট্যালিন- 
বিরোধী কিন্তু ইহাদের সদস্যদের মধো বিভিন্ন প্রকারের মার্সবদী ও 
সমাজতগ্রবাদী বিছ্ুমান । মধ্যখানে থাকে একদল যুবক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, 
আইনবিদ, ডাজার ও শিক্ষক দ্বার! গঠিত ইরান দল ( [12 0৪1 )। 
ইহার সাধারণ নেত! একজন প্র'তন অর্থমন্ত্রী ও মজদিশের সদস্য আল্লাহ 
ইয়ার সালেহ । 

যুদ্ধাত্তর যূগর প্রথম দিকে ঘুবক শাহের অবস্থা আশাব্যঞ্ক মনে হয়। 
তিনি তখন পূরূতন সেনাবাহিনীর অফিসারহৃন্দ ও অরাজনৈতিক কিন্ত 
গৌড়। ধর্মীয় নেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষ। করিয়া! চলিতেছেন। 
বুদ্ধের সময় তীহায় কম বয়স এবং ইরানে বিদেশী সৈকতের অবস্থানের 
ফলে দেশ তাহার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নভাবাদ্বী 
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আঙশোলন এবং তৎসহ সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্থত নীতির বিরুদ্ধে 
তাহার সাহসিক ভূমিকার হারা তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠেন । সম্ভবতঃ 
এই সকল অভিজ্ঞতা তাহাকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং আজার বাইজান 
ঘটনার পরে তাহাকে আরও কর্মঠ করিয়। তেলে । তিনিও অতঃপর 
দেশের কার্ধকলাপে আরও ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। 
শাহের প্রথম কার্ধাবলীর মধ্যে একটি হইল প্রথম বারের মত শাসনভঙ্রের 
মধ্যে একটি সিনেটের সংবিধান কর। । ইহার দ্বার! শাহকে ৩০ জন সিনেটের 
সদস্য নিষুক্ত করিব।র ক্ষমতা দেওয়। হয়। তাহার নিযুক্ত লে।কদের অধি- 
কাংশই পুরাতন সামরিক অফিসার ও গৌড়া বুদ্ধিজীবী হইলেও শাহ 
দেশের কার্ধাবলীতে বেশ প্রভাব বিস্তর করিতে আরন্ত করেন । 

মাকিনগ্রণ তিহাকে সাহায্য করিতে চায় কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেই 
বিষয়ে তাহারা অজ্র। ১৯৪৮ শ্রীস্টাঝের জুলাই মাসে ধুক্তরা্ী উদ্ববস্ত 
যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্ত ইরানকে এক কোটি ডলারের একটি ধণ দেয় 
একট সাতসাল উন্নয়ন কর্মসুচী প্রণয়ন করিবার ওন্ত পারস্য সরকার 
মাকিন সংস্থ। ও বৈদেশিক উপতদষ্ট। নিয়োগ করে। ফলে উন্নয়নশীল 
দেশসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক একটি উন্নয়ন পরিকল্পন। প্রণয়ন 
করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৬৫ কোটি ডলার খরচের বন্দোবস্ত কৰ। হয় 
এবং সামাজিক, শিক্ষ। বিষয়ক, অর্থনৈতিক ও কারিগরী সমস্ফাসমূহ 
পর্যালোচনা! করা হর। ইনগ-ইরানী তৈল কোম্পানীর সেলামী এবং যুক্ত- 
রাষ্্রের অঞ্থনৈতিক সাহায্য হইতে এই পরিকল্পনার অথ পাগয়। যাইবে 
বলিয়া আশ কর! হয় ॥ সরকার বৃটিশ তৈল কোম্পানীর (8110151) 01] 
002025127 ) সহিত চুক্তির ধার্াসগূহ পুনবিবেচনার জন্ত আলাপ-আলোচনা 
চালায়। আশা কর! হয় যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তৈলের সেলামী এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
সাহায্য ছারা স্বচ্ছন্দে উন্নয়ন কণ'সুচী শুরু কর! যাইবে। 

শাহ অনুস্থত কার্ষকর কর্মপন্থার প্রমাণ সম্ভবতঃ এই যে তাহার 
জীবনের উপর পরিচালিত বিভিন্ন হামলার প্রথমটি পরিচালিত হয় ১৯৪৯ 
গ্রস্টাব্দের ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী । শাহের তেহরান বিশ্ববিষ্ঠালয় পরিদর্শন করিবার 
সময় খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারের ছল্পবেশে - এক বাভি অতি সন্্লিকট 
হইতে তাহার গ্রতি পীচটি গুলি ছেশাড়ে। সে'ভাগাবশতঃ গুলি তাহার 
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শত্রীরের উপর দিয়! আঁচড় কার্টিয়া যায় মাঝ এবং তিনি হাসপাতাল 
হইতে বেতাক্স মারফত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে সক্ষম হন। সেই 
দূর্বস্তকে হত্যা করা হয় এবং তাহার ঘরে তল্লালী চালাইয়া যে 
সকল কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেখা ষায় তাহার সহিত তুদেহ্‌ ও 
মুসলিম দলগুলির সম্পর্ক বিদ্বমান। ফলে তুদেহ দল নিষিদ্ধ কর! হর এবং 
ইহার অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্থ ইহাতে গোলযোগ 
দৃষ্নীভূত হয় নাই । আজাপ্প বাইজান ও তৈল প্রচেষ্টায় বাথ” হইয়া! সোভি- 
ম্নেত ইউনিয়ন শাহ ও ইরানে অবস্থানকারী মাফিনীদের বিরুদ্ধে বেতার 
প্রচার আরম্ভ করে। 

সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, অথচ এ. আই. 
ও. সি-র (41,810-770150 01] 00100879) কর্মকর্তাদের সহিত আলাগ- 
আলোচনাও ফলদায়ক হয় নাই। এমতাবস্থায় শাহ স্বয়ং ধৃক্তরাষ্ট্রে আসিয়া 
অর্থনৈতিক সাহায্যের জঙ্গ একটি ব্যক্তিগত আবেদন জানাইবার জন্য 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৯৪৯ শ্রীস্টাজের ১৬ই নভেম্বর তিনি আগমন করেন 
এবং সমগ্র দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সরকার 
ইরানের উত্রযলন প্রকয়ে তেমন গভীরভাবে নিজেকে জড়াইবার জঙন্জ আগ্রহী 
নহে। সম্ভবতঃ চীনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ছারা তাহারা এইন্প 
সিন্ধান্ত গ্রহণ কয়ে । মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে মাফিন নেতাদের স্বপ্ন জ্ঞানের 
ফলে তাহারা ভীত হন, পাছে ইরান আরেকটি চীন ও শাহ আরেকঙ্জন 
চীয়াং কাইশেক বলিয় প্রতীয়মান হন। 

যাহাই হুউক, বিফল মনোরথ শাহ শুন্ত হাতে ফিরিয়া! ধান। কিন্ত 
তিনি সংস্কারের মনোভাব ত্যাগ করেন নাই | ১৯৫০ শ্রীস্টাব্ে শাহ নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে সংস্কারে জড়াইয়! ফেলেন । তিনি তীহার পিতার নিকট 
হইতে প্রাপ্ত বিশাল জমিদারীকে সামাজিক জনকল্যাণের রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে 
( 10006191 026201521202) 007 50015] ৬$৩1157৩) জুপাস্তরের পরি- 
কল্পনার ছাতক! তাহার কাজ আরম্ভ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক এই 
সকল জমি সুবিধাজনক শর্তে তিনি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের বলোবন্ত 
ফক্পেন। ১৯৫০ শ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজমার! নামক একজন জ্ঞানী 
সামরিক জেনাব্মেলকে প্রধান মন্ত্রী নিধৃক্ত কফরেন। ক্লাজসার। খুব 
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প্রেঈীর লোকদিগকে মন্ত্রীসভায় নিধুক্ত করেন এবং ধে সকল কর্ণকর্তা 
হয়ত অকেজে৷ বা দুর্নীতিবাজ তাহাদিগকে সাময়িকভাবে বরখাঘ্ত করেন । 
শাহ এই সকল উন্নতিতে সহায়ত। করেন, কারণ তিনিও এইগুলি প্রয়োজন 
বলিয়া মনে কর়েন। তাহা ছাড়া তিনি মাফিনদিগকে তাহার কার্মকলাগ 
দেখাইতে চান। 

এই দকল কার্ধকলাপ দেখিয়। যুক্তরা্ আমদানী-রপ্তানী ব্যাক (0১07 
[00007 8910) হইতে আড়াই কোটি ডলার খণ দান করে। প্রান 
মিত্রশক্তির দেশগুলিকে বুক্তরা্ট্র ঘে সকল উদার সাহাষয প্রদান করে উহার 
তুলনায় এই স্ব অংকে পারন্তবাসীগণ ক্রুদ্ধ হইয়। যায় এবং প্রথমবারের 
মত দেশে মাফিন বিরোধী বিক্ষোভ দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
কাল বিলম্ব না করিয়ণ ইহার জুঘোগ গ্রহণ কঝে এবং দুই কোটি ডলারের 
ব[ণিঙ্গা চুজি সম্পাদন করে। 


তৈল জাতীয়করণ 


স্মরণ করা যাইতে পারে যে সাতসাল' উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জঙ্গ 
তৈলের সালামী ব্যবহার করিবার আশা করা হয় । কিন্ক ই"ইরানী তৈল 
কোম্পানী পারন্বের দাবী পূরণ করে নাই । মজলিশের তৈল কমিটির চেয়ার- 
ম্যান ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক সততা ও জাতীয়তাবাদের জন্য সুনামের 
অধিকারী ।১ বৃটিশদের মধ্যে চেতনার অভাব এবং মাফিনীদের মধো উৎসাহের 
অভাব দেখিয়! ভঃ মোসাদ্দেক বলেন যে, নিজেদের তৈলের মধো আশানুরপ 
অর্থ রাখিয়। বাদশাহকে ভিক্ষার বুলি লইয়া আমেরিকায় পাঠানে ইরানেন 
জন্ক অপমানজনক । তিনি তৈল জাতীয়করণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। 
ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিশের আটজন সদশ্ত, যাহাদের অনেকেই 
ইরান পার্টির সদন্য, ভ্কাশনাল ফ্রট নামে একটি কোয়ালিশন গঠন করেন 
এবং জাতীয়করণের জন্ প্রবল চাপ স্থষ্টিকরেন। তাহারা “নেতিবাচক 
নিরপেক্ষতায়” (656৮৩ 6৮1711ঠা ) আদর্শ প্রচার হর়েন। 
তাহার! যুক্তি প্রদর্শন করেন-কখদিগকে খন উত্তরাঞ্চলের তৈল দেওয়া 
হয় নাই, হটশদের নিকট হইতেও দক্ষিণাঞফলের তৈল ছিনাইয়! লগ্ন 


উচিত । 
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১৯৫১ স্্রীস্টাব্ষের জানুয়ারী নাগাদ খবর পাওয়া গেল যে, আর়ামকো 
(472100০০) সৌদী আরবের সহিত ইহার তৈল চুজি পরিবর্তন করিয়। আধা” 
আধি মুনাফার সন্মত হইয়াছে । এই খবর জাতীয়করণের পরিকল্পনাকে জোর- 
দার করে। হটিশ কোম্পানী অতঃপর প্রধান মন্ত্রী রাজমারাকে অনুরূপ ব্যবস্থার 
কথ? বলিতে আসে, কিন্ত তখন অনেক বিলম্ব হইয়! গিয়াছে । জেনারেল 
রাজমারা ইতিগধ্যে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ 
কল্পেন। ১৯৫১ গ্রীস্টা্ষের ৭ই মার্চ ইসলামের ভজদলের একজন সদন্ড দ্বারা 
তিনি সিপাহসালার মসজিদে নিহত হন। ১৫ই মার্চ মজলিশ জাতীয়" 
করণের নীতি অনুমোদন করে। ৩০শে এপ্রিল মজলিশ একটি নয় দফা 
আইন পাশ করে এবং উহাতে কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দানের আইনও 
অন্তভূ্ঞজ হয়। বৃটিশ সরকার জাতীয়করণের প্রতিবাদ করে এবং বার 
বার উল্লেখ করে যে এই ব্যাপারে ইরানের মধাস্বতা মানা উচিত | ইতিমধো 
নিধুক্ত তত্তাবধায়ক প্রধান মন্ত্রী হোসাইন আলা উত্তরে বলেন, ইরান 
ও একটি তৈল কোম্পানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার 
কোন অধিকার বৃটিশ সরকারের নাই। ১&ই এপ্রিল বৃটিশ আবার্দানের 
তৈল শোধনাগার বন্ধ করিয়। দেয় এবং ২৭শে এপ্রিল আল পদত্যাগ করেন । 
২৮শে এপ্রিল মোসাদ্েক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এধং একই দিন ইরানে 
অবস্থিত কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করিষার ব্যাপারে মজলিশ 
সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ করে । 

ঘটনাবলী অতি ক্রত সংগঠিও হয় এবং সগশ্যার সহিত জড়িতপ্রায় 
সকলকে হতচকিত করিয়া তোলে । বৃটিশ আশ্চর্যা্িত হয় যে হুমকি প্রদর্শনে, 
পারন্তের সম্পত্তি বদ্ধ করায়, এমন কি পারন্য উপসাগরে হৃদ্ধজাহাজ 
প্রেরণেও ইরান ভীত হয় নাই। পাশ্চাতোর পর্যবেক্ষকগণ আরও আম্চর্যা- 
স্থিত হয় যে আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ হইয়া তাহার রাজস্ব 
আগমন বন্ধ হইলেও ইরান কাবু হয় নাই। পারন্কবাসীগণ আহলাদে 
আশ্চর্ধাগ্িত হয় যে তাহার! বৃটিশ সিংহের লেজ পাকাইয়! টানিয়। লইতে 
সক্ষম । ইহাদের ভিভর সবাপেক্ষা বেখী বিশ্মিত হন ওঃ মোসাদেক, এবং 
তাহা তাহার জনপ্রিপ্নত! দেখিয়া! । তবে মোসাদেফের সবচাইতে বড় ভূল 
গৃবতঃ এই যে তিনি তাহার জনপ্রিরত! পরিগাপ করিত অঙ্গন ছিলেন । 
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দুই বৎসর স্বায়ী, সঙ্ধটকালে তাধব” ডজন বিকল প্রস্তাব পেশ করা হয়, 
যেগুলির অধিকাংশই জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব, কিনব 
সমন্ার সঘাধান আনিতে ব্যর্থ হয়। ন্বটিশ জাতিসংঘে অভিযোগ উত্থাপন 
করে। ১৯৫২ গ্রীস্টাব্বের সেপ্টেথয়ে ইরানের বক্তব্য পেশ কন্ধিবার জন্ত 
ডঃ মোসাদ্দেক নিউ ইয়র্ক গমন করেন। তাহার বক্তধ্য হইল জাতীয়করণ 
একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপাক্স এবং আন্তর্জাতিক আওতায় পড়িবার মত বিষয় 
নহে । বিষয়টি আন্তর্জাতিক আলোচনার আওতাভুক্ত কি"ন৷ তাহ? যাচাই 
করিবার জঙ্ নিরাপত্ত। পরিষদ বিশ্ব কোর্টের স্মরণাপন় হয় কিন্ত কে।ট 
ইরানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। কোর্টের রায় হইল সমন্যাটি আভ্যন্ত- 
নবী ব্যাপার এবং তাই ইহা! বিশ্ব কোর্ট অথবা জাতিসংঘের আওতার 
বাহিনে। 


দুইজন মাকিন প্রেসিডে ট, দ্রু্যান ও আইসেন হাওয়ার এবং বিশ্ব ব্যাংকের 
হস্তক্ষেপ সন্ত সমস্যার সমাধান হয় নাই। মোসাদেক আবাদানের 
তৈল প্রকল্প বাজেয়াফত করেন এবং গ্রেট স্বটেনের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক 
ছি্ন করেন। কিন্ত স্বদেশে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন 
হন। স্মরণ কল্প। যাইতে পারে যে জাতীয় অ্ণ্ট (19010791700) 
হইল বিভিন্ন দল, স্বার্থান্েধী মহল এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের 
মিশ্রণ, যাহারা শুধু জাতীয়করণের উদ্দেশ্তেই একব্রিত হর । সমস্। 
সমাধানের ব্যর্থত। চলিতে থাকিলে মতাস্তয়ের শুচন। হয়। ১৯৫২ খ্রীস্টান্দের 
জুলাই মাসে মজলিশ ইহার সপ্রদশ অধিবেশনে মিলিত হইলে মোসাদ্েক 
ছয় মাসের জঙ্ বিশেষ ক্ষমতা দাবী করেন। কিছু সংখাক সদস্য আপত্তি 
করিলে তিনি পদত্যাগের হুমকি দেন। এই ধরনের হুমকির সাথে সাথে 
সাধারণতঃ তৃদেহ্‌ পার্টি এবং গৌড়া মুসলিম দলগুলির সদদ্যরা গণবিক্ষোভ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাকে সমর্থন দিত। র 

সমস্যা যতই জটিল আকার ধারণ করে মোসাদেকও তৎসঙ্গে আরও 
অধিক ক্ষমতা! দাবী করেন | যতই তিনি ক্ষমত! দাবী করেন ততই তিনি 
বন্ধ হারাইতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে তুদেহ, পার্টির সঘসাদের 
উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। ১৯৫৩ শ্রীস্টান্দের গ্ীমকালে গাছ তাহার 
প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে। এবং প্রধান মন্ত্রী ও তাহার মঙ্জীসড! ও মজলিলের, 
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মধ্যে মত বিনিময়ের সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়। এতদসড়েও মোষান্দেক তখনও 
এত জনপ্রিয় যে তাহাকে বহিষ্কার করিতে শাহ, পারসোয় সেনাবাছিনী 
এবং মাকিন গোয়েলা সংস্থাকে (0.5. ) সন্গিলিত প্রচেষ্টা চালাইতে 
হর়। ১৯৫০ শ্রীস্টা্ধের ১৩ই আগ মোসানেককে বরখান্ত এবং জেন রেল 
ফঙ্জলুলাছ জাহেদীকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিয় শাহ একটি আদেশ জারী 
করেন। মোসাদেক আদেশ পান করিতে অস্বীকার করেন এবং আদেশ 
বহনকান্মী দুতকে গ্রেফতার করেন। “'রজপাত বন্ধ" করিবার জন্ত ১৬ই 
অগাষ্ট শাহও সগ্রাজ্জী দ্থুরাইয়া দেশ ত্যাগ করেন। তিন দিনের জঙ্গ 
তিহয়ান মোসাদেকের অনুসারীদের হাতে থাকে । কিন্তু উহাদের উপর 
তিনি নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন। গোলযোগের দিনের কৌতুহলদ্দীপক 
ঘটন! হইল মক্ষোর ভূমিকা । তুদেহ পার্টির প্রথম প্ররোচনায় বিশ্ব 
নত! রাস্তায় প্রোথিত শাহও তাহার পিতার সমস্ত মৃতি ভাঙগিতে থাকে। 
ভুদেহ পার্টির সদস্যবৃল সম্ভবতঃ সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারত, 
কিন্তু মক্ষোর কঠোয় আদেশের ফলে তাহার! নিজ নিজ গ্ুহে আবব্ধ 
থাকে। এইকপ নিক্রিন্টতার জন্ত তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড লইতে হয়, 
কারণ অনতিবিলন্ে ক্ষমতায় আগত নতুন দরকার ইহাদিগকে বিভিন্ন মহল 
হইতে খু'জিয়া বাহির করে এবং হত্যা করে। যাহারা নিষ্কতি পায় 
তাহারা দেশ তাগ করে এবং কমিউনিষ্ট দেশে অতি কষে জীবন ধাপন 
করে। ূ 

১৯খে আগস্ট নাগাদ জেনারেল জাহেদী তেহরান প্রবেশ করেন এবং 
শাহের পক্ষে সমর্থন আদায় করিতে সক্ষম হন। তাহার সৈল্গগণ 
মোসাদ্দেকের বাড়ী অবন্নোধ করিয়া অংশতঃ ধ্বংস করিয়া ফেলে। বাস্তরি 
নাগাদ্দ তিনি নিজেকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ সংবলিত শাহের আদেশ প্রকাশ 
করেন। ২২শে আগস্ট বিজয়ীবেশে শাহ তেহরান প্রবেশ কয়েন । মোা- 
স্বেফকে গ্রেফতার কর। হয় এবং পরে ভীহার বিচার হয়। জাহেদী 
প্রচও আঘাতের থারাও মোসান্দেকের অনুসাম্নীগণ কাবু হয় নাই। জন- 
দাখার়ণকে শান্ত করিতে আরও করেক বংলরের প্রয়োজন হর, বাহুর 
কাল ১৯৬৭ ইপ্টাবে মার্চ মাসে উীহায় তাতে আয় প্রতিকিযা হয়ত... 
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ইহাতে 'কোন সন্দেহ নাই যে ভঃ মোহালদ মোসাদ্েকের মধ্যে পাবনা 
বাসীগণ এমন এক লোফের সন্ধান পায় বাহাকে তাহার্না অবচেতন মনে 
খোজ করে-"একজন চরিআবান, উদ্চোগ্ী' এবং অনুসরণ করিবার মত জন- 
প্রি নেতা ॥ ইরানের আধুনিক ইতিহাসে ১৮৯০ ্্রীস্টাঙে তামাক এক- 
চেটয়া করণের বিরদ্ধে ধর্মঘট, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতন্ত্র প্রদামের  জঙ্গ' 
ধর্মঘট, ১৯১১ প্রীস্টান্দে অর্গান' শুসংতারের শ্বপক্ষে মিছিল এবং ১৯২৪ 
পীস্টান্দের প্রথমদিকে বংশ পরিবর্তনের জন্ত বিক্ষোভের তুলনায় অধিক জন- 
প্রিয়ত৷ অর্জন কয়ে তৈল 'জাতীয়কয়ণ | “ বৃটিশ ও অন্তান্ড পাশ্চাত্য ' অকিবর্থ 
পারন্ের মূল বক্তব্য অনুধাবন করে কিনা লঙেছের বিষয়'। ধটশগণ প্রথমে 
“যুদ্ধজাহাজ” কুটনীতি দ্বারা পারন্ত সরকারকে কাবু করিতে চেষ্টা করে। 
ইহাতে এবং. বিশ্বকোর্টে খার্থ হইবার পর বটিশ পারন্কের় তৈল" উত্তোলন যন্ধ 
করিয়া! দের এবং পাজন্চের তৈল প্রত্যাখ্যান করিবার ' জন্ত অন্ভান্ত ইউয়ো-. 
পীরদিগকে পরামর্শ দেয় 'এবং মাফিনবাসীদিগফে অর্থনৈতিক সাছাধ্য বন্ধ 
করিতে বলে কিন্ত তাহাতেও ফলোদয় হয়নাই । 

ইজ-ইক্লানী তৈল কোম্পানীর প্রতি হুটিশ মুনাফা অর্জনকাম্ী ব্যবসায়ীর ' 
দুটিতে তাক্ষায়। পেশককত সমস্ত পল্জিকয়নায় বৃটিশ শুধু কোম্পানীক্ঘ সম্পততিত 
মূল্যই দাবী কয়ে লাই, বরং ১৯৯৩ ই্রস্টান্দ পর্ধন্ত ফোম্পানী- যে মুনাফা ' 
লাভ করিত তাহাও দাবী 'কযে। পান্ন্ত সয়কার অবশ্য সম্পত্তির ' ক্ষতি- 
প্রণ দিতে দ্বাজী হয়.। হটিশ কোম্পানী সর্ধদা লে করে যে, তৈল উত্তেঞ্ন 
করিয়! সে ইয়্ানের বিল্লাট উপকার করিয়াছে; কিন্ত পারপ্চধাসীদের অফুতজর-. 
তায় সে বিস্মিত হয় এই মনোভাবের" পরিপ্রেক্ষিতে 'কোম্পানীয় এই 
বিষ্বাট লান্ছ সামঞন্তহীন। কোন কোন বৎসর এই লাভ '১৫* শতাংগে 
দাড়ায় 1 -"তাছাদের- প্রকৃত মলোভাব'এই যে বটশদেক্ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম 
ধাতীত পনহ্ব'সরকান্ম তৈন হইতেকোম আর়ই পাইত না । 

অপরদিকে” গায়ম্যবাদীগাগ দুলাফার: এক বিল্লাট অংগ 'দাহী করে 
পারসোর পরিদর্শক দিগকে হিসাবের খাতা দেখাইতে বার বা অন্বীকায খরায়: 
তাহার! জধাক: হয়; বিষেশ কানিগরদেন স্থলে পারচ্ের কারিগয নিয়োগের 
ব্যাপারে রউটনবের দঘখা বিজবংগেধিরা তাহা্মা হতাশ হয় এবং কোম্পানী: 

৩৭-- 
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কতৃক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়। তাহার! ক্র. 
হয়। তৈলের সমস্ত সেলামী যেহেতু পারশ্যের সেনাবাহিনীর জন্ত খরচ 
হর এবং জনগণের নিকট আসে ন! তাই মোসাদ্দেকের সমর্থক ছোট ছোট 
বাবসায়ী, বুর্ুর়া গোর্ী ও ছাত্রগণ কোম্পানী বন্ধ হইয়া গেলেও কোন 
পরোয়া করে না। 

গোলযোগের সময় পারন্তবাসীদের আশা ও গর্ষের মূল প্রেরণা আসে 
উঃ মোসাদ্দেক হইতে । কিন্তু আলঙ্দোলনের আংশিক বাতা এবং পারস্য 
বাসীদের অপমানের জন্তও তিনিই দায়ী । মোসাদেক তৈল শিল্পের ব্যাপারে 
নিদারুণ উদাসীন থাকেন। তীহাল্স জন্ত প্রত্থত নিখ,ত ল্লিপো্গুলি 
হয়ত তিনি মোটেই পড়েন নাই অথব। পড়িলেও তিনি তাহ লক্ষ্য কয়েন নাই 
ব। অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই--এইসব একজন নেতার দোষ ছিসাবে 
বিবেচিত হইতে পায়ে। উদাহরণ স্বরপ, তিনি বিশ্বাস কয়েন, ইউরোপে 
তাহার তৈলের চাহিদা এত ব্যাপক যে সাহার তৈল ক্রয়ের জদ্ু সেখানে 
প্রতিযোগিতা আয়ম্ত হইয়া যাইযে। তাহার অবগত হওয়া উচিত ছিল 
যে গ্রেট বটেন ও যৃক্তরাষ্ট বাহরাইন, কুয়েত ও সৌদী আরবের বিশাল 
তৈল ক্ষেত্রে হইতেও ইহা! লইতে পাল্সে। কার্ধতঃ তাহাই' তাহার করে| 
অধিকত্ত। তৈল পরিবহনের কোন ট্যাঙ্কারও হইন্লানের নাই। হইউন্লোপ 
ও আমেরিকায় ঘড় বড় তৈল কোম্পানীগুজিক্স একে অপর সহিত যোগ- 
সয়ে এবং তৈল রপ্তানী ও বাজায়জাত করিবায় ব্যাপায়ে তাহারা কিন্পাপ 
মিরগ্রণ বজায় রাখে তাহা চার্টের সাহাধো তাহাকে দেখানো হয়। 
সটশ কোম্পানী জাতীয়করণের মোকাবিলা! না! করিলেও তৈল বাজারজাত 
করিবায় ব্যাপারে ইরানকে অন্তান্ত কোম্পানীর উপর নির্ভর কর্পিতে হইত । 

স্বিতীপ্ন পর্যায়ে দেখা যায় মোসাদেক বটিশদের প্রতি তাহার ব্ঞ্ডিগত 
স্বণার নিকট একজন দায়িত্বশীল নেত! হিসাবে তাহার বিচার বিবেককে 
বলি দেন। প্রস্তাবিত অনেকগুলি প্রকয়ের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত 
প্রকরটই সন্তবতঃ সর্বোস্তম | ইহ! পার্কের জাতীয়করণ আইনের সমস্ত 
ধারার সহিত সামঞ্জন্ রক্ষা করে.। কিন্ত তবুও মোসাঙেক ইহ প্রত্যাখ্যান 
ক্ত্ধেন, কারণ একটি নিরপেক্ষ সং্ব! হিসাবে ব্যাংক ইছায় বরেজমিনে 
থদক্ে ব্যাপারে হটণ ও অব ব্যফিবগের ছনীনতাব উপর জোহ দেল 1 :. 
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সম্ভবতঃ মোসাদ্দেকের সফলের চাইতে বড় জন্গুবিধা হইল তিনি বিপ্লবী 
নহেন। জাতীয়করণের উপর তিনি এতই অভিদ্ভুত হুইয়! যান ষেন ইহাই 
শেষ, সংস্কারের জপ্চ একটি পদক্ষেপ নহে। তাহার কোয়ালিশন দল, 
জাতীয় ফ্রন্টের সদন্তবর্গ পাছে অসহুষ্ট হন তাই তিনি আভাম্তরীণ সংস্কারের 
ব্যাপায়ে উদাসীন থাকেন। তিনি এমন কি শাহ.কেও তীহার নিজগ্ব 
জমি বণ্টনে বাধ! দান করেন, পাছে কোরালিশনের সদন্বর্গ আঘাত পান। 
এতদসত্তেও পারশ্ঠবাসীর্দিগকে একটি অতি গভীর বিষয়ে সচেতন করিবার 


নেতা হিসাবে ভঃ মোসাদ্দেকের নাম পারস্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
থাকিবে। 


১৯৫৪ প্রীস্টাষের আগষ্টে জেনারেল জাহেদী তৈলের ব্যাপারে একটি 
সমাধানে উপনীত হন। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, হল্যাও ও ক্রালের আটটি 
প্রধান তৈল কোম্পানীর একটি সংস্ব! জাতীয় ইরানী তৈল কোম্পানীর তৈল 
আধা-আাধি শেয়ায়ে উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাত কিযে । এই 
ব্যবস্থা মোসাদ্দেক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান কর! ঠিক হয় নাই, অবশ্য মোসাদেকের 
প্রচেষ্ট। না থাকিলে ইহাও হইত না। 


শাহ এবং শ্বেত বিশ্লুব 

১৯৫৩ শ্রীস্টাবের আগষ্টে মোহাশ্রদ রেজা শাহ পাহভী তাহাক্স আস্থা" 
নির্বাসন হইতে তেহল্লানে ফিরিবাক্স সময় কাহার নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ 
করিয়া আসেন। ১২ বংসর পর্ধস্ত তিনি সংবিধানিক নৃপতি হিসাবে পাদ 
করিয়। আসেন, কিন্ত ইহাতে তিনি বা দেশ ফোন উন্নতি লাভ করে নাই। 
১৯৫৩ স্রস্টান্দে তাহাকে ফিরিয়া আসিবার দুযোগ দেওয়া হইলে তিনি 
নিজে শান করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া আসেন। তিনি বারংবায় বলেন বে 
দরিদ্র-্প্রপীড়িত, শ্লোগশোকে অর্জড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের উপয় বাদশাহ 
হইবার পিছনে গৌরব নাই। তিনি তাহার জমির একটি অংশ কৃষকদের 
মধ্যে বন্টন করির়। জমিদারদেক্ ছায়া! “বলশেভিক শাহ” উপাধিতে ভূবিত 
হন। সেই একই ভূম্বামীগণই ১৯৫৩ প্রীস্টানে মজলিশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃতবল তাহাদের পুরাতন ক্ষমতা ফিরিয়া পান এবং 


মোসাঙ্ছেকের পরাজয়ে আশাহত ধুবক পিক্ষিত জ[তীরতাবাদীগণ তাহাদের 
ভাবধারা হতাশ গনোভবি প্রহণ ফক্সেন। 


&৮০ মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


কিছু সংখ্যক পুরাতন সামত্রিক অফিসারদের দুন1ীঁতি ও. প্রতিক্রিয়াশীল 
মনোভাবের দরুন বেশ কিছু সংখাক যুবক অফিসার তুদেছু প:টিতে যোগ 
দেন। তবুও বেশী ভাগ সামরিক লোক তখনও রাজভুক্ত | : শাহ সাব- 
ধানে অগ্রসর হন। প্রতিবেশীদের সহিত ইরানের সম্পর্ক উন্নত কন্িবার , 
মাধ্যমে তিনি কাজ আরস্ত করেন। ১৯৫৪ শ্রীস্টাব্বের জুনে ইন্নান সোভিয়েত 
ইউনিয়নের .সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। স্ট্যালিনের হৃত্যুর পর 
নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব তখন নদ্ধু লাভ করিতে আগ্রহী । পরে ইরান 
বাগদাদ প্যাক্টে যোগদান করে। ইহ ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরক্ষ 
ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা! চুজি। বৃটিশের 
সদস্যভুজির ফলে এই চুক্তি পারস্যবানীদের সমালোচনার বিষয় হইয়া 
উঠে, এবং রুশগণ প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। কিন্তু ইল্লাক এই প্রতিষ্ঠান 
ত্যাগের পর ইহার নাম পরিবতিত হইয়া সেণ্টো! (০7870) হইলেও 
ইয়্।ন একজন শকিশালী সদসা হিসাবে বিরাজ করে। 

স্থরণ করা! যাইতে পায়ে যে, শতাবী পরিবর্তনের পর হইতে একের 
পর এক পারস্য সরকারসমূহ হ্বহৎ শক্তিবর্গের .প্রতিহন্বিতায় নিরপেক্ষ 
ভূমিকা পালন করিতে চেষ্ট। করে। শাহ এই এতিহ্য ভঙ্গ করেন এবং “মাফিন 
শিবিয়ে” যোগদান করেন। সোভিয়েত ইউনিরনের প্রতিবাদের . মুখে 
ইরানে একটি মাফিন সামরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি পারম্পরিক 
প্রতিযক্ষা চুজির মাধ্যমে ইয়ান শুধু ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহাষ/ই নহে 
বরং বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজ-সরঞজামও লাভ করে । অবশ্য ইরান- 
মাফিন চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক শাহকে মস্কো ও দেশের 
অন্ান্ত অংশে সরকান্ধী অতিথি হিসাবে সফর করিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের 
পথে বিদ্ব সৃষ্টি করে নাই। ইরান ও তৃরক্ষ প্রমাণ করেবে স্ট্যালিনোত্তর 
রাশিয়ার সুতৃষ্টিতে থাকিবার জন্ত নিরপেক্ষতার প্রয্লোজন নাই ।, 

শাহ্‌ কৃষকদের মধ্যে তাহার জমি বণ্টন অব্যাহত ম্াখেন। তাহার 
উৎসাহে মন্ত্রীমভা মাফিন সাহাযোর স্বাযা একের পর এক পীচসাল! পরি- 
কনা উদ্বোধন কয়ে। কষিনির্ডর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ ঝাধিল্। সরকার, 
বাধ, পচ বাবস্ব। ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ করে। তৈজ-শিপ্প রিস্তার লাভ 
করে এবং এই খাতে প্রা বৈদেশিক মু উন প্রকে কন হায় করা হয়.). 


'মধ্যপ্রাচ) £ অতীত ও বর্তমান 6৮১ 


১৯৬১ শ্্রস্টা্ষ নাগাদ শাহ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়। উঠেন এবং 
জাতীয় ক্র ও তুদেহ পার্টির কিছু সংখাক প্রাক্তন সমস্ত ও অনুসান্ধীয় আস্থা 
অর্জন করেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ রাজভজ্ঞ হইয়া! পড়ে এবং শাহ্‌ নে কয়েন 
ঘেতিনি এখন যেকোন কাজে সক্ষম। তাহার অনুরোধে মজলিশে একটি 
প্রস্তাব প্রেরণ কর! হয় ধন্ধার! জমির ব্যঞ্জিগত মালিকানার সীম নির্ধাযণ 
কয়া! হয়। উদ্ব-ত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্ত সরকারের নিকট 
বিক্রয় করিতে ভূম্বামীদের বাধা কর! হয়। জমিদার সমধিত মজলিশ 
এই প্রস্তাবে এত অধিক সংশোধন যুজ। করে যে শেষ পর্বস্ত ইহ অর্থহীন 
হইয়া পড়ে । শাহের ভাষায়, “আমি বুবিতে পারিলাম নিজে উদ্বাহরণ 
স্ষ্টি করিলে, উপদেশ দিলে ..ব প্রচলিত প্রাথমিকপপ্ঠা অবলম্বন করিলেও 
কাজ হইবে না ।* অতএব তিনি তাহার ক্ষমত! প্রয়োগ কন্পেন। ১৯৬১ 
্রস্টাঙের ৬ই মে তিনি মজলিশ ভাগিয়া দেন এবং নতুন নির্বাচন না দিয়? 
তিনি কার্ধতঃ সংবিধান স্থগিত রাখেন। একটি উদার মন্ত্রীসভা ভূমি 
সংস্কারের একটি রাজকীয় ফরমান কার্ধকরী করে। ৪০* সেচ বাবস্থা যু 
এবং ৮০ সেচ বাবস্থাহীন হেক্ঈরের অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট 
বিক্রম করিতে বাধ্য কর! হয়। জমির দাম স্বয়ং জমিদারগণ কতৃক দা খিল" 
কৃত আয়করের বিবন্ণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু আরকর 
কম দিবার জন্ত জমি অবমূল্যায়ন করে নাই এইক্কপ জমিদারদের সংখ্য। 
অতি বিল্লাল, তাই একটি “'অঙ্গায়ের' ধ্রা উত্থাপন কর! হয়, কিন্ত জমিদার- 
দের করিবার মত কিছুই নাই। অবশ্য শাহও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়! এই 
বিষয়েন্ন উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই। 

ইতিহাসে ইরানের শাহই সম্ভবতঃ প্রথম রাজা ধিনি একটি কৃষক 
আন্দোলনের নেতা হন। ১৯৬৩ শ্রীস্টাঙ্খের জানুয়ারীতে পলী সমবায়ের 
একটি সন্পেলন উদ্বোধন করিবার কালে তিনি একটি ছয় দফা! বিপ্লবী বর্দ- 
সুচী পেশ করেন পয়েইহার সহিত আরও তিন দফা যোগ কর! হয়। 
একটি জাতীয় গণভোটে শাহের এই “শ্বেত বিপ্লব" বিপুল ভোটাধিক্ে 
পারসাবাসীগণ গ্রহণ করে। বিপ্লবের নটি লক্ষ্য হইল £ ভূমিবপ্টন, বন- 
ভূমি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার সুনিশ্চিত করিবার জ্ত সবাকাম্ধী মালিকান! 
কারখানাগুলির শেয়ার বিরল, কারখানার লভ্যাংশে প্রমিকদের অংশ 


৫৮২ মধাপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান 


গ্রহণ, নির্বাচনেয় সংস্কার ও মহিলাদের ভোটাধিকার, গণশিক্ষা বাহিনী 
গঠন, জনস্বাস্থ্য বাহিনী গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠন এবং সাম্য- 
গৃহ স্বাপন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বাহিনী পরিচালিত হয় প্রধানতঃ 
শিক্ষিত বৃবকদের স্থার, যাহারা দুই বংসরের সামরিক জীবনের পরিবর্তে 
এই সকল উত্তাবনী কাজে তাহাদের সময় বায় করে। 

এইগুলি হইল দুদূর প্রসারী সংস্কার। ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন ও মহিলা- 
দের ভোটাধিকারের ফলে জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল ধমীয় নেতৃবনদ ক্রুদ্ধ হন । 
বিক্ষে।ভ ও রজপাত সংঘটিত হয়, কিন্ত শাহ অনমনীয়ভাব ধারণ করেন এবং 
অনেক বিরোধী দলীয় নেতৃযৃন্দ, এমন কি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও তিনি 
কারাগারে ব! নির্বাসনে গ্রেরণ করেন। ১৯৬৫ শ্রীস্টাঙের নির্বাচনে একটি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের মজলিশ গ্রঠিত হয়। ইহার সদস্যবন্দ আধুনিকতা এবং 
শাহের শ্বেত বিগ্লষের কর্মমথচী বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর । নতুন মজলিশে 
শাহ নবগঠিত নতুন ইরান দলের (৮ 1180) 215) মাধামে কাজ 
করেন। অন্থান্ত দল ও ইহাদের সদস্যবন্দ মজলিশে থাকিলেও শুধু নিউ 
ইরানই শাহের মতামত কার্যকরী করে। 

ইরানের সমম্যাবলীর সমাধান হয় নাই এবং এইগুলি সমাধান করিতে 
আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ভুলক্রট থাকিতে পারে কিন্ত শুচন। সাধিত 
হইয়াছে । ১৯৪১ শ্রীস্টাবে যুবক শাহ্‌ তাহার পিতার উত্তরাধিকারী 
হইবায় পর অনেকে আশ্্যান্িত হইয়াছে; তিনি অভিষিজজ হন নাই 
ফেন? তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা ধায় যে তিনি সিং- 
হাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু রাজমুকুট তিনি জয় করিতে চান। 
অভিষেক শনুষ্ঠান হয় তাহার আট চষ্লিশতম জন্ম বাধিকীতে, ১৯৬৭ 
বন্টান্সের ২৬শে অক্টোবর । সেইদিন তিনি সম্মাজ্জী ফারাহকেও অভিষিন্ত 
ফরেন--ইহা মুসলিম ইরানে সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনা । পারসাবাসীদের 
্বতান্ষঞ্ড আনন্দ উৎসব নিশ্চয় এই কথাই প্রমাণ করে যে শাহ্‌ রাজমুকুট জয় 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 


চতুত্রিংশ অধ্যায় 
তুরস্ক--গণতান্ত্রর এক আগি পরীক্ষা 


' জনগণের প্রতি কামাল আতাতৃর্কেন্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কীতি দুইভাগে 
ভাগ করা ষায়। একটি হইল, বিশ্বেক্প অন্তান্ত জাতিন্স তুলনায় তুকাগণ 
নিজেদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয়টি হইল, একট স্বাধীন 
জাতি হিসাবে তুকীগণ নিজেদের প্রতি কিন্ধপভাবে তাকায় । তুকাঁদের 
মধ্যে প্রেসিডেট আতাতুর্ক এই উভয় প্রশ্নের গভীর ছাপ ন্নাখিয় যান। 
তাহার ভাবধারা ও নীতি অনুসপ্নণ করিবায় জন্গ ১৯২৩ শ্রীস্টান্ে তিনি 
রিপাবলিকান পিপলস পার্টি গঠন করেন। এই দল “কামালবাদ” ও 
তাহার আদর্ণ কারধকনী করিবার মাধ্যম হইয়া উঠে । 

আধুনিক তুরম্বের উপর আমাদের আলোচন। ইহাই প্রমাণ করে বে, 
আতাতুর্ক তুরছ্ের মুক্তি নিজিগকে ইউরোপীয় বলিয়া ধারণা করিবার 
মধ্যে নিহিত দেখিতে পান। তাহার অসংখ্য সংস্কারের মাধ্যমে তিনি 
অনিচ্ছক ও গড়া তুকীদিগকে প্রাচ্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে এবং 
পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চালচলন ও ভাবধারর। গ্রহণ করিতে প্ররোচিত কষেন। 
কমিউনিষ্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে বিরাট ভাঙন স্যষ্টি করিলে আতাতুর্ক 
ও তাহার সহচরবন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতানপ কমিউনিস্ট ব্যাখ্য। প্রত্যাখ্যান 
করিয়া! পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠানাদি ও ভাবধার দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ 
করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তুকণদের নিকট কমিউনিজম গ্রহণযোগ্য 
হইলেও তাহাদের চির।চব্দিত শত্রু রাশিয়া যেহেতু কমিউনিস্ট তাই এই আদর্শ 
তুকীর। পছন্দ করিতে পারে না। 


ট এআ্যান নীতি (26 7181090 2906012৩ ) 


স্িতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পঞ্জিপ্রেক্ষিতে 
 সুরকষ যুদ্ধের প্রায় শেষ নাগাদ ইহার নিরপেক্ষত' বজায় গ্লাখিতে সক্ষম হয় । 


&৮৪ গব্/প্রাচা $ অতীত ও বর্দান 


অবশ্য বৃদ্ধের পরে পরেই তৃরগ্ক লক্ষ্য করেযে সে ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। গিয়াছে । গ্রীস ব্যতীত সমগ্র বলকান রাশিয়ার প্রত্যক্ষ ব৷ পরোক্ষ 
শাসনে চলিয় যায়। পারশ্যের আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দো- 
লন এবং কুর্দদের লন্তাব্য স্বায়ত্তশাসন সফল হইলে তুরস্ক নিজেকে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আওতাভুজ দেখিত । আধুনিক তুরস্কের প্রতি 
সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি যে ওসমানীয় সামাজ্যের প্রতি জার রাশিয়ার 
চাইতে ভিন্ন হইবে না তাহা তৃকাঁগণ বিশ্বাস ন! করিবার পিছনে কোন 
হুজি নাই। 

বস্ততঃ এই নীতি প্রত্যক্ষ করিবার জগ্চ তুকাদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা 
করিতে হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীস্টা্ে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন পূব তুরদ্বের পার্বত্য অঞ্চল, কারস ও আর্দাহান দাবী করে। 
তৎসঙ্গে তাহার গ্রণ।লীতে ঘণাটিও দাবী করে। তুরছ্থের ইতিহাসে রাশিয়ার 
এই ধরনের দাবী নতুন নহে, এবং তুকাঁগণও সর্বদা! এই সফল দাবী প্রতিহত 
করিয়া আসিতেছে । ইহাক্প উত্তর প্রদান করিবার জঙ্ মক্ষোতে নিযৃ্ত 
র্রদূত সেলিম সোপের তাহার সরকারের সহিত আলোচন কল্পিবার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উভয় দাবী যুগপৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং তাহার সরকারের গোচরীভূত করেন 

কিন্ত রশগণ সেই চির চরিত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্গ অন্ত পন্থা অবলম্বন 
করে। প্রণালী তদ্দারক করিবার জঙ্ত ১৯৩৬ শ্রীস্টান্ছে অনুষ্ঠিত মন্টি, চুক্তির 
« 31923৮45 008৮৩061০) ) ২৯ নং ধার! মোতাবেক প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী 
প্রতি পাচ বংসর শেষে এই চুজি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন । 
চুজি স্বাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যেহেতু ছিতীয় পাচসালাক্ক বিশ্নতি 
শেষ হর়ং তাই ভ্রিশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ) 
টুক্তিটি পরিবর্তনের মনঃন্বির করে। ফলে, নষ্ট, চুক্তি পর্ধিবর্তনে অংশ গ্রহণ 
করিতে সন্ত হইয়! যুক্তরাষ্ট্র চার্ট প্রস্তাব পেশ কর়ে। এইগুলি হইল: 
প্রণালীর মধ্য দিয় সমস্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের -অনুমতি 
দেওয়া ) কৃফ সাগরীয় দেশসমূহের বৃদ্ধ জাহাজগুলিকে': সর্বঘদ!. চবাচলের 
অনুমতি দেওয়া; কুক সাগরীর দেশসমূহের অনুমতি ব্যতীত অঙ্গ কোন দেশের 
মুদধ জাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দেওয়া। এবং চুক্তিটকে সময়োপযোগী 


শি 


, শধাপ্রা্)$ জভীত ও বর্তমান ।.&৮৫ 


করিবার জঙ্গ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন কযে। 
চুদ্ধিভুক্ত সমস্ত দেশ এই সফল পরিবর্তন সমর্থন করে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ১৯৪৪ ্রীস্টাবের আগস্ট মাসে প্রেরিত এক বার্তায় সাকিন প্রস্তাব 
গ্রহণ করে কি তাহার দুটি প্রস্তাবও বিবেচনায় জন্জ যোগ করে। প্রস্তাবগুলি 
হইল প্রণালী এলাকা কৃষ্ণ সাগরীয় শক্ভিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি 
কমিটি দ্বার! নিয়ন্ত্রণ করা; এবং প্রণালী: প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কফসাগরীয় 
শক্তিবর্গের হাতে ন্তস্ত করা । রাশিয়া পুনরাস্ন প্রণালীতে স্বান করিবার 
জন্ত তাহার চিরাচরিত খেলা আরম্ত করে। কৃষফ সাগরীয় শক্তিবর্গের মধ্যে 
রহিয়াছে তুরছ্ক, বুলগেরিয়া। রুমানিয়া। উকরাইন সোভিয়েত এবং সোভি- 
য়েত সাশিয়া। ইহার অর্থ হইল একের বিরুদ্ধে চারি ভোট এবং ইহা 
গ্রহণ কর! হইলে প্রণালীর বতৃ'ত্ব যায় রাশিয়ার হাতে। শ্বভাবত।ই তুর 
ইহাতে সঙ্গেহ প্রকাশ করে। রাশিয়ার দাবী প্রত্যাখান করিবার ব্যাপারে 
তুরস্ককে সাহাষ্য করিবার মত কোন শি বা উপায় গ্রেট বুটেনের নাই। 
সোভিয়েত চাপ প্রর্তিহত করিবার জগত তুরঙ্ককে প্রায় ১, লক্ষ লোক 
সশস্ত্র অবস্থায় রাখিতে হয়। তৃরদ্ধকে অবরোধ করিবার জন্ত সোভিয়েত 
ইউনিয়ন গ্রীসের উপর চাপ দেয়। ১৯৭ শ্রীস্টান্দের ১২ই মার্চ মাঞ্িন 
কংগ্লেস একটি এঁতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে যাহাকে এ. ম্যান নীতি 
( [00080 7000017৩ ) বলা হয়। রশ চাপ প্রতিহত করিবার জন্য 
তুরঙ্চ ও গ্রীসকে শক্িণালী করিতে ইহা! ৪, কোটি ডলার প্রদান করে। 
গ্রেসের অধিকাংশ সদন্তের নিকট ইহার অর্থ হইল “'কমিউনিজমকে 
প্রতিরোধ” কর! কিন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুক্তরা দুর্বল 
পশ্চিম ইউরোপীয় শ্তিবর্গের শ্বলাভিষিক্ত হয় এবং রাশিয়াকে হত্তাথ,ল 
ও প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টায় বাধ! প্রদান করিতে প্রস্তুত হয় । ১৯৫৮ 
প্রস্টাব নাগাদ ২৬০ কোর্টি ডলারে উন্নীত মাফিন সাহায্য তুকা সেনা- 
বাহিনী যান্ত্রিক উন্নতি, রান! নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন 
এবং সাধারণভাবে রুশ হুমকির মোকাবিলায় তুরস্ককে সাহাযা করিবার 


“কাজে ব্যয় হয়। 


$৮৬ মধ্প্লাচা £ অর্তীত ও বর্তমান 
ভূরত্ক ও পাশ্চাত্য 


&ম্যান নীতি তুরছ্কে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে এবং তদসঙ্গে 
একটি "'ইউরোপীয়'' শজি হিসাবে ইহাকে পাশ্চাত্য দেশভুজ করিব 
পথ উদ্ধুক্ত করে। ১৯৫০ শ্রীস্টান্ষে উত্তর দিক হইতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন 
হইতে দক্ষিণ কোন্বীয় প্রজাতন্ত্রকে প্নক্ষা করিবার জন্ড জাতিসংঘ একটি 
আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করিলে অগ্রগামী দেশসমুহের মধ্যে তুর 
প্রথম ৫০০০ সৈচ্চ প্রেরণ করে। এই সবসৈন্ত জেনারেল ম্যাক আর্থারের 
অধীনে বুদ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুকী সৈগ্জদের বীরত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন 
করে এবং তাহাদিকে গাশ্চাত্য শিবিযের দিফে আর এক ধাপ আগাহয়। 
দেয়। বস্ততঃ ইউরোপীয় হিসাবে চিহ্িত হইবার তুকী আগ্রহ এত প্রবল 
যে ভারতের গ্রধান মন্ত্রী নেহের “এশিয়া কনফারেন্দে' প্রতিনিধি প্রেরণ 
কর্সিবার আমন্ত্রণ জানাইলে তুক্ণা সরকার তাহা? প্রত্যাখ্যান করে| পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলি ও যুক্তরাষ্র উত্তর আটলান্টিক চুজিসংস্বা! (২4০) 
গঠন করিলে তুরক্ক সদন্ভুক্তির আবেদন করে । ন্যাটো (40 ) দেশ" 
গুলির মধ্যে এমন সকল সদশ্যও অবশ্য বিদ্বমান যাহারা তুরহ্ছের সদশ্য- 
ভুজির বিরোধিতা করে, কারণ ইহা আটগার্টিক দশ নহে। কিন্ত সদস্য 
দেশ ইতালীর ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য । তুকী আবেদন 
ফলপ্রগু হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের সহিত ইহাকেও স্দসাতুজ বরা হয়। 
ইজমির ন্যাটোর পৃবাঞ্চলীয় সদর দপ্তর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নেন 
লক্ষ্যসীম|র তুরক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নে। ও বিমান খ"াট এাপন করা হয় । 

তুরঙ্ক ন্যাটো ও ইউরোপীয় পরিষদের (0০9০1) ০1 1587075 ) স্তায় 
পশ্চিম ইউরোপীয় জোটসমূহে যোগদানের পরেই শুধু ইহা প্রাচোর দেশ- 
সমুহের সহিত বিভিন্ন চুজিতে আবদ্ধ হয়। সন্তবতঃ একটি “ইউরোপীয়” 
শক্তি হিসাবে প্রাচের প্রতিবেশীদের সহিত সে পারস্পরিক অলিক 
ও প্রতিরক্ষামূলক সমন্তার্দি নিরসনের জন্য অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করে। 
১৯৫৪ শ্্রীস্টাবেতর এপ্রিলে তুরক্ক পাকিস্তানের সহিত একটি পারস্পপ্বিক সহ- 
ধোগিতার চুজি সম্পাদন করে এবং ১৯৫৫ শ্রীস্ট বের ২৪শে ফেব্রুয়ান্নী প্রতি- 
রক্ষা শুক্ততা পূরণ করিবার জন্য ইরানের সহিত বাগদাদ ছুক্তিতে যোগ- 
দান করে। ধুতরা কর্তৃক উৎসাহিত অনেকগুলি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা 


ধধাগ্রাচ) ॥ অতীত ও বর্তমান &৮৭ 


চুক্তিসমূহের মধ্যে ইহ! একটি । ইহার সদশ্যস্্দ হইল ইয়ান, ইরাক, 
তুরষ্ক, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্য । ইতিপূর্বে উল্লেখ কয়া হইয়াছে যে এই 
চুকজি হইতে ইরাকের পদত্যাগের পর ইহ।র নতুন নামকরণ হয় কেন্্রীয 
চুক্তি সংশ্বা (0০00৮5] 650 07822129001) বা ০0৭10 ১ মধ. 
প্রাচোর “উত্তর গোলকে” তুরস্ক হইতে পাকিস্তান পর্বস্ত একটি প্রতিরক্ষা 
ব্যুহ স্থ্টি কল্প হয়। 


একাধিক দলীয় গণতন্ত্র 


জাতির জগ্য প্রদত্ত আতাতুর্কের আরেকটি এতিহ্য হইল জাতির আভ্ন্ত" 
র্বীণ উন্নয়ন । ইহা! কামালবাদের ছয় দফার মধ্যে রাপলাভ করে এবং তুরদের 
নিয়ন্ত্রক রিপাবলিকান পিপল্স পার্টির প্রধান পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়। 
এই দফাগুলি হইল £ প্রজাতন্ত্রবাদ, ভ্রাতীয়তাবাদ, গণবাদ, ঝাষ্ট্রবাদ, 
ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সংক্কারবাদ।১ এইগুলি ভুকী সরকার ও সমাজের নিন 
কাঠামো । বিভিন্ন সময় একটা বা আরেকটা দফার উপর জোর দেওয়া 
হয়, কিন্ত কোনটই বাদ দেওয়া হয় না। 

আতাতুর্কের জীবদশায় গণতন্ত্বের মতবাদ সংবলিত গণবাদের উপর 
জোর দেওয়। হয়, কিন্ত ইহ! চালু করা হয় নাই। সংস্কারসমূহকে প্রয়োজনীয় 
বিবেচনা কর! হয়, কিন্তু তুরস্কে শিক্ষা বাবন্ব! চালু হইবার পর গণতান্ত্রিক 
উপায়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই করা হইলে ফোন সংস্কার সাধনই 
সম্ভব হইত ন1!। প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক সরকারের “'রাজভক্ত বিরোধীদল" 
হিসাবে কাজ করিবার জন্ত আরেকটি দল গঠনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি 
পরীক্ষা! করেন, কিন্তু ইহা কার্ধকরী হয় নাই। রাজভভ্ বিয়োধীদলের 
মতবাদটি নতুন, এবং ফলে বিতর্ক গ্রালাগালিতে রূপান্তরিত হয়। 
আতাতৃর্ককে এই সিদ্ধান্ত বাদ দিয়! একদল গ্বারাই শাসনকার্ধ চালাইতে 
হয়। ১৯৩৮ শ্রীস্টান্দে তাহার মৃত্যুর পর শগ্রই তুরস্ককে যুদ্ধের ভয়াবহতা 
এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকা বিল কৰিতে হয়। 

যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার জঙ্গ তুরস্ককে মান্থুল দিতে হয় ব্যাপক হারে। 
জনগণ খাতাভাব, ঘুগ্লান্ফীতি ও অব্যবস্থামূলক করভারে জর্জরিত হয়। 


&৮৮' ধধাপ্রায £ অতীত ও বর্তমান 


আতাতুর্কের পার্ট হইলেও জনগণ ক্ষমতাশীন দলকে এইগুলির 'জন্গ দায়ী 
করে। নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে ইসমত ইনুনুর হাতে । দুনীতি দমনের ব্যাপারে 
ইনি আতাতুর্কের সায় কঠোর নছেন। বুদ্ধ শেষে উদারতা দেখাইকা 
প্রেসিডেন্ট ইনুনু ১৯৪৬ শ্রীস্টান্দের নির্বাচনে প্রতিন্বিত। করিবার জন্চ রাজ- 
নৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আতাতৃর্কের রিপাবলিকান 
পিপল্স, পার্টির চারজন নেতা, সেল।ল বায়ার, আদনান মেল্দারেস, ফুয়াত 
কপরুলু ও রফিক করালতান দল ত্যাগ করিয়া ডেমোক্রেটক পার্টি নামে 
একটি নতুন দল গঠন করেন । ১৯০৬ গ্রীস্টাব্ষের নিবাচনে বিভিন্ন সমস্যা 
'আলোচন৷ করিবার তেমন সময় ছিল না। ৪৮৭ আসনের মধ্যে ডেমো* 
কেটক দল শুধু ৬০্ট আসন লাভ করে। পরবতাঁ চায়ি বৎসরে বিরোধী 
দলসমূহ নিজেদের দলীয় সংগঠনের জন্ত ঘথে্ট সময় লাভ কয়ে । ডেমো- 
ক্রেটিক পাটি হইতে দলত্যাগ করিয়া! কিছু লোক স্তাশন পার্টি নামে একটি 
নতুন দল গঠন করে। দেশে সুষ্ঠ, রাজনৈতিক কার্ধকলাপ চলিতে থাকে । 
তুরক্ষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী অনেকে অবক হইয়। লক্ষ্য করেন 
যে, একটি একদলীয় একনায়কত্বব!দী দল ইহার নীতিমালা সমালোচন। 
করিবার দ্ুষোগ প্রদান করিয়া নিবাচনে প্রায় পরাজয় বরণ করিবার 
মুখোমুখী হইয়া পড়ে । এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল। 

জুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ফলে রিপাবলিকান গার্টি বেশ 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত ও কাল্পনিক দুনীতির অভিযোগ ছাড়াও 
যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের দরুন তুরক্ষের বাবসায়ীগণ অসন্থ্ হয় )" উচ্চমূলে!র 
দরুন শহরে লোকজন অস্গুখী হয়; ১৯৪২ শ্রীস্টাব্ধে বাজেয়াফত করের 
দরুন অমুসলমানগণ নিশ্পেষিত হয় বলিয়া মনে করে, এবং চাষীগথ তাহা- 
দেয় উৎপাদনেক্স বিনিময়ে শিল্পোব্লয়নের ছারা নিজদ্দিগকে অবহেলিত বোধ 
কন্ধে। অবশ্চ জাতিকে বিভক্তকান্সী প্রধান বিষয় হইল 'আতাতুর্কের হয় 
দফার দুই দফা । এই দুইটি হইল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক রাষ্ট্রবাদ' 
এবং ধর্মীর বিষয়ের ধর্ম নিয়পেক্ষতা ৷ | 

আতাতুর্ককে বিপ্লবে সাহায্যকারী এই সকল: বিল্লোধী গলীয় নেতৃতল 
এই নীতিসমূছের বিরোধিতা করেন না, তবে. ষাহাদের: বন্ধর্য হইল 
বিপাবলিকান পার্টি এইগুলির অপব্যাখ্যা করে  রিপাবলিকাম পাটির 


মধ্যপ্রাচচঃ,অতীহ গু বর্তমান :. &৮৯ 


সমালোচনার কারণ হইল ইহা র্বাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে জাতির সমৃদ্ধি 

ও উন্নতির লক্ষ্য মনে করে, উন্নতির উপায় নহে। নগরীর কফেব্রুযুলসগুছে 

ব্যবসায়ীগণ আরও অধিক ব্যজিগত বাবসা “দাবী করে এবং জাক্কারায 
বুর্জর়াগণ কতক আরোপিত 'বিধিনিষেধের আরও শিথিলতা চায়। 

ডেমোক্রেটিক দল: ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিল্নপ ব্যাখ্যার জন্ত এবং “ধর্মের 

প্রতি বৈশ্নীভাব পোষণের”' কর্মস্থচী প্রচার করিবার দায়ে সরকারকে দোষী 

করে। ১৯০৭ শ্রীস্টাঙে রিপাবলিকান দলের মধ্যেই এই মর্মে সলেহের 

উদ্রেক হয়. যে তাহার! ধর্মনিরপেক্ষবাদ কার্ষকল্ী করিতে যাইয়া হয়ত 

বেশ বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে . এবং ফলে এই ব্যাপায়ে আগ্রহী 

কৃষকর্দিগকেও শক্র বিগড়াইয়। দিয়াছে । ফুলে মাতা পিতার লিখিত অনুরোধে 

সরকার বিস্ভালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি প্রদান করে। বয়কার সীমিত 

সংখ্যক লোককে মন্কায় হজ রুরিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করে, ইমঃম 

প্রশিক্ষণের বিশেষ পাঠ্যসুচী গ্রহণ হরে, আঞ্ষার! বিশ্ববিসভ্াজয়ে একটি ধর্মীয় ' 
অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ওসমানীয় স্থলতান ও ওসুমানীয় যুগের অন্তান্চ,ধীয় 
ও রাজনৈতিক নেতৃরূদের সমধিসমূহ খুলিয়। দেয় । অবশ্ত এ সফল গস্বামমূহ 

রিপাবলিকান, গঃটিকে বীচাইতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ গ্রীস্টাবেন্ নিরাচনে. 
ডেমোকেট দল বিপুল. ভোটে জয় লাভ-করে, ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ৪১৬ট 

আসন, এবংনিয়মতাস্িকভাবে সরকার হাত পরিবর্তন করে ।. .. 


ডেযোজ্রেটিক পার্টির হাতে তুর 


নতুন স্শনাল এসেম্ছলি ডেমোরেটিক পাটির প্রধান সেলাল বায়ায়কে 
প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেঙ্গারেসকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে। নতুন 
সরকার পশ্চিম ইউরোপীয় গণতস্ত্রের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ 
করে। এয়ং নবাগ্ধত জাতিসমূহের জন ইহাকে আদর্শ বলিয়? গণ কর! হয় ।.. 
এইখানেই প্রয়াণ, পাওয়া রায় যে গণতন্ত্রের .গথে. শিক্ষিত . একট জাতি 
কিভাবে .নোেছন বিপ্লব ও রজগাত ছাড়া সঙ্প্ধার গৃরিবর্তন করিবার গক্: 
দুপরিপন্ধ হয় । .আব(র এয়ন. অনেকও রহিয়াছে, 'যাহযদেক.'যায়ণ।। 
পরবর্তী ২৯৯৬০ ই্রন্টান্ে সামরিক ..বিগ্রবের পয়িপ্রেকিতে এই, বাখাও বায়. 
নায় যে, এইন্প নিজ্যস ও. উৎনাহ 'আসমরোচিত। কিন্ত তুকাইতিহাজের, 
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পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে বল্সাওড উচিত 
নহে। 

১৯৫৪ ও ১৯৫৭ শ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে আসনের সংখা কম হইলেও 
ডেগোক্রেটক পার্টি বেশ সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ 
্রীস্টান্দ পর্ধন্ত' তাহাদের এই শাসনের যুগে প্রধান কর্মসুচী ছিল ধর্মনির- 
পেক্বাদ ও রাষ্্রবাদের পুনঃব্যাখ্যা কর! এবং নতুন ব্যাখ্যা কার্ধকনী ফর! । 
অবশিষ্ট চারিটি নীতির মধ্যে প্রজ্জাতন্তরবার্দ ও জাতীয়তাবাদ এমন পাকা 
আসন গ্রহণ করে যে তুকাঁ সমাজের অতিক্গুদ্রু অংশ বাতীত কেহই এইগুলি 
লইয়া! বিতর্কের সষ্টি করে নাই। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাহক গণ- 
বাদের নীতি-বাহা প্লিপাবলিকান পিপলস পার্টির শাসনামলে অবহেলিত 
হয়, তাহ] সেই পার্টির ইচ্ছানুষায়ীই এখন কার্ধে পরিণত হয়। অবশ্য 
এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণবাদের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া 
ক্ষমতার আগত ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দল সা হই্বায় 
আংশিক কারণ হইল এই দল বারংবায় এইনীতি ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা 
চালায় । ১৯৪৬ শ্রীস্টাবে নির্বাচনের গঠিত একাধিক দলীয় প্রথার পরি- 
প্রেক্ষিতে সংস্কারবাদের নীতি, অর্থাৎ সরকার কতৃক শজি প্রয়োগ দ্বাযা 
সংস্কার সাধন করিবার অধিকার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমন অবাস্তব হইয়া! 
পড়ে। অতঃপর বিশেষ জেতে ছাড়! আতাতুর্কের চার তুরস্কে সংস্কার 
চাপাইয়। দেওয়া বোধহর অসম্ভব হইয়৷ দীড়ায়। যে দুইটি বিষয়ে 
জাতীয় ভিত্তিতে বিতর্কের হষ্টি হয় এমং ভবিষাতেও কিছুকাল এইন্প 
চলিবার সম্ভাবন! এই দুইটি বিষয় হইল ধর্ম ও অর্থনীতি । 


ভূক ঘম”নিরপেক্ষত। 

আতাতুর্কের বিপ্লবের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অতি গুরত্বপূর্ণ নীতি । 
আতাতুর্ধের নিকট ইহার অর্থ হইল জনজীবন হইতে ধর্মের প্রভাব এক 
রকম উঠাইর়া দেওয়া। আতাতুর্ষের অনেক সহচকস জনজীবনে ধর্মী 
হস্তক্ষেপের বিযোধী হইলেও তীহায়! আতাতুর্ক এই পন্থা, গছদ করে 
মাই, কাকণ ইহায় খায় ব্যক্তি বিশেষেক্ক পক্ষে তাহাদেক ধর্মচর্চা ধারা 
দু ব্যাপায় হইয়া দাড়ায় । ১৯২৪ স্টাখে আতাতুর্ক একটি. প্রাজভ্ 
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বিয্লোধী দল" হিসাবে প্রপ্ণেসিভ রিপাবলিকান পাটি নামে একটি দল গঠন 
করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহা পরে নিবিদ্ধ ঘোষণ! 
করেন প্রধানতঃ এই জন্ত যে এই দল ব্যজিগত ধর্মীয় ম্বাধীনত। সীমিত 
করিবার, ব্যাপায়ে সয়কার “বাড়াবাড়ি” করিতেছে বলিয়া সমালোচনা 
করে। দীর্ঘদিন যাবত তুরক্ষের অত্যন্ত বিতর্কমূলক আলোচনা সম্ভবতঃ 
সীম! নির্ধারণ লইয়া । সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা! প্রদান করিলে তুকী সংক্কার 
আন্দোলন কতৃ'ক বিলুপ্ত ওলামা, ইসলামী আইন ও সমস্ত পুরাতন অভ্যাস 
পুনল্লায় চালু হইবার সমূহ সম্ভাবনা! | আতাতুর্ষের নিকট সমাধান অতি 
সাধায়ণ--তিনি দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রকান্ঠে ধর্মচর্চা বন্ধ কমতে 
চেষ্টা করেন। আতাতুর্ক যদিও জনসাধারণকে মসজিদে নামাজ পড়া বা 
নামাজের জন্ত আজান দেওয়। নিষেধ করিতে গায়েন নাই। কিন্তু তরী 
ভাষায় আজান দিতে বাধ্য করিয়া এবং ধাহাক্সা আরবীভাষা ব্যবহার 
করে (ইসলামী নীতি অনুষায়ী ) তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া প্রকায্নান্তয়ে তিনি 
আজান একল্পপ বন্ধ করিয়। দেন। 

১৯৪৬ প্রীস্টান্ষে নির্বাচনে একাধিক দলীর ব্যবস্থা চালু হুইযার পঞ্প, 
ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে আতাতুর্কের ব্যাখ্যা অনুসরণকানী রিপাব- 
লিকান পিপল্স গার্টি বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে প্রবল বি্লোধিতায় সন্ুরীন 
হয়। অত্তএব তাহার! এই আইন কিছুটা শিথিল করেন এবং বিভভালয়ে 
ধীর শিক্ষ', মক্কায় হজে যাওয়া! এবং অন্থান্ত রীতিনীতি পালন করিযায় 
অনুমতি প্রদান করেন । অবশ্ত ১৯৫০ শ্রীস্টান্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি 
নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে “পবিত্র মানবিক অধিকার হিসাবে . ধর্মীয় স্বাধী- 
নতা”' অন্তভূ্ত করে। নির্বাচনে সময় ডেমোক্েট দল আবিষার করে 
যে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের প্রবল বিক্ষোভ, 
বিমান । 

ডেমোক্রেটিক পা্টর অধীনে নতুন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ হইল 
আজানে আরবীভাষ। ব্যবহারের উপল আরোপিত নিষেধাজ। প্রত্যাহার 
কর । ইহায় পরে আসে গজান মাসে ঘোজ। পালন, ধীর পুন্তক প্রকাশনা। 
ধর্মীয় আদেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ শিথিগ, ইমাম প্রগিক্ষণের। বিভালরের 
সংখা .হদ্ধি কর! এবং মলম, 'নির্নাপ কর] । এক সমীজায় লাখ হায় দণ 
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বংসরের পাসনামলে' ডেমোকেটিক দলের সরকার ৬৭০* মসজিদ ও সঙ্গ” 
সংখাক সাধারণ স্কুল নির্মাণ করে। আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষবাদের ব্যাখা, 
অনুসারীগণের নিকট, যাহার! মসজিদ নির্মাণের বিরোধী॥ সমসংখাক 
বিষ্ঞালয় ও মসজিদ নির্মাণের অর্থ হইল এই নীতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি । তুকী 
ধর্মনিরপেক্ষবদীদের রোধের কারণ হইল এই যে সরকার বিভালয়ে ধর্মীয় 
শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আইনের বিপন্বীত কাজ কঝে। সমস্ত বিভাজয়ে 
ইহা ধর্মীয় শিক্ষা! চালু কয়ে এবং যে সকল অভিভাবক তাহাদের ছেলে" 
মেয়েদের ধনীর শিক্ষ। চায় না তাহাদিগকে লিখিতভাষে অনুয়োধ জাপন 
করিবার বলোবগ। ফর হয়। 

এতদসতেও। ধর্মনিরপেক্ষতান্ নীতি ত্যাগ করা র1 তৃকা প্রজাতন্ত্র গঠিত, 
হইবার পূর্বেন্ন অবস্থা, ফিরাইয়া আনিবার কোন উদ্দেশ্য ডেমোকেটিক দল' 
পোষণ কল্পেনাই। কোন কোন দল ও বাজিবিশেষ অনুপ ভাবধায়া 
চালু করিযায় চেষ্টা কছ্ধিলে সন্নকার এগুলিকে বন্ধ করিবার চেষ্টা কযে। 
ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সমালোচনার বিধয়বস্ত হইল, ধর্দকে গণ্ডীভূত' 
করিবার আইন শিথিল কছ্ধিলে পুরাতন রীতিনীতি পুনঃ প্রবর্তনে উৎমাহ . 
প্রদান করা হয়। বস্ততঃ ১৯০৮ শ্রীস্টাব্ধে গঠিত ভাশন পার্টি এই ব্যাপারে 
ডেমোকেটিক 'পার্টর তুলনায় আগাইয়া যাল্ল। ইহা জাতির ধর্মীয় 
এঁতিহ্যেন্ প্রতি সন্মান প্রদর্শন প্রত্যাশ! করে এবং প্রত্যেককে যে ফোন 
ভাষায় ধর্মগালন করিবার স্বাধীনত' প্রদানের দাবী জানায়। হচ্ছ 
ধর্মীয় দানযমূহ বা! ওয়াকৃফ, সম্পত্তি উলামাদের নিকট ফের প্রদানের 
দাবীও উদ্জাগন কয়ে। লুকায়িত ধর্মীয় সংস্থা! পুনরায় জনসমক্ষে বাহির 
হর, কেউ,কেউ লশ্চাতাকরণ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখে ও বক্তত' 
প্রধান কষে। কেউ কেউ আবার এইন্গও বলে বে, 'তুরছ্ষকে গ্যালেস্টাইনে 
আন্নবদেয স্বপক্ষে ঘৃন্ধ কর! উচিত। এই সকল দল ব! লোকছসদের 
অধিকাংশকে তেদ্ধ করিয়া দেওয়।-হয়। কিন্ত বিতর্ক চলিতে থাকে ।' ধর্ের এই. 
পুনঃপ্রফাশেয়া, পৃ অর্থ হপর্কে কেউ'নিশ্চিত করিয়া কিছু কলিতে পারে না. ' 
ইছায় অর্থ-কি ঝাজনৈতিক "লমমূহ কনক উপযোগিতামু়াকভাবে 'ধর্ত. 
বাবহায নয়কি পুরাতন ব্যবস্থার পুলর্মহাজ, নাকি, ধর্মীয় স্বাধীনতার বহি ' 
রিকপ। নাকি পাট নতুন ও দংকার-সধিদ্ক-ইদলামের পুনর্জবগারা। *-. 
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দেসাক্গেকের পসগূণগ্যাকসল 

ইহাতে কোন সঙেছ নাই যে ডঃ মোহাপদ মোসাদেকের মধ্যে পায়ন্য- 
বসীগণ এমন এক লোকের সন্ধান পায় বাহাকে তাহার! অবচেতন মনে 
খোজ করেশ্"একজন চরিঅবান, উদ্ভোঙ্গী এবং অনুসরণ কদ্গিবার মত জন- 
প্রিপ্ন নেতা । ইরানের আধুনিক ইতিহাসে ১৮৯০ ্্রীস্টাঙ্খে তামাক এখ- 
চেটিয়া কর্ণের বিকদ্ে ধর্মঘট, ১৯০৬ শ্রীষ্টাশে শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্ত 
ধর্মঘট, ১৯১১ শ্রীস্টা্খে মর্গান শুসতারের স্বপক্ষে মিছিল এবং ১৯২৪ 
দ্রীস্টান্দের প্রথমদিকে বংশ পরিবর্তনের জঙ্ঙ বিক্ষোভের তুলনায় অধিক জন" 
প্রিতা৷ অর্জন করে তৈল জাতীয়ফরখ । খটিশ ও অন্তান্ত গাশ্গত্য শক্তিবর্গ 
পান্সন্যের মুল বঞ্তব্য অনুধাবন করে কিনা সঙ্গেহেপ্প বিষয় । হৃটিশগণ প্রথথে 
“বুদ্ধজাহাজ"' কুটনীতি ছারী পারল সরকারকে কাবু করিতে চেষ্টা কনে। 
ইছ।তে এবং বিশ্বকোর্টে বার্থ হইবার পর খ্টশ পারশ্তের তৈল উত্তোলন বন্ধ 
কদর! দেয় এবং পারশ্ের তৈল প্রত্যাখ্যান করিবার জন্ত অন্তান্ত ইউয়ো" 
পীয়দিগকে পরামর্শ দেয় এবং মাফিনবাসীদিগকে অর্থনৈতিক সাহাব্য বন্ধ 
করিতে বলে, কিন্তু তাহণতেও ফলোদয় হয় নাই । 

ইজ্-্ট্র্রানী তৈল কোম্পানীর প্রতি বুটশ মুনাফা অর্জনকারী বাবসায়ীয় 
দুটিতে তাকায়। পেশফত সমস্ত পরিকল্পনায় হুটিশ শুধু কোম্পানীর সম্প্ভিষ় 
মূলাই দাবী কয়ে নাই, বরং ১৯৯৩ শ্রীস্টান্ব গর্বন্ত ফোম্পানী ঘে মুনাফা 
জাত কল্পিত তাহাও দাবী করে। পায়স্ত সয়কাল্স অবস্থ সম্পর্তির ক্ষতি 
প্রণ দিতে রাজী হয়। বৃটিশ কোম্পানী সর্বদা মনে কলে যে, তৈল উত্বোলন 
করিয়া সে ইত্বানেল্স বিশ্লাট উপকার করিয়াছে, কিন্ত পায়শ্তযাসীধের অত 
তায সে বিশ্দিত হয় । এই মনোভাবেল্স পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী এই 
বিক্মাট লাভ সামজন্তহীন । কোন কোন বংসর এই লাভ ১৫৮ শঙ্ভাংঙে 
দাড়ায়। তাহাদেক্স প্রস্তুত মনোভাব এই যে বটিশদের প্রচেষ্টা ও পরিভ্রা 
ধ্াডীত পাস সরকাম় তৈল হইতে কোন আয়ই পাইত না। 

অপর্দিষে পান্দ্যবাসীগণ মুনাফার এক হিক্লাট অশে দাবী করে'। 
পায়াসাপরিচিশর্কিহিগকে হিলাবের খাতা দেখাইতে বায বায অস্ীকার'কযাযা 
তাঙাযা অবাক হয়) বিবেগ-কার্দিগরদের থলে পারশ্ছের কারিগর নিযোশগের 


ব্যাপারে হুটিলদে আমধ। বিল দেখির ভাহার। হতাল হয়) বং কোঞ্গালী 
৭. 
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কতৃক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়। তাহারা ক্র্ধ 
হয়। তৈলের সমন্ত সেলামী যেহেতু পারশ্ের সেনাবাহিনীর জগ্প খর 
হর এবং জনগণের নিকট আসে না তাই মোসাদেকের় সমর্থক ছোট ছোট 
বাবসারী, বুর্জুয়া গোষ্টী ও ছাত্রগণ কোম্পানী বদ্ধ হইয়া গেলেও কোন 
পরোয়া করে না। ূ 

গ্রোলযোগের সময় পারল্ষবাসীদের আশ ও গর্বের মূল প্রেষণা আসে 
ডঃ মোসাদেক হইতে । কিন্ত আদ্দোলনের আংশিক বার্থতা এবং পায়শ্য- 
বাসীদের অপমানের জন্তও তিনিই দায়ী । মোসাদেক তৈল শিল্পের ব্যাপারে 
নিদারুণ উদ্দাসীন থাকেন। তাহার জঞ্ঘ প্রস্তুত নিখ,ত ম্লিপোর্টগুলি 
হয়ত তিনি মোটেই পড়েন নাই অথবা পড়িলেও তিনি তাহ" লক্ষা কয্পেন নাই 
বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই--এইসব একজন নেতার দোষ হিসাবে 
বিবেচিত হইতে পাজে। উদাহয়ণ স্বরূপ, তিনি বিশ্বাস কয়েন, ইউক্োপে 
ঠাছাল তৈলের চাহিদা এত ব্যাপক যে সাহার তৈল ক্রয়ে জন্য সেখানে 
প্রতিবোধিতা আরম্ত হইয়া! যাইবে । তীহার অবগত হওয়া উচিত ছিল 
যে গ্রেট হুটেন ও যুজরাষ্্র বাহয়াইন, কুয়েত ও সৌদী আরবের বিশাল 
টতল ক্ষেত্রে হইতেও ইহণ লইতে পারে। কার্ধতঃ তাহাই তাহার করে । 
অধিকত্ত। তৈল পরিবহনের কোন ট্যাক্কায়ও ইয্ানের নাই। হউক্পোপ 
ও আমেরিকায় বড় বড় তৈল কোম্পানীগুলির একে অপরয়েশ সহিত ঘোগ- 
গুজে এবং তৈল রণ্তানী ও বাজারজাত করিবার ব্যাপায়ে তাহায়! কিদাপ 
লিয়ঙ্জণ বজায় রাখে তাহা চার্টের সাহাধ্যে তীহাফে দেখানো হয়। 
হটশ কোম্পানী জাতীয়কল্পণের মোকাবিল! না করিলেও তৈল বাজাত্বদাত 
করিবায় ব্যাপারে ইরানকে অন্তান্থ কোম্পানীর উপর নির্ভর করিতে হইত। 

ছ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মোসাদেক বৃটিশদের প্রতি তাহার ব্যঞ্িগত 
ধায় নিকট একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে ভাহার বিচায় বিষেককে 
বলি দেন। প্রস্তাবিত অনেকগুলি প্রকরের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত 
প্রকরটিই সম্ভবতঃ সর্বোন্তম। ইহা! গারশ্রের জাতীয়ক্ণ আ্যইলেক সমস্ত 
খায়ায় সহিত সামজন্ত রক্গ। করে। কিন তবুও মোসাদেক ইহ প্রাখাযন 
কয়েন, কারণ একটু নিরপেক্ষ সংস্থ। হিসাবে বযাংয ইহা. সয়েজমিনে 
প্রখর বাপরে কুটণ ও অঙ্গার বাজিবধৈ্ বাবীন তার, উপর জার মেয় ।.. 
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সম্ভবতঃ মোসাদেকের সকলের চাইতে বড় অন্গুবিধা হইল তিনি বিপ্রধী 
নহেন। জাতীয়করণেক় উপয় তিনি এতই, অভিভূত হইয়া যান যেন ছহাই 
শেষ, সংস্কারের জন্ছ একটি পদক্ষেপ নহে। তাহার ফোয়ালিশন দল, 
জাতীয় ক্রণ্টের সদশ্যবর্গ পাছে অসস্্ হন তাই তিনি আভান্তরীণ সংস্কারের 
ব্যাপায়ে উদাসীন থাকেন। তিনি. এমন কি শাহকেও তাহার নিজস্ব 
জমি বণ্টনে বাধা দান করেন, পাছে ফোয়ালিশনের সদশ্তবর্গ আঘাত পান । 
এতদসত্ত্ে পারন্তবাসীর্দিগকে একটি অতি গভীর বিষয়ে সচেতন করিবার 


নেতা হিসাবে ডঃ মোসাদেকের নাম পারস্য ইতিহাসে হবর্ণাক্ষবে লিখিত 
থাকিবে। 


১৯৫৪ শ্রীস্টাবের আগষ্ট জেনারেল জাহেদী তৈলের ব্যাপায়ে একটি 
সমাধানে উপনীত হন। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট স্বটেন, হল্যাও ও ক্রালের আটটি 
প্রধান তৈল কোম্পানীর একটি সংস্থ। জাতীয় ইরানী তৈল কোম্পানীর তৈল 
আধা-আধি শেয়ায়ে উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাত করিবে। এই 
ব্যবস্থা মোসাদ্দেক কর্তক প্রত্যাখ্যান কর ঠিক হয় নাই, অবশ্য মোসাদেকের 
প্রচেষ্টা না থাকিলে ইহাও হইত না। 


শাহ এবং শ্বেত বিপ্লাব 

১৯৫৩ শ্রীস্টাবের আগে মোহাশ্বদ রেজা শাহ পাহভী তাহার আত্ম" 
নির্বাসন হইতে তেহক্সানে ফিরিযায় সময় তাহার নিজম্ব কর্মপন্ব! নির্ধায়ণ 
করিয়া আসেন। ১২ বৎসর পর্বস্ত তিনি সংবিধানিক নৃপতি হিসাবে রাজস্ব 
করিয়া আসেন, কিন্ত ইহাতে তিনি বা দেশ ফোন উন্নতি লাভ করে নাই। 
১৯৫৩ শ্রীস্টান্ধে তাহাকে ফিরিয়া আসিবার নুযোগ দেওয়া হইলে তিনি 
নিজে শামন করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া আসেন। তিনি বারংবার বলেন যে 
দরিদর-প্রপীড়িত, রোগশোকে অর্জড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের উপর খীদশাহ 
হইবার পিছনে গৌরব নাই। তিনি তাহার জমির একটি অংশ কৃষকদের 
মধ্যে বন্টন করিয়া জমিদারদের দ্বারা “বলশেভিক শাহ" উপাধিতে ভূষিত 
হন। সেই একই তৃত্বামীগণই ১৯৫৩ শ্রীস্টান্দে মজলিশ নিয়ণ করে, প্রত্তি- 
ক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃমবন্দ ঠাহাদের পুরাতন ক্ষমতা ফিরির়। পান এবং 


সোসাঙ্ছেকের পরাজয়ে আশাহত যুবক শিক্ষিত জাতীরতাবা দীগণ তাহাদের 
ভাবধায়ার হতাশ মনোভাব ভুঁইণ করেম। 
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কিছু সংখ্যক পুরাতন সামরিক অফিসারদের দুর্নীতি ও প্রতিক্ষিপনাশীল 
মনোভাবের দরুন বেশ কিছু সংখাক বুবক অফিসার তুদেহ্‌ প:চিতে যোগ 
দ্বেন। তবুও বেশীর ভাগ সামরিক লোক তখনও রমাজভক্ত । শাহ সাব- 
ধানে অগ্রসর হন। প্রতিবেশীদের সহিত ইবানেয় সম্পর্ক উন্নত করিবার 
মাধ্যমে তিনি কাজ আরম্ত করেন। ১৯৫৪ গ্রীস্টাষ্ের জুনে ইরান সৌভিনেত 
ইউনিয়নের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। স্ট্যালিনের সৃত্যুর পর 
নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব তখন বন্ধু লাভ করিতে আগ্রহী । পরে হত্জান 
বাগদাদ প্যা্টে যোগদান করে। ইহা! ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক 
ও ঘুক্তয়াজয কতৃক স্বাক্রিত একটি আঞ্চলিক গ্রতিরক্ষ। চুক্তি । বৃটিশের 
সদস্যতৃভির ফলে এই চুক্তি পারস্যবাসীদের সমালোচনার বিষয় হইয়া 
উঠে, এবং রুশগণ প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। কিন্তু ইল্লাক এই প্রতিষ্ঠান 
ত্যাগেক়্ পর ইহার নাম পরিবতিত হইয়া সেণ্টো! (00৭7০) হইলেও 
ইল্সান একজন শক্তিণালী সদস্য হিসাধে বিরাজ করে। 

শ্বয়ণ করা যাইতে পারে যে, শতাব্দী পরিবর্তনের পদ্র হইতে একের 
পর এফ পারস্য সরকারসমূহ বৃহৎ শজিবর্গের প্রতিত্বপ্বিতায় নিরপেক্ষ 
ভূমিক। পালন করিতে চেষ্টা করে। শাহ এই এঁতিহ্য ভঙ্গ করেন এবং “মাফিন 
গিবিয়ে” যোগদান করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদের মুখে 
ইরানে একটি নাকিন সামরিক মিশন প্রতিষ্িত হয় এবং একটি পারস্পরিক 
প্রতিরক্ষা! চুজির মাধ্যমে ইরান শুধু ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহাষ্যই নহে 
বরং বিপুল পরিমাণে সামরিক সাঞ-সরঞজামও লাভ করে। অবন্থ ইর়ান- 
মাকিন চুভির হারা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক শাহকে মস্কো ও দেশের 
অস্তান্ত অংশে সরকারী অতিথি হিসাবে সফর করিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের 
পথে বিদ্ব টু করে নাই। ইরান ও তুরছ্ষ প্রমাণ করেযে স্ট্যাজিনোতর 
রাশিয়ার নুনৃ্টিতে থাকিবার অন্ত নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নাই! . 

শাহ্‌ কৃষকদের মধো তাহার জমি বণ্টন অব্যাহত রবাখেন। তাহার 
উৎসাহে মন্ত্রীসভা মাফিন সাহাযোয় দ্বায়া একের পর এক পীচলাল! গরি- 
কন! উদ্বোধন করে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার 
বাধ, সেচ বাবস্থা! ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ কে। তৈল"শিল্ বিস্তার লাভ 
করে এবং এই খাতে প্রা বৈদেশিক মুর উ্নরগ প্রকয়েনা জন বয় কষ! হয়।, 
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১৯৬১ শ্রীস্টা্খ নাগাদ শাহ কৃষরূদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং 
জাতীয় ক্রন্ট ও তুদেহ পার্টির কিছু সংখাক প্রাক্তন সদশ্য ও অনুসান্ধীয় আম্মা 
অর্জন করেন । সেনাবাহিনী মম্পূর্ণ রাজভক্ত হইয়া গড়ে এবং শাহ মনে করেন 
যেতিনি এখন যেকোন কাজে সক্ষম। তাহার অনুরোধে মজলিশে একটি 
প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় যদ্বারা জমির ব্যজিগত মালিকানার সীম নির্ধানণ 
করা হয়। উদ্ধত্ত জমি কৃয়কদের মধ্যে বণ্টনের জন্ত সরকান্ের নিকট 
বিক্রয় করিতে ডূস্বামীদের বাধ্য করা! হয়। জগিদার সমধিত মজলিশ 
এই প্রস্তাবে এত অধিক সংশোধন যুক্ত করে যে শেষ পর্যন্ত ইহা! অর্থহীন 
হইয়া! পড়ে। শাহের ভাষায়, “আমি বুঝিতে পাবিলাম নিজে উদ্দাহন্পণ 
স্ট্টি করিলে, উপদেশ দিলে ..ব। প্রচলিত প্রাথমিকপন্থা অবলগ্বন করলেও 
কাজ হইবে না ।”" অতএব তিনি তাহার ক্ষমত। প্রয়োগ করেন । ১৯৬১ 
ধ্ীস্টান্দের ৬ই মে তিনি মজলিশ ভাপ্গিয়া দেন এবং নতুন নির্বাচন না৷ দিয়া 
তিনি কার্ধতঃ সংবিধান স্থগিত রাখেন। একটি উদার মন্ত্রীসভ। ভূমি- 
সংস্কারের একটি রাজকীয় ফরমান কার্ধকরী করে। ৪০* সেচ বাবস্বা যুন্ত 
এবং ৮০০ সেচ ব্যবস্বাহীন হেক্টরের অতিরিক্ত জমি সরফারের' নিকট 
বিক্রম কর্ধিতে বাধ) করা হয় । জমির দাম স্বয়ং জমিদারগণ কর্তৃক দাখিল- 
কৃত আয়করের বিবর্ণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু আয়কর 
কম দিবার জন্থ জমি অবমূল্যায়ন করে নাই এইন্ধপ জমিদারদের সংখা? 
অতি বিরল, তাই একটি “অন্তায়ের' ধুয়া উত্থাপন করা হয়, কিন্ত জমিদার- 
দে কারবার মত কিছুই নাই। অবস্ত শাহও বুদ্গিনত্তার পরিচয় দিয়! এই 
বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই। ্‌ 

ইতিহাসে ইরানের শ্াহই সম্ভবতঃ প্রথম রাজা ধিনি একটি কৃষক 
আন্দোলনের নেতা হন। ১৯৩৩ গ্রীস্ট।ন্বের জানুয়ারীতে পল্লী সমবায়ের 
একটি সম্মেলন উদ্বোধন করিবার কালে তিনি একটি ছয় দফা বিপ্লবী কর্ম- 
.আুচী পেশ করেন । পরে ইহা সহিত আরও তিন দফা যোগ করা হল্। 
একট জাতীয় গ্রণভোটে শাহের এই “শ্বেত বিপ্লব" বিপুল ভোটা ধিক 
পারস্াবাসীগণ গ্রহণ করে। বিপ্লবের নয়টি লক্ষ্য হইল ঃ ভূমিবণ্টন, বন- 
ভূমি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার সুনিশ্চিত করিবার জন্ত সরকারী মালিকানা 
কারখানাগুলির শেয়ার বিক্রয়। কারখানার লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ 
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গ্রহণ, নির্বাচনের সংস্কার ও মহিলাদের ভোটাধিকার, গণশিক্ষা বাহিনী 
গঠন, জনস্বাস্থা বাহিনী গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠন এবং সামা 
গৃহ স্বাপন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বাহিনী পরিচালিত হয় প্রধানত! 
শিক্ষিত যুবকদের ছারা, যাহারা দুই বৎসরের সামরিক জীবনেয় পন্থিবর্ত 
এই সকল উদ্ভাবনী কাজে তাহাদের সময় বায় করে। 

এইগুলি হইল নুপুর প্রসারী সংস্কার । ভূমিস-স্কার বাস্্বায়ন ও মহিলা" 
দের ভোটাধিকারের ফলে জমিদার ও প্রতিক্িয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হন 
বিক্ষে(ভ ও রজপাত সংঘটিত হয়, কিন্ত শাহ অনগনীয়ভাব ধারণ করেন এবং 
অনেক বিরোধী দলীয় নেতৃবন্দ, এমন কি প্রসিদ্ধ ধমীয় নেতৃবুদ্দকেও তিনি 
কারাগারে বা নিবাসনে প্রেরণ করেন । ১৯৬৫ শ্রীস্টান্দের নির্বাচনে একা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের মজলিশ গঠিত হয়। ইহার সদস্যবৃন্দ আধুনিকতা এব! 
শাহের শ্বেত বিপ্লষের কর্মসুচী বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর । নতুন মজলিশে 
শাহ নবগঠিত নতুন ইরান দলের (বত [120 81) মাধ্যমে কান্ত 
করেন। অস্থান্থ দল ও ইহাদের সদস্যধন্দ মজলিশে থাকিলেও শুধু নিউ 
ইরানই শাহের মত[মত কৃরর্যকম্ী করে। 

ইয়ানের সমস্যাবশীর সমাধান হয় নাই এবং এইগুলি সমাধান করিতে 
আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । তুলক্রট থাকিতে পারে কিন্ত সুচনা সাধিত 
হইয়াছে । ১৯৪১ শ্রীস্টাবে যুবক শাহ্‌ তাহার পিতার উত্তরাধিকার 
হইবার পর অনেকে আশ্চর্ধাহিত হইয়াছে; তিনি অভিষিক্ত হন নাই 
কেন? তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া! শোনা যায় যে তিনি সিং" 
হাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু রাজমুকুট তিনি জয় করিতে চান । 
অভিষেক অনুষ্ঠান হয় তাহার আট চল্লিশতম জন্ম বাধিকীতে। ১৯৬৭ 
প্স্টানঙ্খের ২৬গে অক্টোবর । সেইদিন তিনি সগ্রাঞ্জী ফারাহকেও অভিযিজ 
করেন--ইহা মুসলিম ইরানে সম্পুর্ণ নতুন একট ঘটনা । পারসাবাসীদের 
স্বতঃশ্$ আনন্দ উৎসব নিশ্চয় এই কথাই প্রমাণ করে যে শাহ্‌ রাজমুকুট জয় 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 


চতুত্রিংশ অধ্যায় 
কুরক্ক--গণতন্ত্রের এক আগ্মি পরীক্ষা 


জনগণের প্রতি কামাল আতাতুর্কের সম্দ্ধ ও বিচিত্র কীতি দুইভাগে 
ভাগ করা যায়। একটি হইল, বিশ্বের অন্তান্ত জাতিন্ন তুলনায় তুকাঁগণ 
নিজেদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে। ্িতীয়টি হইল, একটি স্বাধীন 
জাতি হিসাবে তুকীগণ নিজেদের প্রতি কিক্গপভাবে তাকায় । তুকাঁদের 
মধ্যে প্রেসিডেট আতাতুকক এই উভয় প্রশ্ের গভীর হাপ শ্লাখিয়া বান। 
তাহার ভাবধারা ও নীতি অনুসরণ করিবার জন্ক ১৯২৩ শ্রীস্টাষধে তিনি 
রিপাবলিকান পিপল পার্টি গঠন করেন। এই দল ''কামালবাদ” ও 
তাহার আদর্শ কার্ধকরী করিবার মাধ্যম হইয়া উঠে। 

আধুনিক তুরম্কের উপর আমাদের আলোচনা ইহাই প্রমাণ করে বে, 
আতাতুর্ক তুরক্ষের যুক্তি নিজদিগকে ইউরোপীয় বলিয়া ধারণা করিবার 
মধ্যে নিহিত দেখিতে পান। তীহার অসংখ্য সংঙ্কারের মাধমে তিনি 
অনিচ্ছক ও গোড়া তুকীদিগকে প্রাচ্যের প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন' করিতে. এবং 
পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চালচলন ও ভাবধার। গ্রহণ করিতে প্ররে চিত করেন। 
কমিউনিষ্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে বিরাট ভাঙগন স্ষ্টি করিলে আতাতুর্ক 
ও তাহার সহচলবন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার কমিউনিস্ট ব্যাখ্যা! প্রত্যাখ্যান 
করিয়! পশ্চিম ইউরোপের গ্রতিষ্ঠানার্দি ও ভাবধারা স্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ 
করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তুক্কণদের নিকট কমিউনিজম গ্রহণযোগ্য 
হইলেও তাহাদের চিরাচরিত শক্র রাশিয়া যেহেতু কমিউনিস্ট তাই এই আদর্শ 
তুকীরা পছন্দ করিতে পারে ন1। 


টু *আ্যান নীতি (78611107180 00০0069 ) 


' ছিতীর মহাযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক ৩ রাজনৈতিক অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে 
তুরক্ষ বুধের প্রায় শেষ নাগাদ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। 


&৮৪ নধ্যপ্রাচ্য ২ অতীত ওবওগান 
অবশ্ঠ হৃদ্ধের পরে পরেই তর্ক লক্ষ/ করে বে সে ইউয়োপ হইতে বিচ্ছিয 
হইয়। গিয়াছে । গ্রীস বাতীত সমগ্র বলকান লাশিরার প্রতাক্ষ বা! পরোক্ষ 
শাসনে চলিয়া যার । পারম্তের আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দো- 
লন এবং কুর্দদের সন্ভাব্য স্বায়ত্তশাসন সফল হইলে তৃরক্ক নিজেকে প্রার 
সম্পূর্ণভাবে সেভিয়েত রাগিয়াল্প আওতাভুক্ত দেখিত ৷ আধুনিক তুরস্কের প্রতি 
সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি যে ওসমানীর সামাজোর প্রতি জার, রাশিয়ার 
চাইতে ভিন্ন হইবে না তাহা তুকাঁগণ বিশ্বাস না করিবার পিছনে কোন 
বৃক্তি নাই। 

বন্ততঃ এই নীতি প্রতাক্ষ করিবার জন্ত তুকাঁদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা 
করিতে হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হঠ্বার পূর্বেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন পূ তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চল, কারস ও অর্দাহান দাবী করে। 
তৎসঙ্গে তাহারা প্রণালীতে ঘণাটিও দাবী করে। তুরক্ের ইতিহাসে রাশিয়ার 
এই ধরনের দাবী নতুন নহে, এবং তুকাঁগণও সর্বদা! এই সকল দাবী প্রতিহত 
করিয়। আসিতেছে । ইহার উত্তর প্রদান করিবার জন্ত মক্ষোতে নিধু্ত 
রাষ্ট্রদূত সেলিম সোপের তাহার সরকারের সহিত আলোচন। করিবার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উভয় দাবী যুগপৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং তাহা সরকারের গোচন্নীভূত করেন । 

কিন্ত ুশগণ সেই চিরাচরিত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত অগ্ত পশ্বা অবলগ্ন 
করে। প্রণালী তদারক করিবার জন ১৯৩৬ শ্রীস্টান্দে অনুষ্ঠিত মন্টি, ঢুজির 
(8190024% 090/06100 ) ২৯ নং ধার! মোতাবেক প্রত্ক স্বাক্ষরকারী 
প্রতি পাচ বংসর শেষে এই চুজি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন । 
চুজি স্বাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ শ্রীস্টাবে যেহেতু ছ্িতীয় পাঁচসালার বিরতি 
শেষ হয়, তাই ত্রিশজি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুকরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ) 
টুভিটি পরিবর্তনেয়্ মনঃস্বির করে । ফলে, মট্টি, চুজি পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ 
করিতে সম্গত হইয়। বুক্তর়াষ্্র চারিট প্রস্তাব পেশ করে। এইগুলি হইল 
প্রণালীর মধ দিয়া! সমস্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অনুমতি 
দেওয়া; কৃফ সাগরীর দেশসমূহের হুন্ধ দ্াহাজগুলিরে সর্দদা চলাইলের 
অনুমতি দেওয়1) কুফ সাগরীয় দেশসমূহের অনুমতি ব্যতীত অন্ত কোন দেশে 
মুদ্ধ জাহাজকে চলাচলের অনুমতি না. দেওয়া, এবং চুকিটিকে সমযোপবোগী 


হধাপ্লাচা এ জতীত ও রর্তমান ৫৮৫ 


করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন কয়ে। 7. 
চুক্িভুন্ত সমস্ত দেশ এই সফল পরিবর্তন সমর্থন করে। সোভিয়েত 
ইউনিগনন ১৯৪৬ গ্রীস্টাব্ের আগস্ট মাসে প্রেরিত এক বার্তায় মাকিন প্রস্তাব 
গ্রহণ করে কিন্ধ তাহার দুইটি প্রস্তাবও বিবেচনার ছন্ড যোগ করে। প্রস্তাবগুলি 
হইল প্রণালী এলাকা কৃষ সাগরীয় শক্িবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি 
কমিট দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা; এবং প্রণালী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কৃফসাগন্ধীয় 
শ্তিবর্গের হাতে স্ন্ত করা । রাশিয়া পুনরায় প্রণাললীতে স্থান করিবার 
জন্ত তাহার চিরাচরিত খেলা আরম করে। কৃফ সাগরীয় শ্জিবর্গের মধ্যে 
রহিয়াছে তুরছ্ব, বুলগেরিয়া। রুমানিয়॥ উকরাইন সোভিয়েত এবং সোভি- 
যেত ক্লাশিয়া। ইহার অর্থ হইল একের বিরুদ্ধে চারি ভোট এবং ইহ 
গ্রহণ কল্প! হইলে প্রণালীর কতৃ'ত্ব যায় রাশিয়ার হাতে। ম্বভাবত:ই তুরম্ব 
ইহাতে সঙ্গেহ প্রকাশ করে। রাশিয়ার দাবী প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাগায়ে 
তুরঙ্ককে সাহায্য করিবার মত কোন শি বা উপার গ্রেট বটেনের নাই। 
সোভিয়েত চাপ প্রতিহত করিবার জন্ত তুরক্ককে প্রায় ১০ লক্ষ লোক 
সশস্ত্র অবস্থায় র|খিতে হয়। তুরক্ককে অবরোধ করিবার জগ্ক সোভিয়েত 
ইউনিয়ন স্ত্রীসের উপর ঢাপ দেয়। ১৯৪৭ শ্রীস্টান্দের ১২ই মার্চ মাফিন 
কংগ্রেস একটি এতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে যাহাকে প্রম্যান নীতি 
(মুাএ 10001010৩ ) বলা হয় । কশ চাপ প্রতিহত করিবার ওগ্য 
তুরস্ক ও গ্রীমকে শক্তিশালী করিতে ইহা ৪, কোটি গলার প্রদান করে। 
ংগ্লেসের অধিকাংশ সদশ্তের নিকট ইহাপ় অর্থ হইল “কমিউনিজমকে 
প্রতিরোধ” কর! কিন্তু মধ্যপ্রচে)র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরা দূর্বল 
পশ্চিম ইউরোপীর শতিবর্গের শ্বলাভিষিক্ত হন এবং রাশিয়াকে হত্তা্থল 
ও প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদ্দান করিতে প্রস্তুত হয়। ১৯৬৮ 
শ্রীস্টা্য নাগাদ ২৬ কোটি ডলারে উন্নীত সাফিন সাহা তুকী সেনা- 
বাহিনীর ঘাস্ত্রিক উন্নতি, রাত! নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন 
এবং সাধারণভাবে রুশ হুমকির মোকাবিলায় তুরগ্থকে সাহাবা করিবার 


কাজে বায় হয়। 


৫৮৬ | ৃ শধ্প্রাট্য £ অর্ভীত ও বর্তমান 
ভুরক্ক ও পাশ্চাত্য 

প্রমান নীতি তুরক্ষকে প্রয়োজনীয় সাহাধ্য প্রদান করে এবং তদ সঙ্গে 
একটি “ইউরোপীয়” শজি হিসাবে ইহাকে পাশ্চাত্য দেশভুক্ত করিবার 
পথ উদ্মুক্জ করে। ১৯৬, শ্রীস্টাঙ্জে উত্তর দিক হইতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন 
হইতে দক্ষিণ কোরীয় প্রঞ্গাতন্ত্রকে রক্ষা! করিবার জন্ত জাতিসংঘ একটি 
আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করিলে অগ্রগামী দেশসমুহের মধ্যে তুর 
প্রথম ৫০০০ সৈন্ত প্রেরণ করে। এই সবসৈম্ত জেনারেল ম্যাক আর্থারের 
অধীনে ধুদ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্জে তুকা সৈন্তদের বীরত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন 
করে এবং তাছাদিকে পাশ্চাত্য শিবিনের দিকে আর এক ধাপ আগাইয়। 
দেয়। বস্ততঃ ইউরোপীয় হিসাবে চিহ্ছত হইবার তৃকাঁ আগ্রহ এত প্রবল 
যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু “এশিয়া কনফারেন্গে" প্রতিনিধি প্রেরণ 
কক্সিবার আমন্ত্রণ জানাইলে তুক্ণী সরকার তাহা? প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলি ও যুজরা্্র উত্তর আটলান্টিক চুজিসংস্বা (4১7০) 
গঠন করিলে তুরম্ব সদশ্কডুক্তির আবেদন করে। ন্তাটো (4১0 ) দেশ- 
গুলির মধ্যে এমন সকল সদন্তও অবশ্য বিছ্ঞমান বাহারা তুরক্ষের সদশ্য- 
ভুর্জির বিরোধিতা করে, কারণ ইহ। আটলান্টিক দশ নহে। কিন্ত সদস্য 
দেশ ইতালীর ক্ষেত্রে এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য । তুকী আবেদন 
ফলপ্রস্থ হয়। ১৯৫১ শ্রীস্টান্দে গ্রীসের সহিত ইহাকেও সদস্যভুজ করা হয়। 
ইজমির ন]াটোর প্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
লক্ষ্যসীমায় তুরক্ষে ওরত্বপূর্ণ নৌ ও বিম।শ ঘট পিন করা হয়। 

তুরছ্ক স্তাটে! ও ইউরোপাঁয় পরিষদের (094:2০11 01 79:019৩ ) ম্যায় 
পশ্চিম ইউরোপীয় জে।টসমূহে যোগদানের পরেই শুধু ইহা প্রাচোর দেশ- 
সমুহের সহিত বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় । সপ্তবতঃ একটি “'ইউরোপীর”" 
শক্তি হিসাবে গ্রাচের প্রতিবেশীদের সহিত সে পারস্পরিক আঞ্চলিক 
ও প্রতিরক্ষামূলক সমশ্ত।দি নিরসনের জন্য অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করে। 
১৯৫৪ প্রীস্টাব্দেন্প এপ্রিলে তুরক্ক পাকিস্তানের সহিত একটি পারস্পরিক সহ- 
যোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৯৫৫ প্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রতি- 
রক্ষার শুর্ততা পুরণ করিবার জন্য ইরানের সহিত বাগদাদ চুক্তিতে যোগ" 
দান করে। ধুজরাষ্্র কর্'ক উৎসাহিত অনেকগুলি পারন্পর্িক প্রতিরক্ষা 
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চুজিসমূহের মধ্যে ইহ! একটি । ইহার সদন্বত্ব্দ হইল ইল্সান, ইত্জাক, 
তুরদ্ক, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্য । ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে ধে এই 
চুক্তি হইতে ইপ্নাকের পদত্যাগের পর ইহার মতুন নামকরণ হচ্ন- কেন্্রীয় 
চুক্তি সংস্থা (060৮০] 71550 07850128007 বা ০৪০ ১ মধা- 
প্রাচোর “উত্তর গোলকে” তুরম্ক হইতে পাকিস্তান পর্বপ্ত একটি প্রতিরক্ষা 
বুুহ সুটি করা হয়। 


একাখিক দলীয় গণতন্ত্র 


জাতির জন্ত প্রদত্ত আতাতুর্কের আরেকটি এঁতিহ্য হইল জাতির আভ্যত্ত-' 
রীণ উন্নয়ন। ইহা কামালবাদের ছয় দফার মধ্যে রপলাভ করে এবং তুরছ্ের 
নিয়ন্ত্রক রিপাবলিকান পিপল্স, পাটির প্রধান পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়। 
এই দফাগুলি হইল £ প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণবাদ, রাষ্ট্রবাদ, 
ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সংক্কারবাদ।১ এইগুলি তুকী সরকারও সমাজের নি 
কাঠামে!। বিভিন্ন সময় একটা বা আরেকটা দফার উপর জোর দেওয়া 
হয়, কিন্ত কোনটিই বাদ দেওয়া হয় না। 

আতাতুর্কের জীবদশায় গণতন্ত্রের মতবাদ সংবলিত গণবাদের উপর 
জোর দেওয়। হয়, কিন্তু ইহা চালু করা হয় নাই। সংস্কারসমূহকে প্রয়োজনীয় 
বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তুরস্কে শিক্ষা! ব্যবস্থা চালু হইবার পর গণতান্ত্রিক 
উপায়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই কর হইলে কোন সংস্কার সাধনই 
সম্ভব হইত না । প্রেসিডেপ্ট আতাতুক সরকারের “'যাজভল্ঞ। বিরোধীদল" 
হিসাবে কাজ করিবার জন্য আরেকটি দল গঠনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি 
পরীক্ষা! করেন, কিন্তু ইহা কার্ধকরী হয় নাই। রাজভক্ত বিরোধীদলের 
মতবাদটি নতুন, এবং ফলে বিতর্ক গালাগালিতে র্নপাস্তরিত হয়। 
আতাতুর্ককে এই সিদ্ধান্ত বাদ দরিয়া একদল হারাই শাসনকার্ধ চালাইতে 
হয়। ১৯৩৮ গ্রস্টাঙ্দে তাহার মৃত্যুর পর শগ্রই তুরস্ককে যুদ্ধের ভগ্লাবহতা 
এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিতে হয়। 

বুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার জন্ঠ তুরগ্ককে মান্ছল দিতে হয় ব্যাপক হারে। 
জনগণ খাস্তাভাব, মুদ্রাম্কীতি ও অব্যবস্থামূলক করভায়ে জর্জরিত হয়। 


১1 উপরে ভব পৃঃ ২৭২। 
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আতাতুর্কের পাট হইলেও জনগণ ক্ষমতাশীন দলকে খইগুলির জন্ত দায়ী 
করে। নেতৃত্ব আসিয়! গড়ে ইসমত ইনুনূর হাতে । দুনীঁতি দমনের ব্যাপারে 
ইনি আত্বাতুর্কের গ্ভায় কঠোর নহেন। যুদ্ধ শেষে উদারতা দেখাইয়া 
প্রেসিডেট ইনুনূ ১৯৪৬ হ্ীস্টান্দের নির্বাচনে প্রতিহন্বিত। করিবার জঙ্চ রাজ- 
নৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আতাতুর্কের ল্লিপাবলিকান 
পিপল্স, পাটির চারিজন নেতা, সেলাল বায়ার, আদনান মেল্সারেস, ফুয়াত 
কপকলু ও রফিক করালতান দল ত্যাগ করিয়। ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে 
একটি নতুন দল গঠন করেন। ১৯৭৬ শ্রীস্টাবের নিবাচনে বিভিন্ন সমস্যা 
, আলোচন! করিবার তেমন সময় ছিল না। ৪৮৭ আসনের মধ্যে ডেমো- 
ক্রেটিক দল শুধু ৬০্ট আসন লাভ-করে। পরবতী চারি বৎসরে বিরোধী 
দলসমূহ নিজেদের দলীয় সংগঠনের জন্ত যথেষ্ট সময় লাভ করে। ডেমো 
ক্েটিক পাটি হইতে দলত্যাগ করিয়া কিছু লোক ন্তাশন পার্টি নামে একট 
নতুন দল গঠন করে। দেশে সুষ্ঠ, রাজনৈতিক কার্ধকলাপ চলিতে থাকে । 
তুরছ্ষের রাজনৈতিক কাধুকলাপ লক্ষ্যকারী অনেকে অবাক হইয়! লক্ষ্য করেন 
যে, একটি একদলীয় একনায়কত্ববাণী দল ইহার নীতিমাল! সমালোচঠন। 
করিবার স্থযোগ প্রদান কিয়া নিবাচনে প্রায় পরাজয় বরণ কন্রিবার 
মুখোমুখী হইয়া পড়ে । এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল । 

সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ফলে দ্িপাবলিরান পাটি বেশ 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত ও কান্ননিক দুনীতির অভিষেগ ছাড়াও 
যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের দরুণ তুরম্ষের ব্যবসায়ীগণ অনহষ্ট হয়) উচ্চমুলে।র 
দরুন শহরে লোকজন অঙ্গখী হয়; ১৯৪ই ্রীস্টাবে বাজেয়াফত রুয়ের 
দরুন অমুসলমানগণ নিশ্পেষিত হয় বলিয়া মনে করে, এবং চাষীগণ তাহা" 
দের উৎপাদনের বিনিময়ে শিল্পো নয়নের ছার! নিজদিগকে অরহেলিত বোধ 
করে। জবশ্ত জাতিকে বিভক্তকারী প্রধান বিধয় হইল আতাম্ুুর্কের হয় 
দফার দুই দফা । এই দুইটি হইল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক রাষ্ট্রবাদ 
এবং ধীর বিষয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা । 

আতাতৃর্ককে বিপ্লবে সাহাযাকারী এই সকল বিরোধী দলীয় নেত্যন্দ 
এই নীতিসমূছের বিরোধিতা করেন না, তবে তাহাদের রক্ষব্য হালে 
স্লিপাবলিকান পার্টি এইগুলিয় অপব্যাখ্যা কয়ে। রিপাবলিকান পাটির 
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সমালোচনার কারণ হইল ইহ রাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে জাতির সসধি 
ও উন্নতির লক্ষ্য মনে করে, উন্নতির উপায় নহে। নগরীর ফেব্রুস্বলসমূহে 
বাবসায়ীগণ আগ্ছ অধিক ব্যজিগত ব্যবস! দাবা করে এবং আছ্বার়ায় 
বুর্জ লাগণ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের আরও শিথিলতা চায় । 
ডেমোক্রেটিক দল ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিরূপ ব্যাখ্যার জন্ত এবং “ধর্সের 
প্রতি বৈরীভাব পোষণেক্” কর্মসুচী প্রচার করিবার দায়ে সক রকে দোষী 
করে। ১৯০৭ প্রীস্টাবধে রিপাবলিকান দলের মধ্যেই এই মর্সে সঙ্গেহেদধ 
উদ্রেক হয় যে তাহার] ধর্মনিরপেক্ষবাদ কার্ষকরী করিতে যাইয়া হয়ত 
বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া! ফেলিয়াছে এবং ফলে এই ব্যাপায়ে আগ্রহী 
কুষকদিগকেও শক বিগড়াইয়! দিয়াছে । ফলে মাতাপিতার লিখিত অনুরোধে 
সরকার বিষ্ভালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি প্রাদান করে সরকার সীমিত 
সংখ্যক লোককে মক্কায় হজ করিতে যাইবার অনুণতি প্রদান করে, ইমাম 
প্রগিকণের বিশেষ গাঠাসুচী গ্রহণ করে, আছ্কার। বিখ্ববিষ্ভালয়ে একটি ধম 
অনুধন প্রতিষ্ঠা করে'এবং ওসমানীর সুলতান ও গুসমানীয় যুগে অন্ভান্চ ধমীয়ি 
ও াজনৈতিক নেতৃহদের সমাধিসমূহ খুলিয়া দেয় । অব্য এই সফল গদ্ধাসমূহ 
রিপাবলিকান পািকে বাচাইতে বার্থ হয়। ১৯৫০ ্রীস্টা্েক্স নির্বাচনে 
ডেমোক্রেট দূল বিপুল ভোটে জয় লাভ করে, ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ৪১৬টি 
আসন, এবং নিয়মতাপ্রিকভাবে সয়ফার হাত পরিবর্তন করে। 


ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে তুরক্ষ 


নতুন সাশনাল এসে্খলি ডেমোক্রেটিক পাটির প্রধান সেলাল বায়ারকে 
প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেল্সারেসকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে। নতুন 
সরকার পশ্চিম ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ 
করে, এবং নবাগত জাতিসমূহেক্ গন্ত' ইহাকে আদর্শ বলিয়। গণা কর! হয়। 
এইখানেই, প্রগাণ পাওয়া যায় যে গণতন্ধে, পথে শিক্ষিত একটি. জাতি 
কিভাবে কোন বিপ্লবও রজপাত ছাড়া সরকার পরিবর্তন করিথায মত 
দুগরিপ্ধ হয়। আনার এন অনেকও রহিয়াছে বাহাদের ধারণা, 
গ্যতী, ১৯৬০-প্রীস্টাফে সামরিক বিগুষের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাও বল 
বায় থে এইস্সপ বিশ্বাল ও উৎপাহ: অসময়োচিত |. কিছু ইতিহাসে 
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পরিপ্রেক্ষিতে তুয়ক্ষে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া. মনে কলে উচিত 
নহে। | 

১৯৫৪ ও ১৯৬৭ গ্রীস্টাঝের নির্বাচনে আসনের সংখা! কম হইলেও 
ডেমোক্রেটক পার্টি বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ 
শ্রীটা্ধ পর্স্ত তাহাদের এই শাসনের যুগে প্রধান কর্মসুচী ছিল ধর্মনির- 
পেক্ষবাদ ও রাষ্ট্রবাদের পুনঃব্যাথ্যা কর! এবং নতুন ব্যাখ কার্ধকন্ধী করা । 
অবশিষ্ট ঢারিটি নীতির মধ্যে প্রজ্াতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ এমন পাকা 
আসন গ্রহণ করে যে তুকী সমাজের অতিক্ষুদ্ন অংশ ব্যতীত কেহই এইগুলি 
লইরা বিতর্কের হৃষ্টিকরে নাই। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতস্ত্রের বাহক গণ- 
বাদের নীতি--বাহা৷ রিপাবলিকান পিগল্স পার্টির শাসনামলে অবহেলিত 
হয়, তাহা সেইঞ্চা।টির ইচ্ছানুষায়ীই, এখন কার্ধে পরিণত হয়। অবশ 
এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে ষে গণবাদের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া 
ক্ষমতায় আগত ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দল হটি হইবায় 
আংশিক কারণ হইল এই দলবারংবায় এইনীতি ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা 
চালার । ১৯৪৬ খ্রীস্টাঝে নির্বাচনের গঠিত একাধিক দলীয় প্রথার পরি- 
প্রেক্ষিতে সংস্কারবাদের নীতি, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ ঘা! 
সংস্কার সাধন করিষার অধিকার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমন অবাস্তব হইয়া 
পড়ে। অতঃপর বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া আতাতৃর্কের ভার তুরক্কে সংস্কার 
চাপাইরা দেওয়া বোধহর অপল্ভব হইয়। দীড়ায়। যে দুইটি বিষয়ে 
জাতীয় ভিত্তিতে বিতর্কের স্ষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতেও কিছুকাল এইক্বপ 
চজিবার সম্ভাবন! এই দুইটি বিষয় হইল ধর্ম ও অর্থনীতি । 


তু ধম“দিরপেক্ষত! 


আতাতুর্কের বিপ্রবেক্ন মধ ধর্মনিরপেক্ষতা একটি তাতি টড নীতি। 
আতাতুর্কের নিকট ইহার অর্থ হইল জনজীবন হইতে ধর্মের প্রভাব এক 
রফম উঠাইয়! দেওয়া । আতাতুর্কের অনেক, সহচন্প জনজীবনে ধর্মীয় 
হস্তক্ষেপের বিযোধী হইলেও তীহার। আতাতুর্কের এই পন্থা গছলা করে 
নাই, কায়ণ ইহার ছায়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহাদের ধর্মচর্চ হর! 
দুরহ ব্যাপায় হইল দাড়ায় । ১৯২৪ শ্রীস্টান্দে আতাতুক একটি “কাজ 
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বিরোধী দল"' হিসাবে প্রগ্নেসিভ ক্লিপাবলিকান পাটি নামে একটি দল গঠন 
করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিস্ত তিনি ইহা? পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেন প্রধানতঃ এই জন্্ যে এই দল ব্যক্তিগত ধর্মীর স্বাধীনতা সীমিত 
করিবার ব্যাপারে সরকার “বাড়াবাড়ি' করিতেছে বলিয়! সমালোচনা 
করে। দীর্ঘদিন যাবত তুরস্কের অত্যন্ত বিতর্কমুূলক আলোচনা সম্ভবতঃ 
সীম। নির্ধারণ লইয়া ৷ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনত! প্রদান করিলে তুকা সংস্কার 
আল্দোলন কতৃক বিলুপ্ত ওলামা, ইসলামী আইন ও সমস্ত পুরাতন অভযাস 
পুন্ায় চালু হইবার সমূহ সম্ভাবনা । আতাতুর্কের নিকট সমাধান অতি 
সাধারণ--তিনি দলবন্ধভাবে ও বাকজ্িগতভাবে প্রকান্তে ধর্মচর্চা বন্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন। আতাতুর্ক দি জনসাধারণকে মসজিদে নামাজ পড়া ব 
নামাজের জন্ত আজান দেওয় নিষ্ধে করিতে পারেন নাই । কিন্ত তৃী 
ভাষার আজান দিতে বাধ্য করিয়া এবং যাহায়া আরবীভাষা বাবছার 
করে ( ইসলামী নীতি অনুযায়ী ) তাহাদিগকে শান্তি দিয়া গ্রকা্সাস্তয্ে তিনি 
আজান একরপ বন্ধ করিয়। দেন। 

১৯৪৬ শ্রীস্টাব্খে নির্বাচনে একাধিক দলীয় ব্যবস্থা চালু হইবার পর 
ধর্মনিকপেক্ষতার ব্যাপারে আতাতুর্কের ব্যাখ্যা অনুসরণকারী রিপাব- 
লিকান পিপল্স পার্টি বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে প্রবল বিক্লোধিতার সম্দুখীন 
হয়। অতএব তাহারা এই আইন কিছুটা শিথিল করেন .এবং বিভালয়ে 
ধার শিক্ষ।। মন্তায় হজে যাওয়া এবং অন্ান্ত রীতিনীতি পালন করিবার 
অনুমতি প্রদান করেন । অবশ্ত ১৯৫০ শ্রীস্টান্ঘের নিরাচনে ডেমোক্রেটক পার্টি 
নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে পবিত্র মানবিক অধিকার হিসাবে ধর্মীয় স্বাধী- 
নতা”' অন্তভুক্ত করে। নির্বাচনের সময় ডেমোক্রেট দল আবিকার করে 
যে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের বিরদ্ধে গ্রামের লোকদের প্রবল বিক্ষোভ 
বিস্কনান । ০ 
. . ডেমোক্রেটিক পার্টির অধীনে নতুন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ. হইল 
আজানে আরবীভাষ! ব্যবহারের উপয় আয়োপিত নিষেধাজ্ঞা প্রতাহাক্স 
কর) । ইহার পরে আসে রূমঞ্জান মাসে রোজ! পালন, ধীর পুহক প্রকাশনা, 
ধন্নীর আদেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ শিথিগ, ইমাম প্রশিক্ষণের বিজ্লালয়েন 
সংখ্য! মৃদ্ধি কর! এবং মসঙ্ধিদ নির্নাণ কর! । এক সমীক্ষায় দেখা! যায় হপ 
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বৎসরের শাসনামলে ডেমোক্েটিক দলের সরকার ৫০০০ মসজিদ ও সম- 
সংখাক সাধাকণ গুণে নির্মাণ করে৷ আতাতুর্কের ধর্ম নিরপেক্ষবাদের ব্যাখ্যার 
অনুসান্ধীগণেয় নিকট, যাহারা মসজিদ নির্নাণের বিরোধী, সমসংখ্যক 
বিভালর ও মসজিদ নির্মাণের অর্থ হইল এই নীতির সম্পুর্ণ বিলুপ্তি । তুকীঁ 
ধর্মনিয়পেক্ষবাদীদের রোষের কারণ হইল এই যে সপ্নকার বিভালরে ধর্মীয় 
শিক্ষায় ব্যাপায়ে পূর্ববর্তী আইনের বিপরীত কাজ করে। সমন্ত যিল্ভাজয়ে 
ইহা ধর্মীয় শিক্ষা চালু করে এবং যে সকল অভিভাবক তাহাদের ছেলে" 
মেয়েদের ধনীর শিক্ষ। চায় না তাহাদিগকে লিখিতভাবে অনুরোধ জাপন 
করিধার বলো বন্ত হর! হয়। 

এতদসত্েঙ,। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ কর। বা তুকী প্রজাতন্ত্র গঠিত 
হইবার পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কোন উদ্দেশ্য ডেমোক্েটিক দল 
পোপ কয়েনাই। কোন কোন দল ও ব্যজিবিশেষ অনুযপ ভাবধারা! 
চালু করিবার চেষ্টা কঙ্গিলে সন্পকার এগুলিকে বন্ধ করিবার চেষ্টা কছে। 
ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইল, ধর্মকে গন্তীড়ত 
করিবার আইন শিথিল করিলে পূরাতন রীতিনীতি পুনঃ প্রবর্তানে উত্মাহ 
্র্গান করা হয়| বস্ততঃ ১৯৪৮ ্রীস্টাঝে গঠিত শন পার্টি এই' ব্যাপান্সে 
ডেমোকেটিফ পার্টির তুলনায় আগাইয়া যায়। ইহা জাতির ধর্মীয় 
এতিহোর প্রতি সন্মান প্রদর্শন প্রত্যাশ। করে এবং প্রত্যেককে যে কোন 
ভাষায় ধর্মপালন করিবার স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানায় । ইহা 
ধর্মীয় দানসমূহ ব। ওয়াকৃফ, সম্পত্তি উপামাদেরর নিকট ফেরৎ প্রদানের 
দাবীও উত্বাপন করে। লুকায়িত ধর্মীয় সংস্থা পুনায় জনসমক্ষে বাহিয় 
হয়, কেউ কেউ পাশ্চাত্যকারণ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখে ও বত! 
প্রদান বয়ে। কেউ: ফেউ আধার এইকপণ্ড বলে ধে, 'তুরছকে প্যালেস্টাইসে 
আক্মবদে স্বপক্ষে যুদ্ধ কর! উচিত। এই সকল দল ব! লোকজনদের, 
তধিকা ং৭কে শুদ্ধ করিয়া! দেওয়। হর, কিস্ত বিতর্ক' চলিতে থাকে । ধর্মের এই 
পুন/প্রকাশের গৃঢ অর্থ সম্পর্কে কেউ' নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারে না £ 
ইহার অর্থফিরাজনৈতিক দলসমূহ কতক উপধোগিতামূলকভাবে ধর্মের 
কাহার" নাকি পুরাতন ব্যবস্থায় পুনর্থহাজ, নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতার বহি 
প্রকাশ; নাকি একট নতুন ও সংস্যাথ সারিত-ইললানের পুণর্।গরণ'। 
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নতুন রাষ্ট্রবাদ 

ধর্মনিরপেক্ষবাদের চাইতেও অতি জরুরী ও অধিক জটিল হইল নতুন 
সরকারের অর্থনীতি । নিত্যপ্রয়োজনীয় দু্যাদি, মুগ্্ ক্ষীতি এবং ১৯৬০ 
&রস্টাব্ের পূর্যবতী দশকে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্যের ফলে যে পরিস্থিতির উত্তব 
হয়ঃ তাহাতে জনগণ একটি পরিবর্তনের জগ্গ বাগ্র হইয়া! উঠে। তদুপরি 
পঁচিশ বৎসরের স্থিতিশীল সরকারের আমলে তুরক্ষে এক নতুন শ্রেণীর 
ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পঁ,জিপতি ও ম্যানেজারের সি হয় যাহার! ডেমো 
কেটিক পাটি কর্তৃক প্রতিশ্রত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। 
যুদ্ধোত্তরকালের তুরক্ষের অবস্থা, ম্যান নীতি এবং বিপুল আঘিক 
সাহাযোর প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার ছার! তুরক্ের নেতৃবৃন্দ অতিক্রত শিল্পোতয় 
নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধনের এই সুযোগ কাজে লাগাইতে বাস 
হইয়া উঠে। 

মধাপ্রাচ্যে, বিশেষতঃ তৃুনক্ক ও ইরানে কিন সাহায্যের স্বরূপ হইল 
সামরিক এবং ইহার উদেশ্ত হইল ন্দাযুযুদ্ধে উদ্কানী দেওয়া । অধিকস্ত, 
উভল্ল দেশে সাহাধ্য নিয়ন্ত্রণফান্নী মাফ্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ মাফিন সামরিক 
লোকজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও উপরদিষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বাধক 
ভিত্তিতে অথ মগ্জুর করে, এবং ইহা। সর্বজনবিদিত যে এক বৎসর মঞ্জুরী- 
কৃত অথ কাজে লাগাইতে না পারিলে পর বৎসয্প মগ্ডুরী অর্থ কমাইয় 
দেওয়া হয়। অতএব নিত্য নতুন কলকাক্সখান। স্থাপন ও শিল্প বিস্তৃতিনর 
মাধামে কত সে অর্থ খরচ করিযার প্রবণতা দেখা দেয় । মাফিন সংস্থা" 
সমূহেক্ষ নিকট এই ধরনের খরচের অর্থ হইল কংগ্রেসের নিকট হইতে নতুন 
নতুন মঞ্জী লাভ করা, যে কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ““মধ্যপ্রাচে; কমিউ” 
নিজম রোধ করা”, তুকী জনগণের নিকট ফলকারখানান়্ অর্থ হইল 
“উন্নয়ন” এবং ক্ষমতাসীন দলের নিকট ইহার অর্থ হইল আরও অধিক 
ভোট । 

অবশ্য উন্নরন একটি দীর্ঘকালীন পন্থা । সু, অর্থনৈতিক পরিবেশে একটি 
কারখানা! নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অথ আদায় হইতে কমপক্ষে গাচ বৎস 
সময়ের প্রয়োজন । অনেকক্ষেত্রে কারখান। নির্মাণ সঙ্গান্ত- হইবার গর 


উৎপাদন. আরগত করিবার অত. হথেই পুণ্জি তৃকী সয্পকারের ছিল-মা। 
_৩৮' 
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অতএব বিদেশী সাহায্যের আশায় মেন্দারেস, সরকার ঘাটতি খরচের কর্মসুচী 
গ্রহণ করে। ১৯৬০ খ্রীস্টান নাগাদ ইহার খণের পরিমাণ ১৩৫৪৬০৪১৬৩৬ 
ডলারে দাড়ায় । | 

তবে ইহার অর্থ এই নহে যে কিছুই কর। হর নাই। স্লাস্তাঘাট নির্মাণ 
কর! হয়, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। এবং. অনেক কারখানার 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয় । কিন্ত মোটামুটিভাবে, ক্রু শিল্পায়ন ও অতিরিক্ত 
পূর্ত কর্মসুচীল্ন ফলে অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ গড়ে । প্রধান মন্ত্রী মেন্দারেস 
পরিকয়পন। অপহদ্দ করেন, অর্থনৈতিক বাস্তবতা অবহেল। করেন, অনুৎপাদদন* 
মূলক প্রকল্পে অর্থবায় কয়েন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ক নির্মাণ 
কার্ধ চালান এবং দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়ার সম্মুখীন করেন। তুকা 
অর্থনীতির শিক্ষানবিশগণ বলেন যে, এই সকল অপরাধের জন্ত যাহার! অর্থ 
প্রদান করে তাহারাও কিয়দংশে দায়ী | 


১৯৬০ শ্রীস্টাকের সামন্সিক অভ-্যখান 


ধর্মীয় শজির পুনরাগমনে ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ শঙ্কিত হয়, ব্যবসায়ীগণ 
বহিরগভ ও ভিতরগত মুল্যে হতাশ হয়, কারণ ইহার ফলে নগ্ডানীতে 
মুনাফা হয় স্বপ্ন তাথচ আমদানীতে খরচ পড়ে বেশী, এবং তুকাঁ জনগণ নিতা- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের ফলে স্ষ্ট মুগ্র! স্কীতিতে বিক্ষুদ্ধ হয় । যে কোন 
সন্পকারের পতনের জন্ত এই কারণগুলি যথেষ্ট, কিন্ত সামরিক বিপ্রবের 
কারণ হইল গণবাদ দমন, দার! ডেমোক্রেটিক পাটি ক্ষমতায় আগমন করে। 
এই দল ক্ষমতাসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে ক্রমশঃ দেশের একমাত্র 
দল হিসাবে রাখিতে চেষ্টা করে । ক্ষমতাসীন দল একটি রাজভভ্ভ বিশোধী 
দলের ব্যাপারে অনভ্ত্ত। ১৯৫৩ খ্রীস্টান্দে সরকার ২৫ বংসর বা ততো'ধিক 
ফাল হইতে কর্মরত সমস্ত জজবৃন্দকে অবসর প্রদান করে এবং রাজনৈতিক 
নিয়োগের ম্থযোগ দান করে।। ইহ? বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকদের জন্ত রাজ- 
নীতি নিষিদ্ধ কয়ে এবং রিপাবলিকান পিপল্স, পার্টি আসবাবপত্র 
বাজেয়াফত করে । ১৯৫৪ প্রীস্টাবের নির্বাচনে সরকার “রাজনৈতিক 
প্রচারণা” বন্ধ করিয়া দের, বিধিনিষেধের আইন চালু করে এবং সরকারের 
প্রতি 'জনসাধাবণের জাস্বা। বিনই' করিবায় অপরাধে সরা বিস্বোধী 
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পত্রপত্রিকা বদ্ধ করিয়। দেয় । ১৯৫৭ শ্রীস্টাবের নির্বাচনে সরকাধ একটি আইন 
গাশ করিয়! বিভিন্ন দলের কোয়ালিশন নিষিহ্ধ করে এবং ফোন দল বে 
প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে সে দলকে সে প্রদেশের সমস্ত সদশ্ডের 
আসন: প্রদান করে। এই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহারা! ৪৭'৭ 
শতাংশ ভোটের অধিক লাভে ব্যর্থ হয়। অথচ রিপাবলিকান পাটি ৪০৯ 
শতাংশ ভোট লাভ করে। 

তুরছ্কের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগে মেন্দারেস সরকার দমন" 
নীতির, দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে উৎসাহিত হয় । ১৯৫৯ গ্রীস্টাঙ্ষে 
প্রথম হাক্গামা শুরু হয় এবং রিপাবলিকান পিপল্স, পার্টির নেতা ও প্রাক্তন 
প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনুনূ মাথায় আঘাত পান। ইহা ও অনুন্ধপ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিদ্রোহ দমন করিবার জগ্ত সরকার একটি সৈশ্তদল 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৬০ শ্রীস্টাবের ফেব্রুয়ারীতে বিরোধী দল 
সরকারের অনেকগুলি অনিরমিত কারধাবলীর বৈধতার উপন প্রশ্ন তোলে । 
ইউর! এপ্রিল পুলিশ ইনুনুকে কারসারী শহরে প্রবেশকালে বাধা প্রদান 
করিতে চেষ্টা করে। তিনি আদেশপত্র ছিন্ন করিয়! ট্রেনে বসিয়া থাকেন। 
জনসাধারণ এই খবর শুনিতে পাইয়! ঘটনাস্থলে আগমন করে এবং তাহার 
হস্তুশ্বন করে। আরেকটি ঘটনায় সৈশ্গগণ একটি পুলের উপক তাহার 
গাড়ীর গতিরোধ করে। নুনু গাড়ী হইতে বাহির হইয়। সৈন্তদের নিকট 
হাটিয়া যান। সৈম্থগণ সন্মানসুচকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে যাইতে 
দেয়। 

প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় ইস্তাস্বল বিশ্ববিস্ভালয়ে ২৮-২৯শে এপ্রিল, 
এবং শীপ্নই ইহ1 আকঙ্কারায় ছড়াইয়৷ পড়ে। ছাব্রগণ ব্যারিকেড স্টি করে, 
প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং “ম্বাধীনতা, শ্বাধীনতা, মেল্গারেস পদত্যাগ কল্প” 
এই মর্মে শ্লোগান দেয় । মেমাসে হস্তাত্বখলে স্ভাটোর সন্মেলন চলাকালে 
ছাত্রগণ .সরকারকে বেকারদায় ফেলিবার জগ্ত বিক্ষোভের মাত্রা বাড়াইয়া 
দেয়। ২০শে মে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু একটি র্বাইরীর় সফরে আগমন 
করিলে আত্কারায় জনতা মেন্দায়েস-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্ন করে। 
প্রকৃত সামরিক অভ্যুথান ধাহাকে কখনও কখনও বিপ্লব বল! হয় তাহা 
সংঘটত হয় ১৯১ শ্রীষ্টান্দের ২৭শে মে এবং মাত চারি.ঘণী। স্বারী হয়। 


৫৯৬ মধাপ্রাচ) $ অভীত ও বর্তনান 


রাজধানীর কৌশলের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলি তাহার! অধিকার 
কয়ে এবং প্রেসিডেট সেলাল বায়ার ও প্রধান মন্ত্রী মেশারেসকে গ্রেফতার 
করে। সামরিক অভ্যুত্থন পরিচালিত হয় স্থল বাহিনীর প্রক্তন অধিনায়ক 
জেলারেল কামাল গুর্শেলের নেতৃত্বে। স্ভাশনাল ইউনিট কমিটি নামক 
একটি সামরিক সরকারের তিনি নেতা নিযুক্ত হন। তাহাদের প্রাথমিক 
কার্ধাবলীর একটি হইল ইস্তাহ্ব,ল ও আক্কারা বিশ্ববিহালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ও আইন বিভাগের অধ্যাপফদিগকে একটি সংবিধান রচনার কাজে নিয়োগ 
কর।। সামরিক সরকার ১৭ সদশ্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করে, যাহাদের 
১৫ জনই বেসামরিক লোক এবং একটি ১৫ দফা কর্মসুচী ঘোষণা করে। এই 
কর্মনুচীল্স মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক বিষয়াদি, ধর্ম, সাংবাদিক স্বাধীনতা, কফি 
আমদানী, বিদেশ ভ্রমণ সহজতরকরণ, সম্পত্তি হস্তাস্তর ও অর্থনৈতিক 
লেনদেনসহ সমস্ত বিষয় । 


১৭ মাসের শাসনামলে ন্তাশনাল ইউনিটি কমিটি ৫০০ অফিসার ও 
১৪৭ জন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপককে চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করে; 
এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার় ৬০০ সদন্যকে কাঠগড়ায় দাড় করার । বিচার 
১১ মাস স্থায়ী হয়। কোর্ট ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, ৩১ জনকে 
ঘাবজ্দীবন কারাদও প্রদান করেন, ১৩৮ জনকে অব্যাহতি প্রদান কয়েন 
এবং অবশিষ্ট লোফদিগকে বিভিন্ন মেয়াদী কারাবাস প্রদ্দান করেন । 
প্রধান মন্ত্রী মেন্সারেস, বৈদেশিক মন্ত্রী জরলু ও অর্থমন্ত্রী পোলাটকান ব্যতীত 
বাকী সকলের মৃত্যুদণ্ড মণ্কুপ করিয়! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 
এই বিচারের উদ্দেশ্য হইল তুকীঁদিগকে এই ধারণ' প্রদান করা যে, যে 
কোন সরকারের অপরাধীকেই শাস্তি পাইতে হইবে । পর্যবেক্ষকগণের 
বিশ্বাস, এই বিচারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল যাহাই থাক ন। 
কেন, ইহার দ্বার। মেন্দারেস ও ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রিপ্নতা, বিশেষতঃ 
ক্কুষকদের মধ্যে কোন অংশে ক্ষুপ্ন হয় নাই। ফোন কোন নতুন র্লাজনৈতিক 
দল নিধিষ্ক ডেমোকেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট পাইবায় জন্চ ্রকাস্জে 
এই পার্টির নীতিমালা গ্রহণ করে । র 

সংবিধান রচন। কল্প হয় এবং ১৯৬১ প্রাস্টান্বের জানুয়াকসীতে ইহা? 
অনুমোদন বন্ধিবায় জন্ক গণপরিধদের বৈঠক হয়। ৯ই জুঙ্াই নতৃম সংবিধান 


মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান &১৭ 


গণভোটে দেওয়। হয় এবং ৬০ শতাংশেরগ অধিক লোক ইহা! সমর্থন করে। 
১৯২৪ স্্রীস্টান্ধের সংবিধান ছিল প্রজাতাস্ত্রিক বার। শ্তাশনাল এসেম্বলিয় 
হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ কর! হয় । ইহাতে যথেষ্ট ভারসাম্য ছিল নাঃ 
নতুন সংবিধানে তুকীগণ বিভিন্ন চোরাপথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে, যে 
পথে কোন ব্যক্সিবিশেষ শক্তিশালী হইয়। উহ্ভিতে পারে। ইহাতে অধিক 
দল গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বেশ ভারসাম্য রক্ষা কর। হয়। আতা 
তুর্কের ছয়টি নীতিমালার মধ্যে শুধু ঢারিটি রাখ। হয়। বিপ্লববাদ ও 
রাষ্ট্রবাদ বাদ দেওয়া হর । সংবিধান ঘোষণা করে যেঃ “তুকাঁ প্রজাতন্ত্র 
একটি জাতীয়তাবাদী, গণতাস্ত্রিক। ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক রাষ্ট্র ।"' মৌলিক 
অধিকারদমুহেক্স মধ্যে স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক । ইহাকে 
“ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির” উপর ছাড়িয়। দেওয়া হয়। ফেউ কেউ 
মনে করেন যে রাষ্্রবাদ ত্যাগ করা হইলেও একটি রাস্্রীয় পরিকল্পন সংস্থা 
গঠনেয মধ্যে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া ষায়। যেকোন সংবিধানের চ্চার 
ইহার কার্ধকারিত] প্রকাশ পাইবে অভিজ্ঞতান্ পরীক্ষায় ইহাকে যাচাই 
কর! হইলে । 


দ্বিতীক্ম তু প্রজা তন্তু 


বিচার চলাকালে ও সংবিধ!ন রচনার সমর নতুন রাজনৈতিক দলসমূহ 
গঠিত হয় এবং তাহারা প্রতিশ্রুত নিবাচনেরু প্রস্ততি আরম করে। 
প্রায় ১১টি দল তালিকাভুক্ত হয় ও প্রাণবন্ত প্রচারণ! শুর করে। ১৯৬১ 
্রীস্টাম্বের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাত্র চারিটি দল পরিষদে আসন 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। রিপাবলিকান পিপল্স, পার্টি ১৭৩টি আসন 
লাভ করে, জাষ্টিস পট ১৫৮টি, নিউ টাকা পাটি ৬৫টি এবং রিপাবলিকান 
পেজেন্টস স্তাশনাল পাটি &৪ট আসন লাভ করে। রিপাবলিকান পিপল্স, 
শার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় ইহা জাস্টিস পার্টির সহিত 
কোয়ালিশন করে। পরিষদ জেনারেল গুর্শেলকে প্রেসিডেট ও ইসমত 
ইনুনূকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে। এক বৎসর পর কোয়ালিশনের মধ্যে 
অন্তবিয়োধ দেখা দিলে পিপল্স, পার্টি অন্ দুই দলের সহিত কোয়ালিশন 
কয়ে এবং জানিস পাটিকে সরকার হইতে বহিফার করে । 


৫১৮ নধাপ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান 


রিপাবলিকান পিপল্স পাটি অন্তান্ত পাটি হইতে অধিক ভোট লাভ 
করার কেউ আশ্চর্যান্থিত হয় নাই। আতাতুর্কের দল হওয়া ছাড়াও ইহা 
ডেমোক্রেটিক পার্টির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিরোধিতার নেতৃত্ব প্রদান করে। 
তবে পর্যবেক্ষকগণ আশ্চর্যান্থিত হন জাঠিস পার্টির শজি প্রদর্শনে । সাধারণতঃ 
ইহা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন লোকদের লইয়া গঠিত, যাহার স্বল্প কর এবং 
শিল্পকারখানায় রাই্রীয় এক চেটিয়া নীতি বেসরকারী লোকদের হাতে ছাড়িয়া 
দিবার পক্ষপাতী, এই দল সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিলোপ চায় এবং ইহা সমস্ত 
রাষ্ট্রীয় পরিকপ্পনার বিরোধী । জাষ্টিস পাটি মোটামুটিভাবে ডেমোক্রেটিক 
পাটির অনুসারীদের ভোট লাভ করে। 

নিউ টাকী পাটি (নতুন তুকী দল) অর্থনৈতিক, উদার ও রাজনৈতিক 
প্রগতিশীল লোকজনদের সমঙ্থয়ে গঠিত, যাহারা রিপাবলিকান পিপল্স, 
পার্টির প্রধান প্রতিহ্ম্ধী হইতে পারে। তাহারা কঠোবু ধর্ম নিরপেক্ষবাদী 
এবং শ্রমিকদের ধমঘটের অধিকার দাবী করে। রিপাবলিকান পেজেন্টস. 
স্শনাজ প।টি (26701011021 06832170 509781 2210) সামাজিক 
রক্ষণশীলতা দাবী করে এবং তাহাদের মধ্যে ধমনিরপেক্ষবাদ-বিরোধী 
মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাও জাষ্টিস পার্টি গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
সমর্থন লাভ করে, অপরদিকে রিপাবলিকান ও নিউ টাকা পার্টি শহরে 
লোকদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয় । 

তুরক্ক একটি পাশ্চাতা দেশ নাকি প্রাচা এই প্রশ্নে সহজেই বল! যায় যে 
গ্রামাঞ্চলর লে'কজন দেশকে প্রাচেঃর দিকে টানে, অপরদিকে শহরে 
লোকজন টানে পাশ্চাত্যের দ্রকে। এই ব্যাপারে মুল নিপত্তির বিষয় 
সম্ভবতঃ ধর্ম । ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ আতাতুর্ককে অনুসরণ করিতে চায়,-- 
ঘাহাকস অর্থ হইল স্কুলে ধমীয় শিক্ষা চলিবে না এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে 
আন্নবী ভাষ' ব্যবহার চলিবে না। অপরদিকে ধমীয় নেতৃরন্স স্কুলে ধর্মীয় 
শিক্ষা চান, নামাজে আরবী ভাষা ব্যবহার চান এবং ধর্মীয় সমস্ত দান- 
খয়রাতের তহবিল উলামাদের হাতে হস্তান্তর দাবী করেন। এই উভয় 
দলের মধাবতী স্বানে রহিয়াছে মধ্যমপস্বী দল যাহারা ইসলামের “আংশিক” 
পীতিনীতি প্রবর্তন চায় । কিন্তু এই প্রবর্তনকে কার্ষে পরিণত করিবার জেরে 
অধিকাংশ মধামপস্থী আশঙ্কা কল্পে যে, এই প্রথ! গ্রবতিত হইলে ধমীয় শিক্ষায় 
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স্বাধীনত1, আরবীভাষা, পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ, খেলাফত ইত্যাদি প্নরায় 
চালু হইবে । অতএব শেষ সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে হুকুমের ছার! নছে' বরং 
শিক্ষা চালুর মাধ্যমে, এবং বত শীঘ্র গ্রামাঞ্চলের লোকজন পাশ্চাত্য ভাব- 
ধারায় শিক্ষিত হইয় উঠে উহার মাধ্যমে । 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যাস্ব 
ইসরাইল রানার ত্যষ্ঠি 


১৯৪ ্রীস্টাঞ্দের জার্মানীর পরাজয়, তৎসঙ্গে নিবাচনে বিশ শ্রমিক 
পাটির জয়ল।ভ ইহর্দাবাদীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। শ্রমিক 
দলের সদশ্বুন্দ সাধারণতঃ “ইনহুদীবাদদী সমর্থক" এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাবে শ্বেত- 
পত্র প্রকাশের জন্ রক্ষণশীল সরকারকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে, 
শ্বেতপঞ্জের দ্বার! প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন সীমিত করে । তবে 
এইক্ষেত্রে ইহুদীবাদীগণ হতাশ হয়। বিরোধী দলের সদশ্য হিসাবে 
সমাজতান্ত্রিক আর্ণেস্ট বেভিন ইহুদীবাদীদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর 
থাকেন, কিন্ত বৃটিশ সরকারের নতুন বৈদেশিক সচিব হিসাবে তিনি আরবদের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হন। তুরক্ক ও গ্রীসের উপর সোভিয়েত রাশিয়ার 
প্রবল চাপের মুখে, পারন্য আজারবাইজানের পৃথকীকরণের আন্দোলন, 
কুর্দদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট বুটেন আরবদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ঝু"কি 
লইতে পারে না । ফলে বেভিন তাহার পুরনুদ্বীর নীতিই চালাইয়া বান। 

১৯৪৫ গ্রীস্টাব্বের আগস্ট মাসে প্রেসিডেট প্রুখ্যটান অবিলম্বে প্যালে- 
স্টাইনে ১০০,০০০ ইহুদী উথ্াস্ত গ্রহণ করিবার জন্ত প্রধান মন্ত্রী ক্রিমেন্ট 
এট্লীকে আদেশ দেন। বিনিময়ে এট্লী প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানে 
মাকিনীদের অংশ গ্ুহণের আহ্বান জানান। যুজরাষ্ট্র ইহা গ্রহণ করে এবং 
সমন্তাট পর্যালোচনার জগ্ত একটি ইঙ্গ-মাকিন কমিশন, লগ্ন, জার্মানী, 
অদ্রীয়। ও প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে মধ্যইউরোপ ও পশ্চিম 
জার্নানীতে ইহুদী বাস্তত্যাগীদের দুরবস্থা চত্রম আকার ধারণ করে। ইছদী 
বান্তত্যাগীদের দূরবস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির মহান্ত্র হিসাবে ব্যবহার 
ক্ক্িবার জন্ত ইহুদীবাদীকে মথার্থভাবেই দায়ী করা হয়। পচ বৎসর পর, 
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প্রান একইভাবে ইসরাইলের উপর চাপ স্ঠু করিবার উদ্দেক্টে আনব 
বাস্তত্যাগীদিগকে ব্যবহার করিবার জন্ত আরব রাষ্ট্রবর্গকে দায়ী করা হয়। 

বৃটিশ শ্রমিক সরকারের মনোভাবে ইহুদীবাদীদিগকে হতাশ করিলেও 
ইহা প্যালেস্টাইনের ইরগুন ষ্টার্ণ ও অন্তান্ত ইহুদী চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী 
স্বাসমুহের ক্রোধের উদ্রেক করে । সন্ত্তাসবাদীগণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার 
জন্ত এবং আধাসরকারী ইুদীবাদী শক্তি হ্যাগানাহ্‌ ( 173891,81% )-এর 
সহিত তাহাদের কার্ধাবলীর যোগসুত্র রক্ষা! করিবার জন্ত যুক্তরাষ্র হইতে 
অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়, অপরদিকে ইহুদীবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
প্রকাশ্তে তাহাদের কার্ধকলাপের নিন্দা করেন। বাহাই হোক, ১৯৪৪ 
্বীস্টান্খ হইতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে এই সকল গোপন ইহুদী দলসমূহের সন্ত্রাস- 
মূলক কার্ধকলাপ আরস্ত হয়। তাহারা বুটিশ পুলিশ ফাঁড়িসমূহে বোমা 
বর্ষণ করে এবং সামন্িক ও বেসামরিক কর্মকরা্দিগকে হত্যা করে। ১৯৪৪ 
শ্্স্টান্জে নভেম্বরে চরমপন্থী দলের একজন সদশ্য বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড 
ময়েনকে (1501 2১10919 ) কায়রোতে হত্যা করে। 


ইজ-মাকিন কমিশন 


ইজ-মাফিন কমিশন একটি বিদ্বমান পরিবেশ ও সাধারণ নিরাপত্তাহীন 
অবস্থায় ইহার অনুসন্ধান কাজ চালা ইয়া যাব । ১৯৪৫ শ্রীস্টাব্দের শীতকালো, 
এমন কি হ্যাগানার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দলও (পালমাখ, ) বুটিশ-বিরোধী 
কার্ধকলাপে জড়িত হইয়া পড়ে। অক্টোবর মাসে তাহান্মা একটি শিবির 
আক্রমণ কিয়! ২০০ উদ্ধান্তকে মুক্ত করে। এই সকল উদ্বাস্ত দলকে ১৯৩৯ 
্রীস্টান্দের শ্বেতপঞ্জের আইন ভঙ্গ করিয়া! অন্তায়ভাষে আন] হয়। এ 
মাসের শেষের দিকে তাহার! তিনটি বুটিশ জাহাজ ভুবাইয়া দেয় । ১৯৪৫ 
শ্বীস্টাবের অবশিষ্ট মাসগুলিতে ইব্গুন ও স্টার্ণের চরমপন্থী গোপন সংস্বাসমূহ 
রেল লাইন উপড়াইর্লা ফেলে, তৈল শোধনাগাবুসমূহ উড়াইর। দেব, অগ্র- 
গ্রারসমূছে হান! দের, ব্যাংক লুট করে, সেতু ধ্বংস করে৷ এবং স্বাটিশ সৈল্- 
দিকে হঠাৎ আক্রমণ করে। বৃটিশ প্রতিশোধ গ্রহণ কলে, কিন্ত বিশেষ 
নুবিধ। করিয়! উঠিতে ব্যর্থ হয়, কারণ গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদী জনসাধা- 
রূণের সাহাধ্য পৃ্ট। ইরগুনের সাহসিকতামূলক কার্ধাবলীর মধো গ্রলিগ্ধ 
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হইল জেকজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে অবস্থিত ব্বর্টিশ সামরিক সদর 
দগ্ডরে বোমা বর্ষণ। যাহাতে ৯* জনের অধিক লোক নিহত হয় । 

ইঙ্জ“মাকিন কমিশন ১৯৪৬ শ্রীস্টানের ৩*শে এপ্রিল ইহার রিপোর্ট পেশ 
করে। ইহার উপসংহার পূর্ববতী কমিশনসমূহের রিপোর্ট হইতে তেমন 
পার্থকামূলক কিছু নহে। ইহার সুপারিশ হইল, প্যালেস্টাইন কোন 
ইহুদী বা আরব রাষ্ট্র হইবে না। দেশ ভাগের বিরুদ্ধে হুসিয়ারী করিয়া 
রিপোর্টে বলা হয়, আবব ও ইহুদীদের অধিকারসমূহ সমভাবে রক্ষা করতঃ 
একটি দ্বিজাতিত্ব ও স্থিভাষী রাষ্ট্র গঠনই সমন্তার সমাধান। শ্বাধীনতা 
দান করিবাল্প মত জুপরিপঞ্ধ অবশ্ব| ইহা পায় নাই। ইহা জুপারিশ 
করে যে, “জাতিসংঘের অধীনে একটি জিন্মাদারী চুক্তি (10831০6৪- 
110 5£:5607৩2 ) কার্যকরী হওয়া সাপেক্ষে প্যালেস্টাইনকে বর্তমানের 
স্ঠায় হুকুমনামার অধীনে রাখা হউক।" ইউরোপের ইহুদী উদ্বা স্তদের 
দুরবস্থ| নিরসনের জন্থ কমিশন ১০০৯০০* ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশা- 
ধিকার দানেনস সুপারিশ করে। রিপোর্ট প্রকাশের দিন বিকালে তাহার 
পছন্দমত শুধু একটি সুপারিশ উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট দ্র,ম্যান অনুরোধ 
করেন যে ১০০,০০০ ইনুদীকে অবিলখ্ষে গ্রহণ কর! হউক । প্রধান মন্ত্রী এটলী 
অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান কক্পেন এবং বলেন যে, রিপোর্টটি “সামগ্রিকভাবে 
এবং সমস্ত মর্মার্থ সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে |” 

এই সমন্তার সমাধান লাভের আশায় বৃটিশ ১৯৪৬ শ্রীস্টাঝের সেপ্টেৰরে 
আরব ও ইহুর্দীবাদী প্রতিনিধিবর্কে লগ্নে একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ 
জানায়। সম্মেলনে কোন চুক্তির আশা পরিলক্ষিত হয় নাই, তবে ব্যর্থতার 
জন্ত যুজরাষ্ট্রকে দায়ী করিবার উদ্দেস্তে বৈদেশিক সচিব বেভিন একট 
'মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন। স্মরণ কর! যাইতে পারে যে ১৯৪৬ ্রীস্টাব্ধ 
হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিরাচনের সন, এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রচারাভিষানের মধ্যে একটি হইল নিউ হয়র্কের গভর্ণর পদের 
প্রতিহ্ন্থিতা । নীরবতা অবলগ্থনের জন্ত একটি হবটিশ অনুরোধ সত্তেও প্রেসিডেন্ট 
' ম্যান নিউ ইয়র্কে তাহার বক্তব্য পেশ করেন এবং ১০০/০০* ইছুদীকে 
অবিলম্বে গ্যালেস্টাইনে গ্রহণের দাবী জানান। পরদিন রিপাবলিকান 
'স্গভরর*পদপ্রার্থী থমাস দিউই (77202095 1965৮ ) আল্পেক ধাপ অগ্রসর 
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হন এবং বলেন যে ১৫০০০০-ই বাস্তব সংখ্যা । কয়েক দিন পর রিপাব- 
লিকান সিনেটর রবার্ট ট্যাফট এই সংখ্যাকে ১৭৫+০০ **এ উন্নীত করেন । 

বৃটিশ দোটানায় পড়িয়া যায়। আরুব নেতৃব্বন্দের মধ্যে তাহাদেন্ 
একমান্র বন্ধু সম্ভবতঃ ট্রাঙ্গ জর্ডানের আবদুল্লাহ্‌ । ১৯৪৬ শ্রীস্টান্দের ১৭ই 
জানুয়ারী বৃর্টশ হকুমনাম] বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে হৃটিশগণ “জর্ডানের 
হাশেমী রাজত্ব" নামক সাবভোম কারের বাদশাহত্স পদে উন্নীত করে । 
'ইর়গুন ও চরমপন্থী স্টার্ণ দলসমূহ প্যালেস্টাইনে বৃটিশদের বিরছে সরাসরি 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তদুপরি, ১৯৪৬ শ্রীস্টান্দের ডিসেম্বরে বেসেল-এ আহত 
বিশ ইভদীবাদী কংগ্রেসে বৃটিশ সমর্থক চেইম ওয়াইজম্যান কংগ্রেসের সভা- 
পতিম্ম পদ হারাইবাক্স উপক্রম হয়। রবিব হিল্লাল সিলভারের নেতৃত্বে 
মাফকিন ইহুদ্বীবাদীগণ প্যালেস্টাইনে বৃটিশ শাসনকে “অবৈধ বলিয়া 
সমালোচন। করে এবং ওয়াইজম্যানকে একজন মগ্থরকমী এবং সুযোগ-সবিধায় 
মাধ্যমে শান্তকারী ও এমন কি একজন “বিদ্রোহী” বলিয়া কটএভি কযে। 
একটি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ওয়াইজম্যান সভাপতি নিবাচিত হন, 
কিন্ত মাঞ্িন ইহদীবার্দীগণ নেতৃত্ব দখল করে এবং বেনগুরিয়ানের নেতৃত্বে 
ইচদী এজেন্সীর আরও চপ্পমপন্থী সদশ্বদের সহিত সহযোগিতা করে । 


জাতিসংঘ কমিশন 


এই ধরনের অবিশ্বাস, দাজ।-হাজাম। ও হত্যাকাণ্ডের পরিবেশে ট্হ 
পরিফার হইয়! উঠে যে অন্ত কারণগড পক্ষে সম্ভব হইলেও বৃ্টিশগণ এই 
সমন্তা সমাধানে অক্ষম । প্রথম মহাবুদ্ধে কপটত। ও ওয়াদার বরখেলাপ 
শেষ পর্যন্ত হুটিশনীতি প্রণয়নকার্ীদিগকে চাপিয়া ধরে । ১৯৪৭ শ্রীস্টাবের 
১৮ই ফেব্রুয়ান্ী বৈদেশিক সচিব বেভিন প্যালেস্টাইন সমন্যাটকে জাতি- 
সংঘে অর্পণ করিবার বৃটিশ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । সেপ্টেখবরে সাধারণ 
পরিষদ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া! রিপোর্ট প্রদ্দান করিবার জন্ত একটি কমিশন 
নিয়োগ করে। প্যালেস্টাইনের উপর জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (15. 
₹005060 80005 905012] 00200216666 ০00 2৪155680০ বা 0500) 
গঠিত হয় ১১৪ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ লইয়। ৷ এই ব্াষট্রগুলি হইল, অহা, 
কানাডা, চেকোপ্লোভাকির।, গুয়াতেমালা, ভাত্ষত, ইঞ্সান, নেদারল্যাওস, 
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পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোল্লাভিয়া কমিটি প্যালেস্টাইনে অবস্থানকালে 
ইরগুন আক্রার বন্দীশালায় এক দুঃসাহসিক অভিধান চালাইয়া অনেক 
ইছদী বন্দী মুক্ত করে। সম্ভবতঃ জাতিসংঘের বিশেষ কমিটির উপ- 
কারার্থে ইহুদীবাদীগণ প্রায় ৪৫৭ ইহুদী উদ্বাস্ত্র লইয়া! এক্সোডাস জাহাজের 
(9 $ 72০03) আগমনের সময়ও নির্ধারণ করে। বৃটিশ ইহা অবরোধ 
করে এবং ফ্রান্সে পুনরায় ফেরত পাঠায় । 

জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি ( 0১007, ) একট সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ 
করিতে ব্যর্থ হয়। ভারত, ইরান ও যুগোষ্লাভিয়া এই তিনটি দেশ একটি 
সংখ্যালঘূ রিপোর্ট পেশ করে ও একটি সংযুক্ত প্যালেস্টাইনের স্থপারিশ 
করে। অবশিষ্ট দেশ প্যালেস্টাইনকে আরব গু ইহুদীদের মধ্যে বিভজ 
করিবার প্রস্তাব পেশ করে। ইহুদীবাদীগণ বিভক্তি পছন্দ করে, অপরদিকে 
আরুবগণ উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে জাতিসংঘের রাজনৈতিক 
কমিটিকে বিভক্তির পরিকল্পনা বিবেচন! করিতে হয় । ইহা প্যালেস্টাইনকে 
ছরলটি অংশে ভাগ করে, তিনভাগ আরবদের জন্ত ও তিনভাগ ইহুদীদের 
জনক । বিভজ্জি প্রত্যেক দলের সন্নিবেশনের ভিত্তিতে করিলেগ প্রকৃতপক্ষে 
আরব রাষ্ট্রে পড়ে ১০০,০০০ ইহুদী (১ শতাংশ) এবং ইহুদী রাষ্ট্রে পড়ে 
প্রায় ৬০০,০০০ আরব (৪৮ শতাংশ )। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৩০ 
শতাংশ ইহদীর্দিগকেঃ প্যালেস্টাইনের &৬ শতাংশ এলাক। ছাড়িয়া দেওয়া 
হয় এবং ৪৩ শতাংশ এলাকা দেওয়া হয় আরবর্দিগকে । অবশিষ্ট ১ শতাংশ 
এলাকা, জেরুজালেম ও বেখেলহাম, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। 

দশ বৎসরের জন্ভ একটি অর্থনৈতিক এঁক্য পরিকল্পনার শর্ত প্রদান করিয়া 
বিভক্তির উদ্বোক্তাগণ আরেকটি সারল্যের প্রমাণ দেয় । এই অর্থনৈতিক 
এঁক্য অনুসারে ইহুদী রাষ্ট্র আরব রাষ্টরকে সহায়ত! করিতে বাধ্য থাকিবে । 
কিন্ত পরে তুমুল বিতর্কের মুখে বিভক্তির প্রধান যৌক্তিকত! সেই অর্থ- 
নৈতিক একাই চাপা পড়িয়া যায়। জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের 
স্থপারিশের জন্ত প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ ভোট বিভক্জি নীতির জন্য 
পাওয়া যাইবে এইক্ূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন দেশ ইহার 
বিরোধিতা করে, বিশেষতঃ ফিলিপাইন। ইহার প্রতিনিধি জেনারেল 
কারস রোমিউলে। (05195 £২02791০ ) ইহার বিরুদ্ধে তুখোড়" বজবতা! 
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দেন। চূড়াস্ত ভোটের তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬শে নতেম্বপ।. ১৯৪৭ 
প্রস্টাঙ্ে। কিন্তু ইহাতে বিলম্ব কর! হয়, অংশতঃ এই জন্ত যে খণশে নভেম্র 
যুক্তরাষ্ট্রের ধচ্চবাদের দিন (11)510013 85108 105) )। এই সময়ে মাফিন 
কর্মকর্তাগণ যাহারা বিরদ্ধে ভোট দিবে তাহাদের উপর চাপ গষ্টি কষ্েন 
বলিয়। জান৷ বায়। একের পর এক অনিচ্ছক দেশগুলিকে লাইনে 
আনা হয়ঃ শেষ পর্ধন্ত এমন কি ফিলিপাইনের প্রতিনিধি ভোট 
পরিবর্তনের আদেশ লাভ করেন। নিরাপত্তা পরিষদের পাচজন স্থায়ী 
সদন্তের মধ্যে তিনজনই এই পর্রিকল্পনার স্বপক্ষে থাকায় ইহদীবাদীদের 
সুবিধা হয় । অপর দুই সদণ্য গ্রেট বুটেন ও চীন ভোট দানে বিরত থাকে । 

২৯ নভেম্বর পরিষদের বৈঠক বসিলে ইহা পরিফ্ার হইয়া! উঠে ধে 
বিভক্তির পরিকল্পনা পাশ হইবে। অতঃপর আরব প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যালঘু 
রিপোর্ট বিবেচনার প্রস্তাব করে, অবশ্ত ইতিপূর্বে তাহার! এই রিপোর্ট 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । আনবদেন এই ধরনের অভ্যাস অনেক বৎসর 
ধরিয়া চলিতে থাকে । কোন একটি প্রস্তাব বা আয়োজন তাহার প্রবল 
ভাবে বাধা দেয় কিন্ত শেষ পর্বস্ত ইহা গ্রহণের আশা কুরাইয়] গেলে তাহারা 
আবার ইহাকে সমর্থন করে। বিভক্তিকরণের পরিকল্পনা! ৩৩ ও ১৩ ভোটে 
গ্রহণ কর! হয়, ১১জন সদন্ম ভোট দানে বিরত থাকে । গ্রেট বুটেন বোষণ। 
কে যে ১৯০৮ শ্রীস্টান্দের ১৫ই মে সে ছকুমনামা বিলুপ্ত করিবে এবং ১লা 
আগস্টের পূর্বে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিবে 


প্যালেস্টাইনে গৃহযুদ্ধ 


জাতিসংঘের ভোটের অব্যবহতি পরেই ফিলিস্তিনী আরব ও ইহদী- 
বাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরুন্ত হয় । বৃটিশ সৈশ্তগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করে 
নাই। তাহারা নিজেদের সুশৃঙ্খলভাবে অপসারণ ও অতি ত্রত শক্তিশালী 
ঘণটিসমূহ ত্যাগ করিবার ব্যাপারেই প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকে। আরবগণ 
প্রতিবেশী আত্মব প্লাই্টসমূহ হইতে অস্ত্র লাভ করে এবং ইহুদীব দীগণ. অন্য 
করে৷ বৃক্তঘাষ্টর ও চেকোস্পোভাফিয়া হইতে । হাগানাহ, ইনগুন ও সার্থ 
দলসমুহ আরও অস্ত্রের জগ বৃটিশ অক্রাগায়সমূছে হানা দিতে থাকে । 
তানুমান কলা! হয় যে আম্ববদের সৈস্ত সংখ্য' হইল প্রায় ৫৭** হবাহাক্সো 


৬০৬ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তসান 


অনভিজ্ঞ এবং বহুদুরে অবস্থানরত জেক্৯জালেমের প্রান মুফতি দ্বার! পরি” 
ঢালিত ধিনি তখন কায়রোতে নির্বাসিত। অপরদিকে ইহদীবাদীগণ 
আরও উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত এবং উত্তম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত । তাহাদের অফিসার 
ও সৈম্দের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধের দুদ্ধণ্ব যোছা। । 

উভয় পক্ষই সন্ত্রাসমূলক কাজ করে। ইছুদীগণ ১৯৪৮ শ্রীস্টাের জানু- 
রাপ্ীতে জেরুজালেমে অবস্থিত আরব মালিকানাধীন সেমিরামিস হোটেল 
বোমার আঘাতে উড়াইয়৷ দেয়। এবং আরবগণ ইহুদী মালিকানাধীন 
জেরুজালেমে পোস্টভবন তোপের আঘাতে উড়াইয়। দিয় প্রতিশোধ গ্রহণ 
করে। ফেব্য়ারীতে রমলার জনবহুল বাজারে একটি বোম! বিস্ফোরিত 
হয়। দুইদিন পর তেলআবিবের জনসমাগম কেন্রে একটি বোমা বিস্ফোরণ 
করিয়৷ প্রতিশোধ লওয়া৷ হয়। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটন! হইল দিয়ার 
ইয়াসীর নামক আরব গ্রামে হত্যাকাণ্ড । ২৯শে এপ্রিল হাগানাহ এই 
গ্রামটি দখল করে এবং ইরগুন-স্টার্ণ দলের হাতে ইহার পাহার। দিবান্স 
বাবস্বা ছাড়িয়া দেয়। কিন্ত ইরগুন-স্টার্ণ দলসমূহ ২৫৪ জন আরব পুরুষ, 
মহিল ও ছেলেমেয়েদের হত্যা করে। ইহার কয়েকদিন পর আরবগণ 
জেরুজালেমের হাদ্দাসাহ্‌ হাসপাতালের দিকে গমনরত একটি ইহুদী গাড়ীর 
বহর হঠাৎ আক্রমণ করিয্না প্রায় ৮* জন ডাক্তার, নাস ও ছাত্রদলকে 
হত্যা করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ করে । আরব ও ইচ্দী উভন্ন পক্ষের বেসামরিক 
লোকদের মধ্যে আসের স্যষ্টি হয়, কিন্ত হাগানার অনুনতি ছাড়! কোন 
ইহুদী তাহাদের ঘর ত্যাগ করিতে পারিত না, অথচ আরবদের অনুক্ধপ কোন 
রক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল ন!। ১৫ই মে হুকুমনাম! বিলুপ্তিক্প সময় পর্যস্ত 
প্রায় ১৫০,০০০ আরব উদ্বাস্ত বৃদ্ধক্ষেত্র ও রজ্ঞারজ্ির স্থান হইতে পলায়ন 
কলে। 

এই সকল রজ্জপাত চলাকালীন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে 
দুইটি অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ চলিতে থাকে । নিউইয়র্কের জাতিসংঘের হল- 
ঘষে যুক্তরাষ্ট্রের মত পরিবতিত হয় বলিয়া মনে হয়। হহা' প্রস্তাব করে যে, 
বিডির পরিকঘ্পন 'কার্ষকর করিতে বিদ্ব স্থষ্ট হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তক 
প্যালেস্টাইনের জিস্বাদান্লী লওয়া উচিত । ১৬ই এপ্রিল ও ১ই মে'র মধ্যে 
ইছদীবাদী ও তাহাদের সমর্থকদের কঠোর সমালোচনায় মুখে এই প্রস্তাব 


গ্রধ্যপ্রাচ্য 5 অতীত ও বর্তমান ৬০৫, 


বিবেচনার জন্ত সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিযেশন বসে। এই- 
দিকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিবর্গ বিভক্তি পরিিকপ্পন। লইয়া আলোচন। করেন, 
অপরদিকে বেনগুরিয়ান এবং প্যালেস্টাইনেরইহদী রাষ্ট্রের াশনাল কাউন্সিল 
১৯৪৮ শ্রীস্টাব্জের ১৪ই মে তেলআবিবে মিলিত হন ও ইসরাইল রাহে 
প্রতিষ্ঠা ঘোষণ! করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্র,ম্যান নতুন রাষ্ট্রের 
প্রতি বৃজতরাষ্ট্রের স্বীকৃতির কথ! ঘোষণ! করেন, অথচ তাহার দেশের প্রতি" 
নিধিবর্গ তখনও জাতিসংঘে জিন্মাঙ্দারীর উপর বিতর্কে লিগ । ডঃ চেইম 
ওয়াইজম্যানকে নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং ডেভিড বেন- 
গুর্নিয়ানকে প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত কর হয় । 


আরবইসরাইল বন্ধ 


১৬ই' মে প্রভাতে ছয়টি আরব রাষ্ট্র (মিসর, ইসাক, জর্দান, লেবানন, 
সৌদী আরব ও সিরিয়া) ইসরাইল আক্রমণ কলমে। ৬৬০,০০০ লোক 
অধ্যুষিত একটি জাতি ৪,০*০৯,০০০ লোকের সম্মিলিত আরব রা্রকে 
পরাজিত করিলে ব্যাপারটিকে অলৌকিক বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত প্রকৃত 
সৈম্থ সংখ্যা বিবেচন! করিলে ব্যাপারটিকে ভিন্নয়পপ মনে হইবে । ছয়টি 
সন্মিলিত আরব রাষ্ট্রের সৈশ্ত সংখ্যা ৭০,০০০ এর অধিক হয় নাই। ইহাদের 
মধ্যে মাত্র ১০০০৯ সৈম্থ। সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তন্মধ্যে ৬০** হইল 
জর্দানের আরব বাহিনীর লোক । আরব বাহিনীর মোকাবিলায় ইসরাইলের 
পক্ষে দেখা বায় কমপক্ষে হাগানাহ্র ৬০১ ০০০ যোদ্ধ'দল । এই সেনা 
বাহিনীতে থাকে বৃটিশ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩০০ অফিসার, প্রায় ২০,*০* স্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের দুর্ধব যোদ্ধদল এবং ৩০০ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিল' বাছিনী 
(পালমাখ )। ইরগুন ও স্টার্ণ দলসমূহের কর্মক্ষম যোদ্ধার সংখা এক 
হাজারের অধিক নহে । তদুপরি ইসরাইলীদের সাহসিকত। ও তৎপরতা 
অবহেল। করিষার মত নহে । তাহাদের মনোবল অতি উচু, কারণ 
তাহার! ঘৃদ্ধ করে টিকিয়! থাকিযার তাগিদে । অপরদিকে আরবদের 
একনিষ্ঠ কোন লক্ষাও নাই, সেনাপতিও নাই । অধিকাংশ আন্বব সৈঙ্ত 
ফেন বৃদ্ধ করিতেছে তাহাও জানে না' এবং তাহাদের নেতৃব্দও কোন 
ন্। ফোন জাতীয় ধা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্চই মুচ্ধে লিগু । 


৬০৮ মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্ভমান 


প্রারন্তে উভয় বাহিনীব সাজসরঞ্জাম ছিল অপ্রতুল, কিন্ত আমেরিক! 
গ ইউরোপের হহুদীবাদীগণ ইসরাইলের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করে 
এবং ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও দক্ষিণ আক্রিকার ইহুদী স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহা" 
দের বিমান চালন। কয়ে । এতদসত্ত্েও প্রথমর্দিকে আরবগণ বেশ সফলতা 
অর্জন করে। মিশরীয়গ্ণ নেগেভ অধিকার করে জর্দান পুরাতন জেক- 
জালেম নিয়ন্ত্রণ করে, এবং ইন্সাকী সৈম্তগণ হাইফার ১৫ মাইলের মধ্যে 
পৌছে। ১১ই জুন জাতিসংঘ কছ'ক আয়োজিত প্রথম শান্তি চুক্তির সময় 
দেখা বায় যে বিবাদ্মান পক্ষগুলি মোটামুটি জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত 
ভূখণ্ডই আকড়াইয়। রহিয়াছে । যুদ্ধ বিরতির শর্ত হইল বিবাদমান পক্ষহয় 
যেখানে আছে যেখানেই থাকিবে এবং নতুন কোন সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা 
নিজদিগকে শক্তিশালী করিবে না। উভয় পক্ষই চুক্তির ছিতীয়াংশ ভঙ্গ 
করে। আরবগণ অবশ্থ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞান্ন দরুন সমগ্র এলাকা পরিৰত 
করিতে ব্যর্থ হয়। কিন্ত ইসরাইলীগণ চেকোঙ্সেভাকিয়! হইতে বিপুল 
পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর অন্ত্রশত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
উড়ন্ত দুর্গান্াজি এবং বৃটেন হইতে বুঃ-ফাইটার জঙ্গী বিমান ইসরাইলে 
পাচার কর! হয়। 

ইডেনের কাউন্ট ফোক বার্ণাডটকে জাতিসংঘের তরফ হইতে মধাশ্বতা- 
কারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়। প্যাঙ্গেস্টাইন ও জর্দান উভয় দেশের অর্থ- 
নৈতিক এঁক্য ও একটি স্বায়ন্তণাসিত ইহুদী রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সন্ধি স্বাপনের 
জন্চ তিনি তাহার নিজস্ব প্রস্তাবাবলী পেশ করেন। এই পরিকল্পনানুষায়ী 
জেরুজালেম ও নেগেভ পড়ে আরবদের ভাগে এবং সগগ্র গ্যালিলী পড়ে 
ইসরাইলের ভাগে । আরব ও ইসরাইল উভয় পক্ষ এই পন্িকল্পনা 
প্রত্যাখ্যান করে এবং ৯ই জুলাই পুনরায় হুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরবতী দশদিনের 
যুদ্ধে ইসরাইলীগথ বেশ এলাক। দখল করে। ১৯শে জুলাই জাতিসংঘ 
গ্িতীয় শাস্তি চুক্তি আরোপ কয়ে। আরব বাহিনী পুরাতন জেরুজালেম 
এবং ইসল্লাইলীগণ নতুন জেক্ষজালেম দখল করে। কাউটশার্ণাডট তথুও 
এই সমন্কার। একটি সমাধান লাভের প্রচেষ্টা চালাইরণ যান, বিদ্ধ ১৯৪৮ 
পস্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর স্টার্ণ দলের এক গুলীঘ আঘাতে তিনি মিহভ হন। 

দ্বিতীয় সদ্ধি অনেকট! প্রথম সঙ্িঝ কায -ইসরাইলীগণ- নিজেদের 
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শঞ্জি সঞ্চয় কম্পে এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নেগেভ ও গ্যালিনী অঞ্চলে 
দুইটি আক্রগণ পরিগালনা করে। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
শক্তিশালী বিমান বাহিনী লইয় ইসরাইলী সেনাবাহিনী মিসনীয়দিগকে 
নেগেভ হইতে এবং “আনব মুক্তিবাহিনীকে” উত্তর গ্যালিনী হইতে 
হটাইয়ং দেয়। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইন বিষয় লইয়া জাতিসংঘে বিতর্ষ 
চলে। জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্লাল্ফ. বাঞ্চকে ভারপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী 
হিসাবে মনোনীত করা হয় । রড্‌স হ্বীপে তাহার সদর দফতরে তিনি 
আরব'ও ইসরাইলী প্রতিনিধিবর্গকে বিভিন্ন কক্ষে একত্রিত করেন 
(আরবগণ ইসরাইলীদের সহিত একই কক্ষে বসিতে অস্বীকার করে ) এবং 
উভয় কক্ষে বারংবার আসা যাওয়া করিয়! শেষ পর্যস্ত ১৯৪৯ শ্রীস্টান্দের 
২৪শে ফেব্রুয়ারী ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে প্রথম সন্ধি স্বপন করিতে সক্ষম 
হন। পরে অন্তান্তদের সঙ্গেও সন্ধি হয়ঃ লেবাননের সহিত ২৩শে মার্চ, 
জর্দনের সহিত ওরা এপ্রিল এবং সিরিয়ার সহিত ২*শে জুলাই একটি 
সন্ধি স্থাপিত হয় এবং রাল্ফ, বাঞ্চ তাহার প্রচেষ্টার জন্য শাস্তির নোবেল 
প্রস্কার লাভ করেন, যদিও কোন শাস্তি তথাল্ন প্রতিষ্ঠ। হয় নাই। 

তিনটি জটিল সমশ্তা অমীমাংসিত থাকিয়। যায়। প্রথমটি হইল সীমান্ত 
প্রশ্ন । প্রত্যেক সন্ধি চুক্তিতে মিসর-ইসরাইল সন্ধির পাঁচ নম্বর ধারার 
স্তায় একটি বাক্য সংযোজন করা হয়; তাহাতে বল। হয়, “সন্ধির সীমান্ত 
রেখাকে কিছুতেই রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সীমান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করা 
হইবে না, এবং প্যালেস্টাইন সমস্যার চুড়ান্ত মীমাংসার কালে এই সন্ধি 
মোতাবেক উভয় পক্ষের কোন অধিকার, দাবী গ অবস্থান বিবেচন। ন' 
করিয়। সীমান্ত নির্ধারিত হইবে ।”* ইসরাইলকে তাহার মুল সীম! রেখায় 
কিনিয়! যাইবার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পীড়াপীড়ি না করিবার অর্থ এই 
যে সম্ভবতঃ জাতিসংঘে অনেক দায়িদ্বপূর্ণ কর্মকর্ত। ইহা চান না । ইসরা ইলী- 
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গণ তাহাদের নতুন সীমান্তে যেইকপ ক্রুতগ্রতিতে ইহুদীদের “বসতি” স্থাপন 
করে তাহাতে প্রমাণ কল্পে যে কখনও একটি “চুড়ান্ত মীমাংসার” আয়োজন 
কর! হইলেও তাহারা এঁ অবস্থান হইতে ফিরিয়া! যাইবার ইচ্ছা! পোষণ 
করে না। “অস্থায়ী' সীমান্তের অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিবাদমান 
সৈক্গদের অবস্থান । অসামরিক অঞল সষ্টি কর! হয় ভবিষ্যতের যুদ্ধ এড়াইবার 
জন্ত। ফলে গাজা অঞ্চলটি দেওয়া হয় মিসরকে। লেবাননের সীমান্তে 
যুজিসম্তত কোন পরিবর্তন সাধন কর! হয় নাই এবং হুলাহ্‌ হুদের জলা- 
ভূমি বাতীত, তাহাণ্ড অসামরিক অঞ্চলের অন্তভূজ সমগ্র গ্যানিলী সাগর 
ও জর্দান নদীর উপরিভাগ ইসরাইলের হাতে ছাড়িয়া দেওয় হয়। 
জর্দানের বাদশাহ. আবদুল্লাহর সেনাবাহিনী কতৃক অধিকৃত জর্দান নদীর 
পশ্চিম তীক্স তাহার হাতে দেওয়া হয়। ইহাতে পুরাতন জেরুজালেম 
অন্তভূজ্ঞ। কায়রোতে অবস্থানরত প্রাক্জন মুফতী হজ্জ আমিন আল 
হসাইনী বাদশাহ আবদুল্লাহ কর্তৃক ফেলিত্তিনী ভূখণ্ড অধিকার স্বীকার 
করে নাই, কিন্তু বিরোধিতা কার্যকরী করিবার মত কোন ক্ষমত। তাহা 
ছিল না। এইভাবে “'অস্থায়ী” সীমান্ত মীমাংসায় ইসন্লাইলকে বিভক্তি 
পরিকল্পনান্স চাইতে ২০ শতাংশ অধিক ফেলিস্তিনী ভূখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়। 
হয়। 


জেরুজালেম 


স্িতীয় অমীমাংসিত সমস্য হুইল পুরাতন ও নতুন জেকজালেম প্রশ্ন । 
নিকটস্ব বেখেলহেম সহ এই নগরীকে জাতিসংঘ আত্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখি" 
বার প্রস্তাব করে। বুদ্ধের ফলে এই নগরের অবস্থা আন্তর্জাতিক নগরী 
হইতে কাটাতারু ঘেরা একটি বিভজ্ঞ নগন্নীর কূপ ধারণ করে। জর্দানীগণ 
প্রান জেরজালেম ও বেখেলহেম নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে শ্রীস্টান, ইসলাম 
ও ছ্হ্দী ধর্মের অধিকাংশ পবিশ্র দব্ুগাহসমূহ বিষ্ুমান ৷ ইসরাইলীগণ 
নতুন জেরুজালেমে বহদাংপ অধিকায় কয়ে। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক 
জেক়জালেমেন্স নীতি ত্যাগ ন' করিলেও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীগণ স্ধিয় চুক্তিতে 
যে সীমান্ত ন্নেখ! চিছ্থিত কয়েন তাহাতে জেকজালেমকেও অন্তর 
করেন। ফলে ইসয়াইল ও জার্ন কছু'ক অধিড়্ৃত এলাফা পৃথক ভূখণ্ডে 
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পরিণত হয় এবং জেরুজালেম একটি বিভক্ত নগরী হিসাবে থাকিয়া বায় । 
জেকজালেমের আন্তর্জাতিকতার় বিষয়টি, জাতিসংঘের আলোচ্য বিষয়ে 
থাকিয়া যায় এবং ইসয্াইলের অন্তিত্বের প্রথম ২* বংসরেক্স প্রত্যেক বংসর 
প্রতিনিধিবর্গ জেরুজালেমের মর্যাদ৷ লইয়! প্রস্তাব পাশ করেন, কিন্ত ইসরাইল 
বা জর্দান কেহই এগুলির প্রতি কর্ণপাত করে না। ১৯৪৯ শ্রীস্টাব্দে ইসরাইল 
জেরুজালেমকে ইহার রাজধানী বলিয়া ঘোষণ! কষে এবং নেসেট (চ78635৩0) 
বা পালামেন্ট সহ অনেক মন্ত্রীসভা তথায় লইয়৷ বায়। অবশ্য ইসমাইলে 
নিষুক্ত কুটনীতিবিদগণ ইহা স্বীকার করেন না এবং তাই তাহাদের এখেসী 
তেলআবিবেই ব্লাখেন। অধিকন্ত ইসমাইল ইহা ভুলিয়! বায় যে জেক্ক- 
জালেমকে অসামনিকী কন্গিবার কথা, অথচ তবুও সে তাহাক্প বাৎসরিক স্বরণ- 
যোগ্য সামরিক কুচকাওয়াজ এই নগয্েই সম্পন্ন করে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাবের জুন 
মাসের “ছয় দিনের যুদ্ধে” ইসরাইল প্রাতন জেরুজালেম অধিকার করিলে 
এই নগরীর আস্তর্জাতিকীকরণের সম্ভাবনা চিরতরে তিক্লোহিত হইয়া যায় । 


তারব উদ্বাস্ত দস 


ইসরাইল ও আব্ব ব্রাষ্ট্রসমূছের মধো স্বাক্ষপিত বুদ্ধ বিরতি চুভিল্া গর 
উথ্থিত তৃতীয় ও অত্যন্ত বিরজিকর সমস্যা হইল আরব উদ্থাস্তদের ভাগ্য। 
১৯৪৯ হ্রীস্টান্দের প্রথম দিকে বৃদ্ধ শেষ হইলে দেখা যায় প্রায় ৭৫০,০০০ 
আরব উদ্াস্ত মিসর ( গাজা অঞ্চল ), জর্দান, লেবানন ও সিসিরার ইতন্ততঃ 
ছড়ানে! ৷ উদ্ধাস্তদের সংখ্যা এত অধিক হইবার কারণ লইয়া! পরম্পর 
বিরোধী মতামত পেশ করা হয় । ইসরাইল ও তাহার সমর্থকগণ সাধারণতঃ 
দাবী করে যে আনব বরষট্রবর্গ কর্তৃক বেতারের মাধ্যমে আরবদ্দিগকে তাহা" 
দের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া আক্রমণকান্ী বাহিনীতে যোগদান করতঃ 
ইসরাইলকে পরাজিত করিবার জন্ত উৎসাহ প্রদান কর! হয়। ইহাতে 
ব্যাখ্যা পাওয়া বায় না যে তাহারা তাহাদের দান্লাপুরর পরিবারও কেন 
সঙ্গে লইয়! বার। উত্তরে শুধু এতটুকু বলা হয় যে তাহারা তাহাদের 
শত্রদের মধ্যে পরিবা্সবর্গকে র্লাখিরা যাইতে চার নাই। আরব 
লেখকবর্গ দ্রাবী কম্েন বে, ইসরাইলে সম্ভাগত ইহুদী উদ্ধানাদের জন 
দায়গ। করিবার উদেশ্চে ইসরাইলী সৈশ্গগণ আদ্রধ নানী পুরুষ ও শিশুদিগকে 
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বেয়নেটের মুখে “বিতাড়িত” করে। প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত ইউরোপীয় 
দেশসমূহের বেতার বার্ত। সুক্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইসরাইলের দাবীর 
সত্যতা প্রমাণিত না হইলেও, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে অনেক 
আরব তাহাদের বেতারে অতি আশাব্যঞ্জক আরব “বিজয়ের” খবর শুনিয়। 
মনে করে বে তাহাদের বরং দেশ ত্যাগ করিয়া বিজয়ীদের সহিত দেশে 
ফেরাই উত্তম কাজ। অপরদিকে ইহাও প্রমাণিত হয় যে হাইফা ও 
অন্তান্থ বড় বড় শহরে ইহুদী মাইকের ছার! আরবদিগকে দেশত্যাগ 
উৎসাহ প্রদান করা হয়, কোন কোন গ্রামে ইসরাইলী সৈন্তগগণ আরবদের 
ঘরবাড়ী ধ্বংস করে এবং কোথাও কোথাও আরবদিগকে বহিষ্ক।রগ করা 
হয়। এতদসত্তেও, অধিকাংশ আরব অসংখা যুদ্ধ কবলিত লোকদের স্চায় 
জীবনের ভয়ে বৃদ্ধ হইতে পালাইতে চায় এবং গোলাগুলি শেষ হইলে 
পুনরায় ফিন্দিয়া আসিবার আশা পোষণ করে। অবশ্য যুদ্ধ শেষে ইসরাইলী 
বাহিনী তাহাদিগকে আর ফিরিয়া আসিতে দেন নাই। ইউরোপ হইতে 
আগত লক্ষ লক্ষ ইতুদী তাহাদের ঘরবাড়ী দখল করে এবং বিজগ়্ীগণ 
তাহাদের ক্ষেত খামারের ফসল ঘষে তোলে । 
বন্ততঃ প্রত্যেক বৎসর জাতিসংঘ আরব উধান্তদের তাহাদের ঘরবাড়ীতে. 
ফিরিবার অধিকারের আদর্শ দ্বার্থহীনভাবে ঘোষণ কয়ে, কিন্ত ইসরাইল 
আরব উদ্থাস্তর্দিগকে প্রবল গৃহশক্র বলিয়া বিবেচনা করে এবং. তাহাদিগকে 
ফিরিতে দেয় না। এই দিকে আরব দেশসমূহ একট প্রাঞ্জল শাস্তি চুক্তি 
সম্পাদন না করিলে তাহাদের ঘরযাড়ী ও ক্ষেতখামারের জন্য ক্ষতিপূরণ 
দিতেও ইসরাইল নারাজ । অধিকাংশ উদ্বাত্ত শিবিরে বাস কে এবং 
জাতিসংঘ রিলিফ ও ওয়ার্ক এজেন্সী (0701৮6৫ 5600705 ০1561 8:50 
00 4১£50০5 ০৮ ঢবিঃ২৬১ ১, ফ্রে্ডস সাভিস কমিটি, গয়াঙ্ চার্চ 
সাভিস ও অন্তান্থ জনহিতকর সংগঠন ছারা তাহাদের ভরণপোষণ চলে । 
মিসর অধিকাংশ উদ্বাস্তকে গাজ। অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তাহাদের 
খ্যাব্ছিতে নিরুৎসাহ প্রদ্দান করে। সিরিয়া, লেবাননে উদ্বাস্তদ্দল এক 
বিদেশর ভ্ায় বাল করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকএম চাকুরীর 
ক্লকম সংস্থান করে এবং নাগ্ররিকত্বও লাভ করে। বহু সংখ্যক শিক্ষিত উদ্ধাস্ত 
শিক্ষক হিসাবে কুয়েত ও সৌদী আরব গ্রমন করে। . প্যালেস্টাইন নামের 
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এক ফালি ভূখণ্ড দখলকারী একমাত্র জর্দা নই উদ স্ত্দিগকে পরিপূর্ণ নাগরি- 
কের মর্যাদা দান করে। তাহা সতত, যাহার শিবিরে বাস করে তাহার! 
নিরুদ্দি্ট জীবন যাপন করে এবং বছর পর বছর এইভাবে বাস করিয়া 
তাহারা ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সাধারণ এলাকার দুঃখপূর্ণ একটি অংশ 
হিসাবে বিরাজ করে। 


একটি ইচ্ছদীবাদী রাষ্ট্র 


বিশ্বের সমস্ত রাষ্্রের মধ্যে ইসরাইল সম্ভবতঃ অহ্িতীয়, এই জন্ত যে 
ইহাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি আশ্রয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একদিক 
দিয় যৃক্তরাষ্, কানাডা, অস্টে,লিয়া এবং এই ধরনের যে সব দেশ উদ্বাস্তদের 
লইয়া! সমন্তায় পড়িরাছে তাহ।র! ইহুদীদের আশ্রয়ের স্থান হিসাবে এই 
রাষ্ট্রকে বিবেচনা করে। কিন্তু ইসরাইলের অগ্থিতীয় হইবার কারণ হইল 
ইহা! একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়স্থল, অর্থাৎ ইহুদীদের, আর 
কাহারো নহে । কারণ ইহদীবাদ একটি ইহুদী আবাসস্থল এবং পরে একটি 
ইহুদী ল্লাষ্ট্রের জন্তু পরিশ্রম করে। তাই ইহ' স্বতঃসিদ্ধ যে পৃথিবীর সমস্ত 
ইহুদীদের “একভ্রীকরণের" জন্থা ইসর'ইল প্রস্তত থাকিবে । ইসরাইল এই 
রাষ্টে অ-ইহুদীদের প্রবেশ কখনও অস্বীকার করে ন।ই কিঙ ইহা “ইন্ব্দ- 
পনার" উপর এমন জোর দেওয়া হয় ষে অ-ইহদীগণ সর্দ। নিজদিগকে জল 
বহিভূঁত মতন্তের ন্যায় মনে করে। ইহুদীবাদীগণ ইহুদী! দিগকে শুধু আমস্ত্রণই 
জ্ঞাপন করে নাই, বরং তাহারা ইহার্দিগকে আনয়নে সাহাধ্যও করে। 
নতুন স্লাষ্ট্রে তাহাদিগকে স্থান করিম! দেয় এবং কর্মসংস্থানও করিয়া দেয়। 
বিশ্বের ষে কোন অংশের ইহুণী ইসরাইলে যাইতে পারে এবং প্রয়োজনীয় 
কাগজ পত্র পুরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাগর্রিকতা লাভ করে। অ-ইহদীগণ 
এইরূপ পারে না। 

ফলে ইসরাইল একটি বিতর্কেন্ন বিষয়, পূরেও ছিল এবং এখনও বিভমান। 
তাহ] হইল “ইছদী কে?" মোটামুটিভাবে অন্ততঃ আইনগতভাবে ইসরাইলী- 
গণ একমত যে একজন ইহুদী হইবারু জন্ত আস্ব।, বিশ্বাস বা আদর্শের কোন 
প্রয়োজন নাই। ইসরাইলে খোদা ও তৌরাতে খাঁটি বিশ্বাসী অনেক লোক 
বিদ্বমান, আবার অনেক অড্দেয়বার্দী ও ধর্মহীন লোকও বিভ্ধমান, কিক 
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সকলেই ইহুদী । একজন ইহুদী হইবাম্ অতি গুরুত্বপর্ণ শর্ত হইল (সম্ভবতঃ 
একমা্র শর্ত) জদ্ম | ইসরাইলের বিচারালয়ের রায় হইল যাহার মাতা “ইহুদী 
বংশের" তাহাকেই ইহুদী হিসাবে বিবেচনা কর যাইতে পারে । ““ইহুদী- 
পনার'” উপর এইল্সপ জোর দেওয়াটা ইহুদীবাদের দাবী ও কর্মসুচী সহিত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্ত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা অসঙগত বলির! 
প্রতীয়মান হয় । যে ধর্মেরই হউক, ইসন্াইলে আগত কোন উহ্ধাস্্ব সেষে 
ইছদী বংশস্ত,ত এই কথা প্রমাণ কল্সিতে না পারিলে তাহাকে ইহুদী বলিয়া 
বিবেচনা করা হয় না এবং তাই সেকোন সুবিধাদি ভোগ করিতে পায়ে 
ন1 ও “একত্রীকরণেন্স প্রয়োজনীয় আইনের আওতায় পড়ে না। সমালো- 
চকের দৃষ্টিতে এইরূপ একটি রাষ্ট্র বর্ণগত, একান্ত ও আত্মকেন্দ্রিক । 

প্রধান মন্ত্রী বেনগুরিয়ান ১৯৬০ শ্রীস্টাবের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি 
ইজদীবাদী সম্মেলনে পোরানিক ইহুদীবাদী আদর্শ ব্যক্ত করেন। হইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত ইহুদী ““তাহাক্স সমগ্র পাথিব গ রাজনৈতিক জীবনে সে একটি 
অ-ইহুদী আধিপতোন্র দাস” একমাত্র ইসরাইলে--“যে মাটিতে আমরা 
বিচরণ করি, যে বৃক্ষের ফল আমরা ভক্ষণ করি'"যে স্কুলে আমাদের 
ছেলেমেয়ে শিক্ষ! পায়..যে দেশের দৃশ্ঠ আমর! অবলোকন করি এবং যে 
বক্ষতরুরাজী দ্বারা আমরা পরিবৃত- ইহার সবগুলিই ইহুদী ।” রাষ্ট্র এই- 
দূপ সর্বাীন ইহুদীপনায়--এমন কি প্রচলিত গণতস্ত্রের মধ্যেও কোন 
অ-ইহুদী পরিচিত পরিবেশ অনুভব করিতে পারে কিনা সন্দেহ । ইসরাইলে 
একটি “অ-ইনুদী-বিরোধী"” মনোভাব সবন্র পরিস্ষট, যাহ! অন্তান্ত দেশে 
অনেকট। ইহুদী-বিরোধী মনোভাবের স্তুল্য। 


ইপরাইলী সরকার 


ইসন্রাইলেয় নাগরিকদের মধো যে গণতন্ত্র বা! শ্বাধীনতা নাই তাহা 
নহে। বরং বেশ সভ্যতার সহিতই বলা হয় যে ইসরাইলী সমাজ বিশ্বের 
অত্যন্ত আইনানুগ সমাজগুলির অন্ততম |" ইসব্লাইল সরকার গণতাস্ত্রিক 
আদর্শের উপর প্রতিষ্টিত। প্রাথমিক ইহুদী উদ্ধাত্তগণ পূর্ব-ইউরোপের ন্লাজ- 
নৈতিক বিভিন্নতা সঙ্গে লইয়া! আসে এবং এইগুলিকে বৃটিশ পালামেণ্টানী 
পদ্ধতির সহিত সংমিশ্রিত করে । ১৯৪৯ প্রীস্টান্দের প্রথম নির্বাচনে নেসেটের 
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(পালামেন্ট ) ১২০টি আসনের জন্চ ২১টি দল প্রতিশন্বিতা করে। জনগণ 
কোন একট দলকে ভোট প্রদ্দান করে, বাজি বিশেষকে নহে। দলগুলি 
নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নেসেটে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৯৪৯ 
্রীস্টাব্ষে ২১টি দলের মধ্যে মাত্র নয়টি দল নেসেটে অন্ততঃ একটি আসন লাভ 
করিবার মত ভোট পায় (৫& শতাংশ )। উল্লেখযোগ্য দলগুলিয় মধ্যে 
থাকে মাপাই, ম্যাপাম, জেনারেল জিওনিস্ট, হিরত ও নিজর্াখী । 

মাপাই বা ইসরাইল শ্রমিক দল দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী দল এবং 
১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দল প্রধান মন্ত্রীর পদ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহ মাক্সসীয় 
সমাজবাদী আদর্শ সংবলিত শ্রমিক দল। ইহার কোন কোন নেতা, হথা 
বেনগুরিয়ানের মত ব্যঞ্ি, হুকুমনামার সময় হইছদী এজেন্সী (15৮15, 
££০০% ) সদন্ত থাকেন । সম্ভবতঃ বিরাট শ্রম গু শিল্প প্রতিষ্ঠান, হিন্তা- 
দ্রাত (17315050701 )-এর উপক্প ইহার আধিপত্যেয় গ্বায়া ভোটারদের মধ্যে 
ইহার ক্ষমতা বুঝা যায়। 

মাপাইর পরে আসে বামপন্থী সন্মিলিত শ্রমিক দল বা ম্যাপাম। ইহা 
মাক্সায় আদর্শ সংূত এবং ইহুদীবাদকে ইহা সগাজবারের পদানত মনে 
কলে। ইহা! একটি স্বিজ্সাতিত্বমূলক ( আবব-ইহুদী ) রাষ্ট্র দাবী করে। ইহা 
বিস্টমোর কর্মনুচী ১ বিরোধী ছিল। এইদল নীতিগতভাবে গ্রামীণ, ষোথ 
ব্যবস্থাবাদী, পঁ,জিবাদ বিরোধী ও নিরপেক্ষবাদী | 

উপরোল্লিখিত দলসমূহের মধ্যে ডানপন্থী দল হইল লিবারেল পাটি, 
যাহ! বিভিগ্র শ্রেণীর একটি সংমিশ্রণ । তাহারা ইহুদীবাদ ব্যতীত 
অক্জকোন মতবাদ স্বীকার করে না, এবং সময় সময় ইহাদিগকে জেনারেল 
জিওনিস্ট বা সাধারণ ইহদীবাদীও বলা হয়। শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
এই দলের সমর্থক বেণী এবং ব্যজি মালিকানার বাবসা-বাণিজো ইহ! আস্বা- 
শীল। প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকে ইহা ছিল ইসরাইলের দ্বিতীয় স্বহত্তম দল, 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে ইহা হিরাত দলের দিকে বুকিপ্না বায়। হিরাত পার্ট 
জেনারেল জিওনিস্টদ্বের ডানপস্থী শাখা। হিব্বাত দলের নেতৃবদদের মধ্যে 
রহিয়াছে ইন্রগুন গ্র“পের কিছু কিছু নেতা। ইহ] রিভিশনিস্টদের উত্তপ্া- 
ধিকান্ী, যাহারা ১৯২৩ গ্রীস্টাব্দে প্যালেস্টাইন হইতে ট্রাঙ্সজর্ডানের 


১। উপরে প্রটযা প:৩৪১। 
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পৃথকীকরণের বিরোধিতা করে। এই দল অন্ধ দেশহিতৈষী, এবং আরব 
র্রসমূছের বিরুদ্ধে ইহা ইসরাইলের প্াজ্য বিস্তারমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক 
যুদ্ধের পক্ষপাতী । 

ধমীয় দলগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল মিজর[খী ও মিজরাখী ওয়ার্কার্স । 
তাহাদের আদর্শ হইল ইছুদীবাদ (21071925) ইছদী ধর্মের মধ্যে নিহিত 
এবং তাই ইহুদী ধর্মকে ইহুদী জাতীয়তাবাদ হইতে পৃথক করা বায় না। 
তাহাক্স! ধর্মীয় শিক্ষা! ও রীতিনীতির কঠোর উদ্বোক্ত1। নেসেটে কোন 
দল যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না তাই কোয়ালিশন 
সরকারের প্রয়োজন হয়। সম্ভবতঃ যেহেতু ধমীয় দলসমূহ অন্থান্ত দলসমূহের 
অর্থনৈতিক আদশের উপর কোন প্রশ্ন তোলে না তাই সাধারণতঃ 
ইসরাইলের প্রত্যেকটি কোয়ালিশন সরকারে তাহাদের সদস্যও থাকে । 
ধমীয় দলসমূহের সহযোগিত লাভ করিবার জন্ত ম্যাপাই দল তাহাদের 
বিভিন্ন দাবী সমর্থন করে, যথা -ধমীয় শিক্ষা, আহার ও সাব্বাথের ১ 
আইন পালন, বিবাহ ও তালাক নিয়ন্ত্রণ এবং শুকর পালিবার উপর 
নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি । 


সামাজিক অখথণ্ডতা 


ইসর।ইল বা্ের প্রকৃতি এবং যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিষ্তিত 
তাহার দক্ষন ইহা! কতকগুলি বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
সমন্যান্ধ আবূ্ত নিমজ্ছিত। ১৯৪৮ শ্রীস্টাঙ্ধে ইসরাইলের লোক সংখ্যা ছিল 
প্রায় ৬৫০,০০০ | ইহা' প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে লোক সংখ্যা 
৩০০,০০০ লাক্ষেবুগড বেশী বাড়িয়৷ যায়। প্রায় সমস্ত উদ্বাস্ত যেহেতু কোন 
অর্থনৈতিক সম্পদ ছাড়াই আসে, তাই তাহাদের গৃহ' নির্মাণ, কর্মের সংস্থান 
ও সাধারণ সামাজিক একভ্রীকরণ এক বিরাট সমন্তার স্যষ্টি কষে ॥ ১৯৫০ 
প্রীস্টাঙ্ধের পর ইউরোপীয় ইহুদীদের আশকেনাজিম। (43161922100 
আগ্মন হাস পাইলে আনবীভাষী দেশসমুহ, ইরান, তৃরক্ষ, ভারতবর্ষ 
ও অন্তান্ স্থান হইতে “প্রাচ্য দেশীয়” ইছদীদের (সেপাহ দিম 5০01897 
এয) ) আনয়ন করিবার জন্ঞ বিশেষ প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। “ম্যাজিক 


১। আাববাথ ইহুদীদের সান্তাহিক ধর্মীয় দিবশ, শনিবার । 
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কার্পেট” নামক এক প্রচেষ্টায় ৪৫০৭০ হাজার ইয়ামানী ইহদী আনয়ন করা 
হয়, আবার “আলীবাবা”* নামক এক প্রচেষ্টায় ইরাক হইতে ১১৪০০ 
ইহুদী স্থানাস্তর কর! হয়। ১৯৬২ শ্রীস্টাব্দ নাগাদ প্রাচ দেশীয় ইহুদী 
ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার 6৬ শত।ংশে দাড়ায় । 


উদ্ধাস্তগণ নিজেদের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, কুসংক্কার, ধায় 
বিশ্বাস এবং এমন কি আকৃতিও লইয়া আসে। তাহাদিগকে এক নতুন 
ভায়া শিক্ষা করিয়া. এক আতি হিসাবে বাস করিতে হয় ও কাজ করিতে 
হয়। তাহাদের স্ব স্ব দেশে তাহারা “ইহুদী” হিসাবে পরিচিত ছিল, 
কিন্ত ইসরাইলে তাহার! হয় জান্নান, পোল, ক্ুমানিয়ান, ইন্সাকী, ইয়ামানী, 
মিসরীয় বা মাফিন।" জার্মানগণ পোলদিগকে অপছন্দ করে আবার ইউ" 
রোপীয়গণ প্রাচ্যদেশয়দিগকে ঘৃণা করে। একআকরণের জন্থ ইসরাইলী 
সরকার মিশ্র সমবায় প্রতিষ্ঠা করে, কিঙ এইগুলি পরে ত্যাগ করিতে হয়, 
কারণ সামাজিক বিভিন্নতার ফলে বগন্ডান স্থট্টি হয়, এমন কি কোন কোন 
সময় গোল।ুলিও চলে । 


মোটামুটিভাবে, বিলম্থে আগমনক। রী স্বশ্প শিক্ষিত; স্বল্প কারিগরি বিদ্ভার 
পারদশী এবং শুধু “প্র/চ্য দেশীয়" হইবার দরুন ইচ্ছাকৃতভাবে ও ঘটনাচক্রে 
এই সকল ইনুদীকে অন্তান্ত হহুপী হইতে পৃথক চোখ দেখা হয়। প্রায় সমস্ত 
উচ্চ বেতনের ঢাকুরী ইউরোপায়গণ করায়ত্ত করে । ইউরোপীয় ইহুধীগণ 
এই বিষয়ে সজাগ যে বছরের পর বছর ধরিয়া পরিশ্রম ও আত্মদানের স্বারা 
তাহার! এই ন্রাষ্টর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । অতএব তাহারা মনে করে, প্রচ, 
দেশীয় ইহদীদিগকেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার মধ দিয়া যাইতে হইবে এবং 
তাই তাহাদের সমান বাবহার আশা করা উচিত নহে। ইউরোপায় 
ইহুদীদের নিকট ইহা হয়ত যুক্তিসঙ্গত, কিন্ত দুর্দশাগ্রস্ত প্রাচ্য দেশীয়দের 
জন্ত ইহা হজম কর! থুবই কষ্টকরু । ফলে, অনারব ও অ-ইউরোপীয় অনেক 
ইহদী ইসরাইল ত্যাগ করিয়। চলিয়া! বায়। 


নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণী হইতে বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত লোকজন 
লইয়। গঠিত ইসরাইলী সেনাবাহিনী সংমিশ্রণের সবন্হৎ শ্বান। আবার 
আরব রাইসমূছের সহিত বুদ্ধ বাধিবার ফলে ইসরাইলের বিভিন্ন ভেঙগাতেদ 
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এক হইয়৷ যায় । এদসত্বেও এই স্বপ্প ভৌগোলিক পরিসরে সামাজিক 
অখগ্ডতা একটি নুর্দীর্ঘ ও কঠিন কাজ। 


ইসরাইলী অর্থনীতি 


ইসরাইলের অর্থনীতি সর্বদা! দুধিসহ অবস্থায় বিরাজ করে। দেশটি 
প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে বন্ধ্যা। নতুন উৎস অথব। সমুদ্রের 
পানি লবণাক্তহীন করিয়! যথেষ্ট পানির বন্দোবস্ত করা হইলে বড়জোর 
৫&০১৯০০১০০ লক্ষ একর জমিচাষ কর! যায়। ৪০১০০০১০* লক্ষ অধি- 
বাসীর জন্ত ইহা মোটেই যথেষ্ট নহে । প্রতিষ্ঠিত হইবার ২* বৎসরে 
মধ্যে দেখা যায় ইসরাইলের রগ্ডানীর তুলনায় আমদানী আড়াই গুণ বেশি। 
ইসরাইল বহিবিশ্ের ধণ ও দানের উপর নিভর করিয়া আসিতেছে । 
এইগুলি আসিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের দান, ইহুদী সম্পত্তি বিনষ্টের 
জন্ত পশ্চিম জার্মানী হইতে “ক্ষতিপূরণ” মাফ্িন ইহুদীদের নিকট হইতে 
টাদ্দা এবং তমস্থক বিক্রয় ছারা । অগ্ান্ত দেশের তুলনায় ইসরাইলে বুজ 
রাষ্রের দানই সবৌচ্চ। এই ক্ষেত্রে সংযুক্ত ইহুদী আবেদনের ( 02806 
05৬15 4১00৩51) লক্ষ্য হইল ২৫ কোটি ডলায়। কিন্ত এই ধরনের সাহায্য 
চিরকাল থাকিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 

এই ধরনের ব্যাপক অর্থনৈতিক অসুবিধা কাটাইয়! উঠিবার জন্তু ইস- 
্লাইলীগণ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইতিমধ্যে তাহারা বেশ উন্নতি 
লাভ করে। গ্যালিলি হুর্দ হইতে তাহারা পানি নিফষাশন' করে শু ১০৮ 
ইঞ্চি পাইপ দ্বারা সেই পানি নেগেভে লইয়া! যায়। প্রায় ৯০০০ শিল্প 
স্বাপন করিয়া অন্যুন ১০০,০০০ লক্ষ লোকের কর্ম সংশ্থান করে। এশিয়ার 
সহিত বাণিজ্য করিবার জন্তু আকাবা! উপসাগয়ে তাহারা আইলাত বন্দরের 
উন্নয়ন করে এবং সেখান হইতে ভূমধ্যসাগরের হাইফ। পর্যস্ত একটি তৈলের 
পাইপ লাইন বসায় । ইউন্োপের বাজারে তাহার! জন্বীত্র ফল, টকবেগুন, 
জলপাই ও শশা ব্ুপ্তানী করে। তাহান্া। পর্যটনের উন্নয়ন সাধন করে এবং 
১৯৬৭ খ্রীস্টান্দে জর্দান নদীর পশ্চিম তীব্র অধিকার রিয়া তাহারা! বস্ততঃ 
“পবিত্র ভূমির” পর্ধটম ব্যবসা একচেটয়া করিয়া ফেলে । ভবিষ/তের জন্ু 
তাহাদের অনেক পরিকল্কন! রহিয়াছে, কিনব অন্ততঃ পক্ষে যতদিন ইসরাইল 


প্ধ্যপ্লাচয £ অতীত ও বসান ৬১৯ 


আরব রাষ্ট্রসমূছহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে ততদিন হহা একটি দুদ'শা- 
গ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থাকিবে! 


ইসরাইল ও আরব রা্ট্রব্গ 


ইসরাইলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ফ।বলী ইহার প্রতিবেশী আরব 
রাষ্্রবর্গের সহিত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল । ম্ুয়েজ খালের মধ্য দিরা 
যাতায়াতের সমন্তা, বা আকাবা উপসাগর বাবহাবের সমস্যা বা উদ্বাস্ত- 
দের মর্ধাদার সমস্য! মূল সমস্যার লক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অ-ইহুদী অধিবাসীদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা । সম্ভবতঃ আবরবগগণ যদি ইসরাইলকে 
প্রতিবেশদের বিরুদ্ধে কোন দূরভিসদ্ধিহীন ও বদ্ধ,ভাবাপত্ন একটি “ক্ষু 
জাতি” হিসাবে জ্ঞান করিতে পারিত তবেই একটি আপোষ মীমাংসা 
করা যাইত। কিন্তু বিশ্ব ইহুদী গোঠীর সহিত ইসরাইলের সম্পর্ক এবং 
“সমন্ত'' ইহুদীকে ইসরাইলে আনয়নের ব্যাপারে ইছদীবাদীদের প্রকাশ্য 
আশাবাদ এই রাষ্ট্রকে আরবদের চোখে এক বিশালাকার ন্বাে রূপান্তরিত 
করিয়াছে । আরবদের নিকট বিশ্ব ইন্তদীবাদ কমিউনিজমের চাইতেও 
মারাত্বক। তাই তাহারা ইহার সহিত যুদ্ধ করে, ইহাকে এক ঘরে করে 
এবং ইহাকে তাহার! ভয় করে। ২০ বৎসরে তিনটি যুদ্ধের হারা ইসরাইল 
সমগ্র প্যালেস্টাইন, সিণাই উপহ্বীপ এবং সিরিয়ার একটি কৌশলগত 
জেলা দখল করিবার ফলে বুঝা যায় আরবগণ কেন ইহাকে একটি "চুদ 
জাতি মনে. করে না। অপর দিকে, তিন দিক হইতে আরবগণ কর্তক 
পরিবেষ্টিত থাকায় ইসরাইল একটি দুবিসহ রাজনৈঙ্কি অবস্থায় নিপতিত, 
যাহ! তাহার বর্তমান অর্থনৈতিক অস্বিরতাকে আরও বিষয় কিয়া 
তুলিয়াছে। 

আধুনিক সভ্যতান্স কারিগরি বিষ্তার় ছথার। ইসরাইল আক্রিকার অনেক 
নতুন নতুন স্থষ্ট দেশসমূহের সায় প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচোর দেশগুলির জনও এক 
বিরাট আপীর্বাদ স্বন্্প হইতে পানে। এইন্ধপ আশা পোষণ করিবার পূর্বে 
দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে । একটি হইল ইহুদীবাদী মতাদর্শের পরিবর্তন, 
ন্ধার! একটি সম্পূর্ণ ইহুদীরাষ্ট্র হইতে ইসরাইল একটি বহজাতি সংবলিত 
ধর্মনিরপেক্ষ রা্টে পরিণত হইবে, যেখানে 'বর্ণ' বা ধর্ম নাগরিকত্ব লাভের 


৬২৪ শ্রধাপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বন্মান 


চাবিকাঠি হইবে না। দ্বিতীয় হইল শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পরিত্যাগ করা, 
যাহ! একটি ইউরোপীয় প্রোথিত জাতি হিসাবে ইসপ্াইল এতদিন “প্রাচ্য 
দেশীয়” আরবদের প্রতি প্রদর্শন করিক্না আসিয়াছে । 


যটটভ্রিংশ অধ্যাস্্ 
নতুন মিসর 


১৯৬২ শ্রীস্টাব্খের ২৩শে জুলাইয়ের বিপ্লবের ফলে একটি নতুন মিসর 
আত্মপ্রকাশ করে। রোম কর্তৃক মিসর দখলের পর হইতে এই প্রথম 
মিসরীয়রা দেশের বিভিন্ন বিষন় নিয়ন্ত্রণের স্থুযোগ পাইল--আবরুব, মামলুক, 
তুর্কী বা! বটিশেরা নহে । বৎসরের পর বংসর ব্যাপিয়! যে স্বাধীনতা সংগ্রাম 
চলিতে থাকে তাহার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে সুদূর প্রসারী সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের স্বষোগ আসিয়া পড়ে। আধুনিক মিসরের 
ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত এমন একটি সন্পকার প্রতিঠিত হইল যে 
সরকার বিদেশী শঙ্জি বিরোধী গ্লোগানের পরিবর্তে দুনীতি বিরোধী শ্লোগান 
প্রদান করিল । এই বিপ্লব সংঘটত হইয়াছিল কিছু সংখাক তরুণ অফিসার 
এবং মিসরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্ভানদের ছার! । এই বিপ্লবটির একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাস রহিয়াছে যাহার মূল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূছে 
বর্ণন। প্রদান কর! হইয়াছে । 


সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিসবের নব্য মধাবিত্ত সমাজের সরকার-বিযোধী 
অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে ছিল। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়। মিসয়ের জাতীয়- 
তাবাদেয় মুখপাত্ররা মিসরের মুলভুমির শতকরা ৩৭ ভাগ আবাদী 
ভূখণ্ডের মালিকে পরিণত হইয়াছিল । ১৮৬ হইতে ১৯৬০ পর্ধস্ত মিসর 
নিয়ন্ত্রণকান্ী এই দলটি মোট জনসংখ্যার শতকর। এক ভাগেক্জ অর্ধেক মা! 
এই মালিক গোস্ীর আনুগত্যে ছিল ক্বদর ভূম্বামী এবং তাহাদেক পরিবাযের 
সষাহার! আমলাতান্ত্রিক ব্যাপারে বথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। তাহাক্স! গণ- 
পরিমদ, সকল প্রকার আভা্তরীণ ব্যাপার এবং বৈথেপিক নীতি নিয়জণের 


৬২২ মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


মাধ্যমে এই কাজ সম্পগ্প কন্সিত। তাহারা এমন সব রাজনৈতিক দল স্যট 
করিত যাহাদের বিভজ্জির কারণ ছিল ব্যঞজিগত উচ্চাফান্থা, কোন প্রকার 
সংঙ্কার পরিকল্পন! বা মতবাদ নহে। কৃষক, ছোট দোকানদার এবং ক্ষুদ্র 
কর্মচারী যাহাদের সংখা! শতকরা ৮০ ভাগ তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে 
কাজ করিতে হইত। 

সাগ্মাজ্যবাদী শক্তির পদানত অন্তান্ত দেশের ভার মিসরকেও দুইটি 
বিপ্লবের মাধ্যমে আগাইয়া যাইতে হহ্য়াছে--একট স্বাধীনতা, অপরটি সমাজ 
সংস্কার। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র জাতি কেন স্বাধীনতার 
জন্গ আওয়াজ তুলিয়াছিল তাহ] সহজেই উপলব্ধি কর যায় । প্রত্যেকটি 
আত্মসন্তরণশীল জাতীয়তাবাদী ন্লাজনৈতিক দলকফেই এই নীতি পরিপোষ- 
কতা করিতে হইয়াছে এই কারণেই । স্বার্থপনপ রাজনৈতিক নেতা বা রাজা 
কেহই এই কথ! উপলদ্ধি করিতে পারে নাই যে ব্রমবর্ধমান শিক্ষিত ভূমি- 
হীন মিসরবাসী স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কান্সও কামনা করে। দুইটি 
মহাযুদ্ধের মধ্যবতা সময়ে এই ধারণা অধিকতর গতি লাভ করে। এই 
সময় মিসরে পিক্ষা! এবং অহমিক বুদ্ধি পায় যাহ। সভ্য লোকর্দিগকে 
নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে অসহ্ষ্ট করিয়া তুলে । এই অসস্তোষেন্ত কারণ 
রহিয়াছে । মিসরের জনসংখ্যা থান্ত উৎপাদনের তুলনায় অনেক গুণ 
বাড়িগ্ন। বাইতেছিল ৷ ১৯১৩্রীস্টান্থ হইতে জনসংখ্যার গতি ক্রমবর্ধমান। 
কিন্তু যে সকল অভিজাত ভূস্বামী এই ব্যাপায়ে কিছু করিতে পারে তাহার! 
ব্যাপারটাকে একেবারেই গুরুত্ব শ্রুদদাণ করিত না। ১৯১৩ শ্রীস্টাবে মিসরীয় 
কূষকদের গড় আয় ছিল ৬৭ ডলার । ১৯৫১ শ্রীস্টাব্খ নাগাদ এই আর ক্রত 
গতিতে ৩০ ডলারে নামিলন। আসে। ছিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৌর অঞ্চলে 
সাধান্বণ বেকারত্বের অভিশাপ নামিয়া আসে। 

এই জাতীয় সঙ্কটের মুখে রাজনৈতিক দলসমূহ শুধু স্বাধীনতার কথাই 
বলিতে থাকে । যে ওয়াফদ্‌ পার্টি স্বাধীনতার কর্মস্চীর মাধামে ক্ষমত। দখল 
করিয়াছিল এবং জনপ্রিয্নতা1 লাভ করিয়াছিল, তাহায়াণড মধাধুগীয় 
ভাবধায্লার় অভিবিজ্ত হয় এবং সংস্কারের কর্মনুচী ব্যতীতই সন্ত থাকিয়া! 
বয়। যে সকল বডি ক্ষমতায় হচ্ছে প্রন্বত তাহাদের ভিতন্র দুর্নীতি, 
ক্ষমতায় অপবাবহার এবং উদ্নভ জীবনবাজার প্রতিগন্থিতা লাগিয়াই থাফে। 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৬২৩ 


রাজার করণীয় হইল একটি রাজনৈতিক দলকে আরেকটর বিরুদ্ধে লেলাইয়া 
দিয়। ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধার সিংহ ভাগ আদায় কর! । রাজা ফারুকের 
পূব পুরুষদের ভিতর খেদিব ইসমাইলের মত অমিতব্যয়ী এবং সাঈদের মত 
পেটুক এবং লোভী ছিলেন--যাহাদের সমস্ত দুর্বলতা৷ তিনি উত্তরাধিকারী 
সুত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অমিতব্যয়ী, লোভী, নান্নী 
লোলুপ, সৌখিন নৌক। বিশেষজ্ঞ, দামী ও দুশ্পরপ্য ট্রকেট এবং নগ্ন ছবি 
সংগ্রহকারী । যে পৃথিবী প্রলয়ঙ্কনী মহাযুদ্ধ দেখিয়াছে, যে এশিয়া! আক্রিকার 
ক্রুত' রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন দেখিয়াছে সেই পৃথিবীর অধিবাসী 
হইয়া! স্বাভাবিক ভাবেই মিসন্ধের শিক্ষিত সমাজ রাজার কাছ হইতে বেশী 
কিছু আশ করে। 


স্রিঅফিসাস” ক্লাব 

সৈশ্তবাহিনীতেও এই জাতীয় তরুণ মিসন্ীর ছিল। কোন এক সময় 
মিসরীয় সৈন্তবাহিনী সাধারণ লোকের আওতার বাহিয়ে ছিল। ১৯৩৬ 
্রীস্টাব্দে এই বাহিনীকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ত উন্ম,্ করা হয়। 
তরুণ সমাজ এইদিকে আকৃষ্ট হয় এই জন্ড যে, এই শ্বানে স্ুুশিক্ষা এবং 
পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা বেশী । এই তঞ্চণ অফিসারদের ভিতর জামাল 
আবদ খান নাসের অগ্ভতম । ডাকবিভাগের একজন কেরানীর পুত্র নাসের 
১৯১৮ শ্রীস্টান্ষে জন্ম গ্রহণ করেন৷ হাই স্কুলে ছাঞ্জ থাকাকালে তিনি স্বাধীন- 
তার জন্ত পরিচালিত বহু মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন। তরুণ অফিসার 
হিসাবে তিনি মিসরীয় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জগ্গ বছ অফিসারকে 
একন্রিত করেন । এই তরুণের মিসরের সেই শক্তির উত্তরাধিকারী যাহারা 
শতাব্দীর পর শতাব্দীর কঠোর অগি পরীক্ষায় দীক্ষিত। তাহারা মোহাম্মদ 
আলী সম্পর্কে পাঠ করিয়াছেন, আরাবী, জগলুল ও অন্তান্ত জাতীয়তা. 
বাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ আবদুহর ভাবধায়। 
পর্যালোচন! করিয়াছেন এবং রুশ বিপ্লবের ছার! প্রভাবিত হইয়াছেন। 
এই অফিসাযদের ভিতর অন্ততঃ দুইজন কথ্যুনিস্ট ভাবাপন্ন, চারি বা পাঁচজন 
মুসলিম ব্বাদারহডের সদস্য এবং ভল্তান্রা জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত-. 
যাহারা কোন বিশেষ মতাদশের অনুসারী নছে। 
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ফাজুজ। অবরোধ 

এই কথ! সহজেই অনুমান কর যাইতে পারে যে, এই সব অফিসালপ 
তখন শুধু মাত্র ১৯৪৮ শ্রীস্টান্দের ইসরাইল বিরোধী যুদ্ধের কথাই আলোচনা 
করিত না। স্মরণ কর! যাইতে পারে যে মিসর নেগেভ দখল করিয়াছিল 
এবং জর্দানের অরূব বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ উত্তর দিকে 
চাপ স্থষ্টির পরিকল্পন গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ বিরতির সময় ইস- 
রাইলর! সপ্ত সংগৃহীত নতুন অস্ত্র ও বিমানের সাহায্যে পাণ্টা চাপ প্রদান 
করে এবং মিসরের সৈশ্বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে ফালুজায় অবরোধ 
করিয়া ফেলে । মিসরও তখন নতুন অস্ত্র লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাজার 
দুনীতি এবং লোভের কল্যাণে সংগৃহীত অস্ত্রগুলি খারাপ, পুব্াতন এবং 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়। 

নাসের এবং তাহার বহু সংখ্যক বন্ধু তখন ফালুজায়। তাহারা তখন 
প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের পরিবর্তে সক্ষটাপন্ন মিসরের কথাই বেশী আলোচন। 
করে। যাহা তখন নেকড়ের কুক্ষিগত । যুদ্ধে নিহত তাহার এক বন্ধু 
শেষ কথা ছিল “মিসরই আমাদের কাজের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র'। প্যালেস্টাইনের 
পরাজয়ই তরুণ অফিসারদিগকে এই শিক্ষা! প্রদান করিয়াছিল যে তাহাদের 
প্রথম কাজ হইল মিসরকে দুর্নীতি এবং লোভের গ্রাস হইতে মুস্ত করা। 
মিসরে ফিরিয়া আসিবার পর নাসের “সিক্রেট ক্রি অফিসাস” সোসাইটি 
গঠন করে--যাহার কাজ শুধু আলোচনা নহে বনং কাজ। 


ওয়াফ দ. ও বৃটিশ 

তর্চণ অফিসারর! যখন বিপ্লষের পরিকল্পনা করিতেছিলেন তখন মিসনীয় 
সরকার কর্মকুশল ওয়াফদ, নেতা নাহাস পাশার নেতৃত্বে বুটশেরা জুয়েজ 
খাল ত্যাগ করিব! সুর্দানকে মিসরের হাতে অর্পণ করিবার জঙ্ত চাপ প্রদানে 
ব্যস্ত। বৃটিশ চিরাচরিত নিয়মানুষায়ী এত ধীরে অগ্রসর হইতে ছিল যে 
মিসয্ের চোখে তাহ অগ্রসর না হওয়ারই শামিল। বৃটিশের দাবী ১১৩৬ 
শ্রীস্টান্দের চুক্তির একট! ধালা অনুযায়ী কুড়ি বংসর পর্যন্ত সুয়েজেক্ উপর 
তাহাদের দাবী থাকে । অর্থাৎ মিসক়কে ১৯৫৬ শ্্ীস্টা্ পর্বন্ত অপেক্ষা করিতে 
হইবে। নুদনেয় ব্যাপারে বটেনের মতামত হইল এই যে তাহাদের সম্পর্কে 
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কোন প্রকার সিদ্ধান্তের আগে সুদদানব!সীদের সহিত আলোচন! করিতে 
হইবে । এই আলোচনা ১৯৬১ শ্রীস্টান্ষে চলিতে থাকে । অবশেষে নাহাস 
পাশা সগ্তবত: ইরানের ডঃ মোসাদেকের দ্বাঝা অনুপ্রংণিত হইয়া এককভাবে 
১৯৩৬ শ্রীস্টাবের চুক্তি বাতিল বলিয়' ঘোষণ! করিলেন এবং ফারুককে সুদা- 
নের বাজ? বলিয়া ঘোষণ। করিলেন। অতঃপর তিমি উশৃঙ্খল জনতাকে 
খালের পাড়ে এবং অন্থন্র অবস্থানরত বৃটিশ সৈনকে হত্যার উদ্কানী প্রদান 
করিলেন। সুয়েজ খালের মিসরীয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিল এবং বুচিশের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের অবস্থার সেদিন অবনতি ঘর্টিল। ১৯৫২ 
শ্রীস্টাবের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ সরকার এই অবস্থার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্যে তাহ।দের নিয়ন্ত্রণে গ্রামে গ্রামে সামরিক আইনজারী করে। এই 
সময় কায়বে জনতা উত্তেজি৬ হইয়া! পড়ে । এবং তাহারা শহরের 
কেন্ত্রস্বলের দিকে ধাবিত হয়। সরকারী প্ররোচনায় তাহারা পশ্চিমা 
ব্যবসাকেন্্র এবং বসতির উপর হামল1 চালায় । তাহান্না থিয়েটার, 
সিনেম', হোটেল, রেষ্ট,রেট ও দোকানে লুণ্ঠন চালায়-আর অগ্রিসংষোগ 
করে। এই সময় উত্তেজিত জনত' কোন প্রকার বাচ-বিঢার করে নাই কিন্ত 
যখন লুগন কাজ সমাধ। হইল তখন দেখা গেল যে, এই কাজের ফলে 
প্রায় ১২০০০ মিসরীয় গৃহহার্া হইয়াছে । কথিত আছে যে, এই বৃটিশ- 
বিরোধী কার্ধে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভূমিকা ছিল মুখ্য । গয়াফদ, পাটির 
কারধক্রম ব্যর্থ হইলে পরনাহাস পাশাকে পদত্যাগ করিতে হইল । হহান্ 
পর কয়েক মাস যাবৎ শুধু সরকারই পরিবর্তন হইল _- কেহই টিকিয়। থাকিতে 
পারিল ন1। 


সামরিক অভ্যুত্থান 


ইতিমধ্যে ক্রি অফিসাররা তাহাদের পরিকল্পন! করিতে ছিল । ফারকে 
মনে সন্দেহের উদ্লেক হওয়ায় তিনি কাররোর এই ফ্লাব বন্ধ করিরা দিধার 
নির্দেশ প্রদান করিলেন -প্রায় সম্পূর্ণ তরুশ সামরিক কর্মকর্তারা এই ক্লাবের 
সদন্ত ছিলেন । ১৯৫২ গ্রীস্টান্দের ২৩শে জুলাই তরুণ অফিসাররা আঘাত 
হানিলেন । যেহেতু তাহার! সকলে ছিলেন তরুণ গড় বয়স ৩৪) ও অজ্ঞাত 
সেই জন্তে তীহারা জনপ্রিয় সন্মানিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার জেনারেল 
25 
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মোহাম্মদ নাজিবকে নেত৷ হিসাবে কাজ করিবার জন্ঞ বাছিয়] লইলেন। 
জেনারেল এই পরিকল্পনার গুরুত্ব একটু দেরীতে উপলব্ধি করিলেও সময় মত 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ২৩খশে জুলাই সকাল বেল! 
নাসের টেলিফোন যোগে নাজিবকে বিপ্লবী পরিযদের কেন্দ্রীয় অফিসে আসিতে 
বলিয়াছিলেন। “আমর] যদি ব্যর্থ হই,” নাসের নাকি বলিয়াছিলেন, 
“তাহা হইলে মনে করিব আপনি আমাদিগকে দমন করিয়াছেন । আমর 
যদি কৃতক'ধ হই, আপনি নতুন মিসরের নেতা |” রাত একটা হইতে 
দুপুর পর্যস্ত সময়ে কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নাসের রাজধানী দখল করেন। 
ফারুক বৃটিশ হস্তক্ষেপের আশা! করিয়াছিলেন কিন্ত কিছুই হয় নাই। আধু- 
নিক মিসরের ইতিহাসে প্রথম বারের মত কোন বৃটিশ-বিরোধী ব! বিদেশ 
বিরোধী ধ্বনি ছাড়া মিসর হইতে দুর্নীতি ও উৎকোচ দূর করিবার ওয়া! 
লইয়। একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে । 

এই কথা দিবালোকের স্তায় সত্য যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের 
কোন পূর্বনিধারিত পরিকল্পনা যুবক অফিসারদের ছিল না! । তাহারা 
দুনীতি দূর করিবার সংকল্প করে এবং আশা করে যে, কোনও উপায়ে 
একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বেসামরিক সরফার গঠিত হইবে । তাহাদের মতে 
দুনীতিপয়ায়ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান হইলেন বাদশাহ্‌, ধাহাকে ২৬ 
জানুয়ারী তাহার অপ্রাপ্ত বরস্ক পৃত্রের স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধা করা 
হর। ফারুক চিরতরে মিসর ত্যাগ করেন । এক বংসর পর মিসরকে প্রা" 
তন্ত্র বলিয়! ঘোষণ] কর! হয় | নাসের ও তাহার বন্ধ,দের নিকট আশ্চর্যের 
বিষয় হইন এই্‌ যে, এই বিপ্লবে জনত! উৎসাহজনকভাবে সাড়া দেয় নাই। 
“অগ্রবাহিনী ইহার কর্তব্য পালন করিরাছে |” তাহার '“ফিল্গস ফী অব দি 
রেভগ্গাশন”' গ্রন্থে নাসের বলেন, “ইহা অত্যাচারের দুর্গের প্রাচীর ধ্বংস 
করিয়াছে ''এবং ইহা জনতার সংস্থাগুলিকে তাহাদের মূল লক্ষ্যে পৌছিবার 
আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকে ।” কিন্তু তাহার শুধু বিশৃঙ্খল', মতভেদ ও 
অলসতাই লক্ষ্য করে। অতঃপর তাহারা নিজেরাই ক্ষনভার থাকিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দিন দিন বিভিন্ন পরিকল্গন। প্রণয়ন করে। 
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ইল-মিসরীস্» চুক্তি 


যুবক অফিসারগণ শুধু হটখ-বিরোধী জিগিবেয্স বলে ক্ষমত! ও জন" 
প্রিরতা লাভ করে নাই । সম্ভবতঃ এই জঙ্চই তাহারা বৃটিশদেন্স সহিত 
উদ্দেশ্তমূলক পরিবেশে একটা সমঝোতায় আসিতে সক্ষম হয়। সুদানের 
ব্যাপারে বুটিশগণ সর্বদাই বলিয়া আসে যে ম্থদানীগণ নিজেরাই তাহাদের 
ভবিষ্যৎ কর্মপঞ্থা বাছিয়া লইবে। স্বয়ং আধা-মুদানী জেনাল্পেল নজীবের 
জুয্নেগ্য সহায়তায় মিসরীয় সরকার সমস্ত সুদানী দলগুলিকে মিসরের 
ন্যায় একই শিবিরে একক্রিত করিতে সমর্থ হয়। সুদানীগণ সহযোগিত! করিতে 
ইচ্ছ.ক হয় কারণ নতুন মিসরীয় সরকার নমনীয় এবং সুদ্ণানী জাতীয়তা- 
বাদ সম্পর্কে অধিক গয়াকিফহাল। ১৯৫৩ শ্রীস্টান্ষের ১২ই ফেব্রুয়ানী 
মিসর ও বৃটেন সুদ্দানকে আতত্মনিস্ত্রণাধিকার দিতে একমত হয় । মিসরের 
সহিত সুদানের সম্পর্ক নির্ধারণ করিবার জগ্চ তিন বৎসরের মধ্যে একটি 
গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত লগয়া হয় । নতুন মিসরীয় সরকারের জঙ্গ 
এই চুক্তি এক বিরাট কৃতিত্ব । কারণ হহা' দ্বারা গ্রেট বুটেনের মধ্যে মিসরের 
জনপ্রিয়তা যেমন স্ষ্টি হয় ঠিক তেমনি স্বুদদানী জাতীয়তাবাদীদের গভীর 
সহযোগিত। ও মিসর লাভ করে। 

পরবতী সমশ্তা হইল স্ুয়েজ খাল এলাকা দখল কলা । এখানেও 
একটি সরল পরিবেশে আলোচন' ঢলিতে থাকে । অনেকগুলি কারণ শেষ 
পর্বস্ত রশ দিগকে এই প্রতায় প্রদান করে য সুয়েজ খাল এলাকার একটি ঘাটি 
রক্ষ। করিবার আর কোন অর্থ নাই। প্যালেস্টাইনে তাহাদেক এই অভিজ্রত। 
হয় যে, একটি শক্রভাবাপন্ন অঞলে ঘাটি রাখা খ্বই ব্যর সাপেক্ষ । তদুপরি 
হাঙ্গামার ফলে সমগ্র ব্যাপার বৃটিশ জনগণেক্দ গোচরীভূত হয়, যাহারা 
এই ধরনের ব্যাপারে তাহাদের স্বীয় সরকারের বিরুদ্ধে দড়াইবার উদাহরণ 
টি করিয়াছে । ইতিমধ্যে শ্বাধীনত। প্রাপ্ত ভায়্তবর্ধ এখন আন কোন 
সমস্যা নহে। উপরম্থ এটম বোমার আবিষারের ফলে সম্ভবতঃ এই ধর- 
নের ঘশট রাখা নিরর্থক । এই ব্যাপায়ে মাকিন চাপ কতটুকু হাটি কষ 
হইয়াছে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু ১৯৫৪ শ্রীস্টাঙ্দে গ্রেট স্টটেন 
খাল এলাকা ছাড়িয়া দিতে সন্ত হর । একমাত্র শর্ত রহিল এই যে? তুরঙ্ক 
বা! অন্ত কোন আরব দেশের উপর কখনও আক্রদণ হইলে ভাহাদেক জন্ত খাল 
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এলাকা পূনর।য় দখল করিবার অনুমতি থ[কিবে। 

সুদান লইয়া ইল-মিসরীয় ছম্ঘ এবং সুয়েজ খাল এলাকার আপোষ- 
নিশত্তি হইবার ফলে যুবক অফিসারগণ মিসরের অভ্যন্তরীণ সমস্ত!র প্রতি 
মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হয়। যুবক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল সরক।রকে 
কলুষমুক্ত করা এবং একটি “খাঁটি” বেস!মরিক শাসন প্রতিষ্ঠা কর! । সরল 
বিশ্বাসে তাহারা একজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আলী মাহেরকে সরকার গঠন 
করিবার জন্ত বাছিয়! লয়। ইনি দুনীতিহীন ও প্রগতঠিথলতার জন্গ প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। কিন্ইহ! সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হয় নাই। আমূল পরিবর্তন 
সাধন করিবার ব্যাপারে বদ্ধ লেফজন অতি গৌড়? ইহাদের অধিক[ংশই 
যেহেতু জমিন মালিকানার ব্যাপারে প্রবল স্বার্থ সংশ্রিটি সেহেতু 
ইহাদের ছার! সামাজিক বিপ্লব আশা কনা যায় না। এই সমস্ত কিছু 
বিবেচনা করিয়। যুবক অফিসারগণ রেভল্যুশনার্ী কম কাউন্সিল (1২০৬০- 
1/0107675 000010170 010011011) [২.০ 0০, গঠন করে এবং জেনারেল 
নজীবকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
আর. সি. সি সরকারের গুরত্বপূর্ণ পদ হইতে প্রায় ৮০১ বেসামরিক লোক 
বরখাস্ত করে এবং ১০০ প্রাতন সামন্িক অফিসারকে অবসর প্রদ্ধান করে। 
তাহারা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ব্যতীত সমস্ত দল নিষিদ্ধ করিয়। দেয় । 


আর. দি. সি. ও সংস্কার 


অবাঞ্ছিত লোকজন হইতে সরকারকে মুক্ত করিছ। আর. সি. সিং প্রথমটায় 
দ্বিধাগ্রন্তভাবে সামাজিক বিপ্লবী ভূমিকায় অবতরণ করে। নধাপ্রাচো 
সামাজিক পরিবর্তনের অপরিহার্ধ অঙ্গ হইল ভূমি সংস্কার । একমাত্র জমি- 
দারগণ ছাড়া প্রায় সকলেই ইহার স্বপক্ষে । অপেক্ষ।কৃত গেঁড়া মুসলিম 
ভ্রাতৃসংঘের মতে সবোচ্চ জমির মালিকান। &০০ ফেন্দান বা. একবে সীমা- 
বদ্ধ থাকা উচিও এবং ইহান্ধ বাড়তি জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
দেওয়া উচিত। মিসরের চরমগন্বীদলগুলি জমির সবৌচ্চ মালিকানা &* 
হইতে ১০০ ফেবন্দানে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত মনে করে । আবু সি. সি. ২০* 
ফেন্ধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিসরে প্রতি একরে জমির ফলন যেখানে 
উচ্চ, ২০০ ফেদ্দান সেখানে বথেষ্ট, ফলে এই বণ্টনের ছার! শুধু বড় বড় 
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জমিদ।রগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাদশ।হর বিশাল জনিদান্বী যেহেতু বাদেয়াফত 


কর! হয় এবং এ জমি বটন কর! হয় নাই, সেহেতু সরকার মিসরের সর্ববৃহৎ 
জমির মাজিকে পরিণত হয় । 


ক্ষমতার দ্বন্দ 


নতুন সরকার শক্রহীন থাকে নাই বরূং ইহার বিপ্লবী হইবার সি্গান্ডে 
আরও শব্রর উদ্ভব হয়। সরকারের শক্রদিগকে চান শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়'। প্রথম হইল প্রাতন রাজনী তিবিদগণ, যাহাদিগকে রাজনৈতিক কারধা- 
বলী হইতে বিরত রাখা হয়। হ্বিতীয় হইল মুসলিম ভ্রাতৃনংঘ, যাহাদের 
দৃষ্টিতে আর. সি. সি. অতি ধর্মনিরপেক্ষ ও চরমপন্থী । তৃঙ।য় হইল কমিউ- 
নিস্টগণ যাহাদের দৃষ্টিতে আর. সিং সি" চরমপন্থীও নহে, যথেষ্ট আদর্শ- 
বাদীও নহে । চতর্থ হইল ধনা ভূম্বমীগণ যাহাদের নিকট হইতে ১৯৬২ 
্রীস্টাব্দের ভূমি সংস্কার আইনের দ্বারা জমি কাড়িয়৷ লওয়! হইয়াছে । এই 
শ্রেণগুলি অর্থশালী, এবং পালামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যুবক মিসরীয়দের 
সমথন লাভ করে। কিন্ধু আর. সি. সি. পালামেণ্টারী গণতন্ত খব করে 
এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাস করে। বিরোধী দলগুপির 
কোন একক কর্মসুচী ন। থাকিবার ফলে ইহার! সরকারের বিরুদ্ধে দাড়াইতে 
সক্ষম হয় নাই। ::৯৫৭ গ্রীস্টানের ফেব্রুয়।রীতে তাহারা এই একক কর্মসুটা 
লাভ করে। 

প্ররণ করা যাইতে পারে -য, জেনারেল নঞ্জাবকে নতুন শ'সনের নামে 
মাত্র প্রধান হইবার জন্ত আনা হয় । প্রকৃত ক্ষমত! থাকে আর সি. সি-র 
হাতে, যাহার পুরোধা হইলেন নাসের । কিন জেনারেল নজীব মিসরীয়- 
দের নিকট খ্বই জনপ্রিয় হই উঠেন এবং ত!হাকেই বিশ্লবের প্রকৃত নেতা 
বলিয়া ধর। হয় । ১৩ সদশ্ত বিশিষ্ট গার সি' সি. কতৃক প্রদত্ত এক ভোটের 
মালিক হইবার চাইতে তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে আরও 
ক্ষমতা প্রত্যাশা করেন । নজীব ও আর. সি. সির মধ্যে বিবাদ সির 
মূল কারণ হইল বয়ন । আর. সি. সি-র বুবক অফিসারদের বিশ্বাস, রাজ- 
নীতিবিদগণ বৃদ্ধ, দূনীতিবাজ ও করনাবিহীন। তবে ৫১ বংসর বয়ছ্ নজীব 
এই রাজনীতিবিদদের কর্মক্ষম, কল্গনাপূর্ণ যৌবনের অগ্নিমুতির কথ' স্বরণ 
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করেন। তীহায় নিজস্ব বয়ঃসীমার এই সকল ব্রাজনীতিবিদর্দিগকে নজীব 
সন্মান করেন এবং সম্ভবতঃ এই সকল লো তাহাকে আরও ক্ষমতা দাবা 
কফ'রতে উৎসাহিত করে। যাহাই হোক, পালামে্টান্বী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্ত নজীব আরও ক্ষগত! দাবী করেন, যাহার অর্থ হইল পুরাতন 
সেই রাজনীতিবিদগণের পুনরায় ক্ষমতায় আগমন | 

১৯৫৭ শ্রীস্ট/খের ফেব্রুয়ারীতে আনু. সি' সি. জেনারেল নজীবের পদ- 
ত্যাগের কথা ঘোষণা করে। ইহাতে ভীবণ গোলযোগের স্টি হয়, যাহা 
আর. সি. সি. মোটেই আশা করে নাই। বিরোধী দলগুলি জেনারেলকে 
থিরিয়া জমায়েত হয় এবং তাহার স্বপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আর 
সি. সি. কিছুটা শিথিলতা! প্রদর্শন করে- সম্ভবতঃ ইহাই তখনকার একমাত্র 
করণীয় কাজ--এবং জেনারেল নজীবকে পুনর্বহাল করে। সমসাময়িক 
মিসরের ইতিহাসে পরবতী কয়েক মাস দূর্যোগ ও বিশুঙ্ঘলার মধা দিয়া 
অতিবাহিত হয়। জেনারেল নজীব আর. সি. সি. কর্তৃক সম্পাদিত কিছু 
ক্কার বিলোপ করিতে অগ্রসর হন এবং জুলাই নাগাদ একটি পুরাদস্ত্র 
বেসাময়িক সরকার গঠনের কথ। ঘোষণা করেন। 

ইতিমধ্যে নজীষযফে কোণঠাস' কারয়: আর. সি. সি ক্ষমতা পুনর্বহাল 
করিব জু ভন্তক ন[সের পার অস্তয়ালে কাজ করিয়া বাণ। এপ্রিল 
নাগাদ আনন সি সি. সমথনে একটি সাধারণ ধমঘ অনুষ্ঠিত হয়, সেনা- 
বাহিনী ধর্মঘট করে, রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদশিত হয় এবং আর 
সি সি. জেনারেল নঙীবকে প্রেসিডেশের পদে “উন্নীত” করে ও নাসেরকে 
মিসরের প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করে। ১৯৫৪ শ্্ীস্টাবের অক্টেবরে মুসলিম 
ভ্রাতৃসংঘের একজন সদন্ত নাসেয়ের জীবন নাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। 
ইহার ফলে আক, সি. সি. ভাতৃসংঘকে যে-আইনী ঘোষণ। করু', জেনারেল 
নজীবকে গৃহবন্দী করা, এবং স্ীক্ন প্রতিষ্ঠানকে কহিউনিস্ট ও ভ্রাতসংঘের 
সদন্ত মুক্ত করার প্রয়োজনীয় অণ্ুহাত লাভ করে। ১৯৫৪ শ্রীস্টাবের শেষ 
নাগাদ ন।সের় বিপ্লবেক্ক প্রকৃত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ১৯৫৬ 
প্স্টাব্দ নাগাদ দেশকে তিনি একটি সংবিধান প্রদানের ওয়াদা করেন। 
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লাসের ও আনব জাহান 


অর্থনৈতিক র্লাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের একটি কঠিন কর্মনুচীতে 
জড়িত যে কোন জাতি বৈদেশিক ব্যাপারে কিছুট! একাকিত্ব ও শ্বতন্ত্র থাকি- 
বার প্রয়োজন বোধ করে, যাহাতে সে নিজের দেশে শৃঙ্খলা আনয়ন 
কল্পিতে ও বিপ্লবকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্টা করিতে সক্ষম হয় । মধ্য- 
প্রাচ্যে আববীভাষী দেশগুলির পক্ষে কোন বিশেষ দেশের উপর তাহাদের 
চিন্ত] ও কর্মধার! কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন। পূবে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, 
তুরস্কের পক্ষে ইহার জাভীয়ও!বাদকে শুধুমাআ তুকীদের মধ্য সীমাবদ্ধ 
কর! সহজতর হয় । মধ্যপ্রাচোর অন্তান্ত দেশ হইতে তাহাদের ভাষা পৃথক । 
তাহারা অবশ্য মুসলমান, কিন্ত ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির স্বারা তাহারা 
সরকারীভাবে প্রতিবেশীদের সহিত ধরায় এক।ত্বত। ছিন্ন করে এবং ফলে 
নিজেদের আভ্যস্তরীণ ব্যপার লইয়া তাহারা অধিকতর মাথা ঘামাইতে 
সক্ষম হয়। এমন: কি পারস্তবাসীদের পক্ষেও প্রতিবেশী দেশসমুহের 
প্রলোভন ত্যাগ করিয়! নিজেদের জাতীয়ুতাবাদের তেজস্থিতার রক্ষা করা 
সহজ হয়। ভাষা ও ধায় দিক পিয়া তাহাব্রা তাহাদের পশ্চিমা প্রতিবেশী 
হইতে ইতিমধোই পৃথক, এবং আফগানিস্ত।নের বাপরে তাহারা হস্ত- 
ক্ষেপ করে না, বর্দিও ফাসী সেখানক।র সরকান্সী ভাষা । 

মিসন্পের জন্ত ইহা তেমন সহঙ্গতর নহে । স্বাধীন অফিসারগণ মিসরকে 
মুজ করিবার জগ্চ বিপ্লবের পরিকল্পনা করে- ইহা যেজপ সত্য অপর দিকে 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে “আবুব শ্বাথ” প্রতিরক্ষা নু জন্য প্যালেস্টাইনে 
বুদ্ধরত অবস্থায় পরিকল্পনার কিয়দংশ প্রণয়ন করা হয়। ভাষা ও ধমীয় 
বন্ধনে তাহারা ফারুটাইল ক্ষিসেণ্টে ও উত্তর আক্রিকা। দেশগুলিক্ু সহিত 
আবদ্ধ । দ্বিতীয় সহাযুদ্ধ গুরু হওয়। পর্যন্ত এই কথা সত্য যে মিসরীয় 
জাতীয়তাবাদীগ্ণ নিজদ্দিগকে “আরুব" বলিয়া মনে করিত না; কিন্ত 
যুদ্ধের পর অবগ্কার আমূল পপ্িবর্তন হয় । মোটের উপর আরব রা 
সমূহের লীগ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত গ্রেট বটেনই নাহাস পশি'কে বাবহার 
করে, কাররে। লীগের স্দর দফতর হয়, এবং মিসরীয়গণ প্যালেস্ট।ইনে 
ইসরাইলের বিকুদ্ধে যুদ্ধ করে। 

তধে, শুধু জাতীয়তাবাদের জন্য মিসম্ম আন্ববীভাষী দেখসমূহের 
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কার্ধকলাপে জড়িত হয় নাই। নাসেরের নীতি নিধারণে অর্থনৈতিক ও 
এতিহাসিক কারণসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফেরাউনের 
সময় হইতে সিনাই ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের মধ্য দরিয়া মিসর বহিবিশ্ের 
সহিত বাণিঞ্িক গু সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে। ক্রিসেন্টের ভাগ্য 
অনেকাংশে মিসরের ভাগ্য নিধণারণ করে। এই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ইসরাইল সেই এতিহ।(সিক যোগসুত্র ছিন্ন করে এবং তাই ইহ:কে মিসরের 
হুগকি হিসাবে বিবেচনা কর! হয় । মধ্যমপন্থী জেনারেল নজীবের বক্তব্য 
হইল দক্ষিণ নেগেভের মধ্য দিয় মিসর ও কারটাইল ক্রিসেণ্টের সংযোগ 
থ[কিলে ইসরাইল প্লাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভে ভাহার কোন আপত্তি নাই। 

উপরোল্লিখত কারণসমূহ ছাড়াও আরবীভাষী দেশসমুহের জাতীয়তা- 
বাদীগণের মধ্যে নাসেরের জনগ্রিরূতার ফলেও খিসর এই সকল দেশের 
রাজনৈতিক কার্ধকলাপে জড়িত হইয়া পড়ে । এই সকল ব্যাপারে নিরাশক্ত 
থাকিতে চ।হিলেও নাসের তাহা পারেন নাই। প্যালেস্টাইনে পরাজয়ের 
পর মিসরই প্রথম দেশ, যে নিজের আত্মশুদ্ধি করিয়া নিজ পায়ে দ্রাড়াইতে 
সক্ষম হয়। নাসের এই খিপ্রবের পুরোধা এবং আরবীভাষী দেশসমূহের 
জাতীয়তাবাদ।দের মধ্যনাণ | খিসর একটি আদশ দেশ এবং নাসের সেই 
দেশের আদর্শ নেতায় পরিণত হন। 

তাহার 'ফিলসকী অফ দি রেভলু।শন' ( 20০11950018 01 0১৩ [২০৬০1৬- 
0০7 ) গ্রন্থে ন।,সর মিসরীয় বিপ্লবের ভূমিকা তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম 
হইল আরব ভাগ, যাহ “মামবা যেূপ ইহার অংশ বিশেষ, ইহা 
আমাদের অংশ বিশেষ |” হিতীয় হইল আফ্রিকা, “নিয়তির পরি 
প্রেক্ষিতে আমরা যাহার এল।কায় পড়িয়াছি--"”' এবং যে সংগ্রামে ইহ লিপ্ত 
“উহাতে আমাদের ইচ্ছার বিরদ্ধে আমন্্রা জড়িত হই |” তৃঠায় হইল 
ইসলামী ভাগ, “যাহার সহিত আমাদের সংযোগ শুধু ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা 
নহে, বরং ইতিহাসগত ভাবেও আমরা সংযুক্ত ।” নাসেরই সন্গবতঃ প্রথম 
মিসরীয় জাতীপ্নতাবাদী নেতা, ধিনি প্যান-আরববাদ ও প্যান-ইসলাম- 
বাদ উভয়ের সংমিশ্রণের চেষ্টা করেন, যাহা মূলতঃ পরস্পর বিরোধী । 
প্যান-আরববাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে ইসলাম ধর্ম বা 
অঙ্ক কোন ধর্মের স্বান নাই । অপরদিকে প্যান-ইসলামবাদ ইসলামের মধ্যে 
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আন্রবীবাদ স্বীকার করে না। আব বিশ্বে বেশ শক্তিশালী প্যান-ইসলামা 
মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ প্যান-আ!রবীদের মধ্যে বিস্কমান বৈশ্সী- 
ভাবের ফলে এই ধরনের সংমিশ্রণ কারধধকর কিনা তাহা বিবেচনা করার 
সময় এখনও আসে নাই। 

নাসের আবার প্রথম মিসরীয় নেঙা ফিনি মিসন্ধের ভাগ) আফ্রিকা 
মহাদেশের সহিত সংযুক্ত করেন। ইহা একটি অলিখিত পন্থা, ইতিহাসে 
যাহার কোন নজার নাই। নাসখের “|বভাজকরণের' মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
এই'যে তিনি “মিসরীয় ভাগ"কেই বাদ দিশ্লাছেন। ১৯৪৮ শ্রীস্টা্ধে 
প্যালেস্টাইন যুদ্ধে নাসের ও তাহার বন্ধুগণ “প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ কহেন 
কিন্ত “( ত1হ।দের ) স্বপ্ন ছিশ মিসর |?" ১৮৫৪ গ্রীস্ট।দ নাগ।দ নাসেরের 
ঠায় প্যান-আরবীদের চিস্তাধারায় প্যালেস্টাইন মিসর ও অন্তান্ত আরব 
দেশসমূহ একটি “আরব জাতিতে" পরিণত হয়। এতদসত্তেও “পি 
ফিলসফী অব দি 'রভল্াশন"'"এর মতে এবং পরবতী নাসেরের কারধকল।প 
নিঃসল্গেহে প্রমাণ করে যে সমস্ত ভাগের 'কন্দ্রগ্থল কায়রো । আক্রিকাবাসী- 
গণ ও অনারব মুনলম।নগণ সম্ভবতঃ এইজপ একটি আদশে তেমন মনো- 
যোগদেয় নাই; কিং আপামর আরবীভাষী 'লাকদের মধ্যে এই আদর্শ 
হারাইয়া যায় নাই। ইব'কী ও সিরীয়গণ বিশেষতঃ উচ্মত্ত হইয়া উঠে, 
কারণ তাহারা নিজেদের রাজধানী, বাগদাদ বা দাষেক্চকে প্যান*আরববাদ 
অথব! প্যান-ইসলামবদের কেন্রস্থল বণিয় বিবেচন করে। 


সোভিফ্জেত ইউনিয়নের প্রবেশ 


১৯৬৬ খ্রীস্টান্দে জুয়েজ খাল কোম্পানা জাতায়করণের ঘটনাবলী কিয়দংশে 
মিসরের উপর বাহির হইতে চাপাইয়! দেওঠা হয় । প্র«ম ঘটনা সম্ভবতঃ 
১৯৫৫ খ্রীস্টাবের বাগদাদ চুক্তি স্ম্পাদন। এই চুক্তিতে ইরাকের সদস্য 
হওয়াটাকে নাসেরের পক্ষে হুমকি হিসাবে বিবেচন। করা হয়। বাগদ!দ 
চুক্তিকে নাসের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নবক্সপায়ন বলিয়া মনে করেন । 
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাককে অস্ত্র প্রদানের ছারা মিসর শ.ঞ্চত হর । দুই দেশের 
মধ্যে শুধু জাতীরতাবাদী প্রতিদ্বন্ঘিতাই নহে, বরং ইরাক ইহার রাজতঙ্ব, 
জমিদারী আভিজাত্য ও গৌড়ামী লইয়া নাসেরর বিরোধিতার কেন্্ুস্থলও 


৬৩৪ মধ!প্রাচ) £ অতীত ও ব্তমান 


হইয়া উঠিতে পারে । অতএব এই চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি তাহার প্রচারণার 
সবধশজি বায় করেন। 

তদুপরি, মিসন্বীয় সীমান্তে ইসরাইলের বেশ কিছু আক্রমণের দ্বারা 
মিসন্নীয় বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং ইহা নাসেরের সেনা- 
বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির আগ্রহ প্রবলতর করিয়া তোলে । তিনি পাশ্চাত্যের 
নিকট হইতে অগ্তর ক্রয় করিতে চান কিন্ধ ব্যর্থ হন। যুজরাষ্ট্ট তাহার 
নিকট অস্ত্র বিক্রয় করিতে নারাজ এবং তাহা আংখিকভাবে ইসরাইলের 
জঠ, এবং আংশিকভাবে মিসরের নিরপেক্ষতা ও চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতি 
স্বীকৃতি প্রদানের জন্ত । অন্টান্ত আরব .নতবুলের স্তায় নাসের ইসরাইলের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হণ এবং মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগ্নও শক্তিশালী 
কর! উচিত বলিয়। বিশ্বাস করেন। পাশ্চাত্যের শজিবর্গ হইতে পুনঃ পুনঃ 
ধাকা খাইয়। সিসপ্ন শেষ পর্ষস্ত ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চেকো্লাভা কিম্না 
হইতে অন্তর লাভের বন্দোবস্ত করেন । মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত সরবরাহের উপর 
পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ হর এবং ইহা অন্তর অঞ্চলের দেশগুগির জন্ত সোভিয়েত 
জোট হইতে অস্ত্র ক্রয়ের পথ স্থগম করে। 


আসওয়।ন বাধ 


এই সকল পরিক্রনা সত্তেও রেভলু)শনারী কনাও কাউীঙগলের ([২০৬০- 
10150251) 09020252750 59810011 ) প্রধান কর্মসুঠার মধ্যে থাকে আভ্যন্ত- 
রীণ সংস্কার । মিসরের প্রধান সমস্ত! নির্ণয় কর! খুবই সহজ, অবশ্য ইহার 
সমাধান বদ্দিও তত সহজ নহে । মিসরের প্রয়োজন বৃভুক্ষু জনতার জন্চ 
আরও খাস্ত, খাস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত আন্পণড জমি, এবং বাড়তি জমিতে জল 
সেচের জন্গ আরও পানি । উচ্চ মিসরের উচু আসওয়ান বাধকে আও 
উ6 করিলে আরুও পানি পাওয়া যায়, কিন্তু এই বাধ নির্মাণ করিতে কোটি 
কোটি ডলারের প্রয়োজন । এই অেন্স জন্ত মিসর যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণাপর 
হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বটেন ও বিশ্ব ব্যাক্কের সহায়তায় এই অর্থ প্রদানের 
আয়োজন করে । 


তবে মিসর এই চুজি স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব করেঃ সম্ভবতঃ এই আশার 
যে সে ঝুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বধ্যে বিস্যমান শীতল যুদ্ধের 
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প্রতিদ্বন্িতার সুযোগ গ্রহণ কিয়! অধিকতর দ্বিধা আদার করিবে। 
নাসের দাবী করেন বে, “কোন শর্ত ছাড়াই" সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহাকে 
আরও অধিক অর্থ ধণ দিতে ইচ্ছ,ক, অবশ্থ এই দাবী রুশগণ অস্বীকার 
করে। নাসের চীনের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন 
এবং “মাকিন সায়াজ্যবাদের”' বিকদ্ধে দীর্ঘ বাদানুবাদে লিপ্ত হন, যাহাতে 
মাকিন কংগ্রেসের সদশ্তবৃদ্দ অসঙ্্ট হন। তদুপরি ইসন্বাইলে গোপন 
আক্রমণ চালাইবান্প জন্ক তিনি বিশেষ গেরিলা! দলের (ফেদাইর়ান। 
প্রশিক্ষণ আরম্ত করেন । ব্যাপারটি ১৯৫৬ শ্্রীস্টাব্জের জুলাই পর্যস্ত গড়াইয়া 
চলে। অতঃপর নাসের মাকিন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিক 
স্বরাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস সমগ্র পরিকল্পনাটি হঠাৎ বাতিল ককিয় 
দেন। এইবাতিপ করিবার জঙ্চ ডালেস মিসরীর় অথনৈতিক অযোগাতাকে 
দায়ী করেন, কিন্ছ ঘটন। পরম্পরার প্রতীয়মান হয় যে তিনি নাসেরকে অপ- 
মানিত করিবার জন্যই এই ব।বস্থা গ্রহণ করেন। ইহার এক সপ্তাহ পক 
১৯৫৬ স্্রীস্টাবের ২৬শে জুলাই, নাসের সুয়ে খাল কোম্পানী জাতীয়করণ 
করিস্সা প্রতিশোধ গ্রহণ ক্ষন । 


আুয়েজের জাতীসকরণ 


স্বরণ কর বাইতে পারে যে ১৮৫৪ শ্রীস্টান্দে প্রতিষ্ঠিত সুয়েজ খাল 
কোম্পানী সথয়েজ খাল পরিচালন! করে । ইহা মিসর ও ফ্রাঙ্জে তালিকা ভুস্ত 
( 8০৪1566৫ ) এবং মিসর ও গ্রেট বুটেনের মধ্যে বিচ্কমান কোন রাড" 
নৈতিক ও সামরিক চুক্তির সহিত জড়িত নহে । এই খাল পরিচালনার জন্য 
কোম্পানী ৯১৯ বৎসরের অনুমতিপঞ লাভ করে এবং ১৯৬৮ শ্রীস্টান্দে ইহা 
মিসরীয় সরকারের নিকট হস্তান্তন্নের কথা । ১৯৩৬ শ্রীস্টানে ইঙ-মিসনীয় 
চুক্তি অনুষারী এই খালকে মিসরের সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং 
১১৫৪ প্রীস্টাব্দে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকক্ষার দানিত্ব মিসরের হাতে নান্ত করা 
হর়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ধৃক্তরাষ্র কতক আসওয়ানের খণ 
বাতিল করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৫৬ শ্রীস্টান্দের ২৬শে জুলাই নাসের 
খালটি জাতীয়করণ করেন ॥ কিন্তু নাসেরের নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী 
সন্পরকান্খ কোম্পানীকে ১৯৬৮ ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খাল পরিচালনা করিবার 
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অনুমতি প্রর্দান করিত কিন! তাহাও সন্দেহের বিষয় । 

স্ুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের ব্যাপারে পাশ্চাতোন প্রতিক্রিয়া 
সম্পুর্ণ নেতিবাচক এবং ইহা সাম্রাজাবাদ কর্তক লালিত প্রানের প্রতি 
ইউরোপীয়দের মধ্যে বিগ্ঠমান মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। ১৯০ 
শ্বীস্টান্জে ইজ-ইরানী তৈল কোম্পানী জাতীয়করণ করা হইলে পাশ্চাত্য 
জগৎ পারশ্তের প্রতি যে মনোভাব বাক্ত করে, মিসরের প্রতিও এখন 
অনুক্ূপ মনোভাবই প্রদর্ণন করে। দুইমুখী পেরেকের ন্তায় এই মনোভাব 
প্রাচ্যের যোগ্যতা ও সাধুত। উভয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। খাল 
পরিচালন।র ব্যাপারে মিসবায়দের যাগ্তিক যোগ্যতা ও ভ্ঞান উভয়ের অভাব 
রহিয়াছে বলিম্া ধলা হয়। তদুপরি, ইউরোপীরগণ মনে করে যে খাল 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিসরীয়র্দিগকে বিশ্বাস করা যায়না । ইউবেপের 
প্রশ্নোজনীয় তৈলের অধেকেরও অধিক তৈল খালের মধ্য দিয়া যায়, 
ফলে “ইউরোগের বাযুনলের উপর মিসরের বাঙ্গালী থাকিবে” বিধায় 
বিভিন্ন জাতির এই কোম্পানীতে মিসর দায়িত্বণীলভাবে কাঞ্জ করিতে পারে 
না বল্পিয়! মন্তব্য করা হয় । 

মিসরকে নিরম্ব করিব, জন্য “গ্রট বুটেন ও ফ্রাজ তাহাদের সবশঙ্জি 
ব্যয়করে। তাহার! শিসক্সের সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াফত করে, তাহাদের 
ন্বিজাভ্ব।হিনী তব করে, নৌব।হিনীকে ভূমধ)সাগন্ে ডাকিয়া আনে 
এবং সাইপ্র।সে অবস্থিত তাহাদের ঘশা্টির স্থল ও বিমান বাহিনী শজিদ্ালী 
করে। খাল কোম্পানীর কাধে নিয়োজিত তাহ।দের পাইলটদিগকে তাহার: 
ফিরাইয়া লইয়! যায় এবং অন্থান্ত অ-মিসরীর় পাইলট দিগকেও পদত্যাগ 
কগ্সিতে উৎসাহ প্রদান করে। খাল ব্যবহারকারী ১৮টি দেশের একটি 
সম্মেলন তাহারা আহ্'ন করে এবং খাল পরিঠালনাপ্ ব্যাপারে একাট 
“বাবহারকাশী''দের কোম্প।নী ছ্বার। নিগরকে “সহগোগিতা" করিবার 
প্রস্তাব করে। জাতীয়করণকৃত কোম্পানীকে ব্ুটিশ ও ফরাসী জাহ।জসমুহ 
নিয়মিত ভাড়ী' প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যৃক্তরাষ্ট্রের পরানর্শদা তাগণ 
এই ব্যাপারে বিভঞ্ঞ হইয়া যায় । ম।কিনীগণ এই সকল সভা ও প্রতিবাদে 
অংশ গ্রহণ করে, কিঙ সবাস্তকরণে নহে । ১৯৬৬ শ্রীস্টাবের ৫ই অক্টোবর 
এই বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্ত! পরিষদে উত্থাপন কর! হয়, কিন্ত পারশ্থের 
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ক্ষেত্রে যাহ ঘটিরাছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করিবে বিয়া 
কম লোকেই বিশ্বাস করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ খালের কার্ধাবলী 
পরিচালনার জঙ্ত ছয়টি নীতি ঘোহ্ণ' করে, যাহ? বিজড়িত সকল দল কর্তৃক 
গৃহীত হয়। 


ইসরাইলের মিসর আক্রমণ 


আসলে ইন-ফরাসী কর্তৃক জাতিসংঘের সুপারিশকুত নীতি গ্রহাণের 
ব্যাপারটি নিছক একটি ধাপ্পাবাজী । ১৯৫৭ শ্রীস্টান্দের ২৯শে অক্টোবর ফ্রাঙ 
ও বুটেনের জ্ঞাতসারে ইসরাইল সিনাই আক্রমণ করে। পরদিন নাগাদ 
ইসরাইল ৭৫ মাইল অগ্রসর হয় । একই দিন ফ্রাঙ্গ ও বটেন উভভন পক্ষের 
নিকট যুদ্ধ বদ্ধ করিয়া স্ব স্ব বাহিনীকে খালের দশ মাইল দুরে সরাইয়া 
লইবার জন্ত একটি চরমপত্র প্রেরণ করে । নাসের ইহা মান্থ করিতে অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করায় ইঙ-ফরাসী বিমান ও নৌবাহিনী মিসর আক্রমণ করে ও 
পো সাঈদ দখল করে। ইঙ্গ-ফরাসী ইসরাইলী আতাত অতি উত্তম 
পরিকল্পনা €%হণ করে এবং অতি জ্ুত খাল দখল করিয়' নাসেরের ক্ষমতা- 
চ্যুতির আশ: করে। 

সোভিয়েত রাশিয়! হইতে তাহারা আপত্তির আশঙ্কা করে, কিন 
আক্রমণকারী বাহিনীসমূহ আশ্চর্য হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কঠোর 
নিন্দা লাভ করিয়া । খুব সম্ভবতঃ এই আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয় 
মাকিনীদের প্রেসিডেট নিবাচনের ঠিক এফ সপ্তাহ পুরে এবং আশা করা 
হয় যেকোন প্রার্থা স্থির মন্তিঙ্গে &" লক্ষ ইহুদী ভোট হারাইবার জগ্৮ 
ইসরাইলকে দোষী করিবে ন! । পুনঃ নির্বাচনের জঙ্গ প্রার্থী প্রেসিডেউ 
আইসেন হাওয়ার, বোধহয় তাহার ব্াজনৈতিক উপদেষ্টাদের উপদেশে 
কর্ণপাত না করিয়া! ইসরাইল ও ইহার দোসরদের কঠোর ভাষায় নিন্দা 
করেন। যুক্তর ই ও 'সাভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই বৃহৎ শক্তির মিলনকে হেলা 
কর! যায়না । ডিসেম্বর নাগাদ ইস-ফরাসী বাহিনীছয় মিসর ত্যাগ করে 
এবং ১৯৫৭ শ্রীস্টাবের মার্চ নাগাদ ইসরাইলী সৈশ্ৃগণ সিনাই, গাজ। অল 
ও তিরান প্রণালী ত্যাগ করে। ইসরাইলী-মিসবীরর সীমাছের উভয় পার্থ 
এবং তিয়ান প্রণালীর প্রবেশ ছার পাহার' দিবার জঙ্ক একটি জাতিসংঘ শাস্তি- 
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রক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইসরাইল জাতিসংঘ বাহিনীকে ইহার 
মাটিতে পদার্পণে আপত্তি জ্ঞাপন করে কিন্ত মিসর কোন আপত্তি করে নাই । 

১৯৫৭ শ্ররীস্টান্ের এপ্রিল নাগাদ সুয়েজ খালের পথ বন্ধ করিবার জ্চ 
মিসর যে স্কল জাহাজ ডুবাইয়! দিয়াছল এগুলি পরিফার করা হয়। 
মিসরীয়গণ অতি দক্ষতার সহিত খাল পরিচালন! করে এবং বস্ততঃ দ্বিমুখী 
জাহাজ চলাচলের জন্ত ইহাকে প্রশস্ত করিবার বল্দোবস্ত করে। সাঈদ 
বন্দরের ধবংসলীলা, সিনাইয়ে পরাজয় এবং খাল হইতে হত রাজস্বের মাধ্যমে 
মিসর বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্ত রাজনৈতিক ফল লাভের গ্বান্না এই ক্ষতি 
“পরিশোধ হয় । আন্বগণ বিমোহিত হয় যে মাত্র কয়েক বৎসর পৰে 
সমগ্ মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টের প্রভু ক্রান্গ ও গ্রেট ব্বটেন উভয়কে মোকা- 
বিলা করিম! নাসের জর়বুক্ত হন । তাহাকে সত্যিকারের আরব জাতীয়তা- 
বাদের নেত৷ এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হইতে আনব 
জনগণের মুজিদাত। হিসাবে গণ্য করা হয়। 


সগুজ্বিংশ অধ্যায় 
আরব জাহানে একতা এ বিভিরতা 


আরব এঁক্যের রহম্য 

আরবীভাষী জনগণ অনন্ত অস্তিত্বের খোজে লিপ্ত । ছ্বিঠীয় মহাধুছের 
পর হইতে তাহার1 একতার বিষয়ে আলোচন! চালায়, অথচ পূর্ববত 
পৃথকই থাকিয়া যায়ঃ তাহারা একটি ''আরব জাতির” কথা বলে, অথচ 
এক ভক্গন ভিন্ন জাতির সার কাজ করে। তাহাদের একমাত্র অভিন্ন বিষয় 
হইল ভাষা গধর্ম। এইসব পৰিচয় ইংবেজীভাষী লোকজনকে একত্রিত 
করে নাই, বা ম্পেনীশ ভাষী লোকদের মধ্যে এক জাতি হিসাবে নিজ- 
দিগকে পরিচয় দিবার মত আগ্রহের জন্ব নেয় নাই। বস্ততঃ মধাপ্রাচোর 
আরুবীভাষী দেশগুলির চেয়ে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে সাহৃশ্ততা 
অনেক বেশ, অথচ শুধু মধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষী দেশগুলিই এক জাতিত্বের 
কথ। বলে। 

আরবীভ।ষী দেশসমুহের মধো প্রভেদ স্টিকার কারণগলির একটি হইল 
সরকারের স্বন্বপ ॥ এখানে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কত্ব, আধা-একনায়কন্ব 
এবং সর্বশ্রেণী হইতে পৃথক পারশ্য উপসাগয্পের শেখতন্ত্র পর্যন্ত বিগ্তমান । 
অন্তান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদের মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষ!র মান এবং আধুনিক 
বিশ্বের প্রতি সাধারণ তৃষ্টিভঙগী। অনেক বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং ইউরোপীয় 
দোষ ও গুণাবলীর দষ্টিভঙী সম্বন্ধ লেবানন ও মিসরেক এখনও পঞ্চদশ শতা- 
বীর অবস্থায় বসবাসকারী সৌদী আরব ও ইয়েমেনের চাইতে ক্রাপ ও 
ইতালীর সহিত অধিক ভাবের মিল পরিলক্ষিত হর । সম্ভবতঃ সবচাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষেে। সৌদী আব, কুয়েত ও 
ইরাকের জায় “বিত্তশালী” দেশগুলি মিসর, সিরিয় ও অন্তান্ত “বিশ্তহীন' 
দেশগচলিকে কেন তাহাদের সম্পদের ভাগ দিবে তাহা তাহান়্। বুকিতে 
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পারেন! । এইসব কারণের সহিত হবু “সংযুক্ত আরব জাতির” নেতৃত্ব 
লইয়া গিসর, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে বর্তমান প্রতিগ্বদ্িতাকেও সামিল 
করা যাইতে পারে। 

এই এঁকোর ভাবধারা সাধারণ লোকদের মধ্যে কতদূর গভীর তাহা 
নিশ্চিত বলা দুর, তবে প্রশ্ঝাতীতভাবে শিক্ষিত সমাজ ইহা হবার! সম্পুর্ণ- 
ভাবে প্রভাবান্গিত। ফলে প্রত্যেক আরবীভাষী দেশের ইতিহাস পৃথকভাবে 
বর্ণনা করা দৃরূহ ব্যাপার । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দৃইটি বিষয়, একটি 
নেতিবাচক ও অপরট ইতিন[চক, আরব বেশসনৃহের মধ্যে একের সম্ভাবনা 
জাঁবিত দ্বাখে। 


নেতিবাচক বিষয় হইল ইসরাইল । ইহার প্রতিষ্টা সমস্ত আব্রবীভাষী 
দেশসমূহকে রাগাগ্িত করে, ইহার উপাস্থতি তাহাদিগকে হতাশ করে, 
ইহার বাস্তব ও কাল্পমিক আগ্রাসনী নীতি তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করে। কিন্ত 
এই রাগ, হতাশা ও ভীতি আরবদিগকে মৌখিক এঁক্ের চাইতে অধিক 
কিছু দান করে নাই। প্রায়ই অভিন্ন শক্রর প্রতি ঘ্বণা ও ভীতির দরুন 
বিভিন্ন দশ একভ্রিত হয়, যদিও তাহাদের মতবাদ সরকারের স্বরূপ ও 
নীতির দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক । এই ব্যাপারে হিটলারের বিরদ্ধে 
সোভিয়েত রাশিয়া ও ধৃকতরাষ্ট্রের মিলন একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইসরাইলের 
বিরুদ্ধে সমস্ত আন্রবদের ভীতি ও ঘ্বণ। থাকিতে পারে, কিন্ত এই ধরনের 
মনোভাব তাহাদিগকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে একত্রিত করিতে ব্যর্থ হয়। 
ইহার ছার! যে কেউ নিশ্চরই এই সিঞাস্তে উপনীত হইবে যে ইসক্সাইলেন 
ব্যাপারে তাহাদের থৃুণ৷ ও ভীতি আরব দেশগুলিকে একে অপরের মধ্যে 
প্রভেদ স্থাষ্টকারী কোন কোন মতভেদের স্তায়গড গভীর নহে । 

আরব একোর ইতিবাচক বিষয় হইল জাম।ল আবদ আল-নাসেরের জ্গায় 
জনপ্রিক্ন ও করিৎকর্ম। নেতার উদয় । সালাহ উন্দীন কর্তৃক ক্র,সেভান্র- 
দিগকে (শ্রীস্টান ধর্ম যোদ্ধ! ) পরাজিত করিয়া জেকজালেন দখল করিবার গর 
ফান্টাইল ক্রিসেট ও মিসন্সের জনগণ সম্ভবতঃ তাহার চাইতে অধিক জন- 
প্রিযন বা সতাকায়ের ক্ষমতাশালী নেতা লাভ করে নাই । ইয়েমেন হইতে 
মরক্কো পর্ধস্ত প্রায় প্রত্যেক আরব বাজায়ে নাসেরের ছবি দেখা ঘায়। 
তিনি বৃটিশ ঠসঙ্দিগকে স্য়েজ ত্যাগের বলদ বন্ত করেন, তিনি একজন, 
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দুনাঁতিপরায়ণ বাদশাহর কবল হইতে মিসরকে মুক্ত করেন; তিনি সম্মিলিত 
ইন্-ফরাসী-ইসরাইলী যোঁথ আক্রমণের বিরুদ্ধে কুখিয়! দীড়ান; তিনি যুক্ত- 
রাষ্ গু সোভিয়েত রাশিয়ার সন্মান লাভ করেন এবং তিনিই ছিলেন আরব 
এঁক্যের আশাভরস! । এতকিছু সত নাসের আরবদের একা সাধনে বার্থ 
হন, কারণ তিনিও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ স্ষ্টিকারী কারণগুলির উধেরে 
উচিতে সক্ষম হন নাই। 


সিরিয়া ও আরব এক্য 


ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের পর সিকি শতাব্দীর ফারটাইল ক্রিসেণ্টের আবুবী" 
ভাষী দেশসমূহের ইতিহাস আংশিকভাবে আরব দেশসমূহের মধ্যে বিস্ত- 
মান ন্াাযুযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল ও নাসেরের নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যেক 
দেশের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। আরব এঁক্যের আগ্রহ এবং তাহা লাভে 
অসুবিধার ব্যাপারে সিরিয়া একটি অতি উত্তম উদাহরণ । সিরিয়! 
যথার্থভাবে নিজেকে আধুনিক আবব জাতীয়তাবাদের আবাসস্থল হিসাবে 
দাবী করিতে পারে। গসমানীয় “সিরিয়ার” চারিটি স্বাধীন দেশে বিভজি 
( সির্রিয়' লেবানন, জর্দান ও ইসর!ইল) এবং তন্মধ্যে একটি বিজাতীয় 
সত্ব খাটি সিরিয় জাতীয়তাবাদীগণ কখনও স্বীকার করে নাই । এতদ সত্বেও 
সিরিন্লাবাসীগণ কখনও এক স্থুরে কথ! বলিতে পারে নাই, কারণ তাহ।রা 
ধর্মীয়, জাতিগত গ আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত ! ৮ শতাংশ মুসলমানগণ 
দু, শীয়া, আলাভী, ভ্র,জেস, ইসমাইলীয়! ও ইয়াজিদী শ্রেণীতে বিভজ। 
স্বল্প সংখ্যক শ্রীস্টানগণণড এক ডজন নামে বিভক্ত । প্রায় ১০ শতাংশ লোক 
আরবীভাষী নহে, যথা-কুর্দ। তুর্কমান ও কারকাসিয়ান। আরেক ১০ 
শতাংশ লোক বেদুঈন, যাহারা তাহাদের সংখ্যার চাইতেও অধিক বিভ্ভি 
স্থট্টিকরে। কখনও কখনও দামে, হোমস, হামা ও আলেপ্। এই চারি 
নগরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কেশ্্রীভূত হয় । 

কোন একটি বিশেষ সপ্তাহে একজন সিরীয়বাসী ন্তুত্ী হিসাবে অবশিষ্ট 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে; মুসলমান হিসাবে অ-মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে; একজন প্যান-আরব ধর্মনিরপেক্ষবার্দী হিন্াবে 
ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে দড়াইতে পারে; একজন দামেক্ষবাসী হিসাবে 

৪১-- 
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সিরিয়ার বাকী শ্রেণীগুলির বিকন্ছে দাড়াইতে পারে ; এবং একজন সিনীর 
হিসাবে অন্ান্চ আরব দেশসমূহের বিদ্ধে দীড়াইতে পারে। কিছুসংখ্যক 
সিনীয়বাসী কোন ক্রমে এইসব বাধাবিপত্তির উপ্রে উঠিতে পারিলেও 
তাহাদের স্বাতন্ত্রয তাহাদের সহযোগিতায় বাধ' প্রদান করিবে । সিরিয়া 
আরব জাহানের প্রতিকৃতি, যে সিরিয়া শাসন করিতে পারে সে আরবদের 
একতাও আনয়ন করিতে পারে। 

১৯৪৬ ্রীস্টান্ছে স্বাধীনতার দৃই যুগ সময়ের মধ্যে সিরিয়ায় প্রায় দশটি 
সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং সমসংখাক সংবিধান রচিত হয়। 
প্রত্যেক সরকার ইহার পূর্ববতা সরকারের কার্যাবলী রহিত করে । ১৯৪৯- 
১৯৬০ শ্রীস্টান্দে সম্ভবতঃ প্যালেস্টাইন যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া! হিসাবে 
পর পর তিনটি সামরিক অভুথান সংঘটিত হয়। কর্ণেল আদিব শিশাকলি 
কর্তৃক পরিচালিত শেষের অভ্যুর্থান বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। তাহাদের 
হারা একটি সংবিধান রচিত হয় এবং জুদূর প্রসারী সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা! সম্বলিত একটি জনহিতকর বাষ্্রের ( $/০1121ত 950 ) 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভূম্বামী ও গোঁড়া লোকদের বিরোধিতার দক্ন শিশাকলি 
১৯৫২ শ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় তাভ্যু্থান ঘটান, পালণমেন্ট বন্ধ করিয়া দেন এবং 
রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র সংগঠনসগূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 
তিনি একটি নতুন সংবিধান ব্লচনা করেন, তাহার নিজস্ব আরব মুক্তি দল 
(59 [06150002810 7 গঠন করেন এবং নিজেকে পাঁচ বংসর 
মেয়াদের জন্ত প্রেসিডেট এ প্রধান মন্ত্রী নির্বাদিত করেন । অবশ্য ৯১৫৪ 
স্রস্টাবের ফেব্রুয় 'রীতে সমস্ত দল সমূহের একটি কোয়ালিশন ছ্বারা শিশাকলি 
বহিষ্কত হন । 

১৯৫৪ শ্রীস্টাব্ষের অভ্যখখানের পর অনুষ্ঠিত তুলনামূলক ভাবে স্বাধীন 
নির্বাচনে বা'থ ( পৃনরুথান ) পার্টি ১৫টি আসন লাভ করে। ১৪২টি আসন 
বিশিষ্ট পালামেণ্টে ইহা। খুব বেশী কিছু নহে, কিন্ত এই দল সিরিয়ায় যে 
ভূমিকা পালন করে তাহা! উল্লেখযোগ্য ॥ প্যান-আরব ও সমাজতন্ত্রী ভাব- 
ধানায় উদ্দ্ধ দুইটি দলের সংমিশ্রণে ১৯৫৩ হ্রীস্টাবে বাথ পার্টির জন্ম হয়। 
ইহা! শিল্প জাতীয়করণ, ভূমি বণ্টন ও ব্যাপক সমাজ সংস্ক রের উপর জোর 
দেয়। এই দলেক্স নেতৃত্ব দান করেন মাইকেল আফগাক নমে একজন 
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হ্রীস্টান এবং সালাহ আল-বিতার নামক একজন মুসলমান । খাঁটি প্যান" 
আরব হিসাবে তাহারা “একটি স্থায়ী উদ্দেশ্গূর্ণ এক আরব জাতিতে” 
বিশ্বাস করে । ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ গ্রীন্টান্দের মধ্যে বা'থপদ্থীগণ প্রভাবশালী 
হইয়া উঠে এবং লেবানন, জর্দান ও ইরাকে তাহাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করে। 
সংগঠন, মতবাদ ও প্রভাবের দিক হইতে সিরিয়ায় বা'থ-এর একমাত্র 
প্রতিছন্ী হইল কমিউনিস্ট প।টি। 


ংয'ক্ত আরব প্রজা তন্্ (1116 08160 4878) 76001)110 ) 


কর্ণেল শিশাকলিকে বহিষ।র করিয়া একটি বেসামরিক ফোয়ালিশন 
সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরশু সিরিয়ার সমন্তার সমাধান হয় নাই। 
বামপন্থী দলগুলি, বা'থ ও কমিউনিস্ট উভয়েই রক্ষণশীল ও মগামপন্থী রাজ- 
নীতিবিদগণ কর্তৃক ম্থিতিষ্ঈলতা আনয়নের প্রচেষ্টাকে তচ্ছজ্ঞান করে। 
১৯৫৬ প্রীস্টাব্দে সিরিয়ার রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদগণ নাসেরের 
প্রভাবে আসেন এবং আশ করেন যে তিনি হয়তো তাহাদিগকে বামপন্থী 
আধিপত্য হইতে রক্ষ। করিতে পারিবেন! বামপন্থী শিবিরেই মতবিরোধ 
দেখ! দেয়, কমিউনিস্টগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একাত্বত। চায়, 
কিন্ত বা'থপন্থীগণ স্বাধীন কর্মপঞ্থায় বিশ্বাস করে । কমিউনিস্টগণ সেনা- 
বাহিনীর মধ্যে ধীরে ধারে প্রভাব বিস্তার করে এবং সিরীয় সেনাবাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক (01161915190) জেনারেল অ!ফিফ বিজন্বীকে সোভিয়েত 
সমথক দলে আনয়ন করে। কমিউনিস্টগণ যতই শক্তিশালী হয় ততই 
বা'থপন্থীগণ মিসরের সহিত সংযুক্ত হইবার বিষয় চিন্তা করিতে থাকে 
যাহ! সিরিয়াকে কমিউনিজমের হাত হইতে রক্ষা করিবে এবং সমস্ত আরবদের 
এঁক্যের দিকে এক ধাপ আগাইয়! দিবে। 


প্রথমে বা'থপন্বীগণ নাসেরকে একজন সামরিক একনায়ক বলিয়া 
বিবেচনা! করিত এবং মিসরের রেভল্যশনারী কমাণ্ড কাউল্সিলকে মতবাদ" 
বিহীন একটি দল বলিয়া দ্বণা করিত। কিন্ত সুয়েজ কোম্পানী জাতীয়- 
করণ ও সিনাই দ্ধের পর নাসের নতুন ভাবধার! লইয় পুনঃ প্রকাশ 
করেন। আর. সি. সি'র প্লোগান-- শৃঙ্খলা, একতা; কর্ম, গণতগ্র। সমাজতন্ত 
ও সমবায় সমিতিতে পরিবতিত হয়। নাসের সমস্ত বিদেশ শিপ ও সম্পস্তি 
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“মিসরীয়” করেন এবং তৎসঙ্গে অনেক মিসরীয় মালীকনাধীন ব্যক্তিগত 
শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। এইসব কার্ধাবলীর্প ছারা তিনি বা'থ- 
পদ্থীদের চোখে অতি প্রিয় হইয়া উঠন। তাহারা নাসেয়ের দক্ষতার 
মধ্যে মতবাদর্গাতীয় বিস্তৃতি যোগ করিতে চায় এবং সমস্ত আরবজাহানের 
এঁক্য সাধন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিবার ব্যাপারে তাহার 
জনপ্রিয়তা ও ক্ষমত। ব্যবহার করিতে ঢায়। 

১৯৫৮ শ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে একটি কমিউনিস্ট সামরিক বিপ্রবে ভীত 
বা'থপন্থীগণ কার়রে! গমন করিয়া! সংয,ক্তির আবেদন জানায়। অতি 
সংক্ষিতত আলোচনার দ্বারা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিিত হয়। আনব 
াষ্ট্রবর্গের সংযুক্তির ব্যাপারে হতাশ হইয়া এই দুই দেশ একটি সম্পুর্ণ 
ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে--তাহা হইল একটি সম্পূর্ণ এক কেন্দ্রিক এঁক্য। 
এই এঁক্যকে সমস্ত আরবদের এঁক্যের পথে একটি পদক্ষেপ বলিয়! অভি- 
নন্দন জানানো হয়। ইউ. এ. আর. (0. &. ২.১-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট 
হিসাবে নাসের সমস্ত আন্ববদের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন । পাছে অতি- 
ক্রান্ত হইয়া! যায় এই ভয়ে জর্দান ও ইরাকের হাশেমীয় বাদশাহগণ একটি 
ফেডারেল ইউনিয়নের কথা ঘোষণ1 করেনঃ কিন্ত ইহ? এমনকি এ দেশের 
নাগরিকদের নিকটও গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ইউ. এ. আর. আন্মবদের 
ভবিষ্যৎ আশার স্থলে পরিণত হয় । কিন্তু এই আশা ছিল ক্ষণস্থায়ী । 


লেবানন ও আরব এঁক্য 


শ্ররণ করা যাইতে পারে যে লেবাননের লোক সংখ্যা শ্রীস্টান ও 
মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অসমান বিভজির ফলে ইহাকে আরব জাহানে 
একটি অন্তত অবস্থার মধ্যে ফেলে । মেরোনাইটগণ সাধারণতঃ ইউরোপীয় 
সমর্থক, আবার মুসলমানগণ অন্তান্ত আরব দেশসমূহের সহিত আরও 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কামনাকারী । গৌঁড়া ও অস্ান্ত শ্রীস্টানগণ আরববাদের 
পক্ষে মত প্রকাশ করে। এতদসত্তবেও খ্রীস্টান সংখ্যালঘুগণ একটি সংবুজ 
আব্ব মুসলিম দেশে নিজেদের অবস্থা! সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করে। প্রথমে 
৯৯৪০ প্রীস্টাবে ঞবং সম্পূর্ণভাবে ১৯৪৬ শ্রীস্টান্দে লেবানন স্বাধীনত! লাভ 
করিলে মুসলমান ও ইউন্টানদের মধ্যে উত্তেজন। প্রমিত করিবার জন্ত 
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প্রেসিডেন্ট আল-খুরী একটি জাতীর ছুক্তির প্রস্তাব করেন। কেরানী হইতে 
ডিরেক্টর জেনারেল পর্ধযস্ত সমস্ত সরকারী পদসমূহ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আদম" 
শুমানীর উপর ভিত্তি করিয়া একটি সুনিদিষ্ট হারে বিভিন্ন ধমীয় সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে বন্টন কর! হয়। চেম্বার অব ডিপুটিদের (0152019৩7 ০1 
[05185163 ) আসনের সংখ) উঠানামা করিলেও সবর্দা ১১ গুনিতকে থাকে 
_অর্থাৎ ছয়জন প্রীস্টান ও পাঁচজন মুসলমনের হার । 

বৎসরের পর বংসর অতিক্রমের পর এই অলিখিত জাতীয় চুজি হাল্কা 
হইয়৷ উঠে। মুনলমানগণ নিজদিগকে “*দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে” পরিণত 
করিয়াছে বলিয়া! অভিযোগ উত্থাপন করে এবং একটি নতুন আদমশুমারীর 
দাবী জানায় বাহাতে তাহারা নিশ্চিত হয় যে লেবাননে মুসলমানদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা প্রকাশ পাইবে । ১৯৫৬ ্রীস্টাব্ষ নাগাদ নাসের একজন আনব 
জননায়ক হইয়া উঠিলে লেবাননের মুসলমানগণ তাহার অনুসান্ী হিসাবে 
পরিচয় দেয় ॥। অপরদিকে মেরোনাইটগণ আরও ইউরোপীয় সমর্থক হইয়া 
উঠে। মুসলমানগণ এবং কিছু সংখ্যক শ্রীস্টান লেবাননের প্রেসিডেন্ট চেমনকে 
অ-মেরোনাইটদের বিরুদ্ধে বৈষম। স্ষ্টুর অভিযে।গে অভিযুক্ত করে। 
ইউ. এ. আর.-এর প্রথম প্রেসিডেট হিসাবে নাসের দামেস্ক সফরে আসিলে 
লক্ষ লক্ষ লেবানলী তাহাকে সন্ধধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় গমন 
করে এবং এই ইউনিয়নে লেবাননের যোগদানের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে। 
এই ঘটনার সহিত চেমন সরকারের সাধারণ অসন্তোষ এবং চেমন কতক 
সংবিধান পরিবর্তন করিয়া আরেক মেয়াদ ক্ষমতায় থাকিবার গজব যুজ 
হওয়ায় মুদলমানগণ রজক্ষয়ী দায় লিপ্ত হয়। 

সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দান অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী- 
গণ মিসর হইতে সামরিক সন্গবরাহ লাভ করে বলিয়া লেবাননী সরকার 
অভিযোগ করে এবং এই বিষয্লটিকে আরবলীগে উত্থাপন করে। লাগ 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লেবানন বিষয়টি জাতি সংঘের নিরাপত্তা 
পরিষদে উত্থাপন করে। অবশ্য নিরাপত্ত! পরিষদের পর্যবেক্ষক দল এই 
অভিযোগের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৮ স্্রীস্টান্দের 
গ্রীশ্থের মাঝামাঝিতে লেবাননে বস্তুতঃ গুহ যুদ্ধই আরঙ্ত হইয়া বায়। অবশ্য 
তাহ! প্রস্ট'ন ও মুসলমানদের মধ্যে নহে। এই ক্ষেত্রে মেরোনাইট ধন 
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নেতারা চেমনের নীতির বিরুদ্ধে যান এবং আশক্ক! প্রকাশ করেন থে 
চেমনের নীতি আরব জাহানে সমস্ত গ্রীস্টানদের অবস্থা সঙ্গীন করিয়। 
তুলিবে। 

১৯৫৮ হ্রীস্টাব্ষের ১৪ই জুলাই ইব্রাকে একটি সামরিক অভ্যুর্থানের স্বারা 
সে দেশে হাশেমীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে | ইহা নাসের সমর্থক বিদ্রোহ 
বলিয়া স্থনাম অর্থন করায় চেমন শক্চিত হইয়া উঠেন, পাছে লেবাননেও 
অনুরূপ অভ্যুঙথন সংঘটিত হয় এবং তাই আইসেন হাওয়ার মতবাদ (০5০7 
1২0৮/৩£ 1)০০0%7৩) কার্ধকরী করিব'র জন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন 
জানান। ১১৫৭ গ্রীস্টাশে ধৃক্জরাষ্ট্রের কংগ্রেসে অনুমোদিত এই বিতফ্িত 
মতবাদের উদ্দেশ্য হইল বহিক্নাক্রমণ হইতে নিজদিগকে রক্ষা! করিবার জন্ত 
মধাপ্রাচ্যের দেশগুলিকে সাহায্য করা । প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার এই 
আবেদনে সাড়া দেন। অতঃপর লেবাননে মাকিন সৈম্থ অবতরণ করে। 


ইরাকী বিপ্লব 


স্মরণ করা যাইতে পারে যে ইরাক সরকার ছিল যুবক বাদশাহ, 
ফয়সলের নেতৃতে স্বর সংখ্যক ভূম্বামী, গোত্রীয় শেখ, সামন্সিক অফিসার 
ও বয়োজ্যে্ট ব্লাজনীতিবিদদের হাতে । তৈল সেলামীর মোট! অঙ্ক 
গাভ করা সত্তেও জনসাধারণের দারিব্র্য ছিল হদয়বিদারক । পারশ্যের 
তৈল শিল্প জাতীয়করণের ফলে ১৯৫১ শ্রীস্টাবে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী 
ইরাকী সরকারের সহিত মুনাফার &০--%০ (শয়ারের বন্দোবস্ত করে। 
কিন্ত এ অঞ্ষের তেমন কিছু জনগণের নিকট যায় নাই। বিভিন্ন বেসর- 
কান্ধী প্রকল্পে তৈলের আয় ব্যবহার করিবার জন্ত একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত 
।হয় কিন্ত এই সব প্রকল়ের অধিকাংশই ছিল ভূম্বামীদের উপকারার্থে। 
মিসরের ভূমি সংস্কারের ফলে ই্(কী চাষীদের মধ্যে অসস্তোধের সা 
হয় এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাবে মিসরীয় যুদ্ধের হাবা নাসের ইরাকীদের চোখে 
পরমপ্রিয় জননায়কে পরিণত হন। বিপ্রবের ব্যাপারে ইরাকীগণ সিরীয়- 
বাসীদের সহিত টেক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাহার্দিগকে ছিতীয় শ্বান 
দেওয়া যাইতে পারে । ১৯৩৪ খ্্রস্টা হইতে ১৯৫৮ প্রীস্টাম্ব পর্যন্ত ইরাকী- 
গণ বিভিন্ন মাতার গোপযোগের মাধমে আউটি বিপ্লব সংঘটিত করে। 
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১৯৫৮ গ্রীস্টাব্দের সামগ্রিক অভুযুর্থান হইল জেনারেল আবন্দ আ।ল-করিম 
কাশেমের নেতৃত্ব সেনাবাহিনীর সহত অনেকগুণি জাতীয়তাবাদী ও বাম- 
পন্থী দলসমুহের সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ ॥ ইহা মিসত্রীয় বিপ্লব হইতে ভিন্ন 
প্রকৃতির, কারণ ইহাতে সবাই সেনাবাহিনীর লোক ছিল না, এবং দাজা- 
হাঙ্গামাও ইহাতে অনেক বেশী সংঘটত হয় । ১৯৫৮ শ্্ীস্টাবের জুলাই মাসে 
হত্য] ও লুটভরাজকারী জনতাকে বাগদাদের রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়। হয়। 
বিপ্লবী নেতৃনন্দ বাদশাহ্‌ ফয়সাল, যুবরাজ আবদুল ইলাহ ও প্রধান মন্ত্রী নুরী 
আল-সার্ঈদকে হত্যা করে। বিগ্রবের বেসামরিক পক্ষে থাকে বা'পদ্থী, 
কমিউনিস্ট এবং আরও কয়েকটি দলের সদস্যবৃন্দ | 

হাশেমীয় রাজত্বকে ক্ষমত।চ্যুত করিবার গর জেনারেল কাশেমের 
নেতৃত্বে ইরাকী সরকার জর্দনের সহিত স্বাক্ষরিত ফেডারেশন হইতে 
বাহির হইয়] আসে। বাগদ।দ চুজির সহিত সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও শাল &ন উভয়কে স্বাকৃতি প্রদান করে। ন।সের 
তাহার অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন এবং সিরীয় বা'থপন্বীগণ ইরাকে 
তাহাদের দলীয় সদশ্র্দিগকে ইউ. এ. আর. (0.4. )-এ যোগদান করি- 
বার আহ্বান জান।য়। ইহাই হইল আরবদের সর্বকালের অতি ঘনিষ্ঠ 
সংমিশ্রণ । সিরিম্না ও মিসরের এক্য বাস্তবন্ধপ লাভ করে, দৃশ্যত; নাসের 
সমর্থক একট দগা ইরাকে ক্ষমত!য় আসে, লেবাননে একটি প্যান-আরব 
বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এমনকি হইয়ামানও ইউ. এ. আর-এন সহিত 
একটি বিশেষ সম্পক শ্বাপন করিতে সঙ্গম হয় । 


জর্দানের ভবিষ্যৎ 


চতুর্দিকে বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ জর্দানের ০.ন সন্িলিত অ।রব 
প্রজাতন্ত্রে যোগদ!ন করা ছাড়: গত্যন্তর নাই । বিভিন্ন অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে স্বদেশ হইতে হাশেমীয়' বদশাহকে প্রথমে বহি'র ন' করিয়া" 
জর্দছন ইউ. এ. আর-এ যোগর্দান করিতে পারে ন' 1 ভর্দানে ভাশেনী়া 
পরিবারের অবস্থাও শোচনীয়, ক রণ একটি স্বানাথ বিশেষ সমন্তয সমাধ শেক 
নিমিত্ত বুটশ সরকার কৃতিম উপায়ে জর্দান রাষ্ট্রের হট করে। প্যালে- 
স্টাইনের কিয়দংশ জর্দানের হাশেমীয় রাজত্বের সহিত অস্তুভুক্ির পর 
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বাদশাহর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া! উঠে। 

জর্দানের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনী, যাহারা জর্দান নদীর 
পূব তীর অধ্যুষিত বেদুঈনদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত এবং রাজনীতির দিক 
হইতে অধিক সজাগ । ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থষ্টি এবং পরাজয়ে হতাশ এইসব 
ফিলিস্তিনীগণ জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহকে তাহাদের দুর্দশার জন্ত 
প্রধানতঃ দায়ী বলিয়া মনে করে। ১৯৪৮ শ্রীস্টান্দের ইসরাইলের, বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
আরবদের সন্থিলিত প্রচেষ্টা নম্তাৎ করিবার জন্ত তাহ।রা তাহাকেই দায়ী 
করে। ১৯৫১ প্রীস্টাবের জুলাই মাসে তাহাদের একজন সদশ্ত জেরুজালেমের 
আক.সা মসজিদে বাদশাহ আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করে। ' 

আবদুল্ল।হন্প পুত্র তালাল তাহার উত্তরাধিকারী হন কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের 
জন্চ ১৯৫০ শ্রীস্টাঝে ভাহার ১৮ বংসর বয়স্ক পুত্র হোসাইনের স্বপক্ষে পদ- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দুঢ় চিত্ত ও সাহসী বলিয়া পরিচিত হোসাইন 
প্রবল বাধাবিপত্তির মুখে দেশের ফিলিস্তিনী ও বেদুঈন লোকদের মধ্যে 
একটি সমঝোতার স্থষ্টিকরেন। নাসেরের উত্থান ফিলিস্তিনীদের মনে নব 
আশার সঞ্চার করে। তাহারা নাসেরের মাধ্যমে ইসরাইলকে পরাজিত 
করিয়া! তাহাদের হতদেশ পুনরুদ্ধার করিবার পথ খজ্জিয়! পায় । হোসাইনের 
অবস্থা সঙ্গীন আকার ধারণ করে। তিনি ইউ. এ. আর"এ যোগদান করিতে 
পারেন না, বা সিংহাসন ত্যাগ না করিয়া! ইসরাইলের সহিত শাস্তি স্থাপন 
করিতে পারেন না। তিনি ইউ. এ. আর. কতৃ'ক আক্রান্ত হইলে প্রতি- 
রক্ষামূলক"' ব)বস্থা হিসাবে ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দখল করিয়া 
লইতে পারে। 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাহার সামরিক ও অথ'নৈতিক সাহাষ্য লাভের ফলে 
ফিলিস্থিনী জাতীয়তাবাদীগণ সম্তষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইহা! তাহার ক্ষমতার 
থাকিবার ব্যাপারে সহায়ত করে৷ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইর।কী বিপ্লবের পর 
হোসাইন প্রকৃত হুমকির সম্মুখীন হন। তাই তিনি গ্রেট বুটেনের নিকট 
আবেদন জানান, এবং আরব প্রতিবেশদের হাত হইতে জর্দানকে রক্ষা 
করিবার জন্ত প্রায় ২০০০ বৃটিশ সৈচ্গ আনয়ন' করেন। 
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ইন্নাকের কাশেম জনগণের আশানুষায়ী প্যান-আক়ব বিপ্লবী বলিয়া 
প্রমাণিত হন নাই। আবার নাসের কর্তৃক অভিযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলও 
ডিনি নহেন। কমিউনিষ্ট ও প্যান-আরব বামপদ্বীদের একটি কোয়ালিশনের 
পূুরোধ। হিসাবে তিনি ক্ষমতায় আগমন করেন। তবে তিনি একজন ইরাকী 
জাতীয়তাবদৌ, যিনি ইন্নাকের অশ-প্যান-আরবগন্থীদের সাথে শ্বদেশের 
সাবভৌমত্ব ও সম্পদ নাসেরের সহিত ভাগাভাগি করিতে রাজী হননাই। 
ক্ষমতায় আরোহণের ব্যাপারে তিনি বা'থপন্থী ও কমিউনিস্টদের ব্যবহার 
করেন এবং অতঃপর 'বা'থপন্থীদের হাত হইতে পরিজ্ঞাণ লাভের জন্ত কমি" 
নিস্টদের ব্যবহার করেন। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের অন্ততম কর্ণেল 
আবদ আল-সালাম আরিফ ১৯৩৮ গ্রীস্টান্দের বিপ্রবের দুই দিন পর দামেস্ক 
নাসেরের সহিত জনগণের প্রশংসা কুড়ান। তিন মাস পর মৃতুদণ্ডাদেশ 
সহ তাহাকে বাগদাদ জেলে অবস্থান করিতে হয়। 

প্রায় তিন বৎসর যাবৎ কমিউনিস্টগণ ইরাকে স্বাধীন থাকে । তাহাদের 
বেশ উত্তম সংগঠন ও অনেক প্রকাশ্য দল থাকে । তাহারা একটি প্রকাশ্য 
“গণ আদালঙও প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহাতে তাহার প্রাজন সরকারের 
সদম্তদের বিচান্প করে। এই সব বিচারে ইউ. এ. আর."এর প্রেসিডেন্ট 
নাসের সম্পর্কে অনেক বিদ্ধপ। ত্বক মন্তব্য করা হয় । ১৯৫৯ শ্রীস্টাঝে মৌস্ুলে 
সংঘটিত একটি ইউ. এ আর. সমথক কাশেম-বিরোধী বিপ্লব স্বশংসভাবে 
দমন করা হয়। কয়েক মাস পর কাশেমের জীবনের উপর একটি আক্রমণের 
জন্চ মিসরের নাসেরকে দায়ী করা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে শক্রত1 দিন 
দিন বদ্ধি পায়। প্যান-আনব জাতীয়তাবাদীগণ তাহাদের একের লক্ষে] 
পৌছিবার উপক্রম হইলে সাধু-দর্শন ও সাধু-জীবন নির্বাহকারী জেনারেল 
কাশেম কমিউনিস্টদের সহায়তায় “ইরাক ইরাকীদের জন্ত'' এই ধুর! উত্থাপন 
করে। 


লেবাননে সমাধান 


আরব একোর জন্ত ১৯৫৮ শ্রীস্টান্সে একটি সঞ্টাকীর্ণ বংসর | এই বৎসর 
প্যান-আনবগন্বীগণ ইউ, এ. আব. প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বে আনল উপভোগ করে, 
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আবার এই এঁকা ভাঙ্গিয়া পড়িবার দুঃখ অনুভব করে। সর্বাগ্রে স্বাভা- 
বিক অবশ্থা ফিরিয়া পার লেবানন । মাকিন সৈম্তগণ কোন প্রকার যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করে নাই, কিন্ত তাহাদের উপস্থিতির ফলে গৃহযুদ্ধে বিক্োধী 
পক্ষ চুপ হইয়া যায়। ১৯৫৮ শ্রীস্টাঝের ৩১শে জুলাই পালামেন্ট চেমনের 
উত্তরাধিকারী হিসাবে জনপ্রিয় জেনারেল ফুয়াদ শেহাবকে নির্বাচিত করে। 
নতুন প্রেসিডেন্ট গৃহযৃদ্ধে মুসলিম বিরোধী দলের নেতা রশীদ কারামীকে 
প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সমসংখ্যক খ্রীস্টান ও মুসলমান লইয়া গঠিত 
একটি নতুন “উদ্ধারকারী মন্ত্রী সভ।" পুনর্গঠন গ শাস্তি স্থাপনের কাজ 
আরম্ত করে। 

ঘটনা পরম্পর1 সম্ভবত, অধিকাংশ লেবাননীকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
করে যে, আন্তঃআরব নামুযুদ্ধে তাহাদের দেশের পক্ষে 'নিরপেক্ষ' থাকাই 
শ্রেয় । মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের জন্ত একটি “নিরগেক্ষ সুইজারলয1৩" 
প্রয়োজন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ইহার জনগণের অস্তনিহিত স্বভাবের 
দরুন একমাত্র লেবাননই সেই ভূমিকা পালন করিতে পারে । প্রাচীন 
ফুনিসিয়ান (121১0671085) বলিয়া গবিত লেবাননাগণ আশ্তআরব 
প্রতিগ্বান্বতায় অংশগ্রহণক।রী হইবার চাইতে আরব জাহানের অর্থ বিষয়ক 
পরিচালনাকাক্সী হিসাবেই ভাল করিতে পারে । লেবাননের অসংখ্য 
ব্যাংকে প্রায় সমস্ত আরব দেশেরই হিসাব € 4১০০০5:::) রহিয়াছে, 
এবং ব্যাংকগুলিও এইসব দেশের অনেক শিল্প উন্নয়নে অর্থ প্রদান করিম়। 
থাকে। লেবানন অনেক ন্ুবিধাদি উপভোগ কর্পে। ইউরোপের বাণিজ 
কেন্দ্রগুলি হইতে এই দেশে সমুদ্রু ও বিমান উভয় পথে প্রবেশ করা যায়, 
এবং মধ্যপ্রাচোর অন্তান্ত দেশসমুহে প্রায়ই বিদ্তমান বাণিজ্যিক ব। অর্থ- 
বিষয়ক কোন জটিলতাণ্ড এখানে গ্রায় নাই বলিলেই চলে । ফলে ইসরাইল 
ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশগুলিতে পঁথজি বিনিয়োগকারী প্রায় সমস্ত 
বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস লেবাননেও বিগ্থমান। 

আরব দেশসমূহের প্রতিহুন্বী রাঞ্রনীতিবিধদের জন্ একটি নিরপেক্ষ 
লেবানন প্রয়োজন । সিরিয়া, ইন্লাক, ইয়েমান ও এমন কি সৌদী আরে 
যতদিন বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব চলিতে থাকে, ঘটনাদুষ্টে যেরূপ মনে হয় পরা- 
জিত পক্ষের জঙ্ নিরাপদ স্বান প্রয়োজন এবং নিজেদের বিভেদ দূর করিবার 
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জন্ত প্রতিহবন্্ীদের প্রম্নোজন একটি নিরপেক্ষ স্তান। পারস্য উপসাগর ও 
সৌদী আরবের তৈল-সব্বন্ধ শেখখণ সুইজারল্যাণ্ডের চাইতে লেবাননকেই 
সুন্দর ও অধিক জুবিধাজনক মনে করেন। লেবাননের শতল পবতে তাহারা 
তাহাদের সুরম্য প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করেন এবং কোন দোভাষী ছাড়াই 
তাহারা ইউরোপের ভাল ও খারাপ জিনিসসমূহ উপভোগ করেন। 
বৈরুতের এক ডনের অধিক দৈনিক পঞক্রিকাসমূহের প্রায় সবগুলিই 
কোন না কোন আরবদেশ কর্তৃক সাহায্যকৃত। লেবাননী পালামেণের 
আসন ও মন্ত্রীসভায় মুসলমানদের সংখা! এইসব দলের নেতৃরন্দের সমান 
স্বযোগের ইঙ্গিত বহন করে। 


ইউ. এ. আর.-এর বিলুপ্তি 


লেবানন একটি খাটি আরব দেশ নহে বলিয়! ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় 
প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া অন্তান্তদের জন্তু অনুকরণযোগ্য আদর্শ হয় নাই। 
ইরাকের জেনারেল কাশেম যেহেতু প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী নহেন, 
ভাই সিরিয়ার ব।'থপন্থীগণ অসন্থষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া যায় । ভোগোলিক ও 
এতিহাসিক উভয় 'দিক হইতে সিরিয্াব্ধ সহিত স্বাভাবিকভাবে এঁক্য স্থাপিত 
হইতে পারে ইরাকের, মিসরের নহে 1 সিরিয়ার বাম্থপন্থীগ্ণ মিসরের নিকট 
এঁক্যের আবেদন জানায়, কারণ ইরাকের হাশেমীয় শাসকবন্দ নী তিগত- 
ভাবে তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে । ইপ্নাকী রাজতন্ত্রের পঙনের ফলে 
এঁক্য আসে নাই এবং সিরীয়বাসীগণ সব নিজর্দিগকে মিসরের হাতে 
নিশেষত দেখিতে পায়। তাহ তাহানা এই এক্যের উপকারিতা সম্পকে 
দ্বিতীয়বার চিন্তা করিতে আপন্ত করে। 

সিরিয়ার অগ্তান্ত দণসমূহ যথ!, মধ্যমপদ্থীগণ। রক্ষণশীল দল, সামরিক 
ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ তমশঃ অনুধাবন করে যে এঁকোর সমান অংশী- 
দার হইবার পরিবর্তে সিক্িয়। মিসরের একটি প্রদেশে পরিণত হইতেছে। 
মিসরীয় ৮াহিধার উপর ভিত্তি কপিয়া আরোপিত অথনেতিক নিয়নকানুনে 
ব্যবসায়ী ও দেোকানদারগণ দূডেগে নিপতিত হয়। সেনাবাহিনী বিরত 
হয় কারণ ইহা ইউ. এ. আব-"এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাকিম আমেকের 
নিয়ন্ত্রণে চলিয় যায়। আমের সিরিয়ার নাসেরের শাসনকর্তা হিসাবে 
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কাজ করেন। একের অতি উৎসাহী উদ্চোক্তা বা'থগদ্থীগণই সবাধিক 
দুর্ভোগে পড়ে। তাহার! তাহাদের নিজন্থ দলসহ সগস্ত পাজনৈতিক দল 
নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় এবং বিশ্বস্ততার সহিত আশা করে 
যে ইউ. এ. আর.”এর নতুন ন্তাশনাল ইউনিরন পার্টি গঠন করিবার বেলায় 
তাহাদ্দিগকে পর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে । কিন্ত নাসের তাহা দিগকে 
সে স্থষোগ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন । বস্ততঃ ১৯৫৯ শ্রীস্টাব্ে অনুষ্ঠিত 
প্রথম নির্বাচনে বা'থপদ্থীগণ সম্পূর্ণভাবে সরকার হইতে বহিষ্কত হয়। 
সম্ভবতঃ কঠোরতম আঘাত আসে যখন নাসের জর্দান ও সৌদী আরবের 
ন্যায় প্রাজন শত্রুদের সহিত সহযোগিতা! আন্ত করেন, যাহাদের বিরুদ্ধে 
নাসের ও বা*থপন্থীগ্ণ উভয়েই অনেক প্রতিহিংসামুলক কাজ করিয়াছেন । 

যে কারণেই হউক, নাসের সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে বতমান কৃষি, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য বিবেচনা করেন নাই এবং সিরিয়ার উপর 
তাহার “আরব সমাজবাদ” চাপাইয়া দেন, যাহ! মিসরীয় চাহিদা 
অনুষারী স্থষ্ট। অপর দিকে সিরিয়র বা'থ মতবাদীগণ নাসেরের মৌলিকতা 
অনুধাবন করে নাই। নাসের ক্ষেত্রভেদে মতবাদমূলক আদর্শ স্থাপন করেন 
বা পরিহার করেন। নাসের কোন চযালেঞ্জ ছাড়াই ইরাকের নাসের- 
পম্বীর্দিগকে কাশেম কর্তৃক জেলে আবদ্ধ রাখিতে দেন নাই। আবার অর্দ।ন 
ও সৌদী অ।রবের সাহায্য ছাড়। তিনি কাশেমকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারেন 
না। ১৯৬৯ শ্রীস্টাক্ের গ্রীষ্মে নাসের জর্দানের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্বাপন 
করেন এবং আরবের বাদশাহ্‌ সউদকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে কায়রোয় 
অভার্থন৷ জ্ঞাপন করেন। তদুপরি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন নাসেরের বিরুদ্ধে কাশেমের সহায়তা করেন ফলে নাসের যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিতে বাধ্য হন। 

অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৬১ শ্রীস্টান্দের জুনে যখন কুয়েতের 
উপর ১৮৯৯ শ্রীস্টান্ষে চাপানে। বুটিশ হুকুমনাম! উঠাইয়া লওয়। হয় এবং 
তৈলসমৃদ্ধ এই দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই 
উপলক্ষে কাশেম কুয়েতকে ইরাকেন্ন অংশ বলিয়া ঘোষণা কষেন এবং 
ইহ1 অধিকার করিবার উষ্ছোগ গ্রহণ করেন। কুয়েতের শাসক শেখ 
সঙ্গে সঙ্গে (গ্রট ব্ুটেনের সহিত স্বাক্ষপ্িত চুক্তি প্রয়োগের আহ্বা!ন কেন 
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এবং বৃটিশ সৈশ্ু ঘার। ইরাকের বিরুদ্ধে তাহার দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। 
আদর্শগতভাবে একট প্রকৃত আরব কর্তৃক একটি প্রতিক্রিয়াণীল শেখ শাসিত 
রাষ্ট করায়ত্ত করিবার এই প্রচেষ্টায় ইউ. এ. আর.-একস সমর্থন দান করিবার 
কথা! । কিন্ত কাশেম নাসেরের পরম শত্রু এবং তাই তাহাকে এই কাজ 
করিতে দেওয়৷ যায় না । ফলে কাশেমের হাত হইতে কুয়েত রক্ষা করিবার 
ব্যাপারে নাসের কতৃক বৃটিশদের সহযোগিতা করিবাম্ধ এই অসাধারণ 
ঘটন৷ আরবগণ অবলোকন করে। সেপ্টেম্বরের মাঝামা বিতে বৃটিশ সৈচ্গণ 
কুয়েত ত্যাগ করে এবং মিসর, জর্দান ও সৌদী আরবের সম্মিলিত সেনা" 
বাহিনী অপর এক অ৷রব দেশের হাত হইতে কুয়েতের প্রতিরক্ষার জন্য 
দগ্ডায়মান হয়। 

মিসরবাসীগণ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে । ১৯৬১ শ্রীস্টাবের ২৮শে 
সেপ্টে্বর সিরীয় অফিসারগণ একটি বিপ্লব সংঘটত করেন এবং ভাইস-প্রেসি- 
ডেন্ট আমের ও অন্তান্ত মিসরীয় অফিসারবন্দকে সিরিয়া ত্যাগের আদেশ 
প্রদান করেন। নাসের এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন নাই এবং সিরিয়। ও 
মিসরের পৃথকীকরণ থরহণ করেন । বিপ্লবের নেত্ব্ন্দ একটি নির্বাচনের 
বন্দোবস্ত করেন? প্রায় সমস্ত পুরাতন দলসমূহ আসন লাভ করে (যদিও 
ব।'থপন্বীগ্ণ শুধু ১৮টি আসন লাভ করে) এবং ইউ. এ. আন্প.-এর প্রায় 
সমস্ত কার্ধাবলী নাকচ করে। আব্ব এঁকোর মনোভাব সিরিয়া তবু 
ত্যাগ করে নাই । ইহা৷ একটি জাতীয় এঁক্য দলিল ( 5020789] 021 
01১5151) প্রণয়ন করে এবং একটি “স্বেচ্ছামুলক"' সংযুজ আরব রা গঠনের 
ুপারিশ করে। আভ্যন্তরীণ দিক হইতেও ইহ। তেমন পরিবতিত হয় নাই 
কারণ ১৯৬২ গ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সেখানে আর একটি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় 
এবং ইহার নেতৃবৃন্দ ইউ এ. আর.-এর কিছু কিছু সংস্কার পুনবহাল করিতে 
চেষ্ট। করেন । 

ইতিমধ্যে বা'থ দলের ইরাকী শাখা ১৯৬৩ গ্রীস্টান্বের ৮ই মার্চ কাশেমের 
বিরুদ্ধে একট বিপ্লব করে, বিপ্রবের নেত। আবেদ আল-সালাম আরিফ, 
যাহার মৃতুদগাদেশ কাশেম রহিত করেন ? কাশেম ও তাহা বামপন্থী 
সমর্থকদের হৃতযুদণ্ড দান করেন । নাসের আরিফের নিকট তাহার অভিনঙগন 
বাণী প্রেরণ করেন। বা'থ পার্টির সিরীর মন্ত্রণাদদাতা নাইফেল আফগ্সাফ 
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উহার ইরাকী সহকমাঁদের সহিত দীর্ঘ সভায় মিলিত হন। ১৯৬৩ 
্বস্টান্দের ৮ই মার্চ সিরিয়ায় আর একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বহ সংখ/ক 
সামরিক অফিসার ক্ষমতায় আসেন, ধাহারা বা'থপন্বী না হইলেও ইহার 
ভাবধ।রার প্রতি সহানুভূতিশীল 1 পুনরায় ইরাক, সিরিয়া ও মিসর এই 
তিনটি দেশ সংযৃক্তির জন্ত সভায় মিলিত হয় এবং প্রত্যেকট সভ। পরম্পরের 
বিক্ুদ্ধের অভিযোগ ও পাণ্ট! অভিযোগের ভিতর শষ হয় । এতকিছু সত্তেও 
মিসরীয়, ইরাকী ও সিরীয় নেতৃবৃন্দ সংযৃক্তির কথ বলেন এবং স্ব স্ব পতাকার 
নল্সায় তিনটি তারকা অনুমোদন করেন । 


নাশের ও আরব সমাজবাদ 


পাান-আরববাদের জন্ত নাসের তীহার প্রচুর জীবনীশক্তি ব্যয় করেন 
এবং ইহার জন্ত তিনি শুধু “ইউ. এ. আর.” নামটি রাখিয়া যাইতে সক্ষম 
হন। এই নান চালু রাখিবার উপর তিনি প্রবল জোর দেন, শুধু মাত্র লক্ষ্য 
প্রাপ্তির ক্ষেঞ্জরে একটা প্রতীক হিসাবে । তিনি অবশ্য স্বদেশের সংস্কার সাধন 
হইতে বিরত হন নাই । তিনি গু তাহার বন্ধুগণ কোন স্ুনিদিই মতবাদের 
কর্মসুচী ছাড়াই ক্ষমতায় আসেন । ফলে কোন পূর্বনির্ধান্ধিত মতবাদের 
গগ্ডির ভিতর তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। যদিও বিভিন্ন কর্মনুচী তিনি গ্রহণ 
করিতে পারিতেন ও দিন দিন অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ 
ভারতের নেহেরুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ, যুগোশ্লাভিয়র টিটোর সহিত 
তাহার বন্ধুত্ব, তাহার সোভিরেত ইউনিয়ন সফর, সিরিয়ার বাথপদ্বীদের 
সহিত তাহার সম্পর্ক এবং সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ চাহিদার দরুন 
তিনি সমাজতন্ত্রের অনুক্ধপ একটি কর্মস্থচী গ্রহণ করেন । ১৯৫২ শ্রীস্টাব্দে ভূমি 
সং্কার হারা তিনি ইহা! সুচনা করেন । ১৯৬৬ শ্রীস্টান্দে স্থুয়েজ খাল কোম্পানী 
ও অন্তান্ত অনেক বিদেশী বাবসা জাতীয়করণ কর হইলে শিল্প সংস্থাসমূহ 
পরিচালনার জন্ত সরকার একটি অর্থনৈতিক সংস্ব! স্বাপন করে । অতি স্বপ্ন 
সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্থা শিল্প, বাণিজ্যিক অর্থবিষয়নক ও কৃষি প্রতি 
ষ্টানসমূহ পরিচালন! করিতে শুরু করে, বস্তত; বিদেশী বযবসাসমূহ হাতে 
লইবার ফলে অর্থনৈতিক সংস্কা গঠন করিবার প্রশ্লোজন হইয়। পড়ে । 
জাতীয় আয়ের &* শতাংশ যেহেতু মা দেড় শতাংশ লোকের হাতে 
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যায়, তাই নাসের সমস্ত গুক্রত্বপর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যথা ব্যাক্ক, তুলা, সার, 
বীমা, লোহা, জনহিতকর কাজ, ইস্পাত ও কাপড় সমস্ত কিছু জাতীয়করণের 
আদেশ প্রদান করেন। শুধু ছোট শিল্পগুলি বেসরকাত্ী লোকদের হাতে 
রাখিয়া দেন। সমস্ত বেতন সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ১০০* মিসরীয় পাউগ্ডের 
উর্ধে সমস্ত আয়ের উপর ১৯০ শতাংশ কর ধার্ধ করা হর। মাথাপিছু 
সর্বোচ্চ জমির মালিকান। নির্ধারিত হয় ২০০ হইতে ১০০ ফেন্দানে। 
এমিকদের উপকারার্থে বিশেষ আইন রচনা কর! হয়। প্রত্যেকের একটির বেশী 
চাকুরী নিষিদ্ধ করিবার ফলে অনেক শিক্ষিত বেকারদের চাকুরির সংস্থান হয় । 

বস্ততঃ নাসেরের আমলের প্রথম দশ বৎসরের গৃহনির্মাণ, গ্কুলঃ হাস- 
পাতাল ও পন্থুদের জন্ত আবাসগুহ, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র ও কৃষি সমবায় 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিসর গব করিতে পারিত যাহা আর, সি. সি. (0.0) 
ক্ষমতারোহনের পূর্বে অর্ধ শতান্দীতেও হয় নাই । ১৯৫৯ হ্ীস্টান্ষে নীল নদ্দী 
ব্যবহারের ব্যাপারে মিসর ও সুদানের মধ্যে একটি চুজি স্বাক্ষারত হয়, এবং 
উচ্চ আসোয়ান বাধ নির্মাণের জন্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩০ কোটি ডলারের 
একটি খণ মঞ্জর করে। মিসরে আর, সি. সি. প্রথম সরকার যে জনসংখ্যা 
সমন্তার উপর গভীরভাবে চিস্তা করে এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্ত্রসমূহ 
স্বাপন করে । নিরক্ষরতা, জনসংখ্য। বৃদ্ধি ও অন্যান্ত আরগ আমুবিধাণি 
বিরাজ করিলে সম্ভবতঃ এইসব সংস্কারার্দি, এমন কি আসোয়ান বাধ নির্মাণ 
সমাপ্ত হইলেও জীবন যাত্রার মানে কোন পার্থকা স্ুচিত হইবে না । কিন্ক 
জনসাধারণের উপর এইসব সংস্কারে মানসিক প্রতিক্রিঘ্ন। প্রবলভ।বে দেখা 
দেয়, এবং মিসরীয়দের মিসর দেশ প্রগতির পথে যান শুর করে। 


ইক্সামানের ঘটনা 


আর্রব জাহানে ইহার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এবং নাসেরের জনপ্রিয়তার 
দরুন মিসরকে সমগ্র আরবজাহানে সংঘটিত সগম্ত ঘটনাবলীতে জড়িত 
থাকিতে হয় । ১৯৬২ শ্রীস্টান্ষে ইয়ামানে সংঘটত একটি সামন্সিক অভ্যু- 
খানের ফলে এক বিপ্লবী সরকার ক্ষমতার আসে । নাসের এই বিপ্লবী 
সরকারকে সমর্থন দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । হয়ামানের 
ব্যাপারে নালেরের "হ্হ্ক্ষেপকে" তাহার সাঘাজ্যবাদী নীতির অংশবিশেষ 
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বল। হয়ত ভুল হইবে । সম্ভবতঃ বাজিগত ক্ষমত প্রদর্শন ইহাতে ছিল, কিন্ত 
আরব এঁফোের বিষয় চিন্তা করিলে, যাহাকে অধিকাংশ শিক্িত আরব 
একটি অতি আকাঙ্খিত “বিষয় বলিয়! বিবেচনা! করে, সমগ্র আন্মবজাহানে 
বে কোন প্রগতিশীল আরব দেশের উচিত সর্বত্র সমস্ত গ্রগ্নতিশীল আন্দোলনে 
সহায়ত! করা । 

ইয়ামান একটি নিভৃত দেশ ।« ১০০০ বংসরেরও অধিককাল পর্যন্ত ইহা 
বহিঃপ্রভাব হইতে বঞ্চিত। জায়েদী শীয়া শাখার বংশানুক্রমিক ইমামগণ 
বার! ধর্মতন্ত্র হিসাবে ইহা শাসিত হয় । ১৯৪৫ শ্রীস্টাব্দের ইয়ামান আরুবলীগে 
যোগদান করে এবং ১৯৪৭ স্রীস্টাব্দে ইহ] জাতিসংঘের সদশ্তপদ লাভ করে। 
১৯৫৮ শ্রীস্টার্খে ফেডারেল বাবস্থায় ইয়ামান ইউ. এ. আর.এ যোগদান 
করে। ১৯৬১ শ্রীস্টান্ে ইউ. এ. আর. বিলুপ্ত হইলে নাসের ইয়ামানের 
সহিত ফেডারেল আকারে সংযুজি নাকচ করেন। এক বৎসর পর ইয়ামালে 
একটি বিপ্লব হয় এবং নাসেরকে ইহাতে উষ্কানী প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত 
করা হয়। ইয়ামানে গৃহযুদ্ধ আর৪ হয়। মিসর বিপ্লবী সরকারের পক্ষা- 
বলমন করে এবং সৌদী আরব বহিষ্কত ইমামের সাহাধ্য করে। যুদ্ধ ছয় 
বৎসর স্থায়ী হয় এবং মিসর ইহার শক্তি এবং লক্ষ লক্ষ ডলার ইয়ামানে 
খরচ করিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়, এবং মিসর ও 
সৌদী আন্রবকে গুহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রাখিবার জন্ত জাতিসংঘ 
পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করে। কিন্তু ১৯৬৭ শ্রীস্টা্দে ইসরাইল আরব-দেশসমূহ 
আক্রমণ করিবার সময় শাস্তিচুক্তি সম্পাদিত হইলেও ইহার পলিসনাপ্তি 
ঘটে নাই। 


আরব-ইসরাইল বদ্ধ 


১৯৬৩ শ্রীস্টাঙ্জে একোর ছিতীয় গ্রচেষ্ট। ব্যর্থ হইলে মিসর ও ফারটাইল 
ক্রিসেন্টের্র আরব দেশসমূহ তাহাদের চিল্লাচরিত পন্থায় ফিরিয়। যায়। ইহার 
সাধারণ অর্থ হইল সিরিয়া ও ইরাকে একটির পর একটি এবং আরব নেতৃহলের 
মধ্যে নাযুঘূদ্ধ । শুধূমান্র ইসরাইলের বিরুদ্ধেই তাহায়। একামতে পৌঁছিতে 
সমর্থ হর । নথারীতি বিরির়াই অগ্রণী থাকে । তাহার! খাট আরব এবং' 
যে কোন দেশের চাইতে ইসরাইলের প্রবলতম বিরোধী বলিয়া! দাবী কগ্ে। 


ময়াপ্রাচঃ £ অতত ও বর্তমান ৬৫৭ 


+ লজ ইউনিয়ন ধিসর ও সিরিয়াকে অস্ত্র প্রদান করে; ক্রাল ইসরাইলের 
নিকট অস্্রশত্ব ও বিমান বিক্রয় করে, এবং যুজরাষ্র জর্দান ও সৌদী আরবকে 
কিছু সামরিক-সাজসরঞ্জাম প্রদান করে। 

ইতিমধ্যে ইসরাইল আকাবা উপসাগরের আইলাত বন্দরের উন্নয়ন 
সাধন করে। আইলাত হইতে হাইফা প্যস্ত সে একটি তৈলের পাইপ 
লাইন নির্মাণ করে, যাহান্র মধ্য দিয়া ইসরাইলের শিল্পসমূহে বাবহারের 
জন্ত পারস্তের তৈল প্রবাহিত হয়। ইসকাঠলের নিকট তেল বিক্রয়ে সম্্রতি 
প্রদানের দায়ে মিসর ইরানের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ছসরাইল 
জাতিসংঘের একটি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং নেগেভ অঞ্চলে কৃষিকার্ষের 
জন্গ জর্দান নদীর পানির গতি পরিবর্তন করে। 

এইসব কারণে এবং ইসরাইল ও তাহার আরব প্রতিবেশীদের কিছু 
অমীমাংসিত সমশ্যার দন মাঝে মাঝে সংঘাত স্ম্টি হয়। ইসরাইল ও 
মিসর সীমান্তে একটি জাতিসংঘ শাস্তিরক্ষক বাহিনী নিয়োজিত থাকিবার 
ফলে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন সংঘর্ষ হয় নাই। জর্দানের নাজুক অবস্থার 
দরুন সে ইসরাইলের সহিত তেমন গোলমাল করিতে পারে না । ইসরাইলী 
বসতি এবং জাতিসংঘ কতৃক নির্ধারিত. নিরপেক্ষ বা অসামরিক এলাকার 
ইসরাইলী অনুপ্রবেশের উপর হামলা চালাইবার জগ্ঙ সিরিয়া খুবই জুবিধা" 
জনক অবস্থার অধিকারী । ইসরাইল মাষে মাঝে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, 
সিরিয়ার বিরুদ্ধে নহে, বরং সীমান্তের নির্দোষ জর্দানী গ্রামসমূহের বিরুদ্ধে । 
ইসরাইলের বিরুদ্ধে জর্দানের প্রতিশোধ গ্রহণের অসামর্থকে মিসর ও 
সিরিয় হুসাইনের “ইসরাইল সমর্থক" নীতি বলিয়া! সমালোচন! করে। 

ইসরাইল সিরিয়ার অপরাধের জন্ত জর্দনকে কেন শাস্তি দেয় তাহা 
নির্ঘর কর! দুন্ধহ ব্যাপার । সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যেহেতু একটি গরম্পর়িক 
সাহাধ্য চুক্তি বিস্ুমান। তাই সম্ভবতঃ ইসরাইল ভয় করে গাছে সিরিয়াকে 
আক্রমণ করিলে মিসরও ইহাতে জড়াইয়৷ গড়ে। তদুপরি ফিলিস্ডিনী 
মোহান্েরগ্পণ একটি নির্বাসিত সরকার এবং একটি “ফিলিস্তিন মুক্তি ফৌঁজ"" 
২৫ 951551775 1005150195 ৮07) গঠন করিয়াছে। নিরিয়। ও গাজা 
, অঞ্চলে এই মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ শিবির'। ইসরাইল কর্তৃক জর্দান আক 
. মুখের ফলে এই ফৌজ জর্দানে আসিতে পায়ে এবং সেইক্ষেতে ইসমাইল 
৪২. | 1 
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একটি “গ্রতিরক্ষ মুলক বৃদ্ধ” চালাইবার এক ছুতা লাভ করে ও জর্দান 
নদীর পশ্চিন তীর সে অধিকার করিয়! লয়। এই ধরনের একটি লক্ষ্য 
হিরাত পার্টি সর্বদাই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে। 

যাহাই হউক, অবস্থ। উত্তরোত্তর ভয়াবহ আকার ধারণ করে । ১৯৬৭ 
প্রীস্টাবের ১৫ই মে ইসরইল ইহার উনবিংশ স্বাধীনত! বাধিকী পালন করে। 
এই উপলক্ষে সে জাতিসংঘের আপত্তির বিরুদ্ধে অ*সামরিকী জেকজালেছে 
সামরিক কুগকাওয়াজের আয়োজন করে। ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী এসখল্‌ 
ইসয্লাইলীদিগকে অবস্থার ভগ্লাবহত। স্মরণ করাইয়! বলেন যে ইসরাইলের 
বিরুদ্ধে সিরিগ্নার ক্রসবন্ধ'গান উষ্কানীর মোকাবিল। করিবার জন্ত ইসরাইল 
“প্রয়োজনীয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থ' গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে |” সিরিয়া 
ও গাজা অঞ্চলে প্রশিক্ষণরত বিভিন্ন কম্যাণ্ডে ( গেরিলা ) দলসমূহ ফিলিস্তিন 
মুজি সংস্থার নির্দেশে তাহাদের ধ্বংসাত্মক 'তৎপরত! বুদ্ধি করিয়া তোলে । 
জাতিসংঘ বাহিনীর পিছনে লুক্কায়িত থাকিবার জন্ত সিরীয়গণ নাসেরকে 
িটকারী করে। ১৭ই মে ইউ. এ. আর. সমন্ত জাতিসংঘ বাহিনীকে মিসরীয় 
ভূমি ত্যাগ করিবার অনুরোধ জানায় । জাতিসংঘের মহাসচিব উ থাণ্ট এই 
অনুরোধ পালন করিয়া! মিসরীয় সৈশ্দিগ্কে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীর 
স্থলাভিষিক্ত হইতে এবং আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালীর প্রবেশ" 
দ্বার নিয়ন্ত্রণকারী শাম আল-শেখ অধিকার করিবার অনুমতি দান কয়েন । 

ই২শে মে ইউ. এ. আর., ইসরাইলী জাহাজ ও ইসন্বাইলের জন্ত সামরিক 
সাজসরঞ্জাম বহনকারী সমস্ত অ-ইসরাইলী জাহাজের জন্তু আকাব! উপ- 
সাগর বন্ধ করিয়া দেয়। একটি আন্তর্জাতিক জলপথ বন্ধ করাটাকে ইসরাইল 
ুদ্ধাবস্থ। বিবেসন! করে এবং সৈস্ত মোতায়েন আন্ত করে। ৩*শে মে 
মিসর ও জর্দান ইহাদের যেকোন একটির উপর যে কোন হামল। প্রতিহত 
করিবার অন্ত এক সামরিক চুজি স্বাক্ষর করে । ৩র। জুন 'লিবিয়। মিসনীয় 
বাহিনীর সহিত যোগদান করে এবং পরদিন ইরাক মিসন্বীয়-জর্দ।নী আতাতে 
অংগ গ্রহণ করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে বেড়ী এইভাবে সম্পুর্ন হয়। . 

বৃহৎ শক্তিবর্গ মধ্যপ্রাচ্যে ঘৃদ্ধ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু দোভিয়েত ইউ- 
নিরন. জারবদে প্রতি সহানুভূতিশীল) ঘুক্তরাষ্্ ও গ্রেট ব্বটেন ইসরাইলের 


হত এই ব্যাপারে একমত হয় তিরন প্রণালী আজঞ্াতিক ; জরা 
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এই বিবাদে ইহার নিরপেক্ষত! যোষণ! করে। এমনকি মিসরও হুদ্ধ প্রত্যাশা 
করে কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্ধ ইসরহিল ইহ।র উপর বাজী রাখিতে 
পারে না। 

১৯৬৭ শ্রীস্টান্ের ৫ই জুন সোমবার সকালে ইসরাইলী বিমান ও স্থল" 
বাহিনী আক্রমণ চালায় এবং সিনাই হইতে সিক্দিয়। এবং সমগ্জ জর্দ (নী সীমান্তে 
যুদ্ধ আরন্ত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে ইসরাইলী বিমানসমূহ মিসরীর, 
সিরীয় ও জর্দানী বিমান বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতঃপর সম্পূর্ণ 
বিমান" আধিপত্যের সহায্নতার় ইসরাইলী স্বল বাহিনীসমূহ সর্ব অগ্রসর 
হয়। সংক্ষিগুণ্ছয় দিনের মধ্যে ইসরাইলী সৈশ্তগণ দক্ষিণে স্ুর়েজ খাল 
বরাবর, পূর্বে জর্দান নদী এবং উত্তর-পূর্বে গ্যালিলি হদের বিপরীতে সিরীয় 
উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা নয় জন মিসনীয় জেনান্পেল, তিন 
শতেরও অধিক অফিসার । হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী এবং লক্ষ লক্ষ ডলার 
মূল্যের রুণ নিমিত সামরিক সাজসরঞ্জাম অধিকাংশ অক্ষত অবস্থায় আটক 
কনে। “ছয় দিনের ধু.” পুনরায় আনব্দের অনৈক্য ও অক্ষমতা এবং 
ইসনাইলীদের 'ধৃষ্ঠতা ও এক'ত্বতা প্রকাশ করে।' মাফিন অর্থ, ফরাসী 
বিমান এবং ইসরাইলী .বিমানচালকদের সাহসিকতা ও দক্ষতার ছার? 
ইসরাইল আরবদিগকে এক মারাত্মক আঘাত হানে । | 
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পরিশিষ্ট 


বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্যপ্রাচোর দেশসমূহ তাহাদের স্বাধীনতা 
গ্রামে উত্তীর্ণ হইয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে 
অবস্থান করে। অতি ক্ষমতাশালী সামরিক শজি হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে 
ইসরাইল রাষ্ট্রের আবিঠাব এবং ইহার সহিত মোকাবিলার দরুন আরবী- 
ভাষী লোকদের উন্নয়ন বাধাগ্রসম্ত হয়। ইসরাইল প্যালেস্টাইনের সমগ্র 
অঞ্চল, তৎসংদে সমগ্র সিন।ই উপন্বীপ এবং সিরিরার গাালিলি হুদের 
বিপরীতে জাগলান জিল। (গোলান উন্ভূমি ) দখল করে। ইসরাইলের 
অবিচ্ছেন্ত অংশ হিসাবে সে "পুরাতন" জেব্জালেম ও গোলান উচভূমি 
অধিকার করে। আরবগণ শুধু ইসরাইলের অবস্থান স্বীকার করিতে রাজী 
হইলেই ইহা সয্াসরি আরবতদর সহিত বাকী অধিকৃত অঞ্লের ভাগ্য 
লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছুক্ষ। অপরদকে আরবগণ তাহা করিতে 
স্াজী, প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়। যাহ তাহারা অস্বীকার করিয়া আসিতেছে । 
অর্থাৎ ইসর'ইলকে স্বীকৃতি প্রদান কর"',- তবে বদ ইসরাইল ১৯৬৭ 
শ্ীস্টান্দের জুনের পূর্বের সীমানায় তাহাদের সৈন্ত সরাইয়া লয়। ইসক্লাইলী- 
গ্রণ ইহ পালন করিতে অস্বীকার করে। অধিকৃত ভূখণ্ডের আরব অধি- 
বাসীদের শাসন কর। একটি ক্রগাগত সমন্ত।র বিষয় হইলেও অধিকৃত 
এলাকার কোন অংশ ইসরাইল ছাড়িবে কিনা সলেহের ব্যাপার ॥ তাহ? 
করিতে যাইয়া সে জুয়েজ খাল ও জর্দান নদীর স্তায় সংক্ষিপ্ত ও সহজ প্রতি- 
প্লোধ্য সীমান্ত ত্যাগ করিরা নেগেভ ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের চায় 
অপ্রতিরোধ্য শীনান্ত গ্রহণ করিবে । 
আনুব দেশসমূহের মধ্যে জর্দান ভূখণ্ড অর্থনৈতিক উৎস এবং পর্ধটন 
রাজস্ব খাতে সবচাইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা তাহার গুরাতন স্রান্স 
জর্দান ভূখণ্ডে পরিণত হয়, যেখানে প্রায় কোন অর্থনৈতিক উৎসাহ নাই। 


৬৬৪ মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


জদ'ান নদীর পশ্চিম পারের লক্ষ লক্ষ আরব উাত্তও তাহার ঘাড়ে 
আসিয়! পড়ে । জদ্ণান অর্থনৈতিক দিক হইতে সৌদী আরব এবং বিশেষতঃ 
কুয়েতের দান ও খণের উপর আরও নির্ভরশীল হইয়া পড়ে । 

মিসরের ভূখণ্ড সৈন্ত ও যুদ্ধ সামগ্রী খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও 
নাসের তাহার ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক হইতেও ক্ষতিগ্রস্ত হন। মিসরে 
এবং আরব দেশসমুহে তাহার প্রকাশ্য সমালোচনা! হয় এবং অনেক বিরুদ্ধ 
লোকের স্টি হয়। মিমর খালের রাজস্ব হইতেও বঞ্চিত হয়, কারণ 
ইসরাইলকে খালের মধ্য দিয়া অবাধ যাতায়াত করিতে না দিলে সে খাল 
খুলিতে দিতে নারাজ । তদুপরি, স্বর্ন খরচে “জানব,” তৈলাধার তৈয়ার 
করিয়া ন্তরীগের পথে পারস্য উগসাগর হইতে ইউরোপের বদর সমূহে 
তৈল প্রেরণ করিবার ফলে সুয়ে খালের আয় অনেক কমিয়! ঘায়। 
দুর্দশাগ্রন্ত অর্থনীতির দূরুন মিসর প্রায় সপ্পূর্ণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
উপর নির্ভরশীল হইয়া! পড়ে । ইসরাইলের ভয়ে মিসর সোভিয়েত নৌ- 
বাহিনীকে পোট সৈর়দদ ও আলেকঙ্জান্দ্িয়ার় অবস্থান প্রদানে বাধ্য হয়। 
মিপরকে প্রদত্ত বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন সম্ভবতঃ এই মুল্যই দাবী করে। সেবাহাই হউক ফলাফল 
একই--বিদেশী বিজয়ীগণ মিসরের ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্র:বশহ'র পিনাই 
অধিকার করে এবং মিসরীয় বলরসমূহে রুশ ঘুদ্ধ জাহাজসমূহ বীধা থাকে । 
যেখানে বিংশ শতাীর প্রথমার্ধে বুটশ বৃদ্ধ জাহাজসমূহ অবস্থান করিত। 

স্বাধীনতা ও সামাঞজিক পরিবর্তনের ছারা আরবদের মধ্যে তেমন বড় 
'ক্কমেক্স কোন এক্য স্বাপিত হয় নাই । ইসরাইলের সহিত “সন্বেষনের 
টেবিলে" বসিতে অনন্ত জ্ঞাপন করিবার ব্যাপারে তাহারা আপোষহীন, 
কিন্ত ইসরাইলের বিস্কন্ধে তাহাদের এঁক্য আরব নেতৃত্বলের মধ্ো বিদ্বমান 
'পাদ্বস্পরিফ সঙ্দেহ ও ভীতি মোটেই দূরীভূত করে মাই । নিজেদের পার্থকা 
'্$ মঠানৈক্য সত্তেও সগয় তাহাদের স্বপক্ষে বলিয়া আরবগণ বিশ্বাস কলে। 
তাহারা জোরের সহিত বলে যএমন এক সময় আমিবে খন আরধগণ 
আধুনিক অন্ত্রশস্ত্ শিক্ষ করিয় দ্ব'দূশ শতাক্ধীতে সালাউদ্দিন ষ কব গ্রস্টান 
ধর্ম" ঘাচ্ধাদিগকে ( 07832455 ) পরাজিত করিয্লাছিলেন অনুরূপভাবে 
'ইসত্নাইলকে পঞ্কাজিত করিবে । 


মধ্যপ্রাচ্য £ শরতীত ও বর্তমান ৬৬$ 


মধ্যপ্রাচ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, ততমঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যগ্রাচোর ব্যাপারে বৃহং শক্তিবর্গের আনুপাতিক 
ভূমিকায় পন্সিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গ্রেট ধটেনের ক্ষমতা ও প্রভাব তত 
জায় প্রাপ্ত হইয়াছে | এডেন অধিকারে রাখা বা পারশ্ত উপসাগরে নৌ" 
বাহিনী মোতায়েন রলাখিবার অর্থনৈতিক বোঝ! ইহা বহন করিতে সক্ষম 
নছে। এতদ.সত্বেও জর্দ]ন, সৌদী আরব এবং পার্থ উপসাগরের শেখ 
শাসিত রাজ্যগুলির সহিত ইহার চুক্তি সম্প$ বিগ্কমান এবং তাই ইহা 
এতদঞ্চলে কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সক্ষণ। 

ফ্রান্স অবস্থাভেদে ইসরাইল ও আন্বব দেশসমুহের মধ্যে উঠানামা 
করে। ১৯৫৬ শ্রীস্টান্ে মিসয়ের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সহিত আতাত করিবার 
পর ফ্রাঙ্গ ইসরাইলের অদ্ধ সমর্থক হিসাবে বিশ্লাজ কয়ে এবং তাহাকে 
অস্্রশত্বও সরবরাহ করে। “ছয় দিমের যুদ্ধে" পর পরই ফ্রাঙ্। হঠাং 
ইহার আনুগত্য পরিবর্তন করে এবং যুদ্ধশূর্ব সীমান্তে ইহার সৈগ্ প্রত্যাহার 
না করিবার জন্জ ইসরাইলের সমালোচনা কথে। প্রেসিডেন্ট ছ গলের এই 
কাজে কেউ কেউ বিরজ্জ হয় এবং অনেকেই অবাক হয়। কিন্ত পরিণতিতে 
“ইহ। মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিল্না ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ভারসাম্য 
 ক্বক্ষা করিবার ব্যাপারে সহায়ত করিতে গারে। 

মধ্যপ্রাচের আরবীভাষী দেশগুলির মধ্যে হুজরা& এক রকম পক্ষাথাত- 
ন্ত হইয়া! পড়িয়াছে। আভাত্তরীণ রাজনীতির দরুন যুজরাষ্ট্র ইসরাইলের 
নীতিমালা! সমর্থন করিত এইরূপ বাধ্য হইক্নছে যে, কোন কঠোর ডুমিকা 
পালন দূরে থাকুক, ইহ! “কোন পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্তও লইতে পারে না । 

মধাপ্রাচ্যে মাফিন প্রভাৰ ঘ।টতি হওয়ার অর্থ হইল সর্বদা না হইলেও 
সাধারণতঃ সমানুপাতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্ষ'দ বৃদ্ধি পাওয়া । 

জার ব৷ কমিউনিস্ট ন্লাগিয়ার ইতিহাসের চিরাচর্রিত ভাবধার৷ হইল সেই 

_ দেশের সরকারে ভূমধাস/গর ও পারম্ত উপসাগর এলাকায় ঘট রক্ষা 
করিবার আগ্রহ । এই উদ্দেশ্ত সফল করিবার জন্ড রাশিয়া অপ্রত্িহিতভাবে 
তুকাঁ প্রণালী নিরন্রণ ও ইরানের উপর আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টা চালায় । 
অবশ্ত ক্ষণগণ "সই উদ্দেন্ত সফলে বার্থ হয় শুধু তুরস্ক ও ইব্ানেক বাধা 
 ফিপততির ভন্ত লহে বরং রুশ উদ্দেশ্ের বাপারে পশ্চিম ইউরোপীয় 


৬৪৬ মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


দেশসমুহের বিরোধিতার জঙ্গও বটে। প্রম্যান নীতিমালা এই পশ্চিম 
ইউরোপীয় নীতিরই পুনরাস্বত্তি মাত্র । 

আরব জাহানে রুশ অনুপ্রবেশ আর্ত হয় ১৯৫৬ শ্রীস্টাঙ্খে এবং তাহ! 
বিশেষতঃ মিসর ও সিরিয়ায় জোরদার হইতে থাকে । ইতিহাসে প্রথম বারের 
মত ভূমধ্যসাগরে রুশ যুদ্ধ জাহাজসমূহ ঘাটি লাভ করে। সোভিয়েত 
রাশিয়া গ্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ বা ইরানের উপর আধিপত্য লাভ করে 
নাই। সম্ভবতঃ তুরস্ক বা ইরান ভূমধ্যসাথরের মধ্য দিয়! সোভিয়েত 
ল্লাশিয়ার ছায়! তাহাদের উপর উল্লম্ন ক্রীড়া করিবার ব্যাপারে সজাগ 
বলিয়৷ সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত বৈরী-নীতি অনুসরণ করে। 

শেষ বিশ্লেষণে, . মধ্যপ্রাচোর দেশসমূহের অন্তনিহিত শি মধ্যপ্রাচ্যে 
পাশ্চাত্য শজিবর্গের ক্ষমতা! প্রদর্শনীতে নহে, বরং মধ্যপ্রাচোর দেশসমূহ 
তাহাদেপ্স অতীত সংস্কৃতির সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভাতার সংমিশ্রণের 
গুণের উপর নিওর করে। এই সংমিশ্রণে প্রধান ভূমিকা পালন কন্বিবে 
ইসলাম, যদিও হ্হা' প্রত্যেক দেশে সমান পরিমাণে নহে। মনস্তাত্বিক 
দিক হইতে তুরক্ক প্রাচ্য হইতে মুখ ফিরাইয়। পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করে। প্রায় 
চল্লিশ বংসয় পর সে অনুভব করে ষে অতীতের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করা 
সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ পরবতী পক্াশ বংসরে সে এখনও বিস্তঘান অতীত 
আদর্শ পুনরায় গ্রহণ করিতে বা পুনরায় ব্যাখ্য। করিতে চেষ্টা করিবে। 

ইরান একদিকে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করে নাই, 
অপর দিকে সে মধ্যপ্রাচ্য হইতে মুখ ফিরাইতেও রাজী হয় নাই। কখনও 
দুসগত ও কখনও অসঙ্গত আদর্শ হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পাশাপাশি 
ইরানে অবস্থান করে। একটি সুম্পই সংমিশ্রণ হিসাবে গড়িয়া উঠ। গর্যস্ত 
ইহ? পরীক্ষাধীন থাকিবে এবং এই পর্যায়ে ইহা! জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক 
ভুল-ঘ্রান্তির সম্মুখীন হইবে। 

আরব জাহানের একটি সাধারণ শ্রেণী বিস্তাস কর! দূরহ ব্যাপার, কারণ 
এখানে না আছে রাজনৈতিক এঁক্য, না আছে মতবাদমূলক সামাঞজন্থত । 
আন্মববাদের সহিত ইসলামের একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্তমান, ধাহ। তুকাঁ 
বাপারন্ত জাতীয়তাবাদের সহিত নাই ৷ মোটের উপর হযরত মহমদ (দঃ) 
একজন আরব, কোরান আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয় এবং প্যান-আরব 


মধ্যপ্রাচ্য £$ অতীত ও বর্তমান ৬৬৭ 


জাতীয়তাবাদীগণ মুসলিম সংস্কতিকে “'আল্পব”" সংস্কতি বলিয়া! চিহ্নিত 
করে। জ্থৃতরাং কি ধরনের সংমিশ্রণ এখানে গড়িয়! উঠিষে তাহা নির্ণর করি" 
বার সময় এখনও আসে নাই। 

মধ্যপ্রাচের জনগণ, আরব, পারন্তবাসী ও তুকখগণ একটি অতি অত 
পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিরাজমান, এবং তাহার! নিজেরাও একটি রেনেস”া, 
ধর্মীয় সংস্কার, অর্থনৈতিক বিপ্লেষণ, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক 
বিপ্রবে জড়িত-_ সবগুলি একই সাথে । তাহাব্া এমন একটি পরিবারের জায় 
যে ভিতরে ও বাহিযে আপন গুহ পুনধিষ্থাসে ব্যস্ত । তাহারা ইহাতে বাস 
করিতে চার, বন্ধুবংসলণ্ড হইতে চায়, আবার ইহা কামনা করে যে, 
বন্ধুরা! তাহাদের পুনবিস্তাসকৃত গৃহের স্থাপত্য শিল্পের প্রশংসা যেমন করুক 
ঠিক তেমনই তাহাদের পরিত্যক্ত আসবাবপঞ্জরের প্রশংসা কর়ক- সবগুলি 
একই সাথে । সম্ভবতঃ এই কারণে ও অগ্ঠান্থ কারণে তাহার! বিশ্বে এমন 
সব দৃশ্য, মনোভাব, প্রত্যাশা ও আচরণ করে যেওুলিকে বহিবিশ্বের লোকেরা 
মনে করে অবাস্তব, অকপট, একগুয়ে, গৌড়াঃ নিশপাপ, যৌন্তিক ও অসামঞাশ্য- 
পূর্ণ_সবগুলি একই সাথে। 


গুরুতপুর্ণ ঘটনাবভীর একটি কাজপঞ্জী 


&৭০ হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জগ । 

৬২২ হিজরত । 

৬৩২ হযরত মুহাম্মদের সঃ) সত্য 

৬৩৪ মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার আরন্ত।-/ 

৬৩৫ সিরিয়া বিজয় । কাদেশিয়ার যৃদ্ধ । 

৬৩৯ মিসর বিজয় । ” 

৬৪০ ইরান বিজয়। 

৬৫৩ কোরান প্রজ্থজন ।* 

৬৫৬ মুসজমানদের গৃহযৃদ্ধ । উটের যুদ্ধ । 

৬৬৯ আলী হত্যা । 

৩৩১ উমাইয়া বংশের ক্ষমতায় আগমন । 

৬৮০ কারবালায় হোসাইনের মৃত্যু । 

৭১১ স্পেন ও সিঙ্ধু বিজয়। 

2০ উথ্াইয় বংশের পতন গু আব্বা সীয় বংশের উত্যান । 

2৪ আবু মুসলিম খোরাসানীর হত্যা । 

৭৬৭ হান।ফী ময.হাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানিফার স্ৃত্যু 1 

2১ মালেকী মধ. হাবের প্রতিষ্ঠাতা, মালেক ইবনে আনাসেব্র 
মৃত্যু ৷ 

৮১৩ মামুন কতৃ'ক অনুবাদ সংস্থ! প্রতিষ্ঠ। 


* কোরান প্রঞ্জন্নের ব্যাপারে মততেদ রহিয়াছে । অধিকাংশ এঁতিহাসিকের 
হতানুসারে তৃতীয় খলীফা ওসমান কোরানের হেজাজী সংল1পকে..আদর্শ 
সংলাপকীপে নির্ধারণ করেন । অন্যন্য সংনাপশুলিকে তিনি জ্লাইয়া দেন। 
উল্লেখ কর) হাইতে পারে ধে হেজাজী লংঙাপেই কোরান অবতীর্ণ হয়! 

স্পআনবাদক $ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তন[ন ৬৬৯ 


৮২" 


৮৩৩ 
৮৫৭ 


৯১০ 
৯৫০ 
৯৫৬ 
৯৭২ 

১০৩৭ 

১০৪৮ 

১০৫৫ 

১০৭১ 

১০৯৯ 

১১৩৭ 

১১৭১ 

১১৮ 


১২২ 
১২৫২ 
১২৫৮ 
১২৬০ 
১২৭৩ 

সি.এ. ১৩০০ 
১৩২৪ 
১০৬৯ 
১৩৮৯ 
১৪০২ 
৯৪০৬ 


শাফেয়ী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মুহব্রদ ইবনে ইদ্রিস আল 
শাফেয়ীর মৃত্যু 

তুকাঁদের আগমন । 

হাস্বলী ময.হাবের। প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হালের 
ত্যু। ক্ষু্র রাজা যুগের আবুন্ত। 

মিসরে ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠ' | 

দার্শনিক ফারাবীর মৃত্যু ॥ -. 

এতিহাসিক মান্গুদীর মৃত্যু”. 

কায়রোতে আজহার বিখবিঘালয় প্রতিচিত 
চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক ইবনে সিনার স্ৃত্যু 
গরনিতশান্্রবিদ বিরুনীর সত্যু 1” 

সেলজুকদের আগমন । 

মাঞজিকার্তের যুদ্ধ । 

জেরুজালেমে ক্র,সে'্রগণ (হ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধ! )। 
সেলজুকদের পতন । 

ফাতেনীগ বংশের পতন । 

হিত্তিনের যুদ্ধ, সালাউপীন বৃষ ক্রদুসভায়দের 
পরাজয় । 

চেঙ্গিস খানের অগ্রাভিষান। 

মিসরে মামলুক শাসনের শুরু । 

বাগদাদের পতন। আব্বাসীয় বংশের পরিসমান্ডি । 
মামলুকগণ কত ক মোজলদেন পরাজয় । 

সুফী জামাল আলশবীনের মৃত্যু । 
ওসমানীর সাঘাজোর শুরু । 

মার্কোপোলোর ম্ৃতৃয ৮ 

তগুরুলঙের আগমন । 

কসোভা্প শুদ্ধ । 

তৈমুরলঙ্গ কর্তৃক বারেজীদের গয়াজয়। 

সামাজিক এঁতিহাসিক ইবনে খাজদুনের 
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মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


কনস্ট্যা্টিনোপলের পতন 1 

সাফাভীযর় সামাজ্যের শুক । 

পারস্ত উপসাগরে পর্তুগীজদের আগমন | 
কলড্তনের যৃদ্ধ । 

গওসমানীয়দের ফারটাইল ক্রিসেন্ট বিজয়। 
বুটিশদের পারন্ত উপসাগরে প্রবেশ । 
ইউরোপীয় রাজধানীসমূহে পারন্যের প্রতিনিধিদল । 
মুহাম্মদ কপরুলুর প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ। 
তুকী এতিহাসিক হাজী খলীফার মৃত্যু 
তুক্কাদের ভিয়েনা! অভিমুখে অগ্রসর । 
কালোোভিজের শাস্তি চুজি। 
প্যাসরোভিজের শাস্তি চুক্তি । 

সাফাভীয়দের পতন । 

নাদির শাহেয় দিলী অধিকার । ৮ 
ওয়াহাবী মতবাদের আগমন । 

কুচুক কাইনাজিয় চুজি। ৷ 

ইরানে কাজায়দের উত্থান । 

মিসরে নেপোলিয়ন । 

তুরক্ষে নিজাম-ই-জাদ:দ 

মামলুকদের পতন । 

এ্যাংলো-পার্সীয়ান ডেফিনিটিভ চুজি। 
জান-নিসারীদের পরিসমাপ্তি । 

তুর্কম্যান চাই চুজি । 

মিসর কতৃক সিরিয় বিজয় । 

তুরক্ছে হাত্তি শরীফ । 

মিসরে মোহাম্মদ আলী বংশের প্রতিষ্ঠা । 
ইরানে বাবের আবির্ভাব । 

ইন্নানে দার যনুন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন । 
'কিমিরায় যুদ্ধ । সুয়ে খাল কোম্পানী গঠিত, 


মধ্যপ্রাচ্য $ অভীত ও বর্তমান ৬৭১ 
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১৯১৬ 
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১৯২০ 


৯৯২১ 


১১১১৬, 


তুরক্ষে হাত্তি হমাযুন । 

জ্লোজ-ম্যারোনাইটদেরু যুদ্ধ। 

গসমানীয় সাইন্টিফিক সোসাইটি, ইর্রাহীম শিনাসী। 
তয়েজ খাল খনন সমাথ ।-৮ 

বৃটিশ কতৃ'ক মিসর দখল ।২৮ 

তুরক্থের নমিক কামালের স্বৃত্যু ৷ 

দুয়েজ খালের উপর ক্নস্ট্যান্টিনোগল সঙ্গেলন 
(০018362008001916 0010৬520107 ) 

তুরক্ষে কমিট অব ইউনিয়ন এও প্রোগ্রেস। 

ইরানে তামাকের কনসেশন। 

তুরস্কে আর্মেনিয়ার হতাযালীল।। 

প্রথম বিশ্ব ইহুদীবাদী সম্মেলন । 

নাসির আল দীন শাহ কাজার নিহত। 

ইরানে শাসনতন্ত্র প্রদান । 

ইরান বিভক্তিকরণে ইঙগ-রূশ চুক্তি। 

নব্যতুকী বিপ্লব । 

ইরান হইতে শুসতার বহিদ্কত। 

হোসাইন*ম্যাকমাহন পজালাপ । 

সাইক্স..পিকট চুক্তি। 

বালফার ঘোষণ। | 

দামেক্ধে ফয়সল বাহিনীর প্রবেশ । 

গোপন ইঙ-পারন্ত চুজি। সামন্থনে আতাতৃর্কের 
অবতরণ । 

স্তান-রেমো চুজি। সিরিয়! হইতে ফয়সল বহিষ্কৃত । 
স্তাভরসের চুক্তি । 

ইন্বানে রেঙ্গাখান কর্তৃক সামরিক অভ্যুত্থান ইপ্াফের 
রাজ! হিসাবে কামাল, ট্রাল জর্দান প্রতিষ্ঠা । প্যালে- 
স্টাইনে প্রথম ইন্দীবাদ বিরোধী উত্থান ॥ 

্লীকদের উপর ভূক বিজয়। ইয়ালে মিলসপ্যাফ দিশন। 


৯৪২৪ 
১৯২৫ 


মধপ্রাচ।) £ অতীত ও বর্তমান: 


শুজ্যানে চুক্ডি। রেজ। খান কত্‌'ক ইরানের প্রধান মী 
গ্রহণ । তুরক্ষ গ্রঙ্গাতগ্্ের রূপ লাভ। 

আরবে ইবনে সউদের উন । খিল।ফতের পরিসমান্তি। 
ইরানের শাহকপে রেজা পাহলভী | 


১৯২৩--১৯০১ ইরান এবং তুরস্কের সংক্কার অঙদোজন । 


১৯৩৩ 
১৯৩৬ 
১৯৩৭ 


১৯১৩৮ 


১৯৩৯ 
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১৯৪২ 
১৪৪৪ 
১৪১৪৬ 
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নন্তন ইদ-পারন্ত তৈলচুকি । 

গ্রণালীর উপর মট, কনভেনশন । 

আফগানিস্থান,। ইরান, ইরাক এবং তুরদ্বের মধো 
স"্দাব দ চুক্তি 

আতাতুর্কের হৃ্য। ট্রা-ইরানীয়ান রেলপথের নির্মাণ 
কার্ণ পরিসনাধ্রি | 

গ্যালেন্টাইনের উপর হ্টীশ শেতপন্র 1৮ 

সিরপক্ষের ইরানে প্রবেশ । রেক্স শাহের সিংহাসন 
ত্যাগ । ইব্াকে ন্থিলানীর অভ্যুথান। হুটিশ কর্তৃক 
ইন্পক, সিপ্রিয়! এবং লেবানন দখল । 

ইহুদীবাদীদের বিস্টমোর পরিকল্পনা । 

আরব লাগ গঠিত । 

আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নবার্দী আল্দোলন। 

লাল ফেজের ইরান ত্যাগ । প্যালেস্টাইনের উপর ইঙ্গ- 
ম।কিন কমিশন । 


ইসরাইল পবা প্রতি! । এ্রস্যান মতবাদ 
আরব-ইমর!ইল যুদ্ধ । 

তুরক্ষে একদনীয় শাসনের অবসান । 

তুরস্ের গ্ভাটোর সদম্তপদ লাভ । ইরান করুক তৈল 
জাতীয়করণ । 

দিসযে নাসেরের অভুথান। 

ইন্ানে ডঃ মোসাদেকের পতন । 

বুশ হড়কে মিসয় ত্য । 


মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান ৬ৎ্ঙ 
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৪ত-. 


ুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণ । ইজ-ফরা সী- 
ইসরাইলী মিসরের উপর আক্রমণ । 

আইসেন হাওয়ার মতবাদ । 

মিসর ও সিরিয়ার সংযৃভি। ইরংকে হাশেমীয় বংশের 
পরিসমাপ্তি । 

তুরক্ধে সামরিক অভ্যুরথ'ন ॥ ৮৮ 

ছিতীয় তুরছ্ক প্রজাতন্ত্র। সিরিয়া-মিসর সংযুক্তির অবসান 
ইয়েমেনে সামরিক অভ্যুথান। 

ইরানে শ্থেত বিপ্লবের স্চন! | 

আরব-ইসরাইল বুদ্ধ। ইরানের শ'হের অভিষেক । 


প্রেসিডেন্ট নাসেরের স্ব । মিসরের নতুন প্রেসিডেপ্ট 
হিসাবে আনোয়ার সাদাত । ৮” 

পকিস্তানের অখণ্ড বিনষ্ট । নতুন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলা- 
দেশের অভ্যুদয় । 

আরব-ইসরাইলী ধুদ্ধ। আফগানিস্তানের বাদশাহ জহি 
শাহের পতন। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধামে দাউদ 
শাহের ক্ষমতা দখল ।' 

ইসলামী কনফারেল প্রতিষ্ঠ! | 

মুসলিম বিশ্বে নব চেতনার উন্মেষ । 

সউদী আরবের বাদশাহ ফয়সল ইবনে আবদ-আল- 
আজিজ আততায়ীর গুলীতে নিহত । খালেদ ইবনে 
আবদ আল আজিজের ক্ষমত্যরোহন । 

মিসরের প্রেসিডেন্টের শান্তি মিশনে জেকজালেম গমন 


এবং ইসরাইলী পার্লামেণ্টে ভাষণ দান। 

দক্ষিণ লেবাননের ফিলিন্ডিনী উদ্াত্ত শিবিয়ে ইসরাইলী 
সর্বাধ্থক হামলা এবং লিতানি নদী পর্যন্ত এলাকা দখল । 
আফগানিস্তানে সামরিক অভুযত্খান ও দাউদ শাহের 


পতন । নূর মোহাম্মদ তাস্াকির ক্ষমতারোহন । 


নির্ঘণ্ট 


অগার্টিন। সেট ১০৮, ৬৪ 
অরলভ, আলেন্জ্রী ৩১৫ 
অরলভ, গ্লেগরী ৩. & 
অশোক (মগধের প্রসিদ্ধ রাজা) 
৩৮, ১৭৫ 
অস.লে, স্যার গোর ৩৬০ 
অগ্রিন্না ২৬”, ৩৩৪, ৩৯১ 
অহীয় উত্তরা দিকাবের যুদ্ধ 
ও গুসমানীর সাগঘানোয 
৩১৪, ৩০৯১৪, ৩১৭-১৮, ৩২৭-২৬ 
ও রাশিয়া ৩১৬, ৩১৭-১৮, 
৩২৪-২৬, ৩৩৭ 
আইবাক গোমলুক সুলতান) ২০৪ 
আইসেন হাওয়ায়ঃ ডইট, ডি ৫৭৫, 
৬৩৭ ৬৬ 
আইসেন হাওয়ার মতবাদ ৬৪৬ 
আইকিন (পূর্ব-রোমান সগ্ঘাজ্ভী) ১০৮ 
আস ৫, ৮০ 
আকবর, জালাল উদৃদবীন মুহাম্মদ 
(ভারত বর্ষের সগ্রাট) ও২ 
আক ফতুনল (পেত মেষ পালক, ২৩১ 
২৩৯ 
আকার, জাল, সন্ধি ৫৬ 
আকিম্ভিস ২৭ 
আঙখলাক-ই-জাললী, জালালী 


স্ঠায়শাস্ত্র, জালাল আলম্বীন দাওয়ানী 
২৪৭ 
আগাখান ৩য় (আগ! জআুলতান স্যার 
মুহাম্মদ শাহ) ১৭২ 
আগা খান ঘর্থ কেরিম খান ১৭২ 
আগা মুহাম্মদ খান পারশ্তের শাহ) 
২৭৫, ৩৫৭ 
আথলাদীয় বংশ ১৭৬? ১৪%* ১৫১ 
আঘানী কিতাৰ আল (গানের 
গ্রন্থ) ১১৭-২৯। ১২৫) ১৪২৪৩, 
১৪৭, ১৮৭ 
আঘাসী, হাজী মীর্জা প্রধান উদীর 
আংকারা, 
তুরক্ষ-এর যুদ্ধ £৪৭, ২২৯ 
*আচ্৮চ-বিশপ জন'' ২২৮ 
আজাহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৭, ৪০০, 
৪৬৬-৬৬ 
আজান বাইজান ৬৮, ২০৯ ৩৯৬, 
৩৬৩, ৪২০, ৫২৮, ৫৬৫-৬৮ 
আতগরাশ, স্থলতান আল (দূরজি 
প্রধান) &*০ 
আতাতুর্ক, মুস্তফা, কামাল, ৩৮১ ৫৯৭. 
ও ইউরোপ ৪৩৮৩৯, 
গীষস্তুকী যুদ্ধ ৪৪০-৪১,৪৯৬ 
তুরক্ষের প্রেসিভেটট হিসাধে ৩৯৯, 
৪8২-৫৩, &৮৩-৮৮১ $৯*-৯২ 


মধাপ্রাচা £ অভীত ও বর্তমান 


তাহার সংহ্কার সমূহ ৪৪২-৬১ 
প্রথম মহাযুদ্ধে ৪৩৭ 
আতাসি, হাসিম আল্‌ (মিসয়ার 
প্রেসিডেট) ৫০১ 
আত্তার, ফরিদ্-উদ-দীন ১৬৬-৬৬, 
১৮৯ 
আদম ৫০ ৬৮-৬৯ 
আ্রিয়ানোপল, চুজি ৩৩২ 
আধম, ইরাহীম ৩৮৯ 
আন্তুন, ফারহে ৪০৪ 
আনাতো]লিয়। তেরঙ্ক দুষ্টব্য) 
আনোয়ার পাশা ৩৯১৯২) ৪৩৫ 
আফগানী ৪১২, ৪২৫-১৭ 
আফগানী, সৈয়দ জামাল আল-্বীন 
আল ৪৬৮ 
আফগানগণ ২৭২ 
আফগানিস্তান ১, ৪, ১১ ৯৮, ১১১) 
১৭০ 
ইংরেজদের স্বার্থ ৩৫৬, ৩৫৮, 
৩৬২-৬৫ 
ও ইরান ৩৬৬,৩৬৯,৩৬৩,৩৬৫ 
ও সর্দ'বাদ ছুজি $৪৭ 
আফল্নাক, মাইকেল ৬৪২, ৬৪5 
আফসার তুকীগণ ২৭২ 
আফনিন ১৩২ 
আব জাল-আস্রিজ ১*৯ 
আবদ আা-মালিক উদাইকপলিফা) 
১০৪১ ৯১৭০১১০৯১৪৭১৯২৪, 
৯%৫ 


৬৭৬ 


আবদ আল-রহমান (আন্দালুসীয় 
খলিফা) ১৪৫ 
আবদ আল-্হমান ১ম, ইবনে 
মুয়াবিয়! 'দামেছ্ের খলিফা?) 
১১০, ১২৬ 
আবদুল বাহ। (আব্বাস আফেল্দী) 
৪১৫ 
আবদুল হামিৰ ২ম ওসমানীয় 
ন্ুলতান। ৩১৮ 
আবদ্ল হামিদ ২য় (ওসমানীর 
লুলতান ৪৮৬ 
ও আফগানী ৩৬১৯) ৩১০ ৩৯৯॥ 
. ৪১৭ 
ও আশমেনীয়গণ ৩৮৮৮৯ 
ও ইউরো পীয়গণ ৩২৪-২৮, 
৩৩৬-৩৮১ ৪৯৩ 
ও প্যান ইসলামীবাদ ৩৬৯, 
৩৮৯, ৩১৯৭ 
ও স্তান স্টিকানোর চুক্তি ৩৩৭ 
ও নব্য ওসমানীরগণ ৩৮ ৫*৮এ 
প্যান ইসলামী আন্দেলনকারী 
হিসাবে ৩৬১৯, ৩১৭-৪০০, ৪০৭, 
৪১২, ৪১৫ 
রাশিরায় ৪১৬ 


আবদুল মজিদ (ওসম!নীর সুলতান) 


৩৩৩১ ৩৪৬, ৩৮০-৮২৪ ৪৪৬ 
আবদুল মুত্তালিব ৪৭, ১২৮ 
আবদুল্লাহ্‌ (আবদ আল্লাহ্‌ ইবনে 
আবদ্দ আল মুত্তালিব) 5৭ 
আবদুল্লাহ্‌ 'জর্দ[নের বাদপাহ ট্রাঙগা- 


৬৭৬ 


জর্দানের আমীর) ৪৭৭, ৫&০৮-১০, 
&২৪, ৬০৩, &১০৪ ৬৪৮ 
আবদুল্লাহ (আব্বাসের পৃত্র) ১২৮ 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাইমুন (ইপনাইল, 
ইরানের নেত) ২৪৭ 
আবদুল্লাহ, ইবনে জুবায়ের ১২২ 
আবদুছ, মুহাম্মদ, ৪০০-০২, 9০৬-০৯ 
৪৬৭, ৪৬৯, ৬২৩ 
আববাস “হজরত মুহ্রদের (সং) 
চাঢা) ১২৫, ১১৮ 
আব্বাপ ১ম, মহান (সাফাভীয় শাহ) 
২৬১, ২৬৬৪২, ২৭৬-৮৭, ২৯০-৯৭ 
আমৈনীয়দের সহিত বাবহার 
২৬৯, ২৭৮, ২১৪ 
ও ইউরোপীযাগণ ২৭১, ২৭৬, 
২৮০৮৮, ২৯৬ 
কিজিলবাসদের দমন ২৬৮ ২ ৪, 
২৬ 
হিন্্রী অব আব্বাস ২১৭ 
আব্বাস ২য় হিলমী (মিসরের খোঁধভ) 


৪৫৪-৫৬ 
আববাস ২য় (সাফাভীয় শাহ্‌) ২৬১, 
২৮৪ 


তাবধবাস ৩য় (সাফাভীয় শাহী ২৬১, 
২৭২ 
আধ্বাস আকা ৪২ 
আব্বাস আফেন্দী (আবদুল বাহা) 
ূ ৪১৫ 
আাববাস মীর্জা কোজার যুবরাজ) 
৩৬০, ৩৬২ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


আব্বাস (হাকন-আল-রশীদের ভগ্রি) 
১৩৪ 


আব্বাসীয়গণ ১০৪, ১২৬-৫৩, ১৬০, 
১৮৪, ১৮৫ 
কবীতা ১৮৮ 
ধর্মীয় মতবাদ ১৯৩ 
স্বাপত্যশিল্প ১৯১ 
শাসনের অবসান ২০৯-১০ 
আবরাহ (ইয়েমেনের বাদশাহ) &০ 
আব্রাহাম হেষরত ইব্রাহীম (আঃ) 
88, &০; ৬০, ৬৭, ৬৯, ৪৮২ 
আবু আল-আল! আলমারী ১৪৭ 
আবু আল আতাহিয়্যা ১৩৬, ১৮৮ 
আবু বকর (১ম খলিফা) ৯৯, ২৬৭ 
হযরত মুহান্মদের (সঃ) অনুসারী 
হিসাবে &১+ &৫ 
কর্তক শাসিত ইসলাম ৭১-৮৮, 
৯২, ১০৬ 
ক্ষমতা! জোর দখলকারী” 


হিসাবে ১৬৩ 
আবু হানিফা, ইমাম ১৬৯-৭০ 
আবু তালিব হযরত (মুহন্পদের (সঃ) 

চাচ1) 8৭, ৫৩ 
আবু নাসর আল-ফারাবী, আদর্শ 
নগরী অধিবাসিদের মতাঙষত ১৭৫ 
আবু নোয্লাস ১৩৬, ১৮৮ | 
আবু মুদলিম খোয়াসানী (বেহ- 

জাদান? ১২৫২৬, ১২৯৩১ 


মধ্যপ্রাচ্য £$ অতীত ও বর্তমান 


আবু লাহাব ৫৩ 
আবু লুলু ফিরোজ ৯১ 
আবু সুফিয়ান ৬১-৬৩, ৯৬, ১০৬ 
আবুল আব্বাস, আল-সাফফাহ, 
(আব্বাসীয় খলিফ1) ১২৬, ১২৮ 
আবুল হাসান আলী আল-আশারী 
ৃ ১৬০ 
আবুল হুদা, শেখ ৩৯৭ 
আাবি সিন (আবু আলী আল 
হোসেন ইবনে সিনা) ২৫, ৩৩, 
১৮১-৮২ 
তাহার মেটিরিয়। মেডিক। 
১৮১ 
পারশ্ত দরবারে ১৪৮ 
উাহার কানুন ১৮১ 
ঠাহার ধর্ম নিরপেক্ষকরণ ১৭৮ 
তাহার সাকা ১৭৬ 
আমর ইবনে আল-আস, ৬৩, ৮৬, 


৮৮ ৯৭ 
আমিন, আল (আব্বাসীয় খলিফা) 
১২৮ ১৩৯ 
আমিন আল হোস'ইনী, হজ জেরু- 
জালেমেয় মুক তী) ৫১৬ ৬২৪, 
৫৫$২-৫৩+ ৬১০ 
আমিন আল-স্ুলতান (ইরানের 
প্রধান মন্ত্রী) ৪১৬ ৪২১-২৪ 
আমিন! (হযরত মুহাল্সদের (সঃ) 
মাতা, ৪৭ 
আমের, হাকিম ৬৫১ 
, জামীর-ইনকবীর মীর্জা তকী খান, 


৬%৭ 


প্রধান উজীর) ৩৬৩, 
৪১৮. ১৯ 
অ।সিটেজ-ম্মীথ (সিডনী আমিটেজ) 
৫৩২ 
আর্মেনীয়া ১১১ ১৩, ৮৮) ৯৮,৪৩৭ 
আর্মেনীয়গণ ১১, ১৭, ২৬৯-৭০, ২৭৮ 
২৮০, ৩৮৮-৮৯, ৪২৬, ৫৪৯ 
আ'নেনীয়। গীর্জা ১৩-১৪১ ৩৮৮ 
আরবগণ ১১১,৬৬৭ 
আববাসীয়দের অধীনে ১৪৪,১৮৯ 
আনব কনফেডারেশন ৬২৪, 
৬৩৩, ৬৩৯-৪৪ 
ফারট।ইল ক্রিসেণ্টে ৪৭৭-৮১। 
৪৮৮-৯২ 
ও ইসরাইল ৬৬3 
ইসরাইল আক্রমণ ৬৭-১০ 
আনব উষ্ধাস্ত ৬১১-১৩ 
আন্পব-ইসরাইলী যুদ্ধ ৬০৭, 
৬৬৬-৫৯॥ ৬৬৩ 
ফিলিস্তিনে আরবগণ 
&১৩-২৬, ৬*১-২০ 
আরবদের ভাষা ৩২:৩৩, 
১৮৭-৮৮। ২১৫১৬, ২৩৭, 
২৬২-$৩+ ৪০২-০৪।॥ &$১১ 
গসমানীয় সায়্াজোর অধীনে 
২৫৩, ৪৭৫-৮১ 
ইসলামের শ।সক হিসাবে 
৩২-৩৩, ৮৩১২৫ +১৫১ 
আরুব-ইসরাইলী বুদ্ধ ৬১১, ৬৫১-৫৯৪ 
৬৬০ 


৬৭৮ মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


জারবদেশ ২, ৬, ১০, ৩২৩৩, আলী আলশ-্হাদী (১ম ইমাম) ১৬৩ 
৪০৪8৫, ২১৬ আলী আল রেঙ্গা (৮ম ইমাম) ১৩৯, 
১৬৩, ২৭০ 


বে!ঈন ১৮, ৩২, ৪১, ৮৬৮৭, আলী কুলি (ডন ফিলিপ) ২৮৩. 
১০৬, ১১৩, ৪৮১ আলী বে (মামলুক সুলতান) ২৫৪ 
গওহাবগণ ৩৩১) ৩3২, ৩৯৪-৯৬, আলী মুহম্মদ, মীর্জা ৪১৩ 
&'৯-১১ আলী জয়েন আল-আবেদীন, (৪র্থ 


আ.রবসী'গ ৫৫৭-৫৯ ইমাম) ১৬২ 

আরব লিবারেশন প।টি ৬9২ আল্প অররসালন (পারশ্য সুলতান) 

আরবা রঙ্নী (জাহশিয়যার) ১৮৮ ১৫৪ 

আরবান ২য় পোপ ২৭২ আল্পতিগীন ১৪৮ 

আ।রজেকুমের সন্ধি ৩৬১ আলেগে'। সিরিয়া, ১৫০, ১৭৯, 

আরিফ, কনেল আরিফ আল-সালাম ৩৩৯, ৪৯৯। ৬৪১ 

২৪১৯, ৬৫৩ আলবেনিয়া ৩৪১, ৩৯২ 

আরিস্তাতল £ আলাভীয়গণ ২২, ৪৯৯, ৬৪১ 
ক্যাটেগরি] ১৬৭ আলেনজাগ্ডার ১ম, ৩১১, ৩২৯৩০, 
পলিটি ₹ ম ১৭৪ ৩৫৮ 

আল-হাভা ) রংযা) ১৮১ আলেকজাগ্ডার ২য় ৩৬৪ 

আলা, হোসেন ৫৪২, ৫৬৭; ৫৭9 আলেকজাগ্ডার ৩য় ৩৮৭৮৮ 

আলা আলম্বীন মুহাম্মদ ১৫১ অ।লেকজাণ্ডার মহান ৬৯ 

আলা (আবদূল্লাহর পত্র) ১২৮ (আলেক জান্দ্রয়৷ খসড়। 

আলা ইবনে আব ভালেব (৪র্থ [%0/0০21 ০01 4১109180119 ৫৫৯ 
খলিফা” ১ম ইনাম) ৭৯, আলেকজ।ক্িয়', মিসর ১৩৯, ৪৬৫ 
১১৯-২১। ১৯৮৮ ২৭০১ ২৭৪, ১৯৮ আলেকসিয়াম ১ম, কমেনাস, 
হবরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসান্নী (যাইজেপ্টাইন সয়।ট) ২০২ 

হিসাবে ৫১, ৫%, ৮২ আশরারী, আবুল হাসান আল্দী, 

কর্তংক শাসিত ইসলাম ৯৯-১০২ লাল ১৬৬১ 


খেলাফত লাভের চেষ্ট। ৮০, আসিরীরগণ (কলদীয়গণ ৪, ১১১২ 
৯৬-১৯১১০৭৮ ১৬৭ ৯৪ ১৭১ ৮8) &০& 


মধ্যপ্রাচ্য) ঃ অতাত ও বর্তমান 


আহুদ প টি ৫৫ 
আহ্দ সংস্থা! 5৭৯ 
আহমদ (বুইদদের শাসক ১৪১ 
আহমদ (তালেবফ) ৪১৯-২০ 
আহমদ ১ম (ওসমানীয় সুলতান: 
২৩৩ 
আহম্দ ইবনে হান্বল ১৭০ 
আহমদ ইবনে তুলুন (মিসর শাসক) 
১৪৬ 
আহগদ শাহ (ইরানের শাহ) ৪২৬, 
৫১৭ &৪০-৪২ 
আহমদ ৩7 ওসমানীর আুলতান) 
২৭৪, ৩৭৭ 
আহমদ ফাজিল (প্রধান উজীর) 
২৫৮। ৩০৯ 
আয়শা (হণরত মুহন্ম দর (স)) স্্ী) 
৬৪, ৮) ৮২, ৯৫৬, ১০০৪ ১০১ 
আয়শা! ১১৯ 
আম়ুবীয় ক্ষু€রাঙ্য ২০৩ 
ইউক্লিড ১৫৭ 
ইউজিন, সেভয়ের যুবর/ঙ ৩১৯১ ৩.৩ 
ইউনিয়ন (ইত্তেহাদ) পাটি ৪৬০ 
ইউনিয়ন (ইহুদ) পাটি ২১১ &৫৬ 
ইউনিয়েট গির্জা ১৪ 
ইউনাইটেড ওয়াস” পি 
(ইসরাইলী ম্যাপান প।টি। ৬১৬ 
ইখ্খশিদীয় বংশ ১৪৬ 
ইদ-গসমানীর় বাণিজাক ঢুক্তি ৩৪৭ 
ইঙ্গ-ফরাসী চুণ্তি ৪৯৭ 


৬৭৯ 


ই-মাফিন কমিশন ৬০-০৩ 
ইল-মিসন্ধীয় চুজ ৪৬৪, ৫৬", ৬৩৫ 
ইথিও,পয়া ৪৩,৬৯১ 
ইদ্রিস ইবনে আবংল্লাহ, ২৪৬ 
ইদ্রিসী ১৮% 
ইনুনূ, ইসখত £৪-৫৩, ৫৮৮, ৫৯৬, 
৫১৭ 
ইনে সেট ৪র্থ পোপ, ২১০, ২৭৭ 
ইনোসেন্ট ৮ম, গোপ ২৩৯ 
ইক্ক্রিকিয়]া ১১৩ 
ইবলিস ৭৪ 
ইসনে আবদ আল-ওয়াহ হাব, 
মুহম্মদ ৩৯১৯৬ 
ইবনে আবদ আল-হাকাম ১৮৬ 
ইবনে ইউসুফ; হ।জ্জাজ 
(ইরানের ভাইসরল্)) ১১১, ১২৫ 
ইবনে ইয়।হ ইয়া আল-ব'লা পুরী 
১৮৬ 
ইবনে কামাল (ইসল।মী পর্উিত) ২৫ 
ইবনে খলদূন, আবদ আল-রহমান 
'৩২, ৪৩, ১১৭, ২২৯. ৩০৯ ৪৭১ 
ইবনে খোরদাদবেহ, ১৮৪ 
ইবনে তাইমিয়যা ১৭৯, ২৪৭ 
ইবনে ম।সাওয়েহঃ ইউহান্ত্রা ১৮, 
ইবনে মুকানা ক্রেজাবধেহ্‌ পাস ১৩৪, 
১৬৬-৫৭, ১৮ 
ইবনে ধম, আপু আল-ওয়ালিদ 
মুহম্মদ বনে আহাপ্মদ্‌ ২৫ 
ইবনে সউদ, আধদুল আজীজ (সউদী 


৬৮০ 


আরবের বাদশাহ) ৩৯৬, ৪৭৫-৭৭, 
$&০৯-১২১১ ৫১, ৫৫৭ 
ইবনে সউদ মুহত্রদ ৩ ৫ 
ইবনে সিনা, আবু আলী আল 
হোসেন (আভিসেনা' ২৫, ৩৩, 
১৪৮, ১৭৭-৭৮, ১৮৮-৮২ 
ইব্রাহীম (প্রধান উজীর) ২৪৪, ২৫৭ 
ইব্রাহীম (তৈমুরের পে'আ) ২৩১ 
ইন্রাহীম (ওসমানীয় সুলতান) ৩০৮ 
ইব্রাহীম (উমাইয়! খলিফ1) ১০৪ 
ইব্রাহীম ১ম ইবনে আল-আঘলব ১৪৬ 
টত্রাহীম বের সফর (মারাঘেই' ৪২০ 
ই্রাহীম পাশা (প্রধান উদ্গীর' ৩৭৭ 
ইব্রাহীম পাশ! (মিসরের ভাইসরন) 
৩৩ -৩১ 
ইম জী, মেজর ৫৯ 
ইরান ১-৯, ১১৮ ৬৬৬ 
আফগানী ৪১২, ৪১৬-১৭ 
আফগানিস্তানে ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬৩ 
আরব শাসনাধীন ৩২, ৮৩-৯০, 
৯৪, ১১১, ১১৬, ১২৩২৬, 
১৩১৩৩, ৪৩-৪৪+ ১৪৮৫৩ 
বান্সী-বাহাইজম ৪১৩-১৬ 
'বুইদ বংশ ১৪৯ 
আব্বাসীয় শাসনের কেন্দ্র হিসাবে 
১২৫-২৬ 
ইন্সানের সহিত ডাচ বাবসা ২৮৪৮৬ 
ও ইংলও ৪২২-২৯, ৫২৭, &৩৪-৩৫ 
পাবম্য বিদ্রোহে বৃটিশ সমর্থন ৪২২ 


মধ্যপ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান 


চুড়ান্ত চুক্তি ৩৬০-৬১ 
ইংরেজদের আক্রমণ &৬০-৬৩ 
ইংরেজ কর্ত.ক ইরানী এলাক। দখল 


৩৬৫ ৪২৪২৫ 
ভারতীয় বিদ্রোহ ৩৬৪ ৬৭ 
উভয়ের মধ্যে ১৯১৯ স'লের চুজি 
৫৩০-৩২ 
তৈল জাতীয়করণ &৭৩-৭৯ 
পারস্য অনুমতি পত্রসমূহ ও খণ 
২৬৭-৭9, ৪১৬১৭, ৪২২+ ৫৩৭, 
&9৪-৪৬, ৪৬৫ 
উভয়ের মধ্যে বাবসা ২৮১৮৪, 
২৮৬-৮৭, ২৯২ 


উভয়েবু মধ্যে সহযোশ্িত। চুক্তি ৩৫৮ 
ঝ্রিপক্ষীয় সমঝোত চুজি ৫৬৩ 
ইউরোপীয় যোগাযোগ ২৭৬-৮৪, 


*৮৭-৮৮। ৪১৭-২১ 


গু ফ্রালস ৩৫৬, ৩৫৮ ৪২৭ 

ও জার্ম(নী ২৮৪, &৬ৎ 
ইঞ্সানে গজনভী বংশ ১৪৮ 
ইসমাইলীর়গণ ১৭২ . 


সেক্টোর (০27০) সদশ্য 
হিসাবে ৩১২, ৪৮০, ৮৮৬ 

মোচল শাসন ২০৮-১৬ 

“জাতীয়তাবাদ” ৪১২ 

তৈল ৩৭১-৭৪, ৫৭৪-৪৬৯ 

$৬৪-৬৮, ৫৭৩-৭৯ 
কাজার বংশ ০৬০"৬৪ 
কার ২০; ৪১৭২১ ৫৪২-৪৭, 
৫৭৯১ $৭১৯-৯ ই 


গধাপ্র।চা £$ অতীত ও বর্তমান ৬৮১ 


শাসক হিসাবে রেজা খান ৫৩২-৪৭ ও যৃজ্জরাষী ৪২৫ 
ও রাশির! ১৮২, ২৮৫, ৪২২২৯ মাকিন মিশনারীদল ৪২০ 
&৬৮-৭২, &৮০, ৬৬৫ আমেরিকানদের ইরান দখল ৫৬১-৬৩ 


উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি ৫৮০ ম।ফিন স্কুলসমূহ ৪২, 

ও ইংলও ৩৫৬-৬০, ৪২৩-২৬ ইরানে মাফিন গোয়েন্দা সংস্থা 
জিলান ও আজারবাইজান (01 4৯) $৭১ 
&২৮ ৩০, ৫৬৬-৬৮  হক্ানে ম।কিন সাহাবা ৪২৮, 

গুলিস্ত'ন শাস্তি চুক্তি (১৮১৩) ৩৫১ &৭১-৭৩. ৫৮০, ৫৯৩ 
পারন্ত অনুমতি পর়সমূহ' ও খাণ মাকিন তৈল কোম্পানীসমূহ ৫৩১, 
৩" -৬৯, ৩৭৩ ৪১৬, ৪২৩, ৫&৬&-৬৮ $৩৭৩৯) ৫৬৫-৬৮ 
পারুশ্তবাসীদের উপর রুশ প্রভাব শ্বেত বিপ্রব ৫৭৯-৮২ 
৪২১ জরৎুন্বগণ ১৫, ৭২ 
ইরানে রশ অভিযান ৫৬০-৬৩ , (পারশ্থবা সিগণও দ্রষ্টব্য) 


ইরানী এলাকায় রশ অভিযান ₹৫৯, ইনান পার্টি ৫৭০, ৫৭৩ 
৩৬১-৬২, ৩৬৫ ইরান-এ-ডেমোত্র্যাট পাটি ৫৬৭ 
ক্শ পান্পস্ত চুজি &:৫ 
উভয়ের মধ্যে বাণিঙ্গ্য চুজি 6২৩ ইরাক ৮; ৯১ ১৭১ ৮৮১ ১০১১ ৬৩৯ 
ভ্রিপক্ষীয় সমবোতা চুক্জি ৫৬৩ ইহার আহদ সংস্বা ৪৭৯ 
ও সাদাবাদ সদ্ধি ৫৪৭ আনব শাসনাধীন ১১১ ১২৪ 
সাফাভীয় বংশ ২১১, ২১৫, ২১৬, কর্তংক ইসরাইল আক্রমণ ৬০৭ 
২১৯১ ২৪০৯ ২৬৮৮, ৪১১ বাগদাদ চুক্িতে ৪৮০ ৫৮৬১৬৭৪ 
সাফ.ফান্বীয় বংশ ১9৮, ১৫১-৫২, ও মিসর ৬৩৩, ৬৪৯, ৫৩-&3 
২১৫, ৪১০ ও ইংল ৪৯৩-৯৪ &৭২-০৭, 


সেলজুকগণ ১৪৯-৫১, ২১৪ $৬১-৫১, ৬৫২৫৩ 
সামানীয় বংশ ১৪৮, ২১৫, ৪১০ ইউরোশপীয় তৈল স্বার্থ ৪৯৩-৯৬ 
শীয়াগণ ২৬৩-৬৯, ২৭৮-২৮৮ ও ক্রন্গা 9৯৩-১৬ 

কর ব্যবস্থা! ১১৪১৫ ও জার্মানী ৪৯০৯৬ 


ও তুরুদ্ক ২৬৩-৭"১ ২৭৬-৭৮, ২৮৯ ইচ্দীগণ ৫০৬, ৬১৭ 
ই৯২, ৩০৪-৬.৩৬০, $9৭ ও জর্দান ৬৫৬-৫৮ 


৮৮৭ 


৯৯৫৮ সালের বিপ্রব ৬৪৬-৪৭ 
ও সাদাবাদ চুক্তি ৪৭ 
ও ম্িকিয়া ৫০৪, ৫৫৯, ৬৫১, 
৬৫২-৫৩ 
ও যুক্ত ৪৯৩-৯৬, ৬৩৩ 
ইরগুন &২২। ৬*১-০৭, ৬: 
ইরতুঘ্রিল( প্রথম গস্নানের শিত1) 
২২০ 


ইরতুদ্িপ (প্রথম বয়েমিণের পুর), 


২৩৪ 
দয, আবদুল $+৭, ৫৫২-৫৩, ৬৪। 
ইপখান বংশ ২০৯১১, ২৬২+ ২৭৬ 
ইশকী ৫3১. 
ইট জোগান সাম।জ্য 
( বাইজেন্টাইন সায়াজা পরষ্টায) 
ইতালী, $৪৬, ২৮২ 

ক ক ইথিওপিয়া আক্রনণ ৪৬৩ 

ও ভার ৩১২, ৩২৪, ৩৯২-৯৩ 

৪৩৬-৩৭, 8৪৮* 

ইসলাম £ 

অন ঘর ৬৬৬ 

্স্টান ধর্মের সহত তুলনামুণকং 


ভবে, ৪্শ্রঃ 8৭/ 6$০, $৯-৬০। ৬৬, 


|/চ্য £ অতীত ও বর্তমান 


ইসমত পাশ" জেনারেল (ইনুনু) 
8৪৯, ৪৫৩, ৫৮৮১ ৫৯৫১ ৫৯৭ 
ইসফ|হানী, আবুল ফারাজ, আল 
কিতাব আল আঘানী ১১৭-১৯, 
১২৫, ১৪২-৪৩, ১৪৭, ১৮৭ 
ইসমাইল ১৬৩-৪, ১৭২ 
ইসম।ইল ১ম, পাশা (মিসরের খেদিভ) 
৩3৯-৬০) ৬২৩ 
ইসমাইলী (সাত ইমামবাদীগণ) ১২, 
১৬৩-৬৪, ১৭২, ১৭৭-৭৯, ৬৪১ 
ইসরাইল ৭, ৯, ১৭১ ৬০৭২০, ৬৬৩ 
ও আরবগণ ৬৬৪ 
ইসরাইলীদের আরব আক্রমণ 
৬০৭- ১১ 
অ।রব ইসর ইলী বুদ্ধ ৬১১, ৬৫৬-৫৯ 
অ.রব উদ্বাস্তু ৬১১-১৩ 
ফিলিস্তিনে আন্ববগণ &১৩-২৬, 
৬৯১২০ 
শ ফ্র।ক্কা ৬৫৭, ৬5 ৬৬৫ 
ও যুক্তর'ছ ৬৮, ৬৩৭-৩৮* ৬৫৮ 
( ফিলিস্তিন দুষ্ট্য ) 
ইসরাইল ওয়ার্কাস” পাটি (মাপাই) 
৬১৫-১৬ 


১৬৩, ১৯৯১ ২১১, ২৮৮ "ইসরাইল (বেনগুরিয়ান) ৬২১. 


ও কোরান ৬৬-৬৭ 
ও সংস্কারসমুহ 83৩-৪9 
ও তুকী ধর্বাণরপেক্ষবাদ ৫৯০-১২ 
(কোরান ্ইবা ) 
ইসহাক, আকিব ৪০৭ 


ইসমাইল ১ম, ২৪০, ২৬১-৬৬, ২৭৯ 
২৮৫ 

ইসমাইল হর্ন, ২৬১ ২৬৬৭ ২৮, 

ইসঙ1খ রী! ১৮৪ 

হক্কান্দর, সোলেমান ৫৪২ 


মধ্/প্রাচা ঃ অতীত ও বর্তমান ৬৮৩ 


ইহদীবাদ ৪৮১৮৫, ৬১৩১৪, ৬১৬, ইয়।মান ৩,৭, ৪৩। ১৭২, ৪২৪, 


8: ৬১৯ : ৬১৭, ৬৩৯ 
ইছদীবাদীগণ ৪৮৬-৮৬, ৬০০-২০ . আনব “কনফেভারেশনের” উপর 
৫৫৯ 
ইহুদীগণ ১৬, ৯৩, ৩৯৬, &৩৯ : ও মিসর ২৫-৪৬ 
আধ্বাসীয়দের অধীনে ১৪২-৪৩ ৯৯৬২ সালের বিপ্লব ২৫৬৫৬ 
, প্রাচীন ইতিহাস ৪৮১৮৩ সংযুক্ত আরব প্রজাতস্ত্রে ৫৫৯, ৬৫৬ 
ব্যবসারী হিসাবে ২৫৪ জায়েদীগণ ১৭২, ৬৫৬ 
' ইহুদীদের প্রতি অত্যাচ,র ৪৮৪, ইরামানীয়গণ কোলবীয়গণ' ১২০ 
| ৫১৬-১৭ ইয়াজীদ ১ম 'উমাইয়। খলিফ1) ১০৪, 
ওসমা নীয়দের অধানে ১০৭, ১১৭-৯৯, ২৯৯ 
ছ(পাখান। পরিগালক হিস:বে ২৮৭ ইয়াজীদ ২য় উমাইয়া খলিফা) ৯০ 
উনইয়াদের অধীনে ১২৩ ইয়াজীদ ওয় (উমাইয়া খলিফা) ৯০ 


ইহুদীবন্দীগণ ৪৮.-৯২, ৫&,২-৭৬ ইয়াজী, নাসিফ আল ৪৪8 
4৫ ৫৭, ৬০০-২০ ইয়াজীদদিয়গণ ১৬, &৬, ৬৪১ 


(হিব্রগণ ও ইহুদী ধর্ম দ্রুটুব্য) ইরাজদ] জর্দ ৩য় 'পানশ্রের শাহ) 
ইহুদী রর দার জুদ।ট।ট, ৮$, ৯০ 


হেরজেল) ৪৮৪, &২১ হয়াক্রীম খান ৪২. 
ইহুদী ধর্ম ১%। ২৪, ৯৩,১৬৩, ১৬৭ ইয়াসন্সিব (প্রাচীন মদ ন।। 


(হিক্রগণ ও ইহুদী ধর্ম দ্ষ্টব্য) আরব, ৫৫ -&৬ 

ইহুদ পট ৫২১, ৫৬৬ ইয়!হ্ইর! (সোবছে আজল' ৪১৪ 

ইরাকুত, ইবনে আবদুর হ অল ইর।হইয়! ধামাকা প্রধান উ্জীর) 
হামাবী, ১৩৩৩৪ 


নগারী সমুহের অভিধান ১৮৪ ইয়াহইয়। ইব্রাহীম পাশ! ৪৬০ 
ইয়াকুব (প্রথম বায়েজীদের পুত্র" ২২৩ ইংলু ২২০, ২৬০, ২৮১ 
ইয়াকুব সাফফার (ইপ্লাকুব ইবনে আল ও মিসর ইদ-শিসরীয় চুক্তি ৪৬৪, 
(১৬ 
ম) ১৪৮, ১৫২, ১৫ 
টা টু নুদ্দানের শাসন ৪৬১-৬৩, 
দেশসমুহের গ্রগ্থ ১৮৪ মিসের ইংরেক্গ আরুমণ ৩৩৩ 


৬৮৪ 


মিসরে ইংরেজ শাসন, ৩৫৩-৫৬, 
৪০৭-৮১ 8৫৪-৬৫, ৬২৪-২৫ 
ফরাসীদের সহিত বুদ্ধ ৩৪০ 
স্বয়েজ খাল ৩৫০-৫২, ৬২৪-২৮, 
৬৩৬-৩৮ 
ও ফার্টাইল ক্রিসেপ্ট ৪৭৪-৮১, 
৮৫-৯২, ৫৫৭ 
ইরাক ৪৯৩-৯3। ৫০২০৭, ৫৬১-৫৩, 
৬৫৩-6৪ 
জর্দান ৫০৭-:৮, ৬৪৭, ৬২৬ 
লেবানন ৩৪৬, ৪৭৮; &&৫ 


ফিলিন্তিন ৪৯৩, &১৪-২৬, ৬০০*০৯১ 


সিরিয়া ০85-86। ৫৫৫ 
ও ক্র! ৩3৫) ৪৩৮ 


ফার্টাইল ক্রিসেন্ট ৩৪৫-৪৬, ৪৮৯, 


৪৮৮০ & 
অঞ্চল লইয়া যুদ্ধ ৩২৬, ৩৩৯-৪০ 
ইরানে ৩৫৮ 
মিসরে নেপোলিয়নের অভিযান 
২৫৪, ৩২০, ৩৩৯-৪০, ৩৭৫ 
ও জার্মানী ৩২৬,6৭9 
ও ভারতবর্ষ ঃ 


ইংলণ্ডের নিকট ভারতের গুরুত্ব ৩২৫, 
৩৩৮, ৩৫9, ৪২৬; ৪৭৪-৭৬ 


স্বাধীন ভারত ৬২৭ 

ভারতীয় বিদ্বোহ ৩৬৪১ ৩৬৬ 

ও আয ৩৬২ 

ও ইন্লান ৪২২-২৯ ৫২৭, ৫১৪-৩৫ 
পারস্য বিদ্রোহে বৃটিশ সমর্থন ৪২১ 


মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


চুড়ান্ত চুক্তি”! ৩৬৭-৬১ 


ইরানে ইংরেজ অভিযান ৫৬৯-৬৩ 
ইংরেজ বর্তৃক ইরানী এলাক। দখল 


৩৬৪, ৩৬৫) ৪২৪-২৫ 
উভয়ের মধ্যে ১৯১৯ সালের চুক্তি, 
$৩০-৩২ 
তৈল জাতীয়করণ ৫&৭৩-৭৯ 
পারশ্য অনুম তিপত্রণ্ খণ ৩৬৭-৭৪, 
৪১৬-১৭, ৪২২, &৩৭, &8৪৪+ ৪৬ 
৫৬3, ৫৭৩-৭৯ 
উভয়ের মধ্যে বাণিজা ২৮১-৮৪: 
২৮৬-৮৭॥ ২৯২ 
উভয়ের মধ্যে সন্ধি ৩৫৮ 
ব্রিপক্ষীয় সন্ধি চুক্তি ৫৬৩ 
ও কুয়েত 
সেণ্টোর সদন্ত হিসাবে ৩১২, 
&৮০৪ $৮৭ 
ও রাগিয়া 
নেপোলিয়নের বিরদ্ধে ৩২৮ 
ইন-রুশ কনভেনশন ৫৬৪ 
বালিনের সম্মেলন ৩৩৭ 
ক্রিমিয্ার যুদ্ধ ৩১১৪ ৩৩৩-৩৪ 


ইরানে ৩৫৬৬২, ৪২৩-২৫ 

ও সউদী আরব &*৯-১১। ৬৬৫ 
ও স্দান ৪৬১-৬২ 

ও তুরন্ক ৩২৪ 


রি এলাকাগত স্বার্থ 2২৫, 


৪৮১৪ 6৫৮ 
ওসমানীর অর্থনীতিতে ইউয়োশীয় 
'শআধিপত্য ৪৩৭ 


মধ্প্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


নীম ৩৩০-৩১ 
মণ্ট, কনভেনশন ৪৫৩ 
উভয়ের মধ্যে প্রথম মহাধুদ্ধের পরবর্তী 
সম্পর্ক ৪৩৫-৩৮ 
তুরক্ষের ইংরেজ ভীতি ৩৯১ 
উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ৪৭৫-৮০ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৫৪৮-৫০ 
ও যুক্তরা্র 589 
ও ইহুদীবাদীগণ ৬৪৯৬২ 
ঈস। (১ম বায়েজীদের পুত্র” ২৩৩ 
ইসাইক্লা নবী ৪৮২ 
উইলহেল ম ২য় ৩৩৬, ৩৮১১* ৪২৪ 
উইলসন, শ্ত!র আর্মন্ড ৫০২ 
উইলসন, জেনারেল শ্তার হেনরী 
মেইতল্যাণ্ড ৫৫9 
উইলসনঃ উড, ৪৩৬, ৪৬ 3৯০৯৯ 
৪৯৭ ৪৯৯৪ &৩১ 
উদ্লবেকিস্তান ১১, ৩৩, ১১১ 
উজবেকগণ ৩৩, ২০৬ 
উঞ্জুন হাসান (আক করুনলুর নেতা) 
২৩১-৩২ 
উডহেড কমিশন ৫২৫ 
উমইয়াগণ ১২৯-৩০ ১৩৯, ১৫৯ 
ও আরব প্রাধান্ত ৪২ 
তাহাদের স্থাপত্য শিল্প ১৯১ 


৬৮৫ 


উললুঘ বেগ তফিস্তানের শাসক, ২৩১ 
উষ্ট্ের বৃদ্ধ ১০১ 
এটলি, ক্লিমে'ট ৬০০) ৬*২ 
এডেন ৩৪২ 
এব, হেলিদ ৩১২ 
এঞ্জেল ২৮৮ 
এঞ্জেল, ফ্রেডরিক, কমিউনিষ্ট 
মেগিফেঞ্টো ৩৩২ 
এভিরোস (আবু আল গয়।লিদ 
মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রূখদ) 
২ 
এভেরী, পিট:র, মড।ণ” ইরান 
৫৩৪ টীক! 
এলিক্কাবেথ ১ম ২৮১ 
এ)লেন' জজ ৫৬৮ 
এযলেনবি, লর্ড ৪৫৮, ৪৭৫, ৪৭৯ 
এশিয়া মাইনর, তুরক্ দ্ষ্টবা 
এ সকল, লেভী ৬৫৮ 
এ্যসাসীনগণ ৬৪ ১৭১৯। ২০৯ ৪৬৮ 
ওগতাই (চেলিস খানের পুত্র ২৭৭ 
ওঘুজ তুকীঁগণ ২২”, ২৩৭ 
ওব ইপুল্লাহ্‌ ফাতেসীয় খলিফ! ১৪৭ 
ওমর ১ম ইবনে আল খাত্তাবী (শ্িতীর 
খঞ্জিফা) ৭৯, ৮১, ৯৯১ ২৬৭, 
৪০২, ৫১১ 


ইসলামের শাসক হিসাবে ৯৭-১০৮ হজরত মুহন্রদের (সঃ) অনুসারী 


স্পেনে ১৪৫ 


হিসাবে ৫৫৫৬, ৯৩ 


উরুঙ্গ বে (পারশ্তের ভন জুন) ২৮৩ কর্তক শাসিত ইসলাষ ৮৩-৯৬, ১১৫ 


উল্ক, লা হেনতী জামণ্ড ৩৭২, 


ক্নতা জোর্দখলকারী হিষানে: ১৬৩ 


ডা 


ওমর ২য়, ইবনে অ'বদ নাল-আজীঙ 
(উমাইয়া খলিফা ) ৯২, ১০৪, 
১০৮ ১১৬, ১২৪ 
গুগর খইব্যাঘ ২৮, ১৬০১ ১৮০১ ১৮৩ 
ওরহান (ওসম নীন্ন সুলতান ২২৭, 
২১১-২২ 
ওরাবী, কর্নেল ৩৫১৫৩, ২২৩ 
গুসমান ইবনে আক ফান (তৃতীন্ 
খলফা ১৬৭ 
কোরান সংকলন ৯৮ 
হজরত মুহাণ্মদের 'সঃ' অনুসারী 
হিস,বে ৫৫ 
কৃত শ।সিত ইসলান ১৬-৯৯। 
৯৫ ৯১৬ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


তাহাদের প্যান-ইসলামীবাদ ৩৯৪, 

৪৯১৪ ৪১৩. ৪৬৮ 
ওয়াহাবীবাদ ১২ 

ওয়ালীদ ১ম আল (উমাইয়! খলিফা) 
১০৪% ১০৯, ১১১, ১১৭ 
ওয়ালীদ ২য় 'উমাইয়া খলিফা) ১০৪, 
১১৫ 
ওয়ারাক। 'হঙজ্জরত মুহম্মদের (সঃ: স্ত্রী 
যদীঙার চাচাত ভ'ই ৪৯ 


ওয়|ইটগ্যান, চাইম, ৪৮৬, ৪৯০) 
&.৪, ৫২৩ 


গুয়েস্টারম্যান, উইলিন়াস, ৭৭১৯ 


ককৃণ, স্তর প।পি ৫০৩, ৫৩০ 


কন্ডমিন্য়াম ৪৬২-৬৩ 


ক্ষনত। “".জ।র দখনচারী"' হিসাবে কক্সটাল ৩য়, ফ্লেবিয়াস হেরাক্রিয়াস 


১৬৩ 
গুসান ১ম /গুসমানীয় সুলতান। 
২১৭২০ 
সমান ৩য় (গুসমানীর জুল তান) 
৩১৪ 
গুসতাদসিস ১৩১ 
গসুক আল-দোলেহ, হাসান 
'ইন্সানের প্রবানমন্ত্রী ) ৩৭৪, &৩", 
৫০৪, ৫৩৭ 
গুয়াফদ. পার্টি ৪৮৬, ৪&৬৭-৬৩, 
৫৮৭-৫ ১ 
গয়াহাবীগণ £ 
আমবের ৩২২, ৫*৯+১২ 
ও মুহান্মদ আলী ৩৪২, ৩৯৬ 


(পূর্ব রোমখন সাম্রাজ্য) ১০৭ 
কক্সটাঘটাইন ১ম (ফ্রেিয়াস ভেলে- 
নিনাস অয়েলিয়।স কল্গটা নাস) 


১০৫ 
কন্সটা'টাইন ৪র্থ ১০৭ | 
কল্পটণ্টাইন &ম ১৪১ 
কক্গটাণ্টাইন ১১শ পো লিগুলেনস, 

২৩৮ 


কঙ্গটান্টাইন প্যাভলোভিস ৩১৭ 
কলট[্টিনোপল ৪০, ২১০,২২৩, 
২৩৭-৩৮, ৩১১ 
কলটিউশনাল রিফর্স-পার্টি (00290 
1011000] হি৫0োঘাঠ 22) ৪০3 


কনোজ, ভারত ৩৮ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান ৪৮৭4 
কপকলু, ফুয়াত &০৮ ক।দিকর (প্রাচীন কলসিভন' ১৭ 
কপকলু, মোস্তফা (প্রধান উজির কাদেসিয়ার যুদ্ধ ৮৮ 

২৫৮। ৩৭১ কানপওষ।হ আল ঘুবী (মামলুক 
কপরুলু, মুহাম্মদ প্রেধান উদর ১৫৮ অুলতান ২, 
কম, আগাস্ট ৩৯? কানূন আবিসিন') ১৮১ 
কমিটি, পূর্ব এশা মাইন রক্ষার্থে কানূনী (সোলাইমান, গসমানীর় 
(09171716160 07110 [)০শো)0 ৮1 আুনতনী ২৩৩, ১৭:-৪%, ২৫৫৫৭, 


চ85101শ 4১2 810117018৩৮ ৩ ২৮৬ 
কমিটি অব ইউনিশন এ? গ্রপ্রস' ক্যাপরণী, ৬০] প্রাভো ষ্ঠ ২১০ 
৩৮১-১১১ ৭5৭ কাবা ৪৭-৪৬, &১, ৬? 

কমিউনিস্ট “মনি ফস মাম কাপ্সনামা ১৭৮ 

৩৩২ কাভম, মহম্মদ ইর।নের প্রপাগ- 
কমিউনিস্ট পার্টি সিরিখ। ৬৪৩ শান্ত €৮৬, ৫৬৮ 
কমিষ্টনিস্ট পাটি তু ০৩৯ ক'ত।ম আল সালতানেহ ইরানের 
করিম খান, আগ' খ'ন নর্থ ১৭২ প্রধানমন্ত্রী) ৪৩৭, ৮৬৯ &১৬৭ 


করিম খান জান্দ সংফ'ভীগ্ন শাহ) কাভেহ' ৫২৭ টীকা 
২৬৯) ২৭৫, ২৮৬, ৩৫7 কামিল? প্গাস্তক! ৪০৮ 


করডের' আলফনো ২৮০ কামাল, নমিক (কামাল বে, 
করালতান, রফিক ৫৮৮ 'গাহান্ধদ নমিক ৩৮৪৮৬, ৩৯৭, ৪৯ 
কলমিডন ১০৭ কামাল আতাতুর্ক, মোস্াফ। ৩৮১১” 
কলদীয়গণ ১১, ১৭, ৮৭ ৫১৯৭ 
কলবীয়গণ “ইয়ামা নীগ্লগণ) ১২০ ও ইউয়োপ ৪১৮৩৯ 

কলিলা ওয়া দিল ১৫৬৫৪ ও গ্তীস-তুকী যুদ্ধ ৪৪৪১, ৪৯৬ 
কার্জন, লর্ড ৪৪১. ৫০০ তুরস্থের প্রেসিডেন্ট ছিসাধে ৩৯১, 
কাজার বংশ ৩৫৭৬০, &৭ -৪২ ৪৪২-৫১, ৫৮৬৮৮, ৫৯১৯৯ 
কাজভিনী আরিগ ৪২৯ প্রথম মহাুক্ষে 5৩৭ 

ক্যাথারিন হয প্রসদ্ধ ৩১৪-১৮, ৩৫৭ কারবিললেট। ক্যাপ্টেন &*০ 
ক্যাথোলিশম ২৭৩ কারনালা। ইন্াক। ২৭০) ২৯৮১৯ 


কাদরীরগণ ১৫৯ কারলো থিশ্্ চুক্তি ২৬০, ৩০৯ 


৬৮৮ 


কারা কণুনলু (শ্বেত মেষপালক) ২৩১ 
কারাপান গ্ভ পিয়ানে। ২৭৭ 

কারা মোস্তফা (প্রধান উদ্লীর) ৩০৮ 
কারামী, রখীদ (লেবাননের প্রধান" 

র মন্ত্রী) ৬৫০ 
কালাউন (মামলুক দ্ুলতান) ২২৫ 
কাশানী, আয়াতুল্লাহ আবুল কাশেম 

$৭০ 
কাশিমির (বায়েজিদ ১ম এর পৃত্র' ২৩৪ 
কাসেম, জেনারেল আবদ আল করিম 
৬৪৬-৫৪ 
ক্যাসরা, খসর আনুসিরওয়া ৪১ 
কাহ্‌ন ২ 
কায়ত বে (মামলুক সুলতান? ২২৬ 
কায়রোয়ান, তিউনিসিয়! ১০৮ 
কায়সীয়গণ ১২০ 
কায়রে!, মিসর ১৩৯, ১৪৭৪ ৪৬৫ 
কায়েম (আববাসীয় খলিফ1) ১৫০, 
২৫৩ 
কায়েম মাকাম আবুল কাশেম (প্রধান 
উঙ্গীর) ৩৬৩ ৪১৮ 
কিচেনার লর্ড ৫৫৫ ৪৫৫। ৪৫৭, 
৪৬১, ৪৬৭ 
কিজিলবাস ২৬২-৬৯, ২১৪, ২৯৬ 
কিতাবুল আঘানী গোনের গ্রন্থ 
ইসফাহানী) ১১৭-১৯, ১২৫ ১৪২-৪৩ 
১৪৭৪১ ৮৭ 
ফিনি। ইপনাকুব ইবনে ইসহাক আল 
| ১৭৫ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


কিত্তি গীর্জ', মিসর ১৩ 
কিবঘিজ তৃষা ১৪৯ 
কিং ক্রেন কমিশন ৪৯১৪ ৪৯৭, ৫১৪ 
কূচেক খান মিজ্জ1 ৬২৮২৯, $৩৬ 
কুচুক কাইনারঙ্গীর চুক্তি (১৭৭৪) 
৩১৬১৭ 
কুর্দগণ ১:১ ১৭১ ৩৮৮৮৯ ৪৩৬৩৭, 
&$০৫, ৫৬৬, ৬৪১ 
কুফা, ইরাক; ৯৪. ৯৮, ১০১৯ ১২৩, 
১২৬ 
কুয়াত আলী, শুকরী আল (সিরিয়ার 
প্রেসিডেন্ট) ৫&৪ 
কুয়েত ৮, ৫০৭. ৫৭৮ ৬১৯, ৬৩৯, 
৬$২-৫৩, ৬৬৪ 
কেতাবচী খান ৩৭২ 
কেত্র, জেনারেল জর্জেস, ৮৫৪-৫৫ 
কোতাইব। ১১১ 
কোরান ১৭9 ২১৪১৬, ৬৬৬ 
আবদুহর বক্তব্য ৪০১ 
ইহার স্যষ্ট সম্পর্কে ১৫৯-৬৫ 
ইবাদত ৬৭, ৭9-৭৬ 
ঈমান ৬৭-৭৪ 
আইনের ধারাসমূহ &৭ 
ও ইসঙ্গামী আইন ১৬৯৭২ 
ইহার খারেজীয় ব্যাখা ১০০, 
১১৯১? ১৫৮ 
ও সুসলিম শ্রাত্ৃসংঘ ৪৬৯ 
ট্‌্হ' হইতে উদ্ধংতি ৬৬-৬৩। 


মধাপ্রাচা $ অতীত ও বর্তমান 


ও তুরক্ষের সংস্কারসমূহ 8৪৪-৫০ 
গু সাবিয়ানগণ ১৬, ১২৩ 
ইহার বৈজ্ঞানিক ভবিষাৎবান 

২৮, ৩৯৮ 
কোরানে আল্লাহ্‌র একত্ব ১৫৯ 
ওয়াহাবীদের কোরানের ব্যবহার 

৩৯৪-৯৬ 
যুদ্ধ সংক্রান্ত ৭৭ 
নব্য ওসমানীয়দের 
_. কোরান ব্যবহার ৩৮৪ 
কোরাইশ গোত্র £ 
তাহাদের অধীনে খেলাফত 
৫১-৫৫, ৮১৮২, ৯৬, ৯৯১ ১০৩, 
১১৯-২০৪ ১৫২ 
হহান্স সম্তান হজনত মুহস্টদ (সঃ) 
৪৭-6%, ৯৬ 
মনার শাসক হিসাবে ৪৬ 

ফোসোভার যুদ্ধ ২২৩ 

ক্লিমেনন্য, জজে'স ৪৯৫, ৪৯৯ 

র্লিষেন্ট ৮ম পোপ ২৮২ 

ক্রিমিয়ার বুদ্ধ ৩১১ ৩৩৩৩৪ 

ক্রিট জেক, জেমস, এনথজজি অব 
ইসলামিক জিটায়েচার 

১৩৬ চীক! 
ক্রোমার। লর্ড, (বেয়ানিং ; মেজর 
এভেলিন দুষ্টব্য) 


খদিজ। (হজরত ঘুহশ্াদের সেঃ) শ্রী) 
| ৪৮6০ 
টিয়া | 


৪৮৯ 


খলিফা, হাজী ওসমানীয় 
এতিহাসিক) ৩০৮ 
খসক আনুসিরগয়া পোরশ্ষের 
শাহানশাহ) ৪১+ ১১৪ 
খসরু পারভেজ ৪১, ৪২. ৮৬ 
খসরু মোল্লা ২৫৪ 
খাজরাজ &৫, ৮০ 
খাজারগণ ২০৬ 
খার্জাল, শেখ ৩৭৩ 
খানাজমী, মুহম্মদ আল ১৮৩, ১৮৪ 
খারাজম শাহ্‌ বংশ ১৫১, ২০৫, ২৬ 
খারেজীয়গণ ১০২ 
কার্ধাবলীর স্বারা মুক্তির পথ ১৫৮ 
ধমীয়ি যুদ্ধ সম্পর্কে ৭৭, ১০০ 
খেলাফত সম্পর্কে ১০০, ১১৯, 
১৫৮ 
প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরোধিতা, 
১৪০, ১৪৪, ১৫৮ 
ধর্মের পবিজ্রতা সম্পর্কে ১৬ 
খালিদ ইবনে আল গুয়ালিদ ১৪, ৬৩, 
৮৩-৮৬, ৮৮ 
খালিদ ইবনে বারমাক (প্রধান উজীর) 
| ১৩৩ 
খুর্ী, বিশর মাল (লেবাননের প্রেসি- 
ডে ট) ৪৯৪, ৬৪৫ 
খ্রয়ম (ুলতান সোলাইমানের স্ত্রী) 
২৪৫ 
শ্রীস্ট ২৬, ৬০১১৬ 
কোগ্নানে ৫ 


4৯৩ 


তাহাল সহিত তুগনামূলকভাবে 
হজরত মুহল্সদ (সঃ) ৬৭, ৬৮ ৬৯, 
১৯৯ 

সটান ধর্ম ১২-১৫, ১৬৫ 

বার্বারদের ১০৮-১০৯ 

বাইজ্যানটিয়ামে ৮৭ 

র ষ্ঁ গ্রবর্তনে ১০৬ 

প্রাচ্য সনাতন (29500100100, 

0০%) ১২-১%, ৪০; ৩২১ ৩২৫, 


মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


খোদ। ওয়ান, মুহাম্মদ (সাফাভীয় 
শাহ) ২৬০, ২৬৬, ২৬৮ 
খোদাইনামাহ প্রেভুদের গ্রন্থ) ১৫৬ 
খোরাসান। ইরান ১৩১ ৫২৮ 
খোরাসানী, আবু মুসলিম, ১২৬, 
১২৯-৩১ 
খোররামর্দীন ১৩২ 


৩২৬, ৩৩৩ গঙ্গনবী বংশ ১৪৮-১৪৯) ১৮৩ 


ফরাসী ক্যাথলিক ৪০৩ 
ইসলামের সহিত তুলনামুলক- 
ভাবে, ৪৪, ৪৭, &*, ৫৯, ১৬৬, 
১৯১৯, ২১০ ২৮৮ 
ও পোপ গ্রেগৰী ৩৭ 
রোমান, ক্যাথলিক ১৪, ৩২৫, 
৩২৬, ৩৩৩, ৩৩৯, ৪০৩ 
টস্টানগণ ১২৩,১৫৬, ৩৯৬ 
আর্ধবাসীয় আগলে ২৪২ ৪৩ 
ক্র,সেডের সময় ২০১-০৪ 
লেবাননে ৪০৩, ৬০৩, ৬৪৪ 
মেরোনাইটগণ ১৪, ১৭, ৩২২, 


৩৩৯ ৩৪৬? ৪০৩ ৪৮১১ ৪৯০+ 
৪০১, ৬৪৪ 


চিকিৎসা বিভ্ভায় ১৮০ 

বাবসায়ী হিসাবে ২৬০ 

ওসঙানীয় সাম়াজ্যের অধীনে 
২৬৯, ২৭৪ ২৭৮ 

সিরিয্লায় ৩৪$) ৩৯৩। ৬১ - 


গঙ্গনভীয়গণ ১৪৯ 

গডক্কে, কুইলনের ২*২ 

গডিগওনভ, বরিস, ২৬৮, ২৮২ ২৮ 
গঞ্জালেস গ র্লাভিসো ২২৮ 

গর্ট, শ্তার এলসডন ৩৫৫) ৪$৫, ৪৫৭ 
গাজান খান ২১১, ২১২, ২৬২ ২৭৮ 
গাজী ২১৯-২০ 

গ্রাজী ১ম &০৭ 

গান্ছালী আবু হামিদ আল 
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[২০1181011) 
১৬১ ১৬$-৬৭, ১৭৯, ১৯৩, ২৪$ 
গ/সসানীয়গণ ৪৩, ৮৮ 
গর্ডাযানঃ জেনারেল ৩৫৮ 
গ্যালেন ১৫৭ 
গ্যামোলিন, জেনারেল মাসিওপ্টার 
6০৭ 


মধ্শ্রাচয £ অতীত ও বর্তমান 


প্লাব পাশা (শ্যার জন গ্লাব) ৬৮ 

গ্রীকগণ ১৭৬, ১৭৭, ১৯২, ২৮৭১ ৩২৯, 
৫৪৯ 

গ্রীক পরিকল্পনা ৩১৭-১৮ 

গ্রীস২২৪, ৩৩০-৩২, ৫৩৮, ৫৮৬ 

ও প্র্জ্যান নীতিমালা ৫৮৬ 
গু তুরছ্ ৩৯২, ৪৩৭-৪২+ ৫9৯, 

৬৮৬ 

শ্রীস-তুকী যুদ্ধ ৪৪০-৪১, ৪৯৬ 

গুলবেংকিয়েন, সাকিজ ৪৯৬ 

গুলিস্তান চুজি ৩৫৯ 

গুসেল' জেনারেস কামাল ৫১৬, 
৫৯৭ 

প্লে. স্তার এডওয়ার্ড ৪৯৫ 

গ্লেগরী, মহান, পোপ ৩৭ 

ছেঁট বুটেন, ইংলগ দুষ্টব্য 

গোকাল্প্‌, জিয়া ৩৯৯, ৪9২৪৩, 
৪৭৩ 

গৌঁরাদ, জেনারেল হেনরী জোসেফ 

ইউজিন ৪১৯ 


চাচ্চিল, উইঞ্গটন ৫&:৩+ ৫১৬, &৬৩ 
চাস ৫ম হেলি রোমান সামাজা) 
২৮৪ 


চাল”স ৫ম (স্পেনের রাজা) ২৪১, 
২৮৪ 

চালগ ৭ম ফ্রালের রাজা) ২০৯ 

চাল”স মার্টেল ১১০ 

চ্যাটু বা ফ্রলিস রেনে ত্য ৩৩২ 


৬৯১ 
চিয়াং কাইশেক ৫৭২ 
চীন ৮, ১০। ১ 
সহিত ইসলামের বাবসা বাণিজ্য 
১৪০) ২১৪ 


গণ প্রঙ্গাতন্ত্রী ৬5৪, ৬9৭ 

প্রাক ইসল মী ইতিহাস, ৩৯ 
চেকো শ্ললোভাকিয়! ৬০৩, ৬৫, ৬০৮ 
চেঙ্গিস খান 'জেঙগিস খান) ২৪, ১৫১॥ 

১৫৩১ ২০৬-০৭, ২০৯ ২২৭, ২৭৭ 
চেমন কামিল ৬5৫-৪৬, ৬৫০ 
চেম্ব'রলেন' জোসেফ ৪৮৬ 
চেস্টার, এ্ডমিরাল কলবি; এম, ৪৯৪ 


“ছম দিনের যুদ্ধ” ৬১১ ৬৫৬৫৯, 
৬৬৩ 


জগলুল পাশা। সাদ, মিসরের প্রধান" 
মন্ত্রী ৪৫৭-৬০১ ৪৬২-৬৫। ৬২৩ 

জঙলী ৫২৮ 

জঙ্গভীল, ইসরাইল ৫২১ 

জঙ্গী, ইগাম আলহীন ২৩ 

জঙ্গী বংশ ২০৩ 

জজিরা ১১৩ 

জঙ্জিয়া ৮৮ 

জর্জেস-পিকট, চালস ৪৮৩ 

জর্ডন, জেনারেল চার্লস জর্জ ৪৬১ 

জর্দান ৬, ৭, ৬০৭-২৩, $৪৭-৪৮, 

৬৫২-০৪, ৬৭৫৯) ৬৬৩ 
জর্দান এস, এম। ৬, ৭। ৪২ 


৬৯২ 


জন গল্প, সোবিষ্কি ৩*৮-০৯ 
জন ৫ম, পোলিওলোপস ২২২, ২৩৮ 
জন ৬, কেণ্টাকুজেমাস ২২২ 
জরবুক্স ধর্ম ১৫, ২৬, ৪০, ৮৭ ১৬১ 
১৬৩ 
জরতুদ্বগণ ৭২ ১২৩, ১৪২, ১৫৬, 
৩৭১ 
জরলু (তৃরছ্ছের প্রধান মন্ত্রী) ৫৯৬ 
জানিসায্ীগণ, বাহিনী ২৪২, ২৫০, 
৩০৭ 
ইহার ধবংস ৩২৮-৩১, ৩৭৯ 
ইহায় গঠন ২৩৫-৩৬ 
ইহার সদস্যদের মধ্যে বিবাহ ২৫৯ 
জান্দ বংশ ৩৫৬ 
জাপান ৩৯ 
জাফয় প্রধান উজীর) ১৩৪ 
জাফর আস সাদেক (৬ষ্ঠ ইমামী ১৬৩ 
জাফরী, বোর ইমামবাদী) ১২, ১৭২ 
জাবির ইবনে হাইয়ান (গেবীর) ১৮৩ 
জার্ব, হাজী আমিন আল ৪১৬ 
জামাল বে (জামাল পাশা) ৩৯১-৯৩ 
৪৩৫, ৪৭৫, ৪৮১ 
জামাল আল দ্বীন আল আফগানী 
সৈয়দ ৪৬৮ 
ও আবদুল হামিদ ২য়, ৩৬৯, 
| ৩৯০, ৩৯৯) ৪১৭ 
প্যান-ইসলামী প্রবজ। হিসাবে 
৩৬৯, ৩৯৯-৪৩৭। 9০৭, ৪২২, 
৪১৬ 


মধ্যপ্রাচয £ অতীত ও বত্তনান 


রাশিয়ায় ৪১৬ 
জার্মানী ২৬০ 
ও ইংলও্ড ৩২৬, ৪৭৪ 
ও ইরান ২৮৪৮৫, ৫৬০ 
ও ইন্নাক ৪৯৩-৯৬, ৫৫১-৫৩ 
ও বাশির ৩২৬, ৩১৭৪ &৪৮ 
ইহার অধীনে সিরিয়া-লেবানন 
&৫৩-৫৫ 
ও তুরক্ক ৩১১, ৩২৪, ৩২৬, ৩৪৬, 
৪5৫ &৪৮-৫০ 
জামী, নুর উদ্দীন (আবদ-উর-রহমান 
ইবনে আহমর্দ ২৩১ 
জারবীয়গণ ১৫৯ 
জাঠিশ পার্টি (তুরস্ক ৫১৮ 
জাষ্টিনিয়ান ৪০, ৪১ 
জ্যাসি, চুক্তি ৩১৮ 
জাহেদী, জেনায়েল ফজলুল্লাহ্‌ 
(ইরানের প্রধান মন্ত্রী) &৭৬-৭৯ 
জাহ্‌শিয়ারী (এক হাজার ও এক 
কলা) ১৮৮ 
জায়দীয়গণ ১২, ১৬৩, ১৪২,৬৬৬ 
জায়েদ হোসেনের পে) ১৬৩, ১৭২ 
জায়েদ (হজরত মুহান্মদের (সঃ) ভৃতা) 
&১ 
জায়েদানঃ জুজ্জঁ ৪৪ 
জিওয়ার আহমদ পাশ। (মিসরের 
প্রধান মন্ত্রী) ৪৬২ - 
জিলানী, রশীদ আল; &০৫-৫৯৭, 
6৫২-$৩ 


মধাগ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তনান 


জিরিল ইবনে বখতেম্ু ১৮০ 

জিয়া ৩৮৬ 

জিয়া! পাশা ৩৮১, ৩৯৪ 

জিয়। আল হ্বীন তাবতাবারী, সৈয়দ 

(ইন্লানে প্রধান মন্ত্রী) ৫৩২-৩৫, ৫৬২। 
$৬%॥ ৫৬৭ 

জেনায়েল জিউনিস্ট (ইসরাইলী 

লিবারেল পার্টি) ৬১৬-১৬ 

জেনে। ক্যাঠারিনে! ২৩১-৩২ 

জেম, (বায়েজীদ ২য়-এর ভ্রাতা? ২৩৯ 

জেরেমিয়! (নবী) ৪৮২ 

জেরুজালেম ৪৮৩, ৬*৪-১১ 

জেব.ক্িনসন, এন্বনী ২৮১ 

জৈন, বৌদ্ধ ধর্ম ২১৯ 

জোবায়দ! 'হারন আল রশীদের 
পড়ী) ১৩৫ 

জোবায়ের ৯১-১০১, ১২২ 

জোন্স,, স্তার হ্যারফোর্ড ৩৪৮ 

জোনাহ্‌ (হারুন: &, 

জোসেফ ২য় ৩.৮ 

টলেমী ক্লযোডিগ্নাস টলেমাস) ১৮৪ 

টর়লাস-পার্টি ৫৭ 

টর়েনবি, আনন্ড, সিভিজাইজেশন 

অন ট্রাস্সাল ২৭, ২২৯ 


টাউন সেঃ জেনারেল চাল'স ভেরে" 
ফের়ার্স ৪৭৫ 
ট্যাফ.ট, নবার্ট ৬০৩ 
ট্াজজর্ধান ৬.৩, ৬৯৭১৮, ৫১০, 
68৮-৫৯১ ৬০৩৪ ৬৬৩ 


ভের্দানও দুষ্টবা) 


৬৯৩ 


ট্রা্স আক্ষিয়ান! ১৪৮ 
টিটো জোসেফ ব্রজ ৬৫৪ 
উ.ম্যান, হ্যারী এস, ৩১২+ ৫৭৫১ ৬০৪ 
৬০২, ৬৭ 
উম)ান মতবাদ ৩১২, ৪৮৩-৮৬, 
৬৬৬ 


ডাইগজেন্স ২১৭ 

ডালেস, জন ফস্টার ৬৩৫ 

ডি, আকফি, উইলিয়াম লক্ম ৩৭২-৭৩, 

৪৯৪ 

ডি, আফি অনুমতিপত্র ৩৭২-৭৩, 
৪৯৪, &৪৫-৪৬ 

ডিউই, থমাস ৬*২ 

ডিকসন, জেনারেল উইলিয়াম ৫৩২ 

ডিজরাইলী, বেন জামিন ৩৩৭ 

ডেগমার, (দেগমার' শেফী ৪৩৯ 

ড্রেফ,স ক্যাপ্টেন, আল ফ্রেড ৪৮৪ 

ডেমোক্রযাটিক পার্টি তেরেক্ক) ৪৮৮৯৯ 


তকীজাদাহ্‌, হাসান ৫২৬, ৫৪৯, 
&9& 
তাই সুং (চীন! সম্ভাট) ৩৯ 
তাইশী, ঘৃবরাজ শোতোকু, (জাপানী 
প্রতিনিধি ৩৯ 
তাকী খান, মির্জা (আমীর-এসকবীর, 
প্রধান উজীর) ৩৬৬ ৪১৮ 
তাত রগণ ২:৫৬, ৩১০) ৩৯২ 


তাজিমাত 85২ 


৬৯৪ 


তাবারী, মুহম্মদ আল, নবী ও 
রাজপ্যবর্শের ইতিহ।স ১৮০, 
১৮৬ 
তাবাতাবায়ী, সৈয়দ মুহাম্মদ ৪২২ 
তাব্রিজ, ইরান ৪২৬ 
ভামারঙজেন (তৈগুর জং! ২৪, 
২২৬-৩২, ২৩৪, ২৭৮ 
তারিক, দাবাল অল ১৭৯ 
তালহ! ৯৯-১০০ 
তালাত বে ৩৯১-৯৩, ৪৩৫ 
তালাল (জর্দানের বাদশাহ) ৬৪৮ 
তালেবফ, আবদুল রহমান, আহমদ 
ট ৪১৯ 
তাহ্মাস্প ১ম 'সাফাভায় শাহ্‌ ২৬১, 
২৬৬, ২৬৯, ২৮০, ২৮১ 
তাহমাম্প ২য় (সাফাভীয় শাহ) ২৬৯ 
' ২৭২ 
তাহের (খোকবাসান রাজোর শাসুক। 
১৩৯, ১৪৮ 
তায়েফ, সৌদী আরব ১১৯ 
তিউনিসিয়। ১৪৬ 
তিবাত 5২৪ 
তকাশিণ ১০ ২০৫, ৬৬৭ 
আাষ'সীয়ত্দর অধীনে ১৪২, 
১9৪-৪৫ 
ও আর্মবগণ ২৫২, ৪৭৬-৮১ 
এশিয়া মাইনরে ২০১-০২, ২০৬, 
২১৭ 


মধ্যপ্রাচা £ অভীত ও বর্তমান 


বুয়ীদগণ ১৪৯ 
তাহাদের সংস্কৃতি ২৫৪-৫৫ 
তাহাদের মিসরীর চুর রাজাসমূহ 
১৪৬ 
গজনভীয়গণ ১৪৯ 
' ইরানে ১৪৮, ২৩১, ২৬৩ 
খারাজম ১৫১ 
তাহাদের ভাষা ১৮৮, ২৩৭, 
98৭-8৮% 8৫০ 
মুসলমান হিসাবে ২০০ 
সেলজুক ১৪৯-৫১ 
তাহাদের সুফীবাদ ২১৭-১৯ 
তাহাদের আরবী ভাষা ব্যবহার 
৩৩, ২৪৩, ২$৪+ ৪9৭-৪৮ 
তুরছ্ক দ্রটবা) 
তুকা-পারন্ত যুদ্ধ-৩৬০ 
তুকখানগণ ২৬, ২৬৩, ৬৪১ 
তুর্কমাঞ্চাই সন্ধি ৩৬১ | 
তুখিল (সেলজুক নেতা) ১৫০-৫১, 
১৫৩-৭৭ 
তুদেহ পার্টি ৫৬২, ৫৬৪-৬৮১ ৫৭০, 
৫৭৬, ৫৮১ 
তুমান (মামলুক সুলতান) ২৪১ 
তুয়্ান ৩৯২ 


তুরম্ক (ওসমানীয় সায়াজা) ২, ৫-৯। 


১৪১৪ ৬১৬, ৬৬৬ 

ইহায অধীনে আরবগণ ২৫২. 
সেনাবাহিনী ২৩৪-৩৬, ২৪০-৪৬, 
ই$০৮ ২৬৮৫৬ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


প্রেসিডেক্ট হিসাবে আতাতুর্ক 
৩৯৯ 88২-৫০।..৫৮৫7৮৮৮ ৫৯০ 
ও বলকান যুদ্ধ ৩৯২ 
ইহার অধীনে শ্রীস্টানগণ ২৩৪, 
২৯৪৩, ২৫০১ ২৫১-৬২, ৩২১, 
৩২৫) ৩২৬) ৩৩৩, ৩৮১॥ ৩৮২ 
সাংস্কৃতিক জীবন ২৫৪-৫৬, 
৩৮১-৮২ 
তাহাদের অবনতি ২৪৬, ৩০৭, 
৩১৯-২৫ 
গণতন্ত্র ৫৮৭-৯৯ 
ও মিসর ১৫৩, ২৪০, ১৪৩-৫৩, 
৩৩০-৩২, ৩৫৩-৫৪ 
পরিসমাপ্তি ৪9৫ 
গু ইংলও ৩২৫ 
ইংরেজদের আঞ্চলিক স্বার্থ ৩২৬, 
্‌ 6৮০ $%৭ 
ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে ওসমানীয় 
অর্থনীতি ৪৩৭ 
গ্রীস ৩৩০-৩২ 
মগ্‌ « কনভেনশন ৪৫৩ 
উভয়ের মধ্যে প্রথম মহা যুদ্ধের 
পরবর্তী সম্পর্ক ৪৩৬৩৮ 
তকাঁদের ইংরেজ ভীতি ৩৯১ 
_ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ৪৭৫৮০ 
স্থিতীয় মহা যুদ্ধ ৫৪৮-৫০ 
। ইউরোপ ২৮৭৮৮৮ ৩১৮১৯ 
ইউরোপীয়দের তুকা ভীতি ২২৮, 
২৩৯ ২৭৪ 


৬৯৫৬ 


ইউরোপীয় সামাজযব।দ 6৪৩-৪৮ 


৩৬৬-৬৮ 
“শরীক পরিকল্পনা ৩১৭-১৮ 
উভয়ের মধ্যে ১৭৬৮ সালের 
কনফেডারেশন ৩:৪ 
উভয়ে মধ্যে বাণিজা ২৭৬, 
৩০৬, ৩২৫) ৩৩৬ 
বালিন চুক্তি ৩৩৮ 
কুচক কাইনারজির চুক্ধি ৩১৬-১৭ 
ইউরোপে তুকণদের যুদ্ধ ২৩৭-৪২, 
৩০৮ 


ফ।ঠ।ইল ক্রিসেণে ২৫২, ৪০৬, 


6৭78-৮ ০ 


গ ভ্রান্ধা ৩২৬ 


উভয়ের মধ্যে “কনফেডারেশন” 
৩১৪ 

ক্রাঙ্গ কত'ক ওসমানীয় অর্থনীতি 
নিয়ন্ত্রণ ৪৩৭, ৪৬১৫২ 


 ফরাসীদের এলাকাগত স্বার্থ 


৩২৬ ৪৮১ 


 তুকীদের সহিত ক্রাঙগের চুক্তি ৩১৭ 


স্্রীন ৩৩০৩২ 
উভয়েধ মধো পরসপরিক সহ" 
যোগিতা চুক্তি ৫৪৮-৫* 
নেপোলিয়ন ৩২৭ 
ফরাসীদের জঙ্গ ওসমানীয় 
অনুমতিপত্র ৩৬% 


৬৯৬ 


সায়াজ্যে রোমান ক্যাথলিকগণ 
২৮৬, ৩১৭। ৩৩৩ 
ও জার্মানী ৩১২, ৩১৪, ৩২৬, 
৩৩৬, ৪৩3, ৫৪৮৫০ 
গ গ্রীস ৩৯২, ৪৩৭-৪২১ &৪৯১ ৫৮৫ 
গুলতানদের হেরেম ২৪৩ 
ও ইরান ২৬৩-৬৮, ২৭৬-৮০। 
২৮৯, ২৯২, ৩০৬-০৬, ৩৬০, 
৫6৪৭ 
ও ইতালী ৩১২+ ৩২৪, ৩২৬, 
৩৯২, ৪৩৭-৩৮ 
তাহাদের ভাষা ২৩৬-৩৭, ২৫৩, 
২৬৩ 
ও মামলুক বংশ ১৫৩, ২৪০, ২৫৩ 
সেণ্টোর (০চ870) সদস্য 
হিসাবে ৩১২, ৫৮০, ৫৮৭ 
"মিল্লাত প্রথা ৭২, ২৫১১ ২৮৬, 
৩২১ 
মুসলিম প্রতিষ্ঠান ২৪৮ ৪৯১ ৩৮০ 
জাতীয়তাবাদ ২৩, 888, &৪৮ 
তাহাদের উৎপত্তি ২২০-২১ 
তাহাদের '“প্যাটি,ওটি এলায়েল'' 
৩৮৩-৮৭ 
স্কারসমূহ ৩৭৪-৯৩, ৪৪২-৫১ 
প্রশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ 
২৪৯-৫৬১৪ ৩৮০ 


€ প্লাশিয়া ৪9১, ৫৪৮, ৫৮৩, ৬৬৫ 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ৩১১১ ৩৩৪-৩৫ 


মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 
উভয়ের মধ্যে ুদ্ধ ৩১৯-৯৯৮, 


৩২৯৩৭ 
পরবর্ত' সম্পর্ক ৪৩$-৪০ 
দ্বিতীয় মহা যুচ্ছের পরবতী সম্পর্থ 
৫৮৩-৮৬ 
রুশদের বিস্তৃতি ২৬০; ৩২৮২৬ 
হনকিয়ার ইসফেলেসীয় চুক্তি 
৩৪৩ 
তুকাঁদের রুশ ভীতি ৩৯১ 
ও সাদাবাদের চুজি ৫৪৭ 
গ সাফাভীয় বংশ ২৬৩-৩৭, 
২৭৬-৮০। ২৮৯ 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ৫৭৫৮ 
88৫-৪৭ 
শীয়। সুফীগণ ২১৯ | 
ও প্র,ঘ্যান মতবাদ ৩১২, ৫৮৩-৮% 
যৃক্তরা্ ৩১২, ৫৮৫-৮৬, ৫৯৩-৯৪ 
(তুকাগণ দৃষ্টব্য) 
তুলুনীর বংশ ১৪৬, ১৬১ 
তে মু চীন (চেলিস খান) ২০৬ 
তৈমুর লজ (তামার লেন; ২৪, 
২২৬৩২ ২৩৪, ২৭৮ 
তৈমূরীয়গণ ২৭৮ 
তৌফিক পাশা, মুহাম্মদ (মিসরের 
গভর্ণর) ৩৫১ 


থিওডোরা (উ্জুন হাসানের স্ত্রী) ২৩৯ 
ধিওভোষ। (ওর়হা লের স্তী) ২৩১ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


দসকযর়, দিমিত্তি ১৬৬ 
দৃস্তয় আল-আমান (1181984 001 
£১00100, হাজী খলীফা) ৩০৮ 
ভ গল, জেনারেল চাজ'স ৪৯৯, 
৫৫9৫৮, ৬৪৫ 
ভর জুদেন স্ট্যাট (ইহুদী রাষ্ট্র, হেব" 
যেল) ৪৮৪ ৫২১-২২ 
দাউদ নবী ৬৯ 
দামাদ মাহমুদ পাশ! ৩৯০ 
দবামেক্ক ২০ ৮৮, ১০৩, ৩৩৯, ৬৪১ 
দাঝ়াজি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল 
আল ১৪ 
দায় আল-ফনূন (ফল! ও বিজ্ঞান 
গবেষণাগার) ৪১৮ 
দৃরজী ১৫, ১৬৪, ৩৯৬, ৫০১, ৬৪১ 
দোলেহ, হাসান ভান্থক আল, 
(ইন্লানের প্রধান মন্ত্রী) ৩৭৪, ৫৩১, 
-$৩8» &৩৭ 
দৌঁলতাবাদী, ইরাহইয়া ৫৪২ 
থম”বিজানের পুনজন্ম 


৬৯৫ 
নাউস। এম, ৩৭ 
নাদিম, আহমদ. (তুকা কবি) ২৫৫ 
নাদিম, আবদুল্লাহ্‌ ৪*৭ 


নাদির শাহ অফিসার ২৪, ২৬১, 
২৭২ ৭৫, ২৮৬, ২৯১১ ৩১৩, ৩৫৬ 
নাসির (আববাসীয় খলিফা) ১৫১, 
২৬ 
নাসির আল-হ্বীন শাহ্‌ কাজার (ইরা" 
নের শাহী ২৯১, ২৯২, ৩৬৩, 
৩৬৭-৬৯, ৪১৪-১৯ 
নাসির আল-দ্বীন তুপী ১৮৩,.২১২ 
নাসের, জামাল আবদুল, আল £ 


ও ইসরাইল ৬২৪ 
ও ১৯৫২ সালের মিসরীয় বিপ্লব 
৩৫৩৪ ৬২৩-২৫ 
তাহার গ্রস্থ “ফিলসফী অব দি 
রেভলুঃশন'' ৬৭৬, ৬৩২-৩৩ 
মিসরের শাসক হিসাবে ৬৩০৩৮ 
৬৪০, ৬৬১, ৬৬৪ 


(গাজ্জালী) ১৬১ স্কাটে। (উত্তর আটলান্টিক চুজি 


নজদ ৪৭৬ . 

নজিব, জেনারেল মুহাম্মদ (মিসরের 
প্রধান মন্ত্রী) ৬২৫৩২ 

নবী ও রাজভ্তবগের ইতিহাস 

(তাবান্ধী) ১৮৬ 

নরদউ, ম্যায় ৪8৮৮ 

' নসিহত নামাহ্‌.(উপদেগবাদী),০*৮ 

নাইসফরাস ১ম (কমান সম্ভাট) ১৪১ 


সংস্বা) ৫৮৬, 
াশন পাটি (তুর) ৫৮৮। ৫৯২. 
ভ্াশনাল ব্রাদার হড পাটি ইয়াক) 
৬০৪ &০৭. 
্াশনাল পার্টি (মিসর) ৪*৯ 
ভাশনাল পার্টি ইরাক) ৫০৫. 
ভাশনাল ইউনিয়ন পার্টি (ইউ, এ. 
আর) ৪৫২, 


৬৯৮ 


্যাশনাল উইল পার্টি ইরান) ৫৬২, 
৬৬৬, ৫৬৭ 

নিউ ইক্সান পার্টি ৫৮২ 

নিউ টাকি পার্টি ৫৯৭-৯৮ 

নিফোলাস ১ম (রাশিয়ার জার ৩২২ 

নিকোপোলিশ এর বুদ্ধ ২২৩ 

নিজাম আল মুলক £ সিম্মাসত 

নামাহ ১৫০, ১৬৪, ১৭৯ 


নিজামী ১৮৯ 

নিজামিয়। কলেজ ১৬১, ১৭৯ 
নিমর, ফাত্সিস ৪০৪ 

নুফবাশী পাশ! ৪৬০, ৫৫১ 

নুহ ৫০ 

নেচ্যোত্রীয ্রীস্টান ১৪, ১৪২, ১৪৯, 


১৫৭, ১৬১ 
হক জওহের লাল। ৫৯৫, ৫৪ 


পঞ্চতন্ত্র (বেদপাইর গল্প) ১৫৬ 
পটেমকিন, গ্রেগরী আলেকজান্্রডিস 
৩১৭ 
পততু' গাল ২৭৯, ২৯৬ 
পল ১ম ৩৫৮ 
গল্প, সেন্ট ৮৪ 
্রপ্রেসিত পার্টি ইরাক) ৫১৫ 
প্রশ্নেনিভ প্লিপাবলিকান পাটি (তুরস্ক) 
' ৪৯১ 
এপ্রণালীর প্রতিনিধি সভা (51215 
্‌ 0০076106009) 588 


পাকিস্তান, ৪, ১১, ১৬, ৯১১ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


সেন্টোর সদস্য হিসাবে ৩১২, 
৫৮০, ৫৮৬ 
পার্তেভ আফেন্সী ৩৭৯ 
পারুল, ইরান দুষ্টবয 
পারন্, প্রাচীন ৪, ৫, ৯ ১১, ১৪ 
পারন্ত সাগ্লাজ্য ৪০-৪৩ ৮৩-৯১+ ২৬০ 
পাঝল্তবাসীগণ ৬৬৭ 
আব্বাসীয্ন কবিতায় ১৮৮৯০ 
সাংস্কতিগতভাবে প্রসিদ্ধ £ 


আত্তার ১৬৬৬৬ 
আবিসিনা ২৫, ৩৩, ১৪৮, 
১৮১৮৩ 

বালামী ১৪৮ 

ফজলুল্লাহ্‌ ২১২ 

ফেরদৌসী ৯০, ১৪৯ ১৮৯১ ১৯২, 
২৯৭) ৪১০৪ ৪১২ 

গ্লাচ্ছালী ১৬০, ১৬৫৫৬ 

হাফেজ ১৬৫৬৬ 

ইসফাহানী ১১৭-১৮১ ১২৫৪ 


১৪২-৪৩। ১৪৭ 
গময় খাইয়াম ১৬০ 
কাজী ২৫, ১৪৮ ১৮০ 
রুদাকী ১৪৮ 
মী ১৬৫-৬৬ 
সাফাভীয়দের উপর প্রভাব ২৬৩, 
৩৯৫ 
স্ুফীধাদের উপর প্রভাব ১৬৫৬৬. 


তুলীদের উপর প্রভাব ৪৫, ২৬৩ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


তাহাদের ভাষা ১৮৮, ২১৫, ২৩৭, 
২৫৫, ৪১০-১২ 
চিকিৎসাশাস্ত্রে ১৮০-৮২ 
প্যাটরিওটিক এলায়েল ৩৮৩-৮৭ 
প্যান আরববাদদ ৪২-০৯, ৪৭৪, 
৫১৪ 6৬৭, ৬৩২-৩৩, ৬৬৬৬৭ 
প্যান ইসলামিজম ৩৮৪ 
আবদুল হামিদ ২য় এর ৩৬৯, 
৩৯৩? ৩৯৭ 
আফগানীর ৩৬৯, ৩৯০, 
৩৯৭-৪০০ 


মুহান্মদ আবদুহ এর ৪০০-০২, 
৪৬-০৯ 
মুসলিম শ্রাতসংঘের ৪৬৭-৭০, 
৬২৩, ৬২৫, ৬২৮, ৬৩০ ৬৩৩ 
প্যানল!ভিজম (ল্লাভবাদ) ৩১১ 
গ্যাপিন, ক্রাংক ফন ৫৫২ 


প্যারিসের সন্ধি ৩৩৪ 

প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্র ৫২৩-২৬, ৫৫৫, 
২০ ১] 

প্যাসয়োভিজ এর চুজি ৩১৩ 


প্রাক টসলামী কবিতা (হোসেন) ৩৭২ 
প্লাটো রিপাবলিক ১৬৭, ১৭৪, ১৭৪ 
পিকট ৪৯৫ 
পিটার ১ম ২৭২, ৩১১, ৩২৯ 
পিপল্স পার্ট মিসর) ৪৯, 5৬5, 

ৃ্‌ ৪৬৩ 
পিপলস পার্টি (তর্ক 58৩, ৪৬২ 


৬৯৯ 


পিশভেক্নী, জাফর ৫৩০, &৬৬, &৬৭ 
পীক, ফ্যাপ্টেন ফ্রেডারিক জিল্লার্ 
&০৮ 
পীল, লঙ ক্ল।লফিম্ড ৫২৪ 
পীল কমিশন ৫২৪ 
পুগা সেড, এমেলিল্লান আইভা- 
নোভিস, ৩১৩ 
প্রান (মামুনের স্ত্রী। ১৩৫ 
প্রুশিয়। ৩১৪, ৩১৬, ৩৩৪ 
পোলাতকান (তুরক্ষের অর্থমন্ত্রী) ৫৯৬ 
পোল্যাও ৩০৮১, ৩১৪-১৫ 
পোলিগওলোগাস, কন্দটাণ্টাইন ১১শ 
২৩৮ 
পোলিগলোগাস, জন ৫ম ২২২ 
পোলিগলোগাস। সোফিয়া ২৩৯, 
৩১ 
পোলো, মার্কো ২৪, ২১০, ২৭৭ 


ফজল (প্রধান উদ্জীর ১৩৪ 
ফজলুল্লাহ্‌, রশীদ আল-্বীণ ২১২ 


ফজুলী, মোহাম্মদ সোলেমান অগলু 
২৫৫ 
ফতেহ আলী শাহ্‌ 'ফাজার বাদশাছ) 
৩৫৭-৬২, ৪১৭ 
ফয়বস, জেমস ৫৩৮ 
ফরাসী বিপ্লব ৩২৭ 
ফয়সল ১ম ৪৮৯৯২, ৪৯৭৯৯, 
&৬৯৩-১০ 
ফয়সল ২য় ৫৭, ৬৪৬ 
ফার্টাইল ক্তিসেপ্ট ই, ৬*১০ 


৪৩ 


ও মিসর ২৯১৬, ৪*৬, ৬৩১ 
সাম্নাজাবাদ ৪৭৪-৫১২। ৫৬৫৮ 
(ইরাক; ইসরাইল, জর্দান, লেবা- 
নন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া দুষ্টবা) 


ফাডিষ্ঠাও ১ম ২৪২ 
ফাডিন্ঠাণ্, বুলগেরিয়ার ৩৯১ 
ফাতাত, গোপন সংস্থা॥ ৪৭৭, 5৭৯ 
ফাতিম। (হজরত মুহন্মদের (সঃ) 
কন্ত। ) ৮২, ১২০ 
ফাতেমীয় বংশ ১৫১ 
মিসরের শাসক হিনাবে ১৪৭, ১৭৬ 
লেলজুকদের সহিত যৃদ্ধ ১৫৩, ১৭৭, 
২০৩ 
পরিসমান্তি ২০৩ 
ফাকাহুঃ সম্রাজ্ঞী ৫৮২ 
ফাল্থাজ (মামলুক সুলতান) ২২৯ 
কারক, ১ম ৩৫১, ৪৬৩. ৪৬৫, 
&৬০-৩ ৬২৩-২৬ 
ক্াপিষ প্যান ইরানী পার্টি, ৫৭০ 
জান. জোসেফ ৩৫০ 
ফলা! ৯১০, ২৬০ 
কই. মিশর ৩২৭, ৩৩৯-৪১, ৩৪৮৫৭, 
৬৩৫-৩৮ 
ও ইংলও ৩৪৫, ৪৩৮ 
ফার্টাইল ক্রিস্ণ্টে ৩৪৫৪৬, ৪৮০, 
৪৮৮৯৬ 
এলাকা জাইয়া যু ৩২৬, ৩৩৯:৪৭ 
। ইল্ামে ৩৫৮ 


মধ প্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


নেপোলিরনের মিসর অভিযান 
২৫৪৪ ৩২৭৪ ৩৩৯-৪১। ৩৭৬ 
ও ফার্টাইল ক্রিসেট ৪৮১, ৪৮৮-৯২ 


ইসব্াইল ৬৫৩, ৬৫৭, ৬৬৩-৪৪ 
লেবানন ৩৪৬ ৪৮৯? ৪৯৮-৫০২ 
&&6- 
সিরিয়। ৪১৭, ৪৯৮-৬২, ৫৫৫ 
ও ইরান ৩৫৬, ৩$৭, ৪২০ 
গ ইব্বাক ৪৯৩-৯৬ 
বিপ্লব ৩২৭, ৩৩৩ 
ও রাশিয়া £ 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ৩১১, ৩৪৪ 
ধমীঁয় আধিপত্য লইয়া যুদ্ধ ৩২৬ 
ও ইরান ৩৫৭ 
বন্ধুতের চুক্তি ৩২৯, ৩৫৮ 
ও তুরস্ক ৩২৫ 
উভয়ের মধ্যে “কন ফেডায়েশন"" 
৩১২৪. 
ফরাসীগণ কতৃ'ক ওসমানীয় 
অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ৪৩৭, 
৪৫১-৫২ 
ফরাসী এলাকাগত স্বার্থ ৩২৬, 
| ৪৮১. 
তুকাঁদের সহিত ফরা সীদেরু চুজি 
৩৯৭ 
সীস ৩৩৩১ 


উভয়ের মধ্যে পারুদ্পন্থিক লস 
বোখ্গিতা চক্ধি..৫৪৮$ 


মধাপ্রাচ) $ অতীত ও বর্তমান 


নেপোলিয়ন ৩২৭ 
ফরাসীদ্ধের প্রতি ওসমানীয় 
অনুমতিপঞ্জ সমূহ ৩৬৮-৬৯ 
গসমানীয় সায়াজ্যে রোমান 
ক্যাথলিকগণ ২৮৬, ৩১৭, ৩৩৩ 
ক্রালিদ ১ম, ২৪১-৪২ 
ফ্রান্সিস, এযাসিসির সেন্ট ২২, ২০৫ 
ফিরোজ (আহমদ শাহর 
চাচাত ভাই) ৫৩১ 
ফিলিপ ২য়, ২৮০-৮৪ 
ফিলিপ ৩য়, ১৪৬ 
ফিলিপ ২য়, অগাষ্টাস ২০৪ 
ফিলসফী অবর্দি রেভল্যুশন 
(নাসের) ৬২৬ 
ফিলিস্তিন প্যালেস্টাইন) ৮৮, ৪৮২- 
৮৯১ ৪৯৮-০২, ৬০৩-০৪ 
ইংলগ্ডের নিয়ন্ত্রণে ৪৯৩। &১৪-২৬, 
৬৩ ৪ ০ ০১ 
ও যুজরাষট্র ৪৮৩৮৪) ৪৮৮, &১৭- 
২০। ৫৬৬৫৭, ৬০১ 
(ইসরাইল ও দু্টব্য) 
ফুনিসীর়গণ ৮৪ 
ফুসতাত, মিসর ৯৪ 
ফুয়াদ ১ম (আহমদ ফুয্লাদ পাশা) 
৪8৬৬, ৪৬৩ 
ফেঙ্গায়ানে ইসলাম ৫৭০ 
ফেরদৌসী, আবুল কাশেম, 
শাছনামা ৯০১১৪১৯১৮৯১ ১৯২ 
২৯৮719১৬৪১৭ 


৫৬১ 


ফ্রেডরিক ১ম, বারধায়োন। ২৪ 
ফ্রেরিক ২য়, (হলি রোমান সয়া) 

ইহ 
ক্রেডরিক ২য়, প্রসিচ্ধ ৩১৪১৫ 
ফোকাস ৪২ 


বখতিয়ার ৩৭৩, ৪২৬ 
বখতিয়্যান্বী, সামসাধ 
আ:ল-সালতানেই ৪২৮ 
বদরের যুদ্ধ (৬২৪) ৬১ ২০০ 
বনু নজির ৫৪, &৯ 
বনু কাইনুক! &3 
বনু কোরাইজা ৫৪, ৫৯ 
বরিস গডিগুনভ ২৬৮, ২৮২, ২৮৫ 
বন্ড উইন, নোয়াইনের ২০২ 
বশির ২য় ৩৪৫৪৬ 
বসর' ইরাক ৯৪। ১৩৯। ২৮৪, ই৮এ, 
৫৪৯ 
বসনির! ৩2৮, ৩৯১ 
বয়ারগণ ২৬৭ 
বয়েস, মিসেস আর্থার ৪২৭ 
বাইবাস ১ম, আল*মালিক, আরা 
জহির রফন আলম্বীন (মামলুহ 
সুলতান) ২৪, ২২৫ ২হড.. 
বাইজেন্টাইন সায়াজা ১০, ৪০, 
৮৩৮৪, বধ 
ইহায় সংস্কৃতি ১৫৪, ১৬৫ 
রাশিয়ায় উপর প্রভা ৩১, 
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সমট হিসাবে হেরারিয়াস ৪২, 
৮৬, ৮৮ 
ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ৪২-৪৩, 
৮৬৮৮১ ১০৬-০৮, ১৪১ ২৯৪ 
২২৩ 
সয়াট হিসাবে জাষ্টিনিয়ান ৪০ 
বাকাই ৫৭০ 
বাকের খান ৪২৫ 
বকের, জেনারেল কিষাজিম ৪৩৮, 
৪৬২ 
বাগদাদ ১২৭, ১৩৫, ১৩১, ১৪৬, 
২০৯, ৩৩৯ 
বাগদাদ চুক্তি ৫৮০, ৫৮৬, ৬৩৩, ৬৪৭ 
(সেন্টোও এষ্টবা) 
বাণ্রাস আল যোস্তামী ৪০৪ 
বার্নাডোট, কাউট ফক ৬০৮ 
বান, রালফ ৬০৯ 
বাবক খোররামদীন ১৩১, ১৩২ 
যাবী। জনজনের ৪১৪ 
বাবী মতবাদ ৩৬৩, ৪১৩-১৫ 
বার্ষায়গণ ১০৮০৯, ১২৩ 
বার্মাকীয়গণ (প্রধান উক্ীরগণ 
১৩৩-৩৪, ১৪৪। ২৫৮ 
বালফার। লর্ড ৪৮৬ 
বালফার ঘোষণ। ৪৮৬৯২। 
$১৩-১৫, ৫২৪, ৫৫৫, ৫৫৮ 
বাজামী ১৪৮ 
বাণিন সম্মেলন ৩৩৭ 
বালিনের চুজি ৩৩৮, ৩৮৮ 


মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান 


বাশনারি ইবনে বুনুদদ ১৩৪, ১৮৮ 
বাসকারডীল, হাওয়ার্ড ৪২ 
বাস পাটি (বাথ ৬৪২-৪৩, ৬৪৯,৫৪ 
বাহাইগণ ১৬, ৬৯, ৪১৩-১৫ 
বাহাইবাদ ৪১৩-১৫ 
বাহাউল্লহ (হোসেন আলী) 
৪১৪-১৫& 
বাহ্‌বাহানী, নৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ ৪২২ 
বাহবাইন খ্বীপপুঞ্জ ২৭১৯, ২৮৪, ৫১১ 
বায়জিদ ১ম, ইলদেরিম (গওসমানীয় 
সুলতান) ২১৭, ২২৩-২৪+ ২২৭-২৮, 
২৩৩ ২৭৮ 
বায়জিদ ২য় 'গওসগানীয় সুলতান) 
২৩৩, ২৩৯৪০, 
বায়জিদ (ন্ুলতান সোলায়মানের 
পুরু) ২৪৫ 
বায়রন, লর্ড ৩৩২ 
বায়ান (মির্জা আলী মুহাম্মদ) ৪১৩ 
বায়ার, সেলাল &৮৮৮৯ 
রাউন, ই, জি, ৪২৯ টীকা 
বাক ডেথ ২২২ 
“ব্যাক সার্ট" ১২৯, ৪১০ 
বিজরি' জেনারেল আফিফ ৬৪৩ 
বিতার, সালাহ আল, ৬৪৩ 
বিরুণী, আবু রায়হান, ১৮৩ 
বিস্টমোর কর্মম্থচী ৬৫৩৪৭, ৬১৫. 
বিসমার্ক, অটোফন ৩৩৬? ৩৩৭ 
রিনিয়া, স্ব ৩৫১ 
বুইদ বশ ১৪৯ 


মধাপ্রাচয £ ভাতীত ও বর্তমান 


বুদ্ধ ০৬ 
বুনিয়াদ বে (ডন ভিয়াগো) ২৮৩ 
বুবার, মার্টিন ৫২২,৫৫৬ 
বুরসা, তৃরম্ক ২২১ 
বুলগেরিয়! ২২২-২৩, ৩৩৮, ৩৯২, ৫৮৫ 
বুলগারগণ ২০৬ 
বুশ হর (বুশায়র ২৮৭ 
বেখেলহেম ৬০৪, ৬১০ 
বেথুন, সার হেনরী লিগুসে ৩৬২ 
বেদুঈনগণ £ 
আরবের ৩২, ৪৩, ৮৪, ৮৫। 
১০৬, ১১৩, ৪৮১ 
দিখিজয়ী হিসাবে ৩২, ৮৪, ৮৫ 
১১৩ 
ফার্টাইল ক্রিসেণ্টের ৪৮১ 
জর্দান ৫০৭-০৮, ৬৪৮ 
সিরিয়ার ৬৪১ 
বেবিলোনীয়গণ ৪, ২৩, ৮৪ 
বেভিন, আনেস্ট ৬০০, ৬০৩ 
বেনগুসিয়ান, ডেভিড &২১, ৫২৬, 
৬০৩, ৬০৭, ৬১৪ ৬১৫ 
বেলগ্রেভ ২৪২ 
এর সন্ধি ৩১৪ 
বেলুচিন্তান ৩৬৫ 
বেহজাদ্দান (আবু মুদলিম 
খোর়াসানী) ১২৫, ১২৯৩১ 
বেয়াসিং, মেজর এভলিন (লর্ড 
কোমার) ৩৫১-৫$১ ৪০৮, ৪৫৬৫৭, 
৪৬১ 


3৩ 


বেখারী, মুহান্দ ইবনে ইসমাইল, 
আল, ১৬৯ 
বৌদ্ধ ধর্ম ৩৮, ১৭৫? ১৯৯, ২১৯ 


ভারা, জিউসেফ ৩৫০ 

ভারতবর্ষ ১ ৮, ১০৪ ১৮8+ &০৯। ৬১৬ 
ভ্যান ডাইক, কর্নোলিয়াস ৪৪ 
ভ্যাসিলি (কঝ্িমিত্রিভি5) ২২৭ 

ভেনিস, ইতালী ২৮২১ ৩০৯, ৩১৩ 
ভেনিয়া, অষ্টিয়া ২৪২+ ৩০৮ *, 
ভেলেদ, সুলতান (ককমীর পত্র) ২৩৭ 


মক, সে'দী আরব £ 
ইহার জঙ্ঞ হজরত মুহচ্মদের (সঃ) 
বৃদ্ধাবলী ৬১-৬৪ 
হজ ৪9-8৫, ৬৩, ৭৬-৭৭, ২৭০ 
ইহার অবয়োধ ১২২ 
ইহার অপবিজ্করণ ১২৮ 
মর্গন, জেকুইস ₹ ৩৭২ 
মর্দীন!, সৌদী আরব ৫৭-৬৪, ১৭১, 
১১৮২২ 
মনসুর, আবু জাফর আবদুল্লাহ 
(আববাসীয় খলীফা) ১২৮, ১২৯, 
১৩৩ ১৩৩, ১৫৭ 
মণ্টেনিগ্রো ৩০৮৯২ 
মণ্ট, কনভেনপন ৪৫৩ 
নরকে] ১৪৬ 


থ28 

মলকম খান ৪১৯ 

মপ্টকে, জেনারেল কাউট হেলমুখ, 
ফন ৩৪9 

মহী, সর্দার ৪২৬ 


মন্কট ২৭৯, ২৮৪, ৩৪২ 
ময়েন( লর্ড গেয়াপ্টার এড ওয়ার্ড 
গলে) ৬০১ 
মাইকেল রোমানভ ২৬৮ 
মার্কস, ফাল” কমিউনিষ্ট 
মেনিফেছ্টো ২৮, ৩৩২ 
মার্টেল, চাল'স ১১৭ 
মসনুকাতের ঘৃদ্ধ ২০০, ২১৭ 
মাপাই (ইসরাইলী শ্রমিক পার্টি ৬১৫ 
মামলুক ধংশ ১৭৯, ২০৪, ২১৬, 
২২৪-২৬ 
ও ক্র,সেডারগণ ২২৫ 
ও সগানীয় সায়জ্য ১৫৩, 
২৪১, ২৫৩ 
কতৃক মোছলদের প্রতিহতকরণ 
২১০ 
তাহ!দের ব্যবসা-বাণিজ্য ২৭৯, 
৩৩৯ 
মামুন, আবু আল আব্বাস, আবদুল হ 
আল, (আধ্যাসীয় খলীফা) ১২৭, 
১২৮. ১৩৫, ১৪৪ 
তাহার “অনুবাদ সংস্বা ২৫ 
খেলাফতের দাবী ১৩৯ 
ত্রাহায় জান ভবন” (ধার 
আল হিকমা) ১৫৪৫৬ 


মধাপ্রাচয £ ততীত ও যান 


তাহার “অনুসন্ধান সংন্গা” ১৬০, 
১৭১ 
মার শিম্মুন ১৪ 
মারদাম, জামাল $০১ 
মারওয়ান ১ম, ইবনে আল-হাকাম, 
(উগাইয়া খলীফা) ১০৪, ১২৭৪ ১২২ 
মারগয়ান ২য় (উমাইয়। খলীফা) 
১৪৪, ১১৭, ১২৬ 
মারাধেরী, জয়নাল আবেদীন, 
ইত্রোহীম বের সফর ৪১৯ 
মা'রী, আধু আল আল, আল, ১৪৭ 
মাণ্টা ১৪৬ 
মালেক শাহজালাল আলম্বীন পারদ 
সুলতান) ১৬৭ 
মালেক ইবনে আনাস ১৭০ 
মালেকী মজহাব ১৭* 
মালেকী খলীল ৫৬৬, ৫৭০ 
মাশহাদ, ইরান, ২৭* 
মাসলাম' (সোলাইমানের ভ্রাতা) 
১০৭ 
মান্ুদী, আবুল হাসান আলী আল, 
সোনালী চারণক্ছষেত্র ও 
ত্বর্পের খনি ১৮৭ 


মাহদী, আল (আর্ধবাসীয় খলীফা) 
১৪৮7 ১২৮, ১৩১১ ১৪৪, ১৪১ 
মাহমুদ (ইমাম আল-্ীন জঙ্গীর পৃ) 
২০৩ 

গাহমূদ গজনী (ছুলতান) ২৪, ১৪৯ 


মধাপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তণান 


মাহমুদ ১ম 'গুসমানীয় জুলতান) 
২৭২, ২৭৪, ৩১৪, ৩৮৮ 
মাহমুদ ২য় (শুসমানীর ম্থলতান। 
৩২৯৩২, ৩৪৩, ৩৭১৯-৮০ 
মাহমুদ, নুহান্দ, পাশ' ৪৬৭, ৪৬৫ 
মাহের' আলী ৬২৮ 
মাহের আহমদ ৪৬০, ৫৫১ 
ম্যাক আরথার, জেনারেল ডগলাস 
&৮৬ 
মাক ডোনাল্ড, জেগস র্যামজে ৫২৩ 
ম্যাক মাহন, স্তর হেনরী ৪৭৭৮০ 
গযাগনেস। ভাদাহ ৫২১, ৫৫৬ 
মাপান 'ইসর'ইপী সন্পিশীত শ্রমিক 
দনে ৬১৫ 
ম্যারিযনট, আলফেড ৩৭২ 
মা[লকম, ক্য'প্টেন লন ৩৫৮ 
মাংসেডে নিম ২২৩ 
মিকাহ্‌ ননী ৪৮২ 
নিহমামী প.টি ৬১৫-১৬ 
শিধাত পাশা ৩৮ 
মিধাত, আহমদ ৩৮১ 
মিররখন্দ 'মুহান্রদ ইবনে খাবন্দ শাহ্‌ 
ইবনে মাহমুদ” ২৩১ 
মিলনার, লর্ড ৪৬৮ 
মিলটন, জন, প্যারাডাইদ লু ২৭৯ 
মিলসপাফ, আর্থার ৫৩৯, ৫৬২ ্‌ 
মিসর ২, ৬১০, ২৪ 
ইহার ভাষা হিগাবে আরবী 
৩২-৬৩, ১৫১: ৪৭৩ 
০ 


৭৫ 


সন্গিলিত আরব রাহেঁর 
ব্যাপারে ৫৫৯, ৬৩১, ৬৩৯ 
গ ইংলও 
ই্স-মিসনীয় চুক্তি ৪৬৪, 6৫০ 
স্দানে শাসনবা'গারে 
৪৬১ ৬৩, ৬২৭, ৬২৭ 
মিসয়ের উপর ই্লণের 
আরুগণ ৩৭৩ 
ইংরেজ কতৃক গিগর শাসন 
৩৫-৫৫, ৪১ ৪$৪-৬৬, 
৬২৪-২৫ 
ফরাসীদের সহিত যৃদ্ধ ৩৪৭ 
য়েদ খাল ৩০৮৫২, 
৬২৪-২৮, ৬৩৫৩৮ 
শিসবে ফাতেমীয় বংশ ১৪৭১ ৯৫১, 
১৬২, ১৬৭, ১৭৬। ২০১৪ ২৩ 
গু জ্রা্স ৩২৭, ৩৩৯-৪১7 ৩৪৮-৫০ 
৬৩$-৩৮ 
মীন! আকনণ ৯৮ 
ও ইরাক ৬৩১, ৬৭৯, ৫3 
ইসলাগ কর্ত,ক মিসর দখল 
৩২, ৮৮, ১১৩ 
ও ইসরাইল ৬১৯ 
মিসরে আনব উদ্বাস্ত ৬১১১২ 
আরব-ইসরাইলী খৃন্ধ ৬১০, 
৬৪৬-৫৯, ৬৬৩ 
ইসরাইলের উপর মিসরীয় 
আক্রমণ ৬০৭-১১ 
ও জর্দান ৬৫১:৫৪। ৬৫৬-৫৯ 


৭০৪ 


মামলুক বংশ ১৫৩, ১৭৯) ২০৪; ২১০, 


২১৬, ২২৪-২৬। ২৪০-৪১, ২৫৩, 
৩৩৯) ৩৪২ 


শাসক হিসাবে মুহল্মদ আলী 


৩৪০-৪৮, ৪০৬-০৭ 


শাসক হিসাবে নাসের 


৬৩০-৩৮১ ৬৪১৪ ৬৫৬ ৬৬৩ 


জাতীয়তাবাদ ৪০৬-০৯, ৬২১ 
১৯$২ সালের বিপ্লব ৬২১, 
৬২৫-২৯। ৬৩১-৩৩ 
ও গুসমানীয় সাগ্নাজ্য ২৪০-৪১, 
২৫৩; ৩২২৪ ৩৩০, ৩৩২ 
সংস্কার ৪৬৫, ৬২৫, ৬৫৫ 
ও রাশিয়া! ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৬৬$-৬৬ 
ও সৌদী আরব ৬৫১-৫৪ 
ধর্মনিরপেক্ষতা ৪৭০ ৭৩, 
৪৬০-৬৫ 
ও লুদ[ন ৬২৪, ৬২৭, ৬৫$ 
ও সিরিয়া ৩3৩, ৬৪2-৪৪, ৬৫৩, 


৬৬৬-৫৬১ 


তুকাঁ দ্র রাজ্যসমূহ ১৪৬ 
যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র 


৬৪৩-৪৪। ৬৫১৫৪ 
ও ধুজরা্র ৪৫৬, ৬১৪-৩৮ 


আরাবীর বিপ্লব ৩৫৩, ৪০১, 
৪৮, ৪৬১ 
দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধে ৫৫০৫১ 
মুকানা 'খোর়াসানের পর্দান্বত নবী 
১৩১ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বর্তমান 


মুকান্থ সী ১৮৪ 
মুজাফফর আল-্বীন শাহ (ইরানের 
শাহ) ৩৭০-৭২। ৪২১-২২ 
মুজাহেদীনে ইসলাম (ইসলামের 
যোদ্ধ'দল) ৫৭৯ 
মুতাওয়ান্তিল (আব্ষাসীয় খলীফ1) 
১৪৩, ১৪৫, ১৫৭, ২৪১ 
মুতাজিলাগণ ১৫৯, ১৭৪ 
মৃতাফারেক!, ইব্রাহীম ৩৭৭-৭৮ 
মুতানানিব, আহমদ ইবনে আল- 
হোসাইন আল ১৪৭ 
মুতাসিদ (আব্বাসীয় খলীফা) ১৪৮ 
মুতাসিম' আল (আব্বাসীয় খলীফা) 
১২৮) ১৩২, ১৪৪ ১৯২ 
মুফতি, জেরুজালেমের (হচ্জ আমীন 
আল হোসাইনী) ৫১৬, ৫২৪, 
৬৫৮১-৫৩, ৬১০, 
মুরাদ ১ম, (ওসমানীয় সুলতান) ২১৭ 
২২২-২৩ 
মুরাদ ২য় (ওসমানীয় সুলতান) 
২৩৩, ২৩৬-৩৭ 
মুরাদওয় (ওসমানীয় সুলতান) ২৩৩, 
২৫৮৫৯ 
মুরাদ ৪র্ঘ গুসনানীর সুলতান) ২৯৭, 
৩০৭ 
মুরাদ বে ৩৮৯ 
মুরকজীরগণ ১৫৯ 
মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ 'সুসলিম রাদা রড) 
৪৬৭-৭০। ৬২৩, ৬২৫) ৬২৮+ ৬৩০। ৬৩৩ 


মধাপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


মুসতাকফী (খলীফা) ১৪৯ 
মুসতানসির, আল (মামলুক খলীফা) 
২২৬ 
তসতাসিগ, আল 'আব্বাসীয় খলীফা) 
| ২০৯ 
মুসোলিনী ৪৫৩, ৫০১ 
মুস্তফা ৩য় (গুসমানীয় সুলতান) ৩২৮, 
৩৭৮ 
মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ৩৮৯, ৫৯৭ 
ও ইউরোপ ৪৩৮-৩৯ 
ও গ্রীক-তৃকীণ যুদ্ধ ৪৪০-৪১, ৪৯৬ 
তুরঙ্ষের প্রেসিডেট হিসাবে 
৩৯১, ৪৪২-৫৩। ৫৮৩-৮৮। 
৫৯০৯১ 
তাহার সংস্কারসমূহ ৪৪২-৫১ 
প্রথম মহাবৃদ্ধে ৪৩৭ 
মুহান্বদ (সঃ) হজরত ৭৪, ৭৬, ৯১৫, 
১৮৫, ২৭৪, ৪৭৬, &১০-১১ 
ব্রীস্টের সহিত তুলনামূলক" 
ভাবে ৬৬, ৭০+৭১$ ১৬৭ 
কোরানে ৪৭-৫৩, ৫৮, ৭৩ 
শেষ নবী হিসাবে ৬৯, ১৬২ 
কতৃ'ক শাসিত ইসলাম &৪, 
৭৯, ৯২ 
সম্প্রসরণমূলক পরিকল্পনা! ৮৪ 
ও য,দ্ধ ৬১, ১৯৯২০ 
ক্ষমতায় আয়োহণ ৩৭, ৪”, 
৪২ 8৭-8৫, ৯৭ 
১. ভীহার জীবনচরিত ৪৭৬৫ 


৭০৭ 


কবিতা সম্পর্কে ১৮৭ 
মৃহান্মদ আবু বকরের পু ৯৮-৯৯ 
মুহ।ল্মদ (আলীর পৃ) ১২৮ 
মুহান্্দ আহমদ ৪৬১ 
মুহাম্মদ আল বাকের (৫ম ইমাম) 
১৬৩ 
মুহাম্মদ আলী (মিসরের গভর্ণর ৬২৩ 
প্রীস আক্রমণ ৩৩০, ৩৪২ 
গু সাহাবীদের উপর আক্রমণ 
৩৪২, ৩৯৬ 
ও ইউরোপ ৩৪১৪৭ 
ও মামলুকগণ ২৫৪, ৩9২, ৩৪৭ 
ও ওসমানীয়দের মধো সংঘর্ষ 
৩৩২ ৩৪৩, ৪০৭ 
মুহাম্মদ অআল-জাওয়াদ (৯ম ইমাম) 
১৬৩ 
মুহান্মদ আল-মুন্তাজার (মাহুদী 
১২শ ইমাম) ১৬৩ 
মুহাম্মদ আল-স[গাফী (মুহ।স্মদ ইবনে 
কাশেম) ১১১ 
মুহান্মদ আলী শাহ (ইরানের শাহ) 
৪২৩-২৭ 
মুহাল্মদ ১ম (ওসমানীয় সুলতান 
২৫৩, ২৩৬ 
মুহান্রদ ২য় দিসবদয়ী (ওসমানী 
লুলতান) ১০৮, ২৩০: ২০৩, ২৩১১, 
২৪১, ২3৬ 


মহন? ৪র্থ ওসমানীর লুলতান) 


২৬৮ ৩৮ 


৭০৮ 


মুহাম্দ &এ (গসনানীয় সুলতান) 
৩১২, ৪89& 
মুহম্মদ ইবনে রশীদ ৩৯৬ 
মুহাম্মদ কাশকাই ২৩৭ 
মুহ।দ খারা 5ম শাহ ১৬৩ 
নুহ ম্মদ .রঙ্গ' শাহ পাহ্‌লভী ৫৫৯, 
6৭০-৭৩, &৭৬। &৭৯-৮২ 
চ্হম্মদ শাহ । তারহীন শাসক । 
২৭৪ 
মৃহাত্ধন শ'হ কাজার শাহ) 
৩২২ ৬৩, ১৮ 
মুহম্মদ শাহ ২৭ 
মুহ।এদ সেলেবী ৩৭ 
মুহম্মদ 'ম(ন'ইমান ওগলু ফজলী। 
২৫৫ 
মুহান্দদ হাসান-ই-শিব'জী, মির্জা 
৪১৭ 
মুরাবিয্না ১ম'ইপণনে আবি স্ফিমান 
(উমাইয। খলী ৮11 ১৭ ১০২ ১০৩, 
১৭৪-০৭' ২১৭, ২২০ 
মুয়াবিধ! ২য় (উমাইনা খলীফ" ১০৪ 
মৃতী (শাহান শাহ) ১৪৯ 
মুর, থমাস লালাকখ ১৩১ (টীক।? 
মুসা আঃ ৪৮২ 
ও ইসল[ম ২৩ ১৬৭ 
কোরানে ৭ ৭১ 
হজরত মুহাম্মদ সঃ) কতৃক 
ব্যযহাত &০। ৫৬, ৬৭ 
মস' প্রথম বাষজিদের পৃ ২৩৩ 


মধ্যপ্রাচ্য £ অতীত ও বঙমান 


মূসা আল-কাজেম সপ্তগ ইমাম) 
১৬৩-৬৪ 
মূস। ইবনে নুসাষের ১০৮-১৯ 
মেটার়নিক, ক্রিমেক্গ ফন ৩০০৩১ 
মেটেবিপ্না মেডিকা আবি সিন') ১৮১ 
মেনসিকভ ৩১৩ 
মেন্গাবেস, আদনান ৫৮৮, ৫৮১৯, 
৫৯$-৯৬ 
মেরোনা ইটগণ ৩৩৯, ৪৯০, ৪৯৯-৫৯১ 
লেবাননের ১৪, ১৭, ৩২২, 
৩৭৬-৪৬, ৪০৩ ৪৮১+ ৬৪৫ 
গেলে! নিকলো স্ব ২৮০ 
সেসে।পটোমিযা ৩২ 
(মহৃদী আন্দোলন ৪৩১ 
মোরেল সম, পিয়ার সায়মন ২৮০ 
মোসাদ্দেক, মুহান্নদ ইর'নের প্রধান 
মন্তী। ৫$9২। ৫৬৫) ৫৭৩-৭৯। ৬২৫ 
/মাঙগলগণ ১৬১, ২০৫১৬, ২৬২, ২৭৭ 
মোৌবিস ৪২ 


যুজ্তরাজা, ইংলও দ্রষ্টব্য 
যুক্তরাছ ৬৬৫ 
ও মিসর ৪৫৬; ৬৩৪-৩৮ 
ও ইংলও্ ৫৩৭ 
ও ইরান ৪২৫ 
মাফিন মিশনারী দল ৪২০ 
আমেরিকানদের ইরান দখল 
$১-৬৩ 


শধাপ্রডচয £ অতীত ও বর্তম।ন 


মাফিন বিস্ভালয়সমূহ ৪২০ 
ইয়ানে সিং আই, এ, ৫৭৬ 
ইরানের প্রতি যুক্তর ্রের 
সাহায্য ৪২৮, &$৭১-৭৩, 
৫&৮০॥ ৫৯৩ 
য,জরা্রের তৈল কে।স্পানী- 
সমূহ $৩১, ৫৩৭-৩৯, &৬৬-২৮ 
॥ ইরাক ৪৯১-৯৬, ৬৩৩ 
ও ইসর।ইল ৬১৮, ৬৩৭-৩৮ 
ও জেব(নন ৫৫৬, ৬9৬, ৬৬, 
ও ফিলিত্িন ৮৮৩-৮3, ৪৮৮৮ 
&১৭-২০ ৫৫$-৫৭ ৬৩০-১০ 
প্রটেষ্ট্যাণ্ট মিশনদ্নী দল 9০৩, 
৪২৩ 
ও রাপিয়া ৫৬৬-৬৮, ৬৮ ৬-৮৬ 
ও সৌদী আরবের তৈল ৫১১-১২ 
ও সিরিয়! ৪৯৭, 6৫৫ 
ম্যান মতবাদ ৩১২, 
৫৮৩ ৮৪ 
ও তুর ৩১২, ৫৮ &-৮৬, ৫৯৩-১৪ 
যেরযেস ১ম' ৮-৯ 


কসড়স.. সেসিল ৪৮৬ 

স্লথচাই্জ্ড, লঙ্ড ৪৮৩ 

সনমলা (ফি।লিস্তিন' ৯৪ 

রশীদ, হাব্রপ-আল (আববাীর 

খলীফা ১২৭, ১০৩-৩৬, ১৩৯, 
১৪১৪৩ ১৪৬ 


2০৯ 


রশীদ আল-স্বীন ফংলুল্লাহ্‌ ২১২ 
রয়টার, ব্রণ জুলিমাস স্ক ৩৬৭, 
৩৭১ 
রাগের পশা প্রধান উল ৩.৭ 
রাঞনান । তানারেল ছানী ইরানের 
প্রধান মন্ত্রী ৫৭২ 
রাষী, মুহা'্্রদ ইবনে আকাপিয়! আল, 
ভাল হাওয়ী ২৫, ১০৮,১৮২ 
রাবি! আল অ'দাবিয়' ১৬৫ 
রাশিয়া £ 
আব্বাসীঘ়দেব সহিতবাব্ম। 
১৪০ 
গ অসার ৩১৬, ৩১৮, ৩২৮২৭ 
ব ইজেণ্টাইন প্রভাব ৩১০ 
কল্টান্টিনোপলের আক খন্না 
৩১৩০-১১ 
ও মিসর ৬৫৫, $৫৭, ৬৪ ৬৬ 
ও ইল £ 
নেপোপিয়নের বিবছ্ধে ৩২৮ 
ই্-লশ কনতেনশন ৫১৪ 
ব।লিনের সন্মেলন ৩৩৭ 
[হময় রু হুদ্ধ ৩১১, ৩৩৪ 
ইরানে ৩৫৬-৬২, £২৩-২৯ 
ও ক্রুশ £ 
ফিমিরান বুধ ৩১১, ৩৩৪ 
ধ্মায় আধিপত) পইয়। ছুপ্ব 
৩২৬ 
ও ইরান ৩৫৮ 
বন্ধুর চুক্তি ৩২৯, ৩৮৮ 


8১৩ 


ও জার্মানী ৩২৬, ৩৩৬, ৫৪৮ 
ও ইরান ২৮২, ২৮৫, ৪২৩-২৯+ 
&৬৮-৭১১ &৮০। ৬৬৫ 
উভয়ের মধো বাণিজ্য চুজি 
৫৮০ 
ও ইংলও 
জিলান ও আজার বাইজান 
৬২৮৩০, &৬৬-৬৮ 
গুলিস্তান শান্তি চুক্তি ৩৫৯ 
প রল্ত অনুমতিপত্র ও খণ 
৩৬৭-৬৯, ৩৭৩, ৪১৬, ৪২২, 
&৬৪-৬৮ 
পারল্তবাসীদের উপর কশ 
প্রভাব ৪২১ 
ইরানে কশ অভিযান ৫৬০-৬৩ 
ইরানী এলাকায় কশ আক্রনণ 
৩৫১ ৩৬১ ৬২, ৩৬৫ 
কশ পারুন্য চুক্তি ৫১৫ 
উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চু্জি 
$৭৩ 
ঝ্রিপক্ষীয় সহযোগিতা চুজি 
৫৬৩ 
ও লেবানন ৫৫৫ 
মোঙ্গল শাসনাধীন ২০৯, ২২৭ 
ও ফিলিঘিন ৪৮*-৮১+ ৪৮৭৪ &১৭ 
ও পোলার বিভভিকরণ 
৩১৪-১৫ 
ও সিরিয়া ৫৫, ৬৬৭, ৬৬৬ 
ও তুকন্ধ ৪6৩, ৫৪৮, ৫৮৩, ৬৬৬ 


মধ্প্রাচয £ অতীত ও বর্তমান 


ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ৩১১, ৩৩৩-৩৪ 
উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ৩১১-১৮, 
৩৩০-৩৭ 
উভয়ের মধ্যে প্রথম মহাযৃদ্ধের 
পরবতণ সম্পর্ক ৪৩৫-৪ৎ 
উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর্বত সম্পর্ক ৫৮৩-৮৫ 
হনকিয়ার ইস্থেলেসীর চুজি 
৩5৩-৪৪ 
তুরস্কের রুশ ভীতি ৩৯১ 
ও যুক্তরাষ্্রী ৮১৬-৬৮, ৫৮৫৮৬ 
রায় প্রাচীন র্যাজেস ইরান ২০৭, 
১৫০ 
রিচার্ড ১ম, দি লায়ন হাটড ২০৪ 
রিপাবলিকান পিপলস. পার্টি তুরস্ক 
&৮২, ৫৮৮-৯১১ ৫৯৪, ৫৯৭ 
রিপাবঞ্িকান পেজেণ স+ স্তাশনাল 
পাটি 'তুরঙ্গ ৫৯৭ 
রিবাথ” এগু ডেস্টিনী অব 
ইসরাইল (বেনগুরিয়ান, ৪.২ 
রিভিশনিষ্ট পার্টি 'ইসর ইল ৫২১, 
৬১৫ 
রিভলুযুশনারী কমাও কাউলি, 
(1২ € ০ মিসর) ৬২৮, ৬৪৩ 
রুজভেপ্ট, ক্রা্ছলিন ভেলানো &৭৭, 
&৬৩ 
রুজবেহ পাসী (ইবনে মুকাফ ফা) 
১৩৪, ১৬৬৫৭, ১৮৬-৮৬ 
কডল্ফ ২য় ২৮২, ২৮৫ 


মধ্যপ্রাচা £ অতীত ও বর্তমান 


বর্দাকী ১৪৮ 
রুমানীয়া ৩৩৩, ৫৮৫ 
রুমী, জাল।ল আল স্বীন, যসনভী 
১৬৫৬৬, ১৮৯, ২১৪, ২৩৭ 
বশ অর্থোডক্স গীর্জ' ১৩, ২৩৯। ৩১১, 
৪৮৭ 
বশ-পারন্ত চুক্তি ৫৩৫ 
রুশদী পাশ। (মিসবের প্রধান মন্ত্রী! 
৪৫৬, 86৭ 
ক্ুম্তম পারন্য .সনাপতি। ৮৯ 
রুহী, শেখ আহমদ ৪.৭, ৪১৯ 
প্লেজা, আহমদ ৩৯০-৯৩ 
স্নেজ', মির্জা ৩৬৯, ৪১৭ 
রেজ। খান, কর্ণেল (ইরানের রেজা 
শাহ্‌ পাহলভী) ২৯১, $১২-৩৫, 
৫৩৬৪৭, ৮%৯-৬৭, ৫৬১১ &8৪, ৬৬৯ 
“ন্রেডে সাটপ'' ১৩২, ৪১% 
রেমও্ড ৪র্থ, তুপু:সর, ২০২ 
রেসালাহ কোজীবে ৩৭ 
যোমানন্ড ॥ মাইকেল ২৬৮ 
রোমানগণ ৪ 
রোগেল, জেনারেল এরউইন ৫৬১ 


লকার ২৮৮ 

লগ্ন চুজি ৪৮০ 

লরেল কর্ণেল থমাস এঢওয়ার্ড, 
(লয়ে্স অব এরাবিয়া। ৪৭৯ 

লয়েড, জর্জ, ডেভিড ৪9১ 


৭১১ 


লাখ মিদগণ, হিরা ৪৩ 
ল'ল, রেমণ্ড ২ & 
লিউ, ৩য় ১০৮ 
লিউ, ১ম, পোপ ১১৭ 
লিউপোন্ড ২য় ৩১৮ 
লিবারেল পাটি সাধারণ ইহুদী- 
বাধীগণ, ইসর। ইল) ৬১৬ 
লিবারেল কদটিউশনাল পাটি, 
(মিসর ' 9৪৬ 
লিবিয়া ৩২৬, ৬৫৮ 
লিয়াখানভ,। কর্ণেগ ৪২৫ 
লুই ৯ম, সেণ্ট ২৭৭ 
লুই ১৫শ, ৩১৫ 
লুজযানের চুক্তি ৪৪১-৪২ 
লুথার, মিন ২৪৩ 
লুৎফুল্পহ ৩৯০ 
লে উইন, জন ১৮২ টীকা 
লেনিন, ভল্দিঙ্গির ৫২৯ 
লেবার পার্টি (ইংলও) ৬০ 
লেবানন ৪, ৭, ১৮ 
কতৃক ইসরাইল আক্রমণ 
৬০৭-১ 
আরব রা্ট্রবর্গের সম্মেলন 
৫৮, ৬৪০ 
এর দুরজিগণ ১৬। ৩২২, 
৩৪৮৪৩ 
ও ইংলও ৩৪৬, ৪৭৮, 6৫% 
ও ফ্রা্া ৩5৬, ৪৮৯, ৪৯৮৫২, 
66 


০৯২ 


জ!মন,র দখলে ৫৫৩-৫% 
এর মেরোনাইটগণ ১৪, ১৭, 


৩২২, ৩2৬, ৪৭৩, ৪৮১॥ ৬৪৬ 


ও রাশিয়। ৫$% 

গু সিরিয়! ৩৪৬-5৬, &৭০ 

ও যুক্তর & 6৫৫, ৬৪৬, ৬৫০ 
লেসেপস.+ ফাডিস্তাগড ডি। ৩৪৮ 


শন, স্যার ওয়।প্ট।র 6২৩ 

শরিমন৩ ১৭২, ২৮৯, ৩০৫, ৩১৯, ৪9৬ 

শাফখ। গ।বিসিনা ১৭৬ 

শাফেদী, মুহান্র্ ইবনে ইদারিস 

আল ১৭০ 

শ[.ফয়ী মঙহাব ৭৭, ১৭৮ 

শফাগণ ২৬২ 

শনি, এননী ২৮১৮৫ 

শাণি, রব।ট ২৮১, ২৮৩ 

শাহনাম। আাজগবগের গর, 

ফের দাসী ৯৭, ১৪১৯, ১৮৯, ১৯২, 
২৯৭, ৪১০ ৪১২ 

শাহ্বখ ।খারাসানেক্স শাসক) ২৩১ 

শায়ব।ক খান উগ্রবেক শাসক) ২৬৪ 

শ।শখউল-ইসলাম ২৭৬-৪১৯। ২৮৭, 


২৮৮৪ ৪২৮ 


শান্থথী ৪৩ 

গিন।সী, ইব্রাহীম ৩০১ 
পিয়কোত্‌ ২০৩ 
শিল্পাক্ত। ইরান ১৮৯ 


মধাপ্র।চয £ অতীত ও বর্তমান 


শিশাকৃলি, কর্ণেল অ।দিব, (সিরিয়ার 


প্রেসিডেন্ট। ৬৪৩ 
শীয়।গণ £ 
আদি ইতিহাস ৯৯-১০০ 


ও বাবী বাহ। মতবাদ ৪১৩-১৫ 


তাহাদের বংশসমূহ ১৪৬, 
১৪৭ ১১ ১৭৬ 


গ সুশ্লীদের সহিত সংঘষ ১৬২, 


১৭৭, ২৬২-৬৭ 
এই হিসাবে ইলখানীগণ ২৬২ 
ইরাকের শীয়াগণ ৫০৫ 
সংখ্যালঘু ধর্ম হিসাবে ১৭১ 
মিশনারী প্রতিষ্ঠান ১৭৭ 
সাফাভীয় বংশের ২৬৩-৭৫ 
২৭৮ ২৮০-৯২, ২৯৯॥ ৩০৬ 
আইনের প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৬৯, 
১৭১৪২ 
তাহাদের শরীয়ত ২৮৮ ৩০৫ 
তাহাদের ছার! ইসলামে 
বিভক্তি ১৬১-৬৪ 
সিরিয়ার শীয়াগণ ৬৪১ 
হিসাবে তুকীগিণ ২৬৩ 


শীয়া মতবাদ ১৬১-৬৪+ ২৬৩ 
শুমাইণ। শিবলী ৪৪ 

ৃত্তার, মর্গাণ ৮২৮-২৯, 6৬৪, ৫৭৭ 
শ্বেতজাম ৷ 1116 5121113) ১৩১ 


৪৯০ 


স্বেতপত্র' প্যাসফিল্ড ৫২৩-২৬, $৫%, 


৬৯৫ 


মধ্যপ্রচা £ অতীত ও বর্তমান 


শ্বেত মেষপালক (আক কুনু ২৩১ 
২৩৯ 
শো'বিরা ১৩৪, ১৬৭, ১৮৭-৮৮ 


সউদ ইবনে আবদ-অ।দ-আজীজ 
(আন্মবের বাদশাহ) ৬৬২ 
সউর্দী আরব (সৌদী আরব ৮, 
০৯-১২+ ৫৪৯, ৬৩৯, ৬৬৪ 
ইসয়্াইলের উপর আক্রমণ 
৬০৭ 
আরব উদ্বাস্ত দল ৬১২ 
ও মিসর ৬৫$২-৫৪ 
ও ইংজও ৫১০, ৫৭৮ 
বেদুঈন দল ১৮-১৯ 
ও যুক্তরা্র ৫১০৯২, ৫৭৮, ৬৬৭ 
সদক্স-ই"-আজম প্রধান উজার ৩২১ 
সমরকল্গঃ উজবেকিস্তান ২২৭, ২১৮ 
সরদ[র-এ-আ সাদ বখাতয়।রীদের 
প্রধান ৪২৬ 
সরাইল, জেনাপ্সেল মে'রিস। পণ 
ইমানুয়েল, &০০ 
সক্চফ, ইয়াকুব ৪৪ 
সলমন “ফাসী"' ৬২ 
সাইকস.. স্যার মাক ৪৮, ৪৯৬ 
শাইক স.পিকট চুজি ৪৮০-৮ ১, 
৪৮৯৯, ৫৬৮ 
সাঈদ, হালিম প্রধান উ্লীপ ৪ 
সাঈদ, জেনায়েল নুরী আল ইরাকের 


৭১৩ 


প্রধান মন্ত্রী ৫”৬-০৭, ৫$১-৬৩, &১৮, 
৬৪৭ 
সাস্তার খান ৪২৫ 
স।'দ ইবনে ওব।দ' ৮১ 
সা'দ ইবনে ওয়াক্াাস ২৪, ৮৮ 
সা'দাব দ চুজি ৫৪৭ 
সা'দী, গুলিস্তান ১৮৯, ২১৪, ই.&, 
৪১২ 
সাদী ওয়াফদ পার্টি ৪৬, 
সদর, মোল্লা, 'শিরাজেক ২৯৯ 
সানু, ইয়াকুব ৪০৭ 
কান রেমো চুজি ৪৯৫, ৪৯৭, ৫০৩, 
$.& 
স্তন [স্টফানো চুজি ৩৩৭-৩৮ 
সাকফ'হ আল আবুল আববাস। 
১২৬, ১২৮, ১৩৫ ১৫২ 
দস ফক'কশ্লীয় বংশ ১৪৮৯ ১৮৮১ ২১৬, 
৪১ 
সাকী জিল।শী, শেখ স।ফাভার 
শাহ্‌) ২৬১। ২৬৩, ২৮৪, ২৯৮৭ 
গসাফাতীয় বংশ £ 
সেনাবা হিণী ২৯৪ 
এীাদর উপর আ'্মণ 
২৬৩-৬৬ 
সংস্কত ২০১-৯৯ 
ইউরোপীয় বাবস ২৭৬৮৫ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৮৯৯৪ 
মূল ইতিহাস ২১১, ২১৬, 
২৪, ২৬১-৬৩ 


৭99 


ও ওসমানীয়গণ ২৬৩-৬৮, 


২৭৬-৮ 


শীয়া স্ুফীগণ ২১১, ২১৮, 


২৭১) ২৭২ 


সুফী যোছ্ধ'দল ২৬২-৬৯ 


মহিলা গণ ২৯৫ 
স।বাহ-আল-ম্বীন ৩৯১১ 


সাবীয়গণ ১৬, ১২৩, ১৪৬, ১৫৭, 


সাবিত ইবনে কুররাহ্‌ ১৬৬-৫৮ 
স।বিয়া ২১৩, ৩১৮, ৩৩২, ৩৯২ 
সামান ১৪৮ 


ডেণ৬ 


সামানীয়গণ ৪০, ৮৯, ১৩৮, ১৮৭, 
২১৪, ২৬১ 
সামানীয় বংশ ১৪৮) ১৮১) ২২৫, ৪১০ 


সামারর।, ইরাক ১৪৫ 
সারা জগলু, শুকক ৫৪৮ 


সালাদীন সালাহ আল-হ্বীন ইউসুফ 


ইবনে আইউব) ১৪৭, ৬৪০, 


সালেহ, আল্লাহ্‌ ইয়ার ৫৭০ 
স্য।মুয়েল, স্যার হাবাট ৫১৫ 
স্লাভগণ ৩১১ ৩১৫, ৩২৫ 
স্ট্যাক, স্যা রলী ৪৬১ 
স্টাালিন, জোসেফ ৫৬৩, ৫৬৮ 


৬৬৪ 


স্টটানিসলাস খর, পনিরাটেদ্কি ৩১৫ 


স্ট্যায়েমবার্গ, কাউণ্ট ৩০৮ 
স্টার্ণদল ৬২২ ৬০১-০৭ 


লিক্রেট ক্রি অফিসার্স সোসাইটি 


৬২৭, ৬২৬ 


মধ প্রাচ্য £ অতীত ও ধর্তমান 


সিজিসমন্দ ২২৩ 
সিদকী, জেনারেল বকর, সিঙ্গকী 
পাশা ইসমাইল (মিসরের প্রধানমন্ত্রী) 
৪৬০, ৪৬৩ 
সিনান ওসমানীয় স্বাপত) শিল্পী) 
২৫৬ 
সিনবাদ, মাগিয়ান ১৩১ 
সিমাউনা, বাহুর আল-দীন ২৩৩ 
সিম্পসণ, শ্য। রজন হোপ ৫২৩ 
সিরিয়! £ 
গু আরবগণ £ 
আরবদের সিরিয়! বিজয় 
৩১-৩২, ৮৮+ ৯৭ 
সিরিয়ায় আরব উদ্বান্ত 
৬১১-১৩ 
জাতীয়তাবাদ ৬৪১-৪৩ 
সিরীয়দের আরবী ভাষ। 
ব্যবহার ৩২ 
কতৃক ইসরাইল আক্রমণ 
৬০৭-১০১ ৬১৯ 
ও মিসম্স ৩০৩, ৬৪৩-৪৪, ৬৫৩, 
৬৬৬-৫৯ 
ইংলগু ৩৪৩-৪৪, ৫৫9 
ফ]ত।৩ গোপন সংস্কা ৪৭৭, 
৪৭৯ 
ক্রাল ৪৯৭ ৪৯৮-৬০২। &$৬ 
জার্মানীর আধিপত্য ০৬৩"৪৪ 
ও টন্নাক ৫০৪; 66৮? ৬৫৯, ৬6৪. 
গু লেবানন ৩9৪৫-৪৬। ৪৯৯ 


ধধাপ্র(৮7$ অতীত ও বতমান 


মেরোনাইটগণ ৪৮১১ ৬৪১ 
মামলুক বংশের অধীনে ২৪০ 
ওসমানীয় সামাজেঃর অধীনে 
২৫২, ৪৭ 
ও রাশিয়! ৫৫৫, ৬৫৭ 
তুকাঁ শাসনাধীন ১৪৬ 
উমাইয়া ও আববাসীয়দের 
" ভাধীনে ১১৩, ১৪১, ১৪৪, 
২৫২ 
সযৃজ্ঞ আরব প্রজাতঙ্গে 
৬৪৩৪৪, ৬$১-৫৪ 
ও যুক্তরা্র ৪৯৭, ৫6 
সিরাখ, বালদর ফন ৫৬, 
সিবীয় গীর্জা (জেকোবীয়। ১৩ 
সিলভার, রববী হিল্লেন ৬"৩ 
সিসিলি ১£৬ 
পিস্তভ'্র সন্ধি ৩১৮ 
সিয়ার আল-মুলকণসাল-আ জগ 
(ইন্লানের রাজগ্বর্গের গুণাবলী ১৬৬ 
সির্াসত নামাহ ১৭৮ 
স্মিথ, স্তর হাবার্ট ৫৩২ 
স্মিথ, কর্ণেল ৫৩৪ 
ুইকু (জাপানী সয়াজ্ী। ৩৯ 
সুইডেন ৩১৪ 
সুকারন! (অনারবদের সকিন।। ১১৮ 
লুদ্ধান ২, ৪৬১, 5৬৩-৬৬, ৬২৪, 
৬২৭, €$৫ 
সুন্বীগণ ১২, ১৪৭, ১৫২, ১৬৪, 
ই৮৯-৯১ 


৭১৫ 


ইঞ্সাকের &০& 
খলীফ!দের অআইনানুগত। 
সম্পকে ১৫২ 
গৌড়ামী ১৬০, ১৭৮ 
আইনের প্রতিষ্ঠানসমূহ 
১৬৯-৭০ 
তাহাদের শরীয়ত ২৮৯ 
শীয্াদের বিরোধিতা ১৬২, 
১৭৭-৭৯, ২৬৩-৬৬, ৩৬ 
সিরিয়ার সুন্নীগণ ৬৪১ 
সুন্নী হিসাবে তুকাঁগণ ২১৭-১৮ 
এই হিসাবে গয়াহাবাগণ, 
৩২২+ ৩৪২, ৩৯৪-৯৬, ৪%%, 
8১৩ 
স্বর।ইঘ। সগ্রার্ভী মুহাপ্মদ রেজা 
পাহলভীর স্ত্রী। ৫৭৬ 
ঘ্জাতান, আমিন আল (ইরানের 
প্রধান সস্ত্রী। ৪১৬, ৪২৩-২৪ 
স্থয়সখ'ল ৩৪৮-৫৬০, ৪5৮, 8৬৪ 
স্ুফীবার্দ ১৬৫-৬৬ 
পারস্তবাসীদের ২৮, 
২১৩-১৪৪ ২৬১ ৬৯ 
তু দর ২১৭-১৯ 
স্বফীগণ ১২, ৬৭, ১৬৬-৬৬, ২৬২, 
২৯২ 
সেপাহদার ৪২৬ 
সেভেন ইন্লারস ওয়ান (সপ্ত বৎসরের 
বৃদ্ধ) ৩১৪ 


সের, স. চুক্তি ৪৩৬-৩৭ 


৭১৬ 


সেমিটীয় ১১, ৮৪, ১০৮, ১৫১ 
সেলজুকগণ ১৭৭ ২১৪ 
এশিয়। মাইনরে ২০২; ২০৬, 
২১৭, ২৩৭ 
ফাতেমীয়দের সহত ঘুদ্ধ ১০১, 
২3 
শের আদি ইতিহাস ১৪৯ &০ 
রক্ষণশীল মুন্বীদের প্রতি 
তাহাদের সমর্থন ১৭৮, 
১৯৩, ২৫৪ 
সেলিম ১ম, (গুসমানীয় স্থুলতান। 
১৫১, ২৩৩, ২৪০, ২৬২, ২৬৪-৬৫ 
সেলিম ২য় (গুসমানীয় স্থলতান। 
২৩৩, ২৪৫, ২৬৩, ৩২৭, ৩৩১ 
সেলিম ৩ (গুসমানীয় সুলতান) 
৩৭৮ 
স্পেন ১৮১ ১০৯ ১১৩, ১৪৫-৪৬, 
২২৭, ই২৮, ২৮০-৮৩ 
সোপার, সেলিম ৫৮৪ 
“সোবহে আজল'' (ইয়াহইয়া) ৪১৪ 
সো ভিয়ে ইউনিয়ন, রাশিয়। দ্ুষ্টব, 
সোলাইমান 'উনাইয়। খলীফ') ১৭৪, 
১০৯ 
সোলাইমান, হিকম৩ &৭৭ 
সোলাইমান, (সাফাভীয় শাহ ২৬১ 
সোলাইমান ওসমানীয় স্থলঙান। 
২৩৩, ২৪১-৪৫, ২৫৬-৫৭+ ২৮৩ 
সেলাই্যান ২য় (ওসমানী আুলতানী 
২৫৮; ৩০৯ 


মধাপ্রাচ)ট ? জতীত ও বর্তমান 


সোলাইমান (বানজিদ ১ম এর পু) 
২৩৩ 
সোলাইমান পাশা ২৮৭ 


হরমূজ, ইরান ২৭৯৮১, ২৮৪ 
হল্যাণ্ড ২৮৪-৮৬ 
হর্যবর্ধন ৩৮ 
হাকিম, আবু আলী মননুর আল 
(ফাতেমীয় খলীফা) ১৫১ ২০১ 
হাকিম, আল 'মামলুক খলীফা) ২২৬ 
হাঞ্জেল, থিগডোর। ৪৮৪-৮৬১ ৫২১ 
হার্জেগ্রোভিনা ৩৩৮ 
হাদী ,আববাসীয় খলীফ।) ১২৮ 
হাদী, হাজী মোল্ল', সবজোরায়ের 
২৯৯ 
হানাফী মজহাব ১৬৯, ২৯০ 
হাফেজ, শিরাজের ১৬৫-৬৬১ ১৮৯, 
২১৪ 
হামদানী বংশ ১৪৬, ১৭৭ 
হাগ্বলী মজহব ১৭০, ১৭৯, ৩২৫) 
৪৬৮ 
হাকণ আল-রশীদ (আব্বাসীয় 
খলীফা ১২৭, ১৩৩-৩৪, ১৩৯, ১৪১, 
১৪৬, ১৪৫ ১৮০ 
হাবিরী ১৯৭ 
ই।লাকু খান। ১২৭, ১৮৩, ২০৯১০) 
২১২, ২২৪ 
হখলিদ, আ' দিব 9৫২ 


মধপ্রচা £ অতীত ও বর্তণান 


হাশিম (আবদ-আাল-মুভালিনের 
পিতা ১২৮ 
হাসান (খলীফ') ১০২-০৩, ১২৭, 
১২৮১ ১৪৬, ১৬৩ 
হাসান-আল-আসননী (১২শ ইমাম। 
১৬৩ 
হাসান আল-বান' ৪৬৮ 
হাসান সাববাহু ১৬৪ 
হাসান শিরাজী, হাজী নির্জ' শীয়া 
মুজতাহিদ) ৩৬৮ 
হ1সিমী, তাহা আল ৫৬২ 
হাসিমী, ইয়ামিন অল, ৫৫২ 
হাসোমার ৫২২ 
হায়দার, শেখ (প্রথম ইসম'ইলের 
পিতা) ২৬৩ 
হযাগানাহ ৫২২, ৬,১-৭৩ ৬৫-০৬ 
হ্যাজিগা সোফিয়া ২৩৮ 
হ্যামলিন, সাইরাস ০৮১ 
হিজাজ ১১৩, ৪৭, ৪৮৮১ 
হিটলার, এডল্ক ৩১১, £€৩, ৫০১, 
08৭, ৫৯, ৬5৪০ 
হিক্রগণ ৮৪ (ইহদীগণ ও দ্রষ্টব্য 
হিপোক্রেটস ১৫৭ 
হিকভ ব! হিরাত পাটি ৬১৫ ৬৫৮ 
হিশাম (উপাইয় খলীফা) ১০৪, ১১৩, 
১১৭ ১২৬১ ১৬০ 
হি্ী অব আখবাস ২১৭ 
হনকিয়ায় ইসকেলেসির চুজি ৩৪৩ 
কুয়ান চয়াং ৩৮ 


৭১৭ 


হেজাফ.ট,, স্টার থমাস ৫১৬ 
হেনরী €র্থ ২২৮ 
হেনরী ৮ম, ২৪২ 
হেনরী ৩ম ইংলখ্ের ২২০ 
হেনরী ৩য় স্পেনের ২২৮ 
হেনরী, নাবিক ২৭১ 
তেমিটিক ১৮ 
হে়াক্রিয়াস ৪২+ ৮৬৮৮ 
হেরে'ডোটাস ২৪ 
হেষ্টিংস, ওয়ারেন ৩৩৯ 
হোগার্থ, ডেভিড জর্জ ১, ৪৮৮ 
হোদাইরিয়ার সন্ধি ৬৩ 
হোনাইন ইবনে ইসহ।ক ২৫, 
১৫৬-৫৮/ ১৮০ 
হোসেন ওয় ইন্নামী। ১১৮২১) ১২৮, 
১৬২-৬৩, ২৪০, ২৯৮ -৯৯ 
হোসেন (তৈম্রের পের ২৩১ 
হোসেন সাফাভীয়শাহ ২৬১, ২৭১, 
২৯১ 
হোসেন 'জর্দানের বাদশাহ &৪৮, 
৬৫৭ 
হোসেন অলী, বারাত, ২৮২৮৩ 
হোসেন আলী : বাহাউল্লাহ্‌ ) 
৪১৪-১৫ 
হোলেন। তাহা £ 
মিসরের সংক্কতির ভবিষ্যৎ 
৪৭২-৭০ 
প্রাক-ইসলামী কবিত' 5৭২ 


৭১৮ মধ্য প্রচ] £ অতীত ও বর্তমান 


হোসেন ইবনে লালী, শরীফ হে(সেনম]াক মাহন পত্রালাপ, 
হেঞ্জাজের বাদশাহ) ৪৭৬-৮১, ৪৭৭৮১, ৫৯) ৫৫৮ 
৪৮৮-৮৯, &০১-১০ 
হোসেন কামিল মিসরীয় ম্থুলতান) 
৪%৪-৫৬ 


